[ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক পশ্চিমরঙ্গ ও ত্রিপুরারাজ্যের উচ্চ মাধ্যর্ষিক ও বহমুখী 
বিন্ালয়ের পরীক্ষার্থীদের জন্ত অনুমোদিত পাঠ্যস্চী অঙ্থযায়ী লিখিত ] 


তাষা প্রবেশ 


৬ ব্যাকরণভাগ 
৬ রচনাভাগ 


॥ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও প্রাক-বিশ্ববিদ্ালয় শ্রেণীর পাঠ্য ॥ 


গোপাল হালদার এম. এ. 


যডার্ন রিভিউ, প্রবাসী, হিন্দৃস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড প্রভৃতি পত্রিকার প্রাক্তন সহযোগী 
সম্পাদক, ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের প্রাক্তন অধ্যাপক, 
ও কলিকাত! বিশ্ববিগ্ভালয়ের তৎকালীন পরীক্ষক 


এবং 


স্ববোধ চৌধুরী এম. এ. 


বাঙলা ভাষ! ও সাহিত্যের অধ্যাপক ও কলিকাতা! 
বিশ্ববিভালয়ের পরীক্ষক 


নবারুণ প্রকাশনী 
সি ৫২, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কালকার্২ 


শ্রাস্বোধ রায় 

নবারুণ প্রকাশনী 

সি ৫১১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট 
কলিকাতা-১২ 


দ্বিতীয় সংস্করণ-__মার্চ, ১৯৬০ 


॥ সাত টাকা মাত্র ॥ 


জীদিলীপর্ুমুখোপাধ্যায় শ্রীমাণিকলাল ভট্টাচার্য 
রে গাঙ্গুলী স্ট্রীট ৬৪ রর 
শ্রীসনৎকুমার বন্দোপাধ্যায় 
স্বত্তিক মুদ্রণালয় 
২৭।১ধি, কণওয়ালিশ স্ত্রীট 
কলিকাতা --৬ 


নিবেদন 


যে ভাষা মাতৃভাষ। তাহা কাহারও শিক্ষার প্রশ্লেজন হয় না, আপনা- 
আপনি তাহা! শেখ! হইয়া যায়, নিশ্চয়ই এই ধারণা এখন আর কাহারও 
লি | কারণ কোন “ভাষ। জানার” অর্থ তাহা পড়িয়া বুঝিতে পাপা" তাহা! 
শুনিযা বুঝিতে পারা ঃ তারপর বিশ্ুদ্ধতাবে তাহা লিখিতে পারা, এবং 
বিশুদ্ধভাবে বলিতে পার11 বাউলা যাহাদের মাতৃভাষা তাহার! প্রথম ছুইটি 
অর্থে বাঙউল। জানে, কিন্তু যত্ব করিয়! শিক্ষা না করিলে শেষ ছুই অর্থে বাউলা 
তাহাদের জানা হয় কিনা সন্দেহ । কথাটা হয়ত ইংরেজের পক্ষে ইংরেজি 
সম্বন্ধে প্রযোজ্য । কারণ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্ভালয়ের ছাত্রদের ইংরেজি জ্ঞান 
নিতান্ত শোচনীয়, ইংলগের পণ্ডিতেরা সম্প্রতি অতি ছুঃখে তাহা ঘোষণা 
করিয়াছেন । আসল কথা, মাতৃভাষার যথার্থ অধিকারও অর্জন কবিতে 
হয়, তাহা শিক্ষ। সাপেক্ষ | 

আমাদের প্ররাসের ইহাই মূল কারণ । বাঙালী সন্তান তাহার মাতৃ- 
ভাষ!1 সযত্বে শিখিবে এবং উভা বিশুদ্ধব্ূপে শিখিতে 'মাগ্রহ বোপ করিবে, 
ইহাই আমাদের আশা । 

“ভাষা প্রবেশ” বিশেষ করিষা "ভাই তরুণ ছত্র-ছাত্রীদেন জন্ত লিখিত। 
বর্তমান উচ্চতর মণ্য শিক্ষা, স্কুল ফাইন্যাল ও প্রাকৃ বিশ্ববিছ্মুলয়েরপবীক্ষার্দিব 
জন্য তাহাদের যে পাঠক্রম নিদিষ্ট হইয়াছে তদন্গসরণেই ইহার ব্যাকরণণ্ভাগ 
ও রচনা-ভাগ প্রণীত হইয়াছে । অবশ্য এই বয়মেব ও এই পর্বের উংরেজ 
ছাত্র যতটুকু তাহার মাতৃভাষা অন্গশীলন করিতে সক্ষম, আমাদের পারণা 
বাঙালী ছাত্রও ততটুকু তাহার মাতৃভানার অধিক্টর লাভ করিতে সমর্থ । 
বি্ার গুরুভীর অন্যক্ষেত্র হইতে ন। চাপাইযা দিলে তাহার পক্ষে এই অধি- 
কার অর্জনে আশ্রহ জন্মাই স্বাভাবিক-_খধিত অধিকার লইয়! তৃপ্ত হইবার 
কথা নয়। বাঙালী ছাত্রদের বুদ্ধি ও দায়িত্বে আমাদের আস্কা আছে । 

কিন্ত শিক্ষার্থী মাত্রেই পরীক্ষার্থী, এই কথাটাও এই দেশে বিশ্বৃত হওষা 
অসম্ভব । শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক আগ্রহকে অনেক সময়েই স্বাভাবিক পদ্ধতিতে 
খর্ব করে পরীক্ষার প্রয়োজন ও কৌশলকলা । কারণ পরীক্ষা অনেক সময়েই 
শিক্ষার পরিমাপ নয়। শিক্ষার্থীকে পরীক্ষার্থীক্পে গণ্য করিলেও আমর! 
তাহার শিক্ষার দাবিকে তুচ্ছ করিতে চাহি নাই, পরীক্ষার দাবির মতই 
তাহার বিকাশোন্খ মনের দাবিও পুবণ কবিতে চাহিয়াছি। 

ব্যাকরণ জিনিসটি পরিণত মনের “হই । তাহার নিয়মনী তিক্তুতিকি 
শিক্ষার্থীকেও বিভ্রান্ত না করিয়া ছাড়ে না। আর, ব্যাকরণ শিক্ষার্থীর 
বিভীবিক' হইয়! উঠিলে ভাষার প্রতি তার শ্রীতিও স্ 
ব্যাকরণের রীতিনিয়ম আয়ত্ব না থাকিলে ভাষায় অধিকার জন্মার প্রশ্বই 
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উঠে না| এই সংকটে আমরা ব্যাকরণের অবশ্যজ্ঞাতধ্য বিষয়সমূহকে এই 
তরুণ শিক্ষার্থীদের নিকট যথাসম্ভব দৃষ্টান্ত সহকারে সরল ও প্রাপ্তল ভাষায় 
উপস্থিত করিতে ছাহিয়াছি। খ্বাহারা বাঙলা ব্যাকরণ সম্বন্ধে চিন্তা করেন, 
তাহারা জানেন, বাউলা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণের বঙ্গীয় সংস্করণ মাঝ্র 
নহে, উহার নিজন্ব রূপ আছে। এবং উহার কোন কোন বিষয়ে এখনো! 
বৈয়াকরণেরাও একমত নহেন। শিক্ষার্থীর পক্ষে সেই সব বিষয় অবঠ 
জ্ঞাতব্য নয়। স্বচ্ছন্দদ্ূপে চলিবার ও শিখিবার নিয়ম সমূহ আয়ত্ত করাই 
তাহার প্রথম প্রয়োজন-ব্যাফরণের তর্ক নয়। এই দ্দিকে আমরা অধ্যাপক 
শীধুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কেই গুরুব্ধপে গ্রহণ করিয়াছি--আশা! করি 
আমাদের অপরাধ তিনি মার্জনা করিবেন । 
রচনাভাগে আমাদের লক্ষ্য শিক্ষার্থীকে ভাবিতে শিখানো ও লিখিতে 
শিখানো । বারে বারেই আমরা এই উদ্দে্টে তাহার মনকে, নাড়া দিতে 
চাহিয়াছি। প্রথম দ্বিককার রচনাশিক্ষা প্রস্তাবটি প্রধানতঃ শিক্ষক মহা 
শয়দের আলোচ্য, কিন্ত ছাত্ররাই মূলতঃ উহ্বার উদ্দিষ্ট । এইব্প প্রায় প্রতিটি 
রচনার সহিতই যে ঘস্তব্য” উপস্থিত কর] হইয়াছে তাহ! শুধু পদ্ধতির দিক 
হইতেই অভিনব নয়» “রচনার” প্রয়োজনেই তাহ] সন্গিবিষ্ট। উহা! একই 
কালে রচনার বিষয় ব্যাখ্যা» লিখিত রচনার সমালোচনা, এবং ভাবনা ও 
প্রক্লাশকলা আয়ত্ব করিবার পক্ষে আবশ্যক ইঙ্জগিত। এইক্সপে এক একটি 
রচনার হ্ত্রে বহু বিবয়ে রচনার বনিয়াদ স্থাপিত হইয়াছে ও শিক্ষার্থীর পক্ষে 
রচনাশিক্ষার স্থদৃঢ বনিয়াদ নিগ্নিত হইয়াছে । আমাদের বিশ্বাস এই প্রয়াস 
ব্যর্থ হইবে না; সত্যই ছাত্ররা পরের লেখা মুখস্ক না করিয়৷ নিজেরা লিখিতে 
শিখিবেন । 

নিশ্চয়ই এই গ্রন্থে বহু ভ্রম প্রমাদ? ত্রুটি বিচ্যুতি রহিয়াছে ; উহার জন্ত 
লেখকরাই দায়ী। আমরা বিশেষরূপে রুতজ্ঞ তুন্দ্বর শ্রীধুক্ত শৈলেশ সেন- 
গুপ্ত ও সুবোধ রায় মহাশয়ের নিকট-_ইহাদের উদ্যোগে উৎসাহেই এই গ্রন্থ 
রচনা সম্ভব হইয়াছে । কিন্ত ভাতার ও আমরা বিশেষনপে প্রার্থনা করি 
শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সহদয় সহযোগিতা । প্রধানতঃ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর 
যোগাযোগেই শিক্ষার বিকাশ_েই যোগাযোগের পক্ষে এই গ্রন্থ সহায়ক 
হইলেই ইহার প্রকাশ সার্থক । আর, ইহার ফলে যদি বাউল! ভাষা শিক্ষায় 
ও বাঙল! রচনায় একটি শিক্ষার্থাও আগ্রহান্িত হয়, তাহা হইলে জীনিব__ 


, বাউল! ভাষার প্রতি ও ভাষাশিক্ষার্থী তরুণ ছাত্রছাত্রীদের 
মিথ্য] হয় নাই। 
গোপাল হালদার 


| স্ববোধ চৌধুরী 


সূচীপত্র 


ব7াকরণভাগ 
বিষয় পৃষ্ঠ 
ভূমিক! প্রকরণ [১১৪ 
প্রথম অধ্যায় £ বাঙলাভাষা-_ভাষা, উপভাবা, বিভাষা_সাধু ও চলিত 


ভাষা, স্ৰধুচলিতের মিশ্রণ । 
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ বাঙলাভাষার শন্দ--আর্যমূল শব্দ, অনার্ধমূল শব্দ-_ 
বিদেশী ও প্রাদেশিক শব্₹_মিশ শব্দ | 
বর্ণ ও ধ্বনিপ্রকরণ ১৫৫৫ 
প্রথম অধ্যায় ঃ বর্ণ ও লিপি- স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ বর্পের উচ্চারণ স্বান__ 
স্বর ও ব্যগুনবর্ণের উচ্চারণ রীতি-_সংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণ রীতি। 
ন্িতীয় অধ্যায়ঃ ধ্বনি পরিবর্তন-স্বরাঘাত্, বর্ণলোপ ইত্যার্দি-__ 
স্বরভূক্তি, বর্ণ বিপর্ম* ইত্যাদি--অপিনিহিতি, স্বরসঙ্গতি হত্যাদি। 
তৃতীয অধ্যায়ঃ সন্ধি-বাংলা সন্ধি_-সংস্কৃত সদ্ধিব_নিপাতনে সিদ্ধ 
সন্ধি। 
২ততুর্থ অধ্যায় £ ণত্ববিধান-_যত্ববিধান-্খাটি বাঙলা শকে পত্ববিধান, 
মতুবিধান । 
পঞ্চম অধ্যায়ঃ প্রতিবর্ণীকরণ-__আন্তঞজীতিক লিপি-ইংরেদ্ি নামের 
বাউল! লিপ্যস্তর-__অন্যান্ত ভাষার নামের বাউল! লিপ্যন্তর-রাস্তাঘাট 
ইত্যাদির নাম। 
ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ বাউল! বানান রীতি-বিশ্ববিদ্ভালয় প্রবর্তিত বানান-_ 
বানান ভূল- প্রাদেশিক উচ্চারণজনিত তুল__অন্যান্ ভুল | . 
পদ প্রকরণ ৫৬--১৪০ 
প্রথম অধ্যায় ৫ শব্দ, ধাতু, বিভক্তি, পদ-বাক্য ও পদ-_বিশেষ্য, 
" সর্বনাম ও বিশেষণ পদ-_ক্রিয়াপদ-_অব্যয়পদ । 
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ বচন-বহুবচন প্রকাশের নানা উপায়-বাউলায় 
বচনের প্রয়োগ- বহুত্বাচী প্রত্যয়__একবোধক নির্দেশক প্রত্যয়_টা, টি, 
খানা, খানি ইত্যাদি । 
তৃতীয় অধ্যায় £ লিঙ্গ--বাঙলায় অর্থবাচক লিঙ্গ-_বাউলা স্ত্রী-প্রত্যয়__ 
নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ-_-সংস্কৃত স্ত্রী-প্রত্যয়যোগে বিভিনার্থ-_ ক্ষুদ্রার্থক স্ত্রী-প্রত্যয়। 
চতুর্থ অধ্যায় : পুরুষ বিশেষের পুরুষ- ক্রিয়ার পুরুষ পুরুষবোধক 
বিশিষ্ট প্রয়োগ-মানা্ঘক তুচ্ছার্থকাদি প্রয়োগ । ঠাঠতিইউনিি 
পঞ্চম অধ্যায়ঃ বিভিন্ন কারক-_কর্তৃকারক-_কর্মকারক- ৪4 নকারক-_ 
সম্প্রদানকারক--অপাদদানকারক--অধিকরণকারক- সম্বন্ধ ও ধন পদ-_ 
কারক বিভক্তি ও অন্রসর্গ__শ্বরূপ--বিভিন্ন কারক-বিভক্তির ব্যবহার | 


৪ 


ষষ্ঠ অধ্যায় £ বিশেষণ পদের গঠন-ক্রিয়ার বিশেবণ-_বিশ্ষেণের : 
তারতম্য-_-সংস্কৃত বিশেষণের তারতম্য । 
সপ্তম আপ্র্যায়ঃ অব্যয় পদের গঠন- নান! প্রকার অব্যয়নকেবল অব্যয়, 
অব্যয়ের ব্যবহার । 
২আস্টর্ম অধ্যায় £ ক্রিয়াপদ গঠন--মৌলিক পাতু ও সাধি 
ধবন্তাত্বক ধাতু--সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়া-দ্বিকর্মক ক্রিয়া ক্রিয়ার, ভাব_- 
ক্রিয়ার কাল- ক্রি বিভক্তি__ধাতুর গণনাবিভাগ-_ধাতুরূপ- ধাতুর 
অসম্পূর্ণ দ্ূপ-_বিশিষ্ট কালবাচক প্রয়োগ-__কালসঙ্গতি- ক্রিয়াবিশেষণ ও 
ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য | 
শব্দ প্রকরণ ১৪১--২০৪ 
প্রথম অধ্যায়ঃ মৌলিক ও সাধিত শব্দ-_শব্দের অর্থগত শ্রেণীবিভাগ 
- শবের অর্থপ্রকাশ শক্তি শব্দার্থ পরিবর্তন । 
দ্বিতীয় অধ্যায় শব্দার্থ চর্চাসমার্থক শব্দ__বিপরীটীতার্থক শব । 
তৃতীয় অধ্যায়ঃ সমাস, সমাসের শ্রেণীবিভাগ_ অলুকসমাস- দ্বন্দ 
সমাস-দ্বিগ সমাস-_তৎপুরুষসমাস-_নঞতৎপুরুষ-উপপদ তৎপুরুব- 
কর্মধারয সমাস_উপমান, উপনিত ও ব্ূপক কর্মধারয-_বহুবীহি সমাস 
ব্যতিহার বহুত্রীহি, সংখ্যাবনুরীহি-__অব্যধীভাব সযাস। 
চতুর্থ অধ্যায £ প্রত্যয়-কৃৎ ও তদ্দিত প্রত্যয়-_বাঙল। কৃত্প্রত্যয়-_ 
ংস্কৃত প্কতপ্রত্যম-_বাংল1 তদ্দিত প্রত্যয়-_সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয | 
পঞ্চম অধ্যায় £ উপসর্গ_ সংস্কৃত উপসর্গ- সংস্কৃত উপসর্গের অর্থছ্োতিনী_ 
বাউল! উপসর্গ__উপসর্গরূপে ব্যবহৃত বাউল! অব্যয়-_আরবী ফারসী উপসর্গ 
ইংরেজি উপসর্গ--পরিভাষ1 গঠনে উপসর্গের প্রয়োগ । 
বাক্য প্রকরণ ২০৫-_২৪৯ 
প্রগ্ম অধ্যায় £ পদবিন্তাস রীতি-বাক্োের অর্থাঙ্গযাষী শ্রেণী বিভাগ-_ 
সাপেক্ষ বাক্য- সন্দেহাত্বক বাক্য । 
দ্বিতীয় অধ্যায় 2 বাচ্য- কর্তৃবাচ্য _কর্মবাচ্য- কর্মকতৃবৰাচ্য-_ভাববাচ্য 
-বাচ্যপরিবর্তন । 
তৃতীয অধ্যায়ঃ বাক্যের ছুই অংশ- উদ্দেশ্য ও বিধেয়_ উদ্দেশ্য ও 
বিধেয় সম্প্রসারণ বাক্য বিশ্রেষণ_-সরল ও জটিল বাক্য-_বিভিন্ন প্রকার 
উপাদান বাক্য- জটিল বাঁক্য ও যৌগিক বাক্য-_বাক্য পরিবর্তন | 
চতুর্থ অধ্যায়ঃ বাগখারা__বিশেষ্যপদের বিশিষ্ট বাক্য প্রয়োগ 
ডিনার বিশিষ্ট প্রয়োগ_ বিশেষণাদ্দি পদের বিশিষ্ট প্রয়োগ-_বিশিষ্টা ত্বক 
-ধ্বন্যাত্বক শব্দ, দ্বিরুক্ত শব ও অন্্রকার শব্- প্রবচন । 
অজন্কার প ২৫০-_-২৫৯ 
প্রথম যম অলঙ্কার শব্ধালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার_ অহ্প্রাস» 
ধন্যক্তি--যমক, গ্লেষ- -উপমা, উৎপ্রেক্ষা-_ব্যতিরেক--সমাসোক্ি। 
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বিষয় 

“শিক্ষা ও 

বিজ্ঞান শিক্ষা ও মানববিছ্ধা 
ছাত্র ও রাজনীতি 

শিক্ষার পরীক্ষা 

আমাদের শিক্ষা সংস্কার 

বেতার বার্ডা 

চলচ্চিত্রের প্রভাব 

, মহাকাশ অভিযান 

বাঙলার ব্রত 

সংবাদপত্র পাঠ 

পঞ্চশীল ডঃ 
ধর্মঘট . ৪৪৬ 
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বাঙালীর ভবিষ্যৎ 5 2 


পলী উন্নয়ন 
কুচীর শিক্প (প্রবন্ধ সক্কেত) 
ভারতের আথিক উন্নতি 
ও পরিকল্পনার কথা৷ 
সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পন। প্রেবন্ধ সঙ্কেত) 
মেক সিষ্টেম ও শিক্ষার কথা 
একটি শিল্পোগ্যোগের শহর (ছূর্গাপুর) 
একটি নয়া পয়সার কথা *** 


একটি নদীর কথ টিং রি 


পৌরধর্ম 
আমার প্রিয় বই 
আমার প্রিয় লেখক 


সামাজিক কুসংস্কার ৬৪৩ রি 
বিজ্ঞান ও সাহিত্য ৪৪৬ ৬৪৩ 


গণতন্ব না একনায়কত্ব 
সমাজ সেবা 


রানী ভবানী + শি ৪৪৫ 
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ভূমিকা প্রকরণ 


প্রথম অধ্যায় 
১। ভাষা, বাংল ভাষা 


বাগযন্বেব সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনিসমুহ দ্বারা গঠিত শব্দাদদি মনের 
ভাব প্রকাশের জন্ত কোনো লোকসমাজে ব্যবহৃত হইলে তাহাকে সেই 
সমাজের তাষ। বলে। 

আচার্য স্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায ভাষার যে সংজ্ঞ। নির্দেশে করিযাছেন 
তাহাই সামান্য সংক্ষেপ করিষ! উপরের সংজ্ঞ। লিখিত হইল । ভাষার 
উপরিলিখিত সংজ্ঞাটিকে বিশ্লেষণ করিলে যে তিনটি বিশিষ্ট লক্ষণ পাওষা 
যাইতেছে, তাহা! হইল : 

(১) ভাষ! ব্ঝগযস্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনি হুইবে ; 

(২) সেই ধ্বনি মনের ভাব প্রকাশক শব্দ গঠন করিবে; এবং 

(৩) সেই শব্দার্দি কোনো লোকসমাজ ব্যবহার করিবে। 

বাংল। ভাষা সম্পর্কে উপরের সংজ্ঞ| পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে-_বাংল! 
ভাষা অ, আ, ক,খ ইত্যাদি প্রায় ৫€*টি মৌলিক ধ্বনি রহিয়াছে ; এ ধবনি- 
গুলির সাহায্যে বাংল! ভাষায় প্রা ৭৫ হাজার শব্দ স্থষ্টি হইযাছে;__বাংলা 
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষাগুলিকে ধরিলে শব্দসংখ্যা এক লক্ষের উপরেও 
কযেক হাজার হইবে । কয়েকটি মাত্র মৌলিক ধ্বনি দ্বারা স্ষ্ট এই বিশাল 
শব্দভাগ্ডার তে! আছেই, তাহার সঙ্গে শব্দগুলিকে উপযুক্ঞ অর্থবাচক করিবার 
জন্য বহুতর শব্দাংশ বা বিভক্তি, প্রত্যয, উপসর্গ ইত্যাদিও রহ্যাছে। এই 
সমস্ত শব্দ, বিভক্তি, উপসর্গগুলিকে তাহাদের বিশিষ্ট যোজনাভঙ্গি ও প্রয়োগ- 
ভঙ্গি সহ বাংলার অধিবাসীরা! তাহাদের ভাবপ্রকাশের জন্ত ব্যবহার করিতেছে। 
এই ভাবে এই একটি বিশেষ লোকসমাজে বাংলা ভাষা! নামক একটি ভাষা 
স্ষ্টি হইয়াছে। 


২1 ভাষা, ভপভাষা 
বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া বহসংখ্যক লোক যখন একই ভাষায় কথা বলে, তখন 
লোকমুখে ভিন্ন ভাবে কথিত হইবার ফলে সেই ভাষা! ধীরে ধীরে অল্পবিস্তর 
পরিবর্তিত হইয়া! যায়। এই ভাবে এক এক অঞ্চলে মূল ভাষারঁসঙ্গে সম্পর্কিত 
অথচ পরম্পর একটু পৃথক আঞ্চলিক তাষ1 গড়িয়া উঠে। বৈয়াকরণেরা এই 


২ ভাষ। প্রবেশ 


সব আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক ভাষাকে মূল ভাষার উপভাষা €(৫181506) নামে 
অভিহিত করিযাছেন । ৃ 
বাংল! ভাষার উপভাষাগুলিকে প্রধানত: চারিটি গুচ্ছে ভাগ কর! যায-_* 

(১) পূর্ববঙ্গের উপতা বা (বাঙ্গালদেশের ভাষা) £ পদ্মার পূর্বতীরবর্তী 
অঞ্চলের অর্থাৎ বাঙ্গাল দেশের কথ্যতাষাগুলি এই গুচ্ছের অন্তর্গত। অর্থাৎ 
বিশেষ করিয়! ঢাকা, ময়মনসিং, শ্রীহ্ট, কুমিল্লা অঞ্চলের ভাষা এবং উচ্চা- 
রণের দিক হইতে অনেকটা পুথক নোযাখালি ও টট্টগ্রামের ভাষা । অবশ্য 
পদ্মার পশ্চিম পারের বরিশাল, যশোহর, খুলনা অঞ্চলের ভাষাও পূর্ববঙ্গের 
উপভাষার মধ্যেই ধরিতে হয়। 

(২) পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা (রাট অঞ্চলের ভাষা) £ ভাগীরথার 
দুই পারের অর্থাৎ মধ্য পশ্চিমবঙ্গ বা রা অঞ্চলের কথ্য ভাষাই এই গুচ্ছের 
অন্তর্গত। উত্তরে মুশিদাবাদ, নবদ্বীপ হইতে দক্ষিণে হাওড়া, হুগলী, 
কলিকাতা, ২৪পরগণার ভাষাই খাঁটি পশ্চিমবঙ্গের ভাষা | * 

(৩) দ্ক্ষিণপশ্চিমবঙ্গের উপভাষা। (ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের ভান) £ 
বাকুড়' হইতে বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুর পর্যন্ত যে কথ্য ভাষাগুপি প্রচলিত 
আছে, তাহাদিগকে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের উপভাব! বলা যায় । 

(8) টটন্তরবঙ্গের উপভাষ (বরেন্দ্রভূমের ভাষা ) : পদ্ম! ব্রহ্মপুত্রের 
মধ্যবতাঁ অঞ্চলের কথ্যভাষাগুলি এই গুচ্ছের অন্তর্গত। যেমন পাবনা, 
রাজপাহীর কথ্য ভাষা, মালদহ অঞ্চলের কথ্যভাষা, জলপাইগুড়ি, ফোচ- 
বিহারের কথ্যভাম। ইত্যাদি । 

এই উপভাধাগুলির পার্থক্য ও মিল কতটুকু নীচের উদাহরণগুলি লক্ষ্য 
করিলেই বোঝ। যাইবে__ 


আমি আইজ বা"্তখাইছি (কুমিল্লা! ) 
আই আজুস! ভাত খাঈ (চট্টগ্রাম ) 
আমি আজ ভাত খাইছি (যশোহর ) 
মুই আইজ ভাত খাইছং (কোচবিহার ) 


* যোগেশচন্র বায় বিদ্বানিধি মহাশিয় তাহার “বাঙ্গাল! ভাষা" নামক গ্রন্থে নদীসীমা সাহায্যে 
বাংলার উপভাষাগুলির পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর এই চারিটি অঞ্চল বিভাগ করিয়াছিলেন । 
উপভাষাগুলির- ফুল এই ভৌগোলিক বিভাগ হয়ত বা অনেকটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, কিন্ত 
বর্তমানে উপভাষাষ্টন্দর অঞ্চল নির্দেশের কালে এই বিভাগ খুব যথাযথ হয় না। এখন 
শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গের উপভাষাগুলিই তাহাদের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ আছে। 


ব্যাকরণভাগ রী 


আমি আজ ভাত খাছি (পাবনা ) 
স্কামি আজ ভাত খাঞ্চছি (বাকুড়া ) 
মু আইজ ভাত খাইচি ( মেদিনীপুর ) 
আমি আজ ভাত থেষেছি (কলিকাতা ) 


২৩1 উভপভ্ভাষা ও বিভাষ! 

বাংলার আঞ্চলিক ভাষ| বা উপভাষাগুলির মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও 
ইহার1 মূলতঃ বাংলাই। কিন্তু পণ্ডিতেরা লক্ষ্য করিয়াছেন, কোন কোন 
অঞ্চলের উপভাষ! অপর ভাবার সহিত মিশ্রিত হুইয। অধিকতর বিকৃত হইযা 
পড়িয়াছে। এই সকল উপতাষাকে তাহার। উপভাষা না বলিয়া বিভাষ! 
বলিয়াছেন। তাহাদের মতে বাংলাভাষার উল্লেখযোগ্য বিভা] চারিটি ঃ 

(১) মেদিনীপুরের দক্ষিণাংশের ভাষা, 

(২) মালদহ ও পূিযার পশ্চিমাংশের ভাষা, 

(৩) কোচবিহারের ভাষ।, 
এবং বিশেষ করিয়া, 

(৪) চট্টগ্রামের ও নোয়াখালির ভাষ। 1* 

মেদিনীপুরের পশ্চিমাংশের ভানা ওড়িক্! মিশ্রিত; মালদহ ও পৃখিয়ার 
পশ্চিমাংশের ভাবা বিহারী-হিন্দী মিশ্রিত, এবং কোচবিহারেপ্ধ ভাবার 
সহিত পশ্চিম আসামের ভাষার স্বম্পষ্ট মিএণ হইযাছে। এইভাবে এই তিন 
অঞ্চলেই ভাষার এত বিকৃতি ঘটিয়াছে যে তাহাকে তাহাদের মতে 
বাংলার উপভাষ! ন। বলিয়া বিভাষা বলাই সঙ্গত। কিন্তু শটট্টগ্রামের (ও 
নোয়াখালির ) ভাষার উচ্চারণরীতিতে বিকৃতি ঘটিলেও অপর ভাষার মিশ্রণ 
তাহাতে নাই ;_-এ দ্রিক হইতে ইহারা শতকরা একশত ভাগই বাংলা । এই 
ৃষ্টান্তে চট্টগ্রামের (ও নোযাখালির ) ভাষাকে বিভাষ। বল! হযত তেমন সঙ্গত 
হইবেনা। 

৪1 কথ্য ও ০লখ্যভ্ডাষা।-সাধু ও চলিত 


প্রত্যেক সভ্য জাতিরই ভাবার ছুইটি রূপ আছে--একটি কথ্য ও অপরটি 
লেখ্য। কথ্যভাষ! তাহাদের নিত্যকার কথাবার্তার ভাষ!, আর লেখ্যভাষা 





₹ (১) “বঙ্গালীর ( অর্থাৎ পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার ) প্রধান বিভাব! চাটিগ্রামী 1%-__ভাষার 
ইতিবৃত্ত_-ডাঃ সুকুমার সেন। ৯ 

(২) “ভাষ1-বিষয়ে নোআধখালী ও চাটিগ! ঠিক পূর্ববঙ্গ নহে ।”-_বাঙ্গালা ভ!য। (১ম ভাগ) 
যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি | 


৪ ভাষা প্রবেশ 


লিখিবার বা! সাহিত্যরচনার ভাষা । কথ্যভাষা অঞ্চলবিশেষে প্রায়ই ভিন্নরূপ 
হয়, এমনকি এক অঞ্চলের কথ্যভাষা অন্ত অঞ্চলে বোধগম্য হর না। বাংলা 
ভাষার যে সব উপভাষা আছে তাহ সমস্তই হইল কথ্যভাষার নিদর্শন । 

এই কথ্যতাষাগুলি হইতে স্বতন্ত্র বাংল! গগ্যের একটি প্রাচীন লেখ্যরর্প 
রহিয়াছে । এই ভাষ! সংস্কৃত অন্থসারী এবং অল্পবিস্তর কৃত্রিম; তবে বাংলা 
গগ্যের আদর্শভাষা বলিয়া ইহা! সকলেরই বোধগম্য ৷ বৈযাকরণেরা এই ভাষার 
নাম দিয়াছেন সাধুভাব1।* উনবিংশ শতাব্দীতে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 
অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ লেখকগণ ইহার আটা ; এবং মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র হইয়! 
রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র পর্যস্ত এই ভাষারাতির প্রসার লক্ষ্য করা যায । আধুনিক 
কালেও বাংলাগগ্ভের সাধুরীতিটি অপ্রতিহত মর্যাদায় আপন অস্তিত্ব বজায় 
রাখিয়াছে। 

সাধুভামার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা গঞ্চে আরও একটি লেখ্যরীতি উনবিংশ 
শতাব্দী হইতেই চলিয়। আসিতেছিল। এই রীতি কলকাতা হইতে নবদ্বীপ 
পর্যস্ত ভাগীরথীর দুই পারের কথ্যতাষাকে অবলম্বন করিয়! গঠিত। “আলালের 
ঘরের ছুলাল+, হুতোম পা্যাচার নকৃশ1” এবং প্রাচীন নাটক প্রহসনাদিতে এই 
ভাষার নিদর্শন আছে। তবে সাধুভাষার পাশে এই ভাষ! পূর্বে ঠিক মাহিত্যিক 
কৌলীন্ত লাভ করিতে পারে নাই । বিংশশতাব্দীর প্রথম পাদে রবীন্দ্রনাথ, 
প্রমথ মৌধুরী প্রমুখ গগ্যরচযিতার। নবোগ্ধমে এই কথ্য ভাষারীতি অবলম্বন 
করেন। তাহাদের হাতে কলিকাতা অঞ্চলের কথ্যতাষাই যথেষ্ট মাজিত হইয়। 
বাংলার একটি অপেক্ষারুত স্বাভাবিক এবং আধুনিক গছযরীতি স্ষ্টি করিল। 
বর্তমানে এই ভাষার নামই হইযাছে চলিত ভাষা 





* “সাধুভাষা" কথাটি বাংলা ব্যাকরণে বিগ্যাসাগব মহাঁশয়েব সময় হইতেই ব্যবহার 
হইতেছে। মুলে সাধুভাষার অর্থ ছিল *তদ্‌ (সংস্কৃত ) ভাষান্ুযায়ী” ভাষা--অর্থাৎ সংস্কৃত- 
রীতির ভাষা । তৎকালীন ব্যাকরণে এই 'সাধুভাষ1” “বঙ্গদেশীয় সভ্য সাধুসমাজে' প্রচলিত: 
বলিয়া বল! হইয়াছে, এবং যাহারা “তত্তদ্ভাষানভিজ্ঞ* অর্থাৎ যাহার] সংস্কৃত বা! সাধুভাষ! 
জানে না, তাহাদের ভাষাকে ( অর্থাৎ মৌখিক বাংল! ভাষাকে ) “অপর ভাষা* বল! হইয়াছে । 
পরবর্তী যুগে বঙ্কিমচন্দ্রও এই মৌখিক ভাষাকে “অপর ভাষ!' বলিয়াছেন । 

+ শ্রীযুক্ত হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা অঞ্চলের মৌথিক ভাষাকেই “চলিত 
ভাষা, (০00906 1582069889০: 0০911090019] 909907) 2707 809106%,08”) বলিয়াছেন । 
বাংলা উপভাষাগুলির মধ্যে কলিকাতা! অঞ্চলের কথ্য ভাষার নিঃসন্দেহে একটি বিশেষ গুরুত্ব 
আছে। এই অঞ্চলের শিক্ষিত লোকের] যে ভাষায় কথ! বলে তাহা গোটা বাংলা দেশের 
শিক্ষিত কথাবাতার ভাবা । কিন্ত “চলিত ভাষা' কথাটি সাধারণতঃ সাধুভাষার সহিত 
তুলনাস্্ক ভাবে বল! হয়_সেই ক্ষেত্রে সাধুতাষাকে সংস্কৃতানুসারী সাহিত্যিক ভাষা, 
অপরটিকে কলিকাতার মৌধিক ভাষার অবলম্বনে সাহিত্যিক ভাষা বলিতে হইবে | . 


ব্যযকরণভাগ গু 


৫? সাধুভাঁষ! ও চলিত ভাষার পার্ক 
ংলা! গছ্যে ব্যবহৃত সাধুভাবার ব্ূপটি অনেকাংশে সংস্কৃত প্রভাবিত। 

প্রচুর সংস্কৃত শব্দের সমাবেশ, সংস্কৃতির মত দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ এবং সংস্কৃত 
বাক্যগঠন প্রণালীর প্রভাব এই ভাষায় অত্যন্ত স্পষ্ট । এই ভাষায় সর্বনাম ও 
ক্রিয়াপদগুলি তাহাদের পূর্ণ তর রূপ লইয়। বর্তমান আছে-_কলিকাত অঞ্চলের 
কথ্যভাষার হৃম্বীকৃত ক্রিয়াপদ ও সর্ধনামপদের ব্যবহার এই ভাষায় 
নাই। এবং খাঁটি বাংলা £91019 বা বাক্রীতির প্রয়োগও এই ভাষায় 
অপেক্ষাকৃত কম। 

অপরপক্ষে চলিত ভাষায় সংস্কৃত শব্দ অপেক্ষা তত্ভব এবং দেশী শব্দ- 
প্রয়োগের দিকে ঝোঁক বেশী। সংস্কতের মত দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ বা সংস্কৃতের 
মত কর্মবাচ্যের প্রয়োগ ইত্যাদি এই ভাবায় তেমন নাই। সাধু বাংলায় 
ক্রিয়াপদ ও সর্বনামপদের ব্যবহার বর্জন করিয়! ক্রিয়া! ও সর্বনামের কলিকাতা 
অঞ্চলে প্রচলিত শুস্ব ্ূপকে গ্রহণ কর] হইয়াছে । এই ভাষারীতিতে খাঁটি 
বাংলা 10107 ব1 বাক্রাতিকে যথাসম্ভব গ্রহণ করিবার প্রয়াস লক্ষণীয় । 

সাধু ভাষার উদাহরণ : ('দীতার বনবাস*- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাপাগর ) 
“একদিন মহধি বাল্মীকি বিরলে বদিয়! বিবেচনা! করিতে লাগিলেন, আমি 
যজ্তদর্শনে আসক্ত হইযা, এতদিন বৃথ! অতিবাহিত করিলাম, এ পর্য্যস্ত 
অভিপ্রেত সাধনের কোনও উপায় অবলম্বন করিলাম না । যাহ! হউক, এক্ষণে 
কি প্রণালীতে কুশ ও লবকে রামচন্দ্রের দর্শন পথে পাতিত করি? উহাদের 
দুই সহোদরকে সমভিব্যাহারে করিয়৷ রাজসভায় যাই, অথব। রামচন্ত্রকে 
কৌশলক্রমে এখানে আনাই, এবং বিরলে সকল বিষয়ের সবিশেষ নির্দেশ 
করিয়।, এবং কুশ ও লবের পরিচয় দিয়। সতীর পরিগ্রহ প্রার্থন। করি |” 

চলিত ভাষার উদ্দাহুরণ £ (“হতোম প্যাচার নকৃশ1',__কালীপ্রসন্ন 
সিংহ ) “ক্রমে হঠাৎ-বাবুর টাকার মত, বসন্তের কুয়াশার মত ও শরতের মেঘের 
মত ধেঁ। দেখতে দেখতে পরিষ্কার হয়ে গেল | দর্শকের ত্রস্থির হয়ে দাড়ালেন । 
ধোপাপুকুরের দল আসর নিয়ে বিরহ ধল্লেন। আদ ঘণ্ট বিরহ গেয়ে 
আপর হতে দলবল সমেত আবার উঠে গেলেন। ঢক বাজারেরা নাবলেন ও 
ধোপাপুরুরের দলের বিরহের উতোর দ্িলেন। গোড়ার রিভিউয়ের সোল্‌- 
জালদের মত দল বেধে হু-থাক হল। মধ্যস্থেরা গানের চোতা হাতে করে 
বিবেচনা কত্তে আরম্ভ কল্লেন__একদলে মিত্তির খুড়ো! আর»একদলে দাদাঠাকুর 
বান্দার |” 


১ ভাষ! প্রবেশ 


৬। চলিত ও সাধুভাষার মিশ্রণ 

সাধু ভাষ! ও চলিত ভাষ! বাংলা গগ্ধরীতির ছুইটি ভিন্ন আদর্শ বলিয়! 
ইহাদের মিশ্রণ শ্বভাবতঃই সঙ্গত নহে। উনবিংশ শতাব্দীতে সাধু ও 
কথ্যবাংলার মিশ্রিত ভাষাভঙ্গিকে শবপোড়া মরাদাহ” বলিয়া! উপহাস করা! 
হইত। পরবতী বাংলা ব্যাকরণে এই ভাষারীতির নিন্দা করিয়া ইহাকে 
'গুরুচগ্ডালী দোষ" বলিয়। বর্ণনা কর! হইয়াছে । কিন্ধ বাংলার মত সচল 
ভাষার স্বচ্ছন্দ গগ্যরীতিকে কোনে! উপহাসাত্মরক শব্ধ দিয়! বাঁধিয়া রাখা 
যায়না | বাংল! গগ্ভের রীতিকারের! এই সকল ব্যাকরণগত নিন্দাবাক্যকে প্রায়ই 
তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছেন ; উনিশ শতক হইতেই বাংল! সাধুগছ্ে অজন্স দেশী 
শব্দ ও লৌকিক ইডিয়মের প্রয়োগ দেখা যায়; অপর পক্ষে চলিত রীতিতেও 
প্রচুর সংস্কৃত শব্দ, এবং সংস্কতের মতই সমাস ইত্যাদির প্রয়োগ আছে। 
বস্ততঃ এই ছুই রীতির স্বাভাবিক মিশ্রণ না ঘটিলে সংস্কৃতাহ্ছসারী সাধু ভাষ! 
আজ এমন সহজ ও সাবলীল হইয়৷ উঠিতে পারিতনা ) এধং চলিত রীতির 
গছাও ভাগীরথীপারের উপভাষার গ্রাম্যতা ও শহুরেপনা বর্জন করিয়া এমন 
শ্রীদম্পন্ন হইয়া! উঠিতন]। 

নিয়ে ছুইটি উদাহরণ দেওয| হইল-- 

সাধুগ্ঘ্তে চলিত রীতির প্রভাব: (সাম্য*__বহ্ধিমচন্দ্র 
'৭......এই মঙ্গল ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটা কথা জিজ্ঞাপার আছে, কাহার 
এত যঙ্গল ? হাসিম সেখ, আর রামা &কবর্ত ছুই প্রহরের রৌদ্রে খালি পায়ে 
এক হাটু কাদার উপর দিয়! ছুইটি অস্থিচর্মীবিশিষ্ট বলদে তোতাহাল ধার করিয়া 
আনিয়া চষিতেছে, উহাদের মঙ্গল হইয়াছে ? উহাদের এই ভাদ্রের রৌদ্রে মাথ! 
ফাটিয়। যাইতেছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিযা! যাইতেছে, তাহ! নিবারণের জন্ত 
অঞ্জলি করিয়। মাঠের কর্দমজল পান করিতেছে, ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে, কিন্তু 
এখন বাড়ী গিয়া আহার কর হইবেন!) এই চাষের সময়, সদ্ধ্যাবেল! গিয়া 
উহার! ভাঙ্গাপাথরে রাঙ্গ। রাঙগ! বড়বড় তাত লুণ-লঙ্ক! দিয়! আধপেট! খাইবে, 
তাহার পর ছেঁড়! মাছুরে, না! হয় গোহালের ভূমে একপাশে শয়ন করিবে__ 
উহাদের মশ! লাগে না। বল দেখি চশমা-নাকে বাবু! ইহাদের কি মঙ্গল 
হইয়াছে ? তুমি লেখাপড়া শিখিয়াছ, ইহাদের 'কি মঙ্গল সাধিযাছ 1.....১৮ 

চলিত ভাবায় সাধুরীতির প্রভাব £ (প্ুরোপযাত্রী'__রবীন্দ্রনাথ ) 
*্ডেকের উপরে গল্পের বই পড়ছিলুম। মাঝে একবার উঠে দেখলুম ছু'ধারে 
ধূসরবর্ণ বান্গুকাতীর--জলের ধারে ধারে একটু একটু বন-ঝাউ এবং অর্ধশুক 


ব্যাকরণভাগ ৭ 


তৃণ উঠেছে । আমাদের ডানদিকের বানুকারাশির মধ্য দিয়ে একদল আরব 
শ্রেণীবদ্ধ উট বোঝাই ক'রে নিয়ে চলেছে। প্রখর হুর্যালোক এবং ধুসর মরু- 
ভূমির মধ্যে তাদের নীল কাপড় এবং সাদ পাগড়ি দেখা যাচ্ছে। কেউবা 
এক জাযগায় বালুকাগহ্বরের ছায়ায় পা ছড়িয়ে অলসভাবে শুয়ে আছে, 
কেউবা নামাজ পড়ছে, কেউবা নাসারজ্জু ধ'রে অনিচ্ছুক উটকে টানাটানি 
করছে । সমস্তটা মিলে খর-রৌদ্রে আরথ মরুভূমির একখণ্ড ছবির মতো 
মনে হোলো 1১৮১ 

সাধুভাষা ও চলতি ভাষার মিশ্রণের ব্যাপারে স্ুলভাবে ছুইটি বিষয়ের 
দিকৈ লক্ষ্য রাখিতে হয়__ 

(১) সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে অসংস্কত শব্দের সন্ধি সমাস প্রসৃতি বর্জন 
করিতে হইবে ১ যেমন, শবদাহ, মরাপোড়া, তুঁগশৈল, উঁচু পাহাড় হইবে, 
মরাদাহ, শবপোড়া, তুজপাহাড়, উচুশৈল প্রভৃতি হইবেন! । এবং, 

(২) একই* রচনায হৃম্বীকৃত ক্রিয়াপদ, খাচ্ছি, করেছি প্রভৃতির সঙ্গে 
খাইতেছি, করিযাছি প্রভৃতি পুর্ণরূপের মিশ্রণ ঘটিবেন! এবং তাকে, তাদের প্রভৃতি 
হৃম্ব সর্বনামের সঙ্গে তাহাকে, তাহাদের প্রভৃতি দীর্ঘ সর্বনাম ব্যবহার হইবেনা 

অবশ্য এই ছুইটি স্যত্রের প্রথমটিরও মাঝে মাঝে ব্যতিক্রম দেখা যায়, 
শুধু দ্বিতীষ সুত্রটকেই আজকাল সতর্কভাবে পালন কর! হইয়া থাকে। 

অন্ধুশীলনী | 

১। ভাষা কাহাকে বলে? 

২। উপভাঘা! কি? বিভাষা কি? 

৩। “একদা এক বাঘের গলাষ হাড় ফুটিয়াছিল।-_-এই বাক্যটিকে 
বাংলাদেশের অন্ততঃ তিন চারিটি উপতাষায় বলিতে চেষ্ট। কর। 

৪1 বাংলা গছ্ভে সাধূভাষা ও চলিত ভাষা বরিতে কি বোঝায় স্পষ্ট 
করিয়া বল। চলিত ভাষা ও সাধূভাষার মিশ্রণ সঙ্গত কি না আলোচনা কর। 

৫ | নিয়ের অন্ুচ্ছেদটির গছ্যরীতি আলোচনা কর £ 

“একটু একটু মেঘ হইতেছে-_একটু একটু বৃষ্টি পড়িতেছে। গোরু ছটা 
হম্‌ হন্‌ করিয়] চলিয়! একখান] ছকড়া৷ গাড়ীকে পিছনে ফেলিয়া! গেল। সেই 
ছকড়ায় প্রেমনারায়ণ মজুমদার যাইতেছিলেন |--গাড়ীখানা বাতাসে দোলে-_ 
ঘোড়া ছটো৷ বেটে! ঘোড়ার 'বাব1--পক্ষীরাজের বংশ-_-টংয়শ টংয়শ ডংযশ 
ডংষশ করিয়া চলিতেছে-_-পটাপট্‌ চাবুক পড়িতেছে কিন্ত কোন ক্রমেই চাল 
€বেগড়ায়না |” €(আলালের ঘরের ছুলাল ) 


৮ ভাষা প্রবেশ 


উত্তরের আদর্শ ঃ উদ্ধত গগ্যাংশে ক্রিয়াপদগুলিতে পূর্ণরূপ বজায় রাখা 
হইয়াছে । অতএব রীতির দিক হইতে ইহ সাধুতাষায় রচিত বলিতে হইবে । 
কিন্ত সাধৃভাষায় রচিত হইলেও ইহাতে কথ্য ভাষায় প্রভাব প্রচুর । ইহাতে 
হন্‌ হন্‌ করিয়া, টংয়শ টংযশ, ডয়ংশ ভয়ংশ, পটাপট্‌ ইত্যাদি বহু অস্কার শব 
আছে। ছকড়া” চাবুক ইত্যাদি দেশী শব্দও কয়েকটা আছে । চাল বেগড়ানে।, 
চাবুক পড়া, ইত্যাদি 11923 রহ্যাছে। এইজন্য এই অস্থচ্ছেদটিকে চলিত- 
প্রভাবিত সাধুরীতির নিদর্শন বলা চলে । 

( এই উত্তরের আদর্শে সংস্কতাহ্বসারী সাধূরীতি, সহজ সাধুরীতি, কথ্যবহুল 
চলিত রীতি, সংস্কৃত প্রভাবিত চলিত রাঁতি ইত্যাদির আলোচন। করিবে । ) 

৬। নিয়ের অন্চ্ছেদটিকে চলিত ভাষায় ব্ূপানস্তরিত কর : 

“অনস্তর তাহারা ছই সহোদরে তদীয় আদেশ ও উপদেশের অহৃবরতী 
হইয়! বীণাসহযোগে মধুর স্বরে স্থানে স্থানে রামায়ণ গান করিতে আর্ত 
করিল। যেশুনিল সেই মোহিত ও নিস্পন্দভাবে অবস্থিত হইয়৷ অবিশ্রান্ত 
অশ্রুপাত করিতে লাগিল। কিঞ্চিংকাল পরেই অনেকে রামের নিকট গিয়া 
বলিতে লাগিলেন, মহারাজ ! ছুই খষিকুমার বীণাযস্্ সহযোগে আপনকার 
চরিত্র গান করিতেছে; যে শুনিতেছে সেই মোহিত হইতেছে । আমরা 
জম্মাবচ্ছিন্ত্নে কখনও এমন মধুর সঙ্গীত শুনি নাই ।” (সীতার বনবাস ) 

, উত্তরের আদর্শ : তারপর তার! ছু'ভাই তার আদেশ মত বীণ। বাজিযে 
মধুর স্বরে স্থানে স্থানে রামায়ণ গান করতে আরম্ভ করল। যে শুনল সেই 
মুগ্ধ হযে স্থির হয়ে দাড়িয়ে অঝোরধারে চোখের জল ফেলতে লাগল । একটু 
পরে অনেকেই রামের কাছে গিযে বলতে লাগলেন, মহারাজ, ছুটি সুন্দর খষি 
কুমার বীণা বাজিয়ে আপনার চরিত্র গান করছে, যে শুনছে সেই মুগ্ধ হচ্ছে । 
আমর! কোন জন্মে এমন মধুর গান শুনিনি । 

( সাধূভাষাকে চলিত ভাষায় রূপান্তরিত করিবার সময় সর্বনাম, ক্রিয়াপদ 
প্রভৃতির হৃম্বরূপ হইবে; সমাসবদ্ধ পদগুলি প্রয়োজন মত ভাঙ্গিয়া লইতে 
হইবে ; এবং সংস্কতের স্বানে যথাসস্ভব তত্তব ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিতে 
হইবে । অনেক স্থানে সংস্কতের বদলে অন্ত শব্দ ব্যবহার করিলে তাবটি লঘু 
হইয়া! যাইতে পারে,_যেমন কোন পৌরাণিক কাহিনী বর্ণনায় বা অন্রূপ 
কোন স্থানে সে সব স্থলে সংস্কৃত শব্দ বর্জন কর! চলিবে না। ) 

৭| নিয়ের অন্ুচ্ছেদটিকে সাধুভাষায় রূপান্তরিত কর : 

চিৎপুরের বড় রাস্তায় মেঘ কল্লে কাদ। হয়_ধুলোয় ধুলো ; তারমধ্যে 


ব্যাকরণভাগ রে 


ঢাকের গটরার সঙ্গে গাজন বেড়িয়েছে। প্রথমে ছুটো৷ মুটে একটা বড় 
প্তেলের পেটাখড়ি বাশ বেঁধে কাদে করেছে-_কতকগুলে! ছেলে মুগ্ুডরের বাড়ি 
বাজাতে বাজাতে চলছে--তার পেছনে এলোমেলে! নিশানের শ্রেণী। মধ্যে 
হাড়িরা দল বেধে সঙ্গতৈ ভোল! বম্‌ ভোল! বড় রঙ্গিলা লেংট! ত্রিপুরারি' 
ভজন গাইতে গাইতে চলেছে । ( আলালের ঘরের ছুলাল ) 

উত্তরের আদর্শ ঃ চিৎপুরের বড় রাস্তায় মেঘ করিলেই কাদ! হয় 
একেবারে ধুলোয় ধুলাময় ; তাহার মধ্যে ঢাকের গটরার (বাছ্ের) সঙ্গে গাজন 
বাহির হইয়াছে । প্রথমে ছুইটি মুটে একট! বড় পিতলের পেটাঘড়ি বাশ বাধিয়! 
কাধে করিয়াছে--কতকগুলি ছেলে মুগুডরের ঘ! দিয়া তাহ! বাজাইতে বাজাইতে 
চলিয়াছে-_তাহাদের পিছনে এলোমেলে। নিশানের শ্রেণী। মধ্যে হাড়ির। 
দল বাধিয| ঢাকের সঙ্গতে “ভোলা! বম্‌ ভোল। বড় রঙ্গিলা লেংট! ত্রিপুরারি? 
তজন গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে। 

(চলিত ভাষাকে সাধুভাষায রূপান্তরিত করিতে হইলে প্রথমেই সর্বনাম 
ও ক্রিয়াপদের পূর্ণরূপ দিতে হইবে! ইহার পর যদি বিশেষ অমাজিত বা 
গ্রাম্য কোন শব্দ থাকে তাহাকেই মাত্র বর্জন করিবে। কারণ বর্তমানে সাধু- 
ভাষায় চলিত ভাষার প্রয়োজ্য প্রা সকল শব্দই চলে, তাই সাধৃভাষায় 
গরিবর্তনের সময প্রাচীন রাতির আদর্শে যথানভ্ভব বেশি শবকে সংস্কতে 
পরিণত কর! নিশ্রয়োজন। ) 

মন্তব্য 

বিশ্ববিগ্ালয় ব স্কুল ফাইন্তাল পরীক্ষার পাঠ্যস্চী অস্ত্যায়ী চলিত ভাষাকে 
সাধূভাষায় এবং সাধুভাষাকে চলিত ভাষাষ রূপান্তরের প্রশ্ন থাকিতে পারে । 
কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে সাধুভাষ! ও চলিত তাষার লেখনরীতি ঝ৷ 
50519 শুধু ক্রিয়! ব! সর্বনামের পূর্ণ বা হৃত্বরূপের উপর কিংবা! সংস্কৃত শব্দাদি 
ব্যবহার কর! না করার উপর নির্ভর করে না। এই ছুই লেখনরীতিকে সত্য 
সত্য আয়ত্ত করিতে হইলে বিশিষ্ট বাংলা! গগ্রচয়িতাদের গ্রন্থাদি পাঠ কর! 
এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর লেখার অভ্যাস না করিলে চলিবে না। কিন্ত এসব 
সত্বেও সাধু ও চলিত উভয় ভাষারই এমন নিদর্শন পর্বদাই মিলিবে যাহাকে 
অন্তরীতিতে পরিবতিত কর! প্রায় অসম্ভব, এবং করিলেও তাহা 5:51৩-এর 
দিক হইতে নিতান্তই নিয়ন্তরের হইবে । 


পা 


৬৫ দ্বিতায় অধ্যায় 


হল ভাষার শব্দ 
বাংল] ভাবার শব্দগুলিকে মোটামুটি চারভাগে ভাগ করা যায়। 
তৎনম 
(১) “আর্মূল-_ তত্ভব 
অর্ধতৎসম 
(২) অনার্ধমুল__- দেশী 


(৩) বিদেশী 
(৪) মিশ্র বা সঙ্কর 
১। আর্ষমূল শব্দ 
ভতসম--যে সকল সংস্কৃত শব্দ অবিকৃত বূপে বাংলায় ব্যবহৃত হয 
তাহাদিগকে তৎসম শব্দ বলে। তৎসম অর্থ হইতেছে, তৎ-তাহা € অর্থাৎ 
সংস্কৃত ) সম- সমান, মত; অর্থাৎ যাহ! সংস্কতের মত তাহ! তৎসম । 
বাংলায় তৎসম শবের উদ্াহরণ-_- 
রবি, শশী, ফল, জল, নদী, পিতা, মাত1, গৃহ, অরণ্য, আকাশ, পর্বত, 
ওষধ, জগৎ, ঈশ্বর, শয়ন, ভোজন ইত্যাদি । 
তন্ভব--যে সকল সংস্কৃত শব্দ প্রাকৃতাদি স্তরের স্বাভাবিক পরিবর্তনের 
মধ্য দিয়! বাংলায় আসিয়াছে তাহাদিগকে তত্তব শব্দ বলে।* তত্ভব অর্থ 
হইতেছে, তৎ- তাহা (অর্থাৎ সংস্কৃত, ) ভব-উডভুত, জাত; অর্থাৎ সংস্কৃত 
হইতে যাহার জন্ম তাহা! তদ্তভব। বাংলা ভাষায এই তপ্তভব শব্দগুলিকেই 
খাটি বাংলা শব্দ ঘলিয়া অভিহিত কর! যাষয। ততন্তব শব্খগুলি প্রাকৃতের 
মধ্য দিয়! আপিযাছে বলিয়! ইহাদ্দিগকে প্রাকৃতজ শব্দও বলা হয। 





* তত্তব শব্দের সংজ্ঞা বুঝিবার জন্য আধুনিক ভাবতীয় ভাষার জন্ম-ইতিহাস বোঝ] দরকার । 

বৈদিক বা সংস্কৃত হইতে অপেক্ষাকৃত সরলভাষা প্রাকৃতের উত্তব হইল। (মহারাষ্ট্র অঞ্চলে 
মাহারাষ্ট্রী, মুর! বা শুরসেন অঞ্চলে শৌরসেনী, মগধ অঞ্চলে মাগধী ইত্যাদি ।) পরে প্রাকৃতভাষা 
আরও সরল হইয়া অপত্রংশে পরিণত হুইল । ( যেমন, শোঁরসেনী অপত্রংশ, মাগধী অপত্রংশ 
ইত্যাদি । ) মাগধী অপত্রংশ হইতেই বাংলার উদ্ভব । এইভাবে সংস্কৃত হইতে বাংল। পর্যস্ত 
স্তরগুলি হইল-__ 
বৈদিক বা সংস্কৃত 

৬ 
প্রাকৃত 
অপত্রংশ 


খ 
বাংল 


ব্যাকরণতাগ ১১ 


নিয়ে সংস্কৃত হইতে কয়েকটি তপ্তব শব্দের পরিবর্তন দেখানো! হইল-_- 
(প্রাচীনযুগ ) (মধ্যযুগ ) (আধুনিকযুগ ) 
সংস্কৃত প্রাকৃত, অপভ্রংশ বাংলা 


ব্যাস্ত 
হ্স্ত 
চর 
অন্য 
সত্য 
কষ 


বগত বাঘ 

হ্থ হাত 

চন্দ চাদ 

অভজ্জ আজ 

সচ্চ সাচা 

কণহ কান, কাস্থ, কানাই 


অর্ধতণ্সম-_-যে সকল সংস্কৃত শব্দ প্রাকৃতের মধ্য দিয়া না আসিয়া 
প্রাকৃত যুগের পরে ঈষৎ বিরুতরূপে বাংলায় গৃহীত হইয়াছে তাহাদিগকে 
অধতৎসম শব্দ বলে । অর্ধতৎসম অর্থ হইল», আধা সংস্কৃত, অর্থাৎ হুবহু 
-স্কতের মত নয়, কিছুটা! বিরত সংস্কৃত, ব! ভাঙগ। সংস্কৃত । 

কতকগুলি অধতৎ্পম শব্ষের উদাহরণ দেওয়া! হইল-_ 


সংস্কৃত ব। তণসম অরধতসম 
কষ কে 
শ্রাদ্ধ ছেরাদ্দ  * টু 
টবষ্ণৰ বোষ্টম 
গৃহিণী গিন্নী 
উৎসর্গ উচ্ছুগ্ড 
লোৌকিকতা' নকুতো। 
নিমন্ত্রণ নেমন্তন্ন 


২1 অনার্ধমূল শব্দ (দেশী শব্দ) 


আর্য আগমনের পুর্বে এদেশে কোল, দ্রাবিড় প্রসৃতি জাতিরা বাম করিত। 
তাহাদের ভাষার কিছু কিছু শব্দ বাংল! ভাষায় গৃহীত হইয়াছে। এই সকল 
অনার্ষমূল শব্কে ব্যাকরণে দেশী শব্দ বল হয়। 

কয়েকটি দেশী শব্দের উদাহরণ-__ 

খোকা, ঘোড়া, থেচি, ঝাউ, ঝাঁটা, ঝিঙ্গা, ডাব, ভাহা, ভাসা, ডিজি, 
টিল, ঢোল, ঢেঁকি ইত্যাদি। 


১২ 


তাষ! প্রবেশ 


৩1 বিঢদশী শব্দ 


বিদেশীদের সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে তাহাদের ভাষার বনু শব্দ বাংলায় 
গৃহীত হইয়াছে। ব্যাকরণে এই লকল অভারতীয় শব্দের নাম দেওয়। হইয়াছে 


বিদেশী শধা। -* 
বিদেশী শব্দগুলিকে মোটামুটি কযেকটি শ্রেণীতে ভাগ কর! যায়__ 


(১) 


(২) 


(৩) 


(৪) 


(৬) 
(৭) 


(৮) 
(৯) 
(১০) 
(১১) 


তুকাণ শব্ধ__বাব1, বাবুঃ বিবি, চাকু, কাচি, কুলি, ঠাকুর, বৌচকা, 
আলখাল্ল! ইত্যাদি । 

ফারসী শব্দ-কম, বেশি, খুব, জোর, নগদ, খরচ, শহর, কামান, 
জাহাজ, তোপ, বস্তা, দূরবীণ, রেশম, পেয়ালা, সিন্দুক, ইত্যাদি । 
আরবী শব্দ__হু'কা, খাসী, কেচ্ছা, আযেশ, আতর, আইন, 
আকেল, কেতাব, কলম, কোরান, নমাজ, তাজ্জব, বিদায় 
ইত্যাদি । ] 

পোর্তৃগীজ শব্দ-আতা, আনারস, পেঁপে, আলকাৎ্রা, 
আলমারী, কেদার1, কামর1, জানালা, চাবি, তামাক, তোয়ালে, 
পাউ (রুটি), পেরেক, ফিতা, বালতি, বিস্কুট, বোতল, বেহালা, 
সাবান, সায়! ইত্যাদি। 

ওলন্দাজ শব্দ__ইস্কাবন, রুইতন, হরতন, টেকা, তুরুপ 
ইত্যাদি। 

ফরাসী শব্দ__কুপন, কাতৃজ, রেস্তোর1 ইত্যাদি । 

ইংরেজি 'শব্দ__টেবিল, চেযার, পেন্সিল, ইস্কুল, কলেজ, স্টেশন, 
আপিস, ক্লাৰ লাইব্রেরী, গভর্ণমেণ্ট, থিয়েটার, সিনেমা» ট্রাম, বাস; 
কাপ, প্লেট, সার্ট, কোট, কলের।, ম্যালেরিয়!, হাসপাতাল, নাস? 
ডাক্তার, জজ, ম্যাজিন্ট্রেট ইত্যাদি । 

জাপানী শব্দ-_রিকশ।, সাম্পান, হাসহুহান। ইত্যাদি | 

চীনা শব্দ চা, চিনি, সিন্দুর ইত্যাদি । 

মালয়ী শব্দ__সাগু, গদাম ইত্যাদি । 

বর্মী শব্দ__লুলি, ফুঙ্গি ইত্যাদি । 


৪1 ভারভীক্ প্রাদশ্িিক শব্দ 


বাংল! ভাষায় ভারতবর্ষের অন্যান্থ প্রদেশের শব্দও কিছু কিছু প্রবেশ লাভ 
করিয়াছে। কেহ কেহ ইহাদিগকে বিদেশী শব্ধের অন্তর্গত করিয়া আলোচনা 


ব্যাকরণতাগ ১৩ 


করিয়াছেন । কিন্তু বিদেশী শব্দ বলিতে সাধারণতঃ বিদেশাগত অভারতীয় 
শব্দগুর্নিকেই বুঝাইয়া থাকে । এই জন্য ভারতবর্ষের অন্ত প্রদেশের শব্দকে 
বিদেশী ন1 বলিয়। প্রাদেশিক শব্দই বল অধিকতর সঙ্গত হইবে । নিম্ষে এই 
প্রকার কিছু শব্দের উদাহরণ দেওয়া! গেল-_ 
(কে) হিন্দী ভাষা হইতে আগত-_পুরি, কচুরি, সিধা, সীচ্চাঃ ঝুটা, 
চিজ, লোটা, ভাগ! (-পলানো। ), প্যারী, কাহাকার, কম-সে-কম ইত্যাদি । 
খে) গজরাতী ভাষা হইতে আগত-_হরতাল, খদ্দর, জয়ন্তী ইত্যাদি। 


€1 মিশ্র "্পন্দ 
একজাতীয শব্দের সহিত অপরজাতীয় শব্দ বা শব্দাংশের মিশ্রণজাত শব্দের 
মাম মিশ্র শব বা সন্ধর শব্দ। 
কযেকটি বাংল সঙ্কর শব্দের উদ্রাহরণ-_ 
হাটবাজটুর - হাট ( তদ্ভব)1+বাজার (ফরাশী ) 
রাজাউজীর - রাজ! ( তৎ্সম )+উজীর (ফরাসী) 
মাস্টারমশায় মাস্টার ( ইংরেজি )+ মশায় ( অর্ধতৎসম ) 
ডাক্তারি -ডাক্তার (ইংরেজি )+ই (বাংলা প্রত্যয় ) 
ডেপুটিগিরি _ ডেপুটি (ইংরেজি )+গিরি €ফারশী প্রত্যয়) 
বে-টাইম -বে (ফারসী উপসর্গ )1টাইম (ইংরেজি) 


অনুশীলনী 


১ তত্ভব শব্ধ কাহাঁকে বলে? ইহাদের নাম প্রাকৃতজ,শব্দ কেন? 
২। (ক) তৎসম ও অর্ধতৎসম শব্দের পার্থক্য কি। 
খে) অর্ধতত্দম ও তদ্তভব শবের পার্থক্য কি? 
১৩। নীচের শব্দ তিনটির মধ্যে কোন্টি কোন্‌ শব্দ বল £ 
কৃষ্ণ, কেট, কানু । 
২81 দেশীশব্ বলিতে কি বোঝায় স্পষ্ট করিয়া বল এবং পাঁচটি দেশী 
শব্দের দৃষ্টান্ত দাও। 
২&। বাংলায় বিদেশী শব্ধ কাহাকে বলে? সংক্ষেপে নানাপ্রকার বিদেশী 
শব্ের দৃষ্টাত্ত দাও। 
২৮৬ | বাংল ভাষায় ভারতবর্ষের অন্ত গ্রদেশের যে সব শব্দ প্রচলিত আছে 
তাহাদিগকে বিদেশী শব্দ বলা চলে কি? বাংলায় বহুলপ্রচলিত কয়েকটি 
হিন্দী শব এবং কয়েকটি গুজরাতী শব্দের নাম করিতে পার কি? 


১৪ ভাষ! প্রবেশ 


৭ মিশ্র শব্ধ কি? উদাহরণসহ বল। 

৮। ইংরেজি শব্দের পরিবর্তে যথাসভ্ভব বাংল! শব্দ ব্যবহার করিয়! 
নিম্নের অন্ুচ্ছেদটিকে পুনরায় লেখ £ 

আমাদের হিস্ট্ীর মাস্টারমশায় আজ এক উইকের উপর ইস্থুলে 
আযাবসেণ্ট | নিশ্চয়ই মিস্হাপ কিছু ঘটেছে, না হলে এগজামিনের টাইম--এমন 
ইবুরেগুলার তিনি হতেন না। এখন দেখছি কোর্স ফিনিন করাই ডিফিকা্ট 
হবে। ফর্টনাইট পরেই টেস্ট, অথচ বিটিশ পিরিয়ড এখনো টাচ. করা হযশি | 
হেডমাস্টারের কাছে বলে দেখি, যদি অন্য কোনে টিচার ক্লাস নেন। 

৯। নিয়ের অনুচ্ছেদে বিদেশী শব্দগুলিকে পরিবর্তন করা৷ কতটুকু সম্ভব 


বিচার কর ঃ 
আজ বিকালে ভারী স্ন্দর হাওয়া (ফারসী )১দিচ্ছে। গঙ্গার ওপারে 


আকাশের গায়ে কেযেন এক ছোপ লাল (আবীর ) রং মাখিয়ে দ্িযেছে। 
এপারে আমার বাগানে ( তৃকী ) নারকেল গাছগুলির মাথায় সে আলো পড়ে 
ঝলমল করে উঠেছে । আমি বারান্দায় ( পোতুগীজ ) ইঙ্ছিচেয়ারে (ইংরেজি 
বসে আছি--সামনে টেবিলের ( ইংরেজি ) উপর কাগজের (ফারসী ) তাডা, 
দোয়াত (ফারসী ) কলম (ফারসী ১, কিন্তু লিখতে মন সরছেনা। 

নিদেশ £_-বাংলা ভাষায এখন অনেক বিদেশী শব্দ আছে, যাহার 
' পরিবর্তে অন্ত শব্ধ ব্যবহার করা অসম্ভব | সেখানে জোর করিযষা অন্য শব 
ব্যবহার করিলে ভাষার স্বাভাবিকতা নষ্ট হইয়া যাইবে । যেমন, টেবিল, 
কাগজ প্রভৃতি শব্দ পরিবর্তন কর! যায় না, কারণ বাংলায় ইহাদের প্রতিশব্জ 
নাই। দোয়াত, কলম এর জন্য যথাক্রমে মন্তাধার, লেখনী প্রভৃতি সংস্কৃত 
প্রতিশব্দ আছে, কিন্তু সংস্কৃতান্থপারী সাধুভাবা ছাড়া এগুলির ব্যবহার চলেন! । 
এখানে ইজিচেয়ারকে আরামকেদারা কর! চলে, কিন্ত বারান্দাকে অলিন্দ কর! 
সঙ্গত হইবেনা। লাল রং, বাগান এই ছুইটি স্থানে রক্তিমা, বা! উদ্ভান বসানো ও 
এখানে অন্গচিত হইবে। কারণ, অন্কচ্ছেদ্টি বার বার পড়িয়। দেখ, ইহাতে 
গগ্ভতঙ্গীর সহজ সাবলীল চলিত রূপটি নষ্ট হইয়। যাইবে । 


*₹/ বণ ও ধ্বনিপ্রকরণ 


প্রথম অধ্যায় 
১। বণ ও লিপি 
প্রত্যেক ভাষায় কতকগুলি মুল ধ্বনি আছে। যেমন বাঙল! ভাষায় 
অ আকৃথখ, প্রভৃতি । ভাষার এই মুল ধ্বনিগুলিকে ব্যাকরণে বর্ণ বলে। 
ভাষার মূল ধবনি বা বর্ণকে লেখায় প্রকাশ করার যে চিহ্ন তাহার নাম 
অক্ষর। * 


২1 বচর্ণর ০শ্রণী বিভাগ 

বর্ণ ছুই প্রকার-_স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ। 

স্বরবণ-_যে বর্ণ অন্তবর্ণের সাহায্য ব্যতিরেকে স্বযং উচ্চারিত হয় 
তাহাকে স্বরবর্ণ বলে। স্বরবর্ণ উচ্চারণকালে নিংশ্বাসবায়ু মুখ দিয়]! বিনা বাধায় 
বাহির হইয1 আগে । 

বাংলায় স্বরবর্ণ ১৩টি__-অ, আ, ই,-ঈ, উ, উ, ঝ, পে) (৯), এ, এ, ও, ও | 

স্বরবর্ণগুলিকে উচ্চারণের দিক হইতে ছুই ভাগে ভাগ কর! যায়-_হুম্ব- 
স্বর ও দীর্ঘ স্বর। যে সকল স্বরের উচ্চারণে অল্প সময় লাগে তাহার! হুস্বস্বর | 
হস্বন্ধর পাঁচটি--অ, ই, উ, খ, ৯। যেসকল স্বরবর্ণ উচ্চারণে, বেশী সময 
লাগে তাহারা দীর্ঘস্বর | দীর্ঘস্বর আটটি--আ, ঈ, উ, খ, এ, এ, খ.১ ও | 

স্বরের উচ্চারণ সমযকে ব্যাকরণে মাত্রা বলে। বাংলায় হ্স্বস্বরগুলি 
এক মাত্রার এবং দীর্ঘস্বরগুলি ছুই মাত্রার | পু 

ব্যঞ্জনবণ-_যে বর্ণ স্বরবর্ণের সাহায্য ব্যতীত স্বযং উচ্চারিত হয়না, 
তাহাকে ব্যঞ্জনবর্ঁণ বলে। ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণকালে নিংশ্বাসবাযু মুখবিবরে 





* যোগেশচঞ্জর রায় বি্বানিধি মহাশয় ভাহার ব্যাকবণে এই ভাবেই বর্ণ ও অক্ষবেব 


ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সংস্কৃত ব্যাকরণেও চেষ্টা]! ঘ্বাব1 উধ্বেপ্রেবিত বাধ কণ্ঠাদিতে আঘাত 
করিলে যেধ্বনি সৃষ্টি হয় তাহাকে বর্ণ বলা হইয়াছে | তাহা হইলে ধ্বনিই যেব্ণ 
এবং লিপি ব1 অক্ষর যে বর্ণের চিত্ররূপ এই বিষয়ে সন্দেহ নাই । 

কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বর্ণ পরিচয় লিখিলেন, তখন বর্ণ অর্থে ভাষাব অ আক খ 
প্রভৃতি ধ্বনি স্থষ্টি হয় তাহাদিগকে লেখায় প্রকাশ করার চিহ্ন অক্ষরসমূহ-__- উভয়কেই বুঝাইয়া- 
ছেন। এই বিষয়ে হিন্দীভাষীরা আমাদের তুলনায় অনেক ম্পষ্টবক্তা, তাহাদের ভাষায় 
817079৮9% বইএর নাম “বর্ণলিপি' (বর্ণ এবং লিপি )। 

অবশ্ঠ অক্ষর শব্দ সম্পর্কেও একটু সতর্কতাঁর প্রয়োজন আছেঃ কারণ ছন্দশাস্ত্রে অক্ষর 
1666: নহে? ৪11519, 
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১৬ 


ভাষ! প্রবেশ 


কোধাও ন। কোথাও বাধ! পায়, পরে স্বরবর্ণের সাহায্যে সেই বাধা অতিক্রম 


করে । 


বাঙলা ভাষায় ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি-- 


ক খ গ 


এ ই ঞ ড/ | 
তা এ ঠা &এ ৮ 
এ থে এ সালে এ 


ড 
ক হইতে ম পর্যস্ত ২৫টি 


ঘ 


শি মি প্র শর ত এ 


বর্ণকে স্পর্শবর্ণ বলে, কারণ এই বর্ণগুলি 


উচ্চারণের সময় জিহ্বা, ক, তালু, মূর্ধা বা দত্ত স্পর্শ করে বা! ওষ্ঠে ও অধরে 


স্পর্শ হয় । 


স্পর্শবর্ণগুলিকে আবার পাঁচটি বর্গে ভাগ করা হইয়াছে । যেমন-_ 


কখগঘও -- 
চছ জ ঝ ও নি 
টঠডটঢণ - 
তথদধ ন রি 
পফব ভম -- 


ক বর্গ (কণ্ঠ বর্ণ) 

চ বর্গ (তালব্য বর্ণ) 
ট বর্গ ( মৃ্ধন্া বর্ণ ) 
তর্র্গ ( দম্তয বর্ণ) 

প বর্গ ( ওষ্ঠ্য বর্ণ) 


ও ঞ ণ নম অর্থাৎ বর্গের পঞ্চম ব্যঞ্জনগুলির উচ্চারণে নাসিকার সাহায্য 
লাগে বলিযা ইহার! নাসিক্য বা! অনুনাসিক বর্ণ । 


শষ সহ এই চারিটি বর্ণের উচ্চারণে উম্ম বা শ্বাসবায়ু প্রলম্িত হয বলিয়া 
ইহাদের নাম উক্মবর্ণ। শিস্‌ দেওয়ার ধ্বনির সহিত সাদৃশ্য আছে বলিয়া 


ইহাদিগকে শিস্ধবনিও বল! হয়। 


যরলবএই চারিটি ব্যঞ্জনবর্ণ স্পর্শবর্ণ ও উম্মবর্ণের মধ্যে আছে বলিয়া 
ইহাদের নাম অন্তঃস্থ বর্ণ। ইহাদের মধ্যে য ব বর্ণ ছুইটি অর্দান্বর, কারণ 
ইহাদের মূল উচ্চারণ ছিল য-ই+অ, ব-উ+অ। ] 
ব্যঞ্জনবর্ণের আর ছুইটি নাধারণ বিভাগও লক্ষ্যণীয়-_ 
(১) বর্গের প্রথম, তৃতীয়, ও পঞ্চম বর্ণের উচ্চারণে প্রাণ ব! নিঃশ্বাস অল্প লাগে 
বলিয়! ইহাদের নাম অল্সপ্রাণ বর্ণ, যেমন-কচ ট ত প, গজডঙ্ব। 
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বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণে উচ্চারণে প্রাণ বা নিঃশ্বাস বেশি লাগে বলিয়া 
ইহাদ্রের নাম মহাপ্রীণবর্ণ। যেমন_খছঠথফঘবঝঢধ ভ। 
(২) বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ এবং স এর উচ্চারণ গম্ভীর নয় বলিয়া 
ইহাদিগকে অদ্বোববর্ণ বলে। যেমন-_কখ, চছ, টঠ, তথ,,পুফ এবং স। 
বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ এবং যর লবহ এর উচ্চারণ গম্ভীর 
বলিয় ইহাদিগকে ঘোববর্ণ বা নাদবর্ণ বলে। 


২৩। বর্ণর উচ্চারণ স্তান নির্ণয় * 


স্বরবণ্‌ ব্যঞ্লনবর্ণ উচ্চারণ স্থান উচ্চারণ স্থানানুযায়ী 
বর্ণের নাম 
অ,আ ক, খ, গ, ঘ, ঙ, হু ক কণ্ঠ্য 
ই, ঈ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, যশ তালু তালব্য 
ট, ঠ, ডঃ ঢ, ণ, র, ষ ূর্দী ূর্ধণ্য 
৯ ত, থ দ, ধ, ন, ল, স দন্ত দস্ত্য 
উ, উ প, ক, ব, ভ, ম ওঠ ওগ্ট্য 
ব(অন্তঃস্থ) দত্ত ও ওঠ দৃক্তোষ্য 
এ, খ্র ক ও তালু কঠতা'লব্য 
ও, ও ক ও ওঠ কঠোষ্ঠয 


৪ | স্বরবণর্ণর উচ্ারণরীভি 
অ._অ-কারের উচ্চারণ ছুই প্রকার-স্বাভাবিক ও বিকৃত। 
(১) সহজ বা স্বাভাবিক উচ্চারণ ইংরেজি 911, 19", প্রভৃতির ৪-র মত। 
যেমন-_-জল, ফল, তনয, অনন্ত, অপকার, অবিনাশ ইত্যাদি । 
_*এই আপাতঃনীবস তালিকাটি মনে রাখিবাব একটা সহজ উপায় আছে। প্রথমে কণ্ঠ তালু 
মূর্ধা, দন্ত, ওষ্ঠ এই নাম পাঁচটি মনে বাখ। তারপর ক হইতে ওঠ পর্যন্ত স্থানগুলি যে পরপর 
সম্মুখ দিকে তাহা বুঝিয়া লও। এইবার দেখ, স্পর্শবর্ণের পাঁচটি বর্গ সেই ক্রম অনুযায়ী 
সাজানো আছে। 
এখন দেখ, শিস্‌ ধ্বনিগুলি অর্থাৎ শষ স এর নাম হইতেই উচ্চারণ স্থান বোঝা! যাইতেছে । 
অর্থাৎ ইহার] যথাক্রমে তালব্য বর্ণ, মৃধস্যবর্ণ এবং দস্ত্যবর্ণ, তাবপর যরলব(অস্তঃস্থ শা), হ 
এর প্রথম তিনটি বর্ণও যথাক্রমে তালব্য বর্ণ, মুরধগ্তবর্ণ এবং দস্ত্যবর্ণ। এবং বাকি ছুইটির মধ্যে 
ব ( অন্তঃস্থ, অ ) দৃ্তোষ্ঠ বর্ণ, এবং হু কণ্ঠ বর্ণ। 
এখন ম্বরবর্ণগুলির জোড়ায় জোড়ায় (অ আ), (ইহ), (উউ), (এ &), (ও ও) 
পাঁচটি উচ্চাবণ স্থান তালিক দেখিকা মলে রাখ । বাকি ম্বরবর্ণ খ খ্‌ উচ্চারণে র আছে, এবং 
৯ উচ্চারণে ল আছে, তাই খ র-এর উচ্চারণ স্থান হইতে এবং ৯ ল-এর উচ্চারণ স্থান কইতে 
উচ্চারিত হুইবে। 


১৮৮ ভাষা প্রবেশ 


(২) অ-এর বিকৃত উচ্চারণ ও-এর মত। যেমন--মন (মোন ১, বন 
( বোন ), অতুল ( ওতুলঃ যখন মানুষের নাম তখন ১, সত্য € সোত্তে! )৯ নব্য 
(নোবেো ), শ্রম (শ্রোম ), প্রিয় প্রিয়ো ) ইত্যাদি । 

য-ফলার সহিত উচ্চারণকালে অ-এর আরে ছুইপ্রকার বিকৃত উচ্চারণ 
পাওয়া যায় যেমন £ 

(১) ঢা-এর মত উচ্চারণ- ব্যয় (ব্যায় ), ব্যথা (ব্যাথা )) 

(২) এ-এর মত উচ্চারণ-ব্যথী ( ব্যেথী ), ব্যক্তি (ব্যেক্তি )। 

আ- দীর্ঘস্বর হইলেও বাংলায় স্বাভাবিক উচ্চারণ তৃম্ব। হসন্ত বর্ণের পূর্ববতাঁ 
অ] সামান্ত দীর্ঘ হয়। কোনো কোনো সংস্কৃত শব্দে দীর্ঘ উচ্চারণ হয়। 
আপন, কাপড়, শাসন ( হৃম্ব উচ্চারণ ) 

আজ, কাল্‌ ভাত, (সামান্য দীর্ঘ উচ্চারণ ) 

মহাভারত, অন্থশাসন, ( দীর্ঘ উচ্চারণ ) 

ই ঈ- বাংলায় স্বাভাবিক উচ্চারণে তুত্বদীর্ঘথ পার্থক্য নাই। তবে কোন 
কথায় জোর দিবার জন্ত ই-র দীর্ঘ উচ্চারণ হয। 

সেকি পড়ে? (সাধারণ প্রশ্ন ) 

সে কী পড়ে? (বিষয়ের উপর জোর )কাযে আনন্দ হল! (আনন্দের 
আতিশয্য 
উ, উ-_বাংল। উচ্চারণে হুস্বদীর্থ ভেদ নাই। 
খা--বাংলায় রি-এর মত উচ্চারণ হয । যেমন-খণ (রীণ ), খষি (রিশি ), 
অযুতি ( অস্থিতি) 
গ্বা ৯__বাংলায় ব্যবহার নাই । 
এ__বাংলায ছই প্রকার উচ্চারণ_সহজ ও বিকৃত । 

(১) সহজ উচ্চারণ- কেশ, বেশ, আসে, বলে, দেশী ইত্যাদি । 

(২) বিকৃত উচ্চারণ_-ইংরেজি ০৪6) 23917 প্রভৃতির ৪-র মতন | যেমন-__ 
এক (আযাক ), দেখা (গ্ভাথ! ), খেল! (খ্যাল। ১, পেঁচ। € পা্যাচ1 ) ইত্যাদি | 
এ ওঁ-_ এই ছুইটি বাংলায় যৌগিক ম্বর। ইন্তাদিগকে সন্ধ্যক্ষরও 
€৭10000106 ) বলে। ইহাদের প্রত্যেকটিতে ছইটি শ্বরধবনি আছে। এ& 
₹-অ+7ই, ও অ+উ। উচ্চারণ কালে এ এবং ওর মধ্যস্থিত অ ওএর মত 
উচ্চারিত হয়। যেমন-সৈনিক ( সোইনিক), বৈধ (বোইধ ), কৌরব, 
[ কোউরব ), গৌরব €(গোউরৰ ) 
ও--বাংলায় দীর্ঘ উচ্চারণ নাই। 
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৫। ব্যঞ্জণবনর্ণর উচ্চারণ রীতি 

উ__ইহা কঠ্য-নাপিক্য ধবনি ; উচ্চারণ অনেকটা ং বা 78 রমত। 
যেমন-_ রউও বেঙ্‌ ঝিউা। 

এঞ৪__ইহা! তালব্য-নামিক্য ধ্বনি; উচ্চারণ অনেকটা ইঅএর মত। 
যেমন_ মিঞা] | ? 

চ ছ- বর্ণের পূর্বে যুক্ত হইলে ন এর মত উচ্চারিত হয়। যেমন__অঞ্চল, 
অঞ্জন, উ€্, ঝঞ্ধী। | 

বগা জ-এর পরে সংযুক্ত হইলে গর্গ, গ্য-এর মত উচ্চারিত হয়। 
যেমন-_ বিজ্ঞ, প্রজ্ঞা, জ্ঞান । 

ণ ন-_-এই ছুইটি যথাক্রমে মুদ্দান্ত ও দন্ত্য নাপিক্য ধ্বনি। কিন্তু বাংলায় 
ছইটিরই দস্ত্য উচ্চারণ হয । 

য য়ে)সংস্কতে ঘন ই47অ (ক্রত উচ্চারিত ): এইজন্য ইহাকে অর্দীস্বর ও 
বলা হয। বাংলার এই উচ্চারণ বজায় নাই ; বাংলাধ য জ-এর মত উচ্চারিত 
হয়। যেমন--যাছু, যখন, যদি ইত্যাদি | 

বাংলায় জ উচ্চারণ হইতে ব এর উচ্চারণের পার্থক্য বৃঝাইবার জন্য য 
বর্ণ ব্যবহৃত হয। এই বর্ণ সংক্কতে নাই, ইহ! বাংলায নুতন স্থষ্টি। যেমন__ 
নযন, বযন, ভয, জঘ ইত্যাদি । 





যয-ফলা রূপে ব্যবন্বত হইলে য-ফলাযুক্ত বর্ণটি দ্বিত্বের মত উচ্চারিত 
হয। যেমন-_-সত্য (সোত্ত), গছ (গোদ্দ)। এই য-ফল। শব্দের আদি অক্ষরে 
হইলে য এর উচ্চারণ কিছুটা! ইঅ-বৎ থাকে । যেমন-_্ঠাষঃ ত্যাগ, ব্যসন। 

র- জিহ্বাগ্র কম্পিত করিখা দ্তমূলে আঘাত করিয! ইহার উচ্চারণ হ্য। 
এইজন্য ইহাকে কম্পনজাত ধ্বনি বল! হয়। 

র ব্যঞ্জন বর্ণের পরে যুক্ত হইলে র-ফল! হয + এবং ব্যঞ্জন বর্ণের পূর্বে 
যুক্ত হইলে রেফ হয। র-ফলার উচ্চারণ কঠিন এবং রেফের উচ্চারণ শিথিল । 

ল--জিহ্বাগ্র দত্তমূলে লাগাইয়া ছুইপাশ দিয়! বায়ু বাহির করিষ! ইহার 
উচ্চারণ হয়। এইজন্ঠ ইহাকে পাশ্থিক বর্ণ বলা হয । 

ব(বর্গীয়), ব (অন্তঃস্থ)-__বাংল! উচ্চারণে ইহাদের মধ্যে প্রভেদ 
নাই। 

সংস্কতে বায় ৰব এর উচ্চারণ ৰ এর মত, এবং অন্তঃস্থ ব এর উচ্চারণ উঅ 
€ ») এর মত ছিল। 


২০ ভাষা প্রবেশ 


ব-ফলার উচ্চারণ বাংলায় নাই। ইহা! ব্যঞ্জনের উচ্চারণকে দ্বিত্ব করে। 
যেমন-__পন্ক (পকৃক), বিশ্ব (বিশ.শ)ইত্যাদি। তবে আজকাল সাধু উচ্চারণে 
কোনো কোনে! শব্দে ব-ফলার ওঅ (৬্/ ) উচ্চারণ ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা, 
চলিতেছে । যেমন__আহ্বান, জিহ্বা, বিহ্বল ইত্যাদি। 

শষ স-উন্ববর্ণের এই তিনটি শিস্ধবনি যথাক্রমে তালু, মূর্ধা ও দস্ত 
হইতে উচ্চারিত। কিন্তু বাংলায় এই তিনটি ধ্বনির উচ্চারণে কোনো প্রভেদ 
নাই। এখানে সব কষটি শিস্ধনিই তালব্য শ এর মত উচ্চারিত হ্য। 
যেমন-_সাধূ, শেষ, ইত্যাদি । 

তবে, সংযুক্ত বর্ণে শ স ছুই স্থানেই স-এর উচ্চারণ পাওয়। যায়। যেমন-_ 
শৃগাল, শ্রীপতি, ব্যস্ত, স্থষ্টি ইত্যাদি 

হু-_-কঠজাত মহাপ্রাণ উম্ম ঘোষবর্ণ। য-ফলার সহিত যুক্ত হইলে জঞ্জ- 
এর মত উচ্চারিত হয়। যেমন-_বাহা, সহা, শ্রতিহা ইত্যাদি। 

ভচড়টু-ড় ঢ বর্ণছুইটি সংস্কতে নাই। সংস্কতে শুধু ড ঢ আছে। 
বাংলায় ড ঢ শব্দের মধ্যে বা অন্তে থাকিলে ড় ঢব্ধপে উচ্চারিত হয। এবং 
এই উচ্চারণ দেখাইবার জন্ত বাংলা এই অতিরিক্ত বর্ণ ছুইটি স্থষ্টি করা 
হইয়াছে । “যমন--শব্দের প্রথমে ডিম, ঢাক, ঢাল, ভমরু ইত্যাদি । শব্দের 
মধ্যে ও অস্তে ঢে'ড়স, দাড়িঘ্ব, আযাঢ, অড়হর ইত্যাদি । 

₹__উচ্চারণ উ-এর ন্তাঁষ। 

৪_-ইহা হ-এর শিথিল বা অঘোষ ধ্বনি । সর্বত্রই অন্ত বর্ণের পরে থাকে । 

বাংলায় শব্দের অন্তে ইহার স্পষ্ট উচ্চারণ বড় একটা হয ন1। যেমন _- 
মনঃ, পুনঃ, ক্রমশঃ ইত্যাদি । 

কিন্তু অব্যয় গুলিতে ইহার উচ্চারণ খুব স্পষ্ট হয। যেমন-_উঃ$, আঃ 
ইত্যাদি। 

পদের মধ্যে থাকিলে ইহা পরবতাঁ বর্ণকে দ্বিত্ব করে। যেমন-_ছুঃখ 
(ছকখ ), নিঃশ্বাস (নিশ শ্বাস ) ইত্যাদি । 

৩/__বর্ণের উচ্চারণ অনুনাসিক করিয়া দেয়। যেমন-_ চাদ, কাদা], বছুর, ই| | 


৬ 1? সংযুক্ত বর্ণের ভচ্চাবণরীতি 


সংস্কৃতে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের প্রত্যেকটি বর্ণই পরপর স্পষ্টভাবে উচ্চারিত 
হয়। কিন্ত বাংলায় কোনো কোনে! সংযুক্তবর্ণের সকল বর্ণ স্পষ্ট উচ্চারিত 
হয় না। ইহ! বাংল! উচ্চারণ রীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 


ব্যাকরণভাগ ২১ 


যেমন-_লক্ষমী” শব্দটি সংস্কৃতে বা হিন্দীতে “লকৃষত্ী* ব্ধূপে উচ্চারিত 
হইবে, কিন্ত বাংলায় উচ্চারণ হইবে লকৃথী (লোকৃখী )। এইন্ধপ “আত্মা: 
পেদ্ন” সংস্কৃতে বা হিন্দীতে উচ্চারিত হইবে “আত, “দম” কিন্ত বাংলায় 
ইহাদের উচ্চারণ “আততী+ “পদ” | 

নীচে বাংলায় কয়েকটি সংযুক্তবর্ণের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য দেখানো হইল-_ 
(১) ব-ফলা, বফলা--শব্দের প্রথমে য ব ব্যঞ্জনবর্ণের পরে বসিলে 
ইহাদের ইঅ, ওয উচ্চারণ বজায় থাকে | যেমন-_ব্যয়, ত্যাগ, স্বামী ইত্যাদি । 

কিন্ত শব্ধের মধ্যে বা শেষে য-ফল! ব-ফলা! পূর্ব ব্যঞ্জনকে দ্িত্ব করে। 
যেমন--_ ভাগ্য - ভাগগ, সত্য সতত, পথ্য-পথথ” গণ্য - গন্নঃ ইত্যাদি । 
এবং পন্ক - পকৃক, অশ্ব - অশ শন তৃত্ব_হ্সৃম, বিন্ব-বিল্ল ইত্যাদি । 

(২) ক্ষ (কৃষ)-যুক্ত কৃষ বা! ক্ষ শব্ষের আদিতে প্রায় খ এর মত 
উচ্চারিত হয় কিন্তু শব্দের মধ্যে বা শেষে ইহার উচ্চারণ কৃখ এর 
মত হয়। যেমন_*শব্দের প্রথমে ক্ষুধা _ খুধা, ক্ষুর - খুর, ক্ষীর - খাঁর ইত্যাদি । 
কিন্তু অস্ত্র বক্ষ-**বকৃখ, রক্ষ1-রকৃখা, পক্ষী_পকৃথী, সক্ষম -সক্খম ইত্যাদি । 

(৩) অ-ফলা-_ম ফলা পূর্ব ব্যঞ্জনকে দ্বিত্ব করিযা তাহাকে অন্থনাসিক 
করে । যেমন-_ আত্ম »আততী1, (অন্থনাসিক আছে); পদ্ম _ পদৃর্দ অনুনামিক 
প্রার নাই); ছদ্ম ₹ ছদৃদ (অন্থনাধিক নাই)। 

ক্ষ-এর পর ম ফল] থাকিলে অস্থনাসিক হয না। যেমন-_লক্ষমী'' লকৃখী ।* 

(8) জভ্ভ্ত (জ. ঞ.)--শব্দের মধ্যে জ. ঞ. এর উচ্চারণ গ. গ. এর মত 
হ্য। যেমন-_বিজ্ঞ- বিগগঁও যজ্ঞ-যগ ঁ, প্রজ্ঞ! » প্রগ-গ, ইত্যাদি । 
কিস্ত শব্দের প্রথমে হইলে জ. এ এর উচ্চারণ গ্য এর মণ্ত হয। যেমন__ 
জ্ঞান- গ্যান, জ্ঞাতি-গর্যাতি ইত্যাদি । 


অনুশীলনী 
(ক) 
১। বর্ণ কাহাকে বলে? 
২। স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণে পার্থক্য কি বুঝাইয়! বল। 
৩। মাত্র কাহাকে বলে? হস্বস্বর ও দীর্ঘস্বর কি? 
৪। স্পর্শবর্ণ কাহাকে বলে? উহাদের নাম স্পর্শবর্ণ কেন? স্পর্শ 
বর্ণের বর্গীয় বিভাগ দেখাও ; এবং বর্গাহুসারে উহাদের উচ্চারণ স্থান বল। 
& | সংজ্ঞা বল ও উদাহরণ দাও-_অস্তঃস্থ বর্ণ, উম্মবর্ণ। 


২২. ভাষ। প্রবেশ 


৬। কোন বর্ণগুলি শিস্ধবনি ? উহাদ্দিগকে শিস্ধ্বনি বলে কেন? 
৭| অস্থনাসিক বর্ণ কি? ৬কে কিবর্ণ বলিবে? উহার উচ্চারণ 
কিব্ধপ ? ্‌ 
৮। ঘোষ বর্ণ ও অঘোষ বর্ণ, অল্পপ্রাণ বর্ণ ও মহাপ্রাণ বর্ণ কোন্‌” 
গুলি? 
৯। অর্ধস্বর কাহাকে বলে? উহাদের এ নাম কেন? 
১০। উচ্চারণ স্থান অস্থসারে ক্রমবদ্ধ করিয়া! বাংলা স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের 
একটি তালিকা! প্রস্তুত কর । 
১৭পৃষ্ঠায় দেওয়। তালিকাটি এবং তাহার পাদটীকাটি দেখ। 
প্রথমে ম্পর্শবর্ণগুলির বর্গ অন্থৃযায়ী উচ্চারণ স্থান লেখ। ইহার পরযরলব 
( অন্তঃস্থ বর্ণগুলি ) বসাও। তারপর শ ব সহ (উম্মবর্ণগুলি) সাজাইয়! যাও। 
তারপর বাকী রহিল মাত্র স্বরবর্ণগুলি,_এখন স্বরবর্ণগুলি জোড়ায় জোড়ায় 
বসাইয়। যাও। 
(খ) 
১১। উচ্চারণ স্বান বল-থ, ও, দ, চ) ট, শ, ম, ঢ, হ,খ, ৯ এ। 
১২। নিয়ের বর্ণগুলির বাংলা উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচন! 
কর £ 
অ, এ 
১৩। বাংলায় যুগ্স্বর কোন্গুলি? ইহাদের উচ্চারণ কিন্ূপ ? 
১৪। নিম্নলিখিত বর্ণ গুলির বাংল! উচ্চারণ রীতি সম্পর্কে মন্তব্য কর £ 
১. এ ₹১ * 
১৫ | বাংলায় ড ঢ ডট বর্ণের উচ্চারণ কিব্ূপ? 
১৬। বাংলা য বর্ণ এবং ব বর্ণের উচ্চারণ আলোচন! কর। 
১৭। বাংলায় সংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণে কি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াছ 
বল। এই প্রসঙ্গে য-ফল| ও ব-ফলার উচ্চারণ রীতির আলোচনা 
কর! 
১৮। নিয়োক্ত শব্দগুলির বাংল! উচ্চারণ সম্পর্কে মন্তব্য লেখ__ 
যক্ষ, লক্ষ্য, লক্্দী, হুক | 
১৯। নীচের শব্দগুলির বাংল! উচ্চারণ কিন্ধপ হইবে বল-- 
আত্মা, পদ্ম, ছল্স। 





দ্বিতীয় অধ্যায় 
বাংল! উচ্চারণ খনি পর্িিবভনরুরীতি 


(১) প্রস্বর বা স্বরাঘাত (3£:588 )__ উচ্চারণের সময় শব্দের 
কোনো একটি বিশেষ অক্ষরের উপর নিঃশ্বাস বায়ু জোরে পতিত হইলে 
তাহাকে প্রস্বর বা স্বরাঘাত বলে। বাংলা উচ্চারণে শব্দের প্রথম অক্ষরের 
(55118১19) উপর ঝোঁক পড়া একটি বিশেষত্ব । যেমন-র্জল্‌, ফলি, পাঁগল, 
ইত্যাদি । 

(২) দ্বিমাত্রিকতা। শ্বরাঘাতের ফলে শব্দের অন্ত অংশটুকু 
স্বতাবতঃই একটু সংকুচিত হইয়! পড়ে। এইভাবে তিন চার মাত্রার শব্দগুলি 
ছোট হইয়া ছুই মাত্রায় উচ্চারিত হয়। বাংল! উচ্চারণে এই বৈশিষ্ট্যটির নাম 
দ্বিমাত্রিকতা। যেমন__পাগল (্প-গল্‌), পাগলী (র্পাগংলী), চলিত 
(-লিত.), চলতি ( চল্তি )। 

(৩) বর্ণলোপ-স্বরাঘাতের ফলে শব্দে একটি অক্ষর উচ্চারণে 
প্রাধান্য লাভ করে, সঙ্গে সঙ্গে অন্য অক্ষরগুপি ছুর্বল হইয়। যায ; কখনও কখনও 
দুর্বল অক্ষরগুলি লোপও হ্য। বাংল! উচ্চারণে এই বৈপিষ্ট্যটির নাম 
বর্লোপ। যেমন-- 

অশ্ধবনির লোপ-_ফল্‌, জল্‌, উল্মল্‌, দশরথ,। 

আ-ধবনির লোপ--কাচাকল।১কাচকল। ; বোকাচন্দ্র-সবোক্চন্দ্র | 

ই-ধবনির লোপ-_মিশিকালে1মিশ. কালো» নাতিনী-্নাতী, নারিকেল 

-স্নার্কেল। 

ব্যঞ্জনবর্ণ লোপ-ক্ষটিক-ফটিক, লৌকিকতা১ নকুতোঃ পরিষফ্ষার 


পোস্‌্কের, মজছুর- মজুর । 
(8) অক্ষর (551151915) লোপ-বর্ঁলোপে যেন স্বরাঘাতের ফলে 


একটি বর্ণের লোপ হয় অক্ষর লোপে তেমনি কয়েকটি বর্ণের একটা 
গোটা অক্ষর বা ৪5115019 লোপ হইয়া যায়। যেমন-_-পিসিশাশুড়ী- 
পিসিশাশ পিস্শাস্৯পিনাশ.; আটমাসিয়া- আটাসিয় আটাসে ; 

(২) আগম, বর্ণাগগন--অর্থের কোনে! পরিবর্তন না ঘটাইয়া শব্দ মধ্যে 
উচ্চারণের সবিধার জন্ কোনে। বর্ণের আবির্ভাবকে আগম বলে। 


২৪ ভাষ! প্রবেশ 


শব্দের আদিতে যুক্তবর্ণের উচ্চারণকে সহজ করিবার জন্ত স্বরবর্ণের আগমকে 
পূর্বাগম বলে। যেমন-_-স্টিমার৯ইস্টিমার, স্কুল৯ ইস্কুল, স্পর্ধা আম্পর্ধ। 
উচ্চারণের সুবিধার জন্তই শবের মধ্যে বর্ণ বিশেষের আগমকে অধ্যাগম 
বলে। যেমন-__অধরঅন্বল (ব আগম), £1)6181-জশাদরেল (দে আগম )। 
শব্দের শেষে যুক্তবর্ণের উচ্চারণ সহজ করিবার জন্য স্বরবর্ণের আগমকে 
অন্ত্যাগম বলে। যেমন-_ইঞ্চ (11101) ) ইঞ্চি, বেঞ্চ (2191) )১বেঞ্চি 
ফিস্ট (5856 )১৯ফিস্টি। 

২৬) স্বরভক্তি, বিপ্রকর্ষ-_উচ্চারণের সুবিধার জন্য যুক্ত ব্যঞ্জনের 
মধ্যে একটি স্বরধ্বনি টুকাইয়! যুক্ত ব্যঞ্জনকে পৃথক করিয়। লওয়ার নাম স্বরভক্তি 
বা বিপ্রকর্ষ। যেমন-_স্নান৯সিনান, গ্লাস-গেলাস, ভ্রভুরু, গর্বগরব 
ইত্যাদি । 

২প) বর্ণ বিপর্ষয়__উচ্চারণের দোষে অনেক সময় ছুইটি পাশপাশি 
বর্ণের স্থান বিনিময় ঘটে । এই উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের নাম বর্ণ বিপর্ষয | 
যেমন- বাক্স্বাস্ক ; পিশাচ পিচাশ ; রিকৃশ-রিস্ক ; 6৪৯১ টেস্ক 


ইত্যাদি। 
২৮) সমীভবন, সমীকরণ, সমবর্ণতা ব্যগুনধ্বনি পাশাপাশি 


থাকিলে অনেক সময উচ্চারণে তাহাদিগকে একরূপ করিয়া লওয়। হয়। এই 
উচ্চারণ টবশিষ্্যকে সমীভবন বা সমীকরণ বলে। যেমন-_-ডাক+ঘর- 
ডাগঘর, পাঁচ+জন - পাঁজ্জন, গল্প _ গপপ, ধরতে -্ধত্তে, কর্ম-্কন্ম । 

৯ অসমীভবন, অসমীকরণ, অসমবর্ণতা_-শব্দের একরূপ ব্যঞ্জন 
বার বার থাকিলে অনেক সময় তাহাকে অন্যব্ধপ ব্যগ্জনে পরিবর্তিত করা হয় । 
এই উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যকে অসমীভবন বা অসমীকরণ বলে । যেমন--শরীর _ 


শরীল, যমজ-্যমক। 
“ঠ/ স্বরসঙ্গতি-ব্বরবর্ণগুলি উচ্চারণের সময় জিভ যেমন সামনে 


পিছনে চলাচল করে তেমনি উপরে নীচেও উঠানামা করে । একই শব্দে ভিন্ন 
প্রকৃতির স্বরের মধ্যে সামগ্তস্ত আনিয়! জিত তাহার শ্রমলাঘবের চেষ্ট। করিলে 
স্বরসঙ্গতি হয়। যেমন__পুজ।-পৃূজো, এখানে উ উচ্চারণ করিতে জিভ 
মুখের উপরের দিকে থাকে; আ! উচ্চারণ করিতে জিভ একেবারে নীচে 
নামিয়া আসে; কিন্ত ও উচ্চারণ করিতে জিভ উপরেও ন1, নীচেও না, 
মাঝামাঝি থাকে | তাই “পুজা? উচ্চারণ করিতে জিভের যে উঠানামা করিতে 
হয় “পুজো” উচ্চারণ করিতে ততটা হয় না। এই জন্ “পুজা” শব্দটিকে জিত 
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সহজ ভাবেই “পুজো” করিয়া নিল। এইরূপ আরে! উদাহরণ যেমন-_হু"কা১ 
হু'কৌো, দেশী-দিশী, ছিলাম--ছিলেম, ইচ্ছা ইচ্ছে, ইত্যাদি । 

১১ অপিনিহিতি-শব্দের ই বা উ ধ্বনি নির্দিষ্ট স্থানের পর্বে 
উচ্চারণ হইয়া যাওয়ার নাম অপিনিহিতি। যেমন-__করিযাকইরা» আজি-” 
আইজ, সত্য-সইত্ত, কাব্য-কাইব্ৰ ইত্যাদ্দি। পূর্বে বাংলাদেশের সকল 
অঞ্চলের ভাষাযই অপিনিষবিতি ছিল, এখন বিশেষ করিয়া তাহা পূর্ববঙ্গের 
ভাষার বৈশিষ্ট্য হইয়া! ঈাড়াইয়াছে। 

২১২ অন্িশ্রগতি-_অপিনিহিতির ই বা উ অন্য বর্ণের সহিত স্বরসঙ্গতি 
প্রাপ্ত হইলে তাহাকে অভিশ্ররতি বলে। যেমন_-করিয1১কইর|১ কোরে ; 
গাছুষ1।গাউছা1১ গেছে! ১ শহরিয়1শহইর1-শহুরে ইত্যাদি । 


অনুশীলনী 


১। স্বরাঘাত কাহাকে বলে? উদাহরণ সহ বুঝাও। 
২। দ্বিমাত্রিকতা ও বর্ণলোপের উদাহরণ দাও । ইহার! উভয়ই যে 
স্বরাঘাতের ফল তাহ! বুঝাইতে পার কি? 
৩। বর্ণলোপ ও অক্ষরলোপে পার্থক্য কি বুঝাইয়া দাও । 
৪ | সংজ্ঞা লেখ ও উদাহরণ দাও--সমীভবন, অসমীভবন | 
&| বর্ণাগম কি? পুর্বাগম, মধ্যাগম ও অক্ত্যাগমের দৃষ্টান্ত দাও। 
৬। উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা কর £-_ 
বিপ্রকর্ষ, বর্ণপরিচয় । 
৭।| (ক) অপিনিহিত কাহাকে বলে? অপিনিহিতি কোন অঞ্চলের 
ভাষার বৈশিষ্ট্য ? 
খে) স্বরসঙ্গতি কাহাকে বলে? স্বরসঙ্গতি কোন অঞ্চলের ভাষার 
বৈশিষ্ট্য? 
৮। স্বরসঙ্গতি ও অভিশ্রতিতে পার্থক্য কি? 


ততায় অধ্যায় 


সক্ষ্ষি 

কোনে! শব্দের শেষে বর্ণের সহিত পরবর্তী পদের প্রথম বর্ণের মিলনের 
নাম সন্ধি। সন্ধিতে কখনো! ছুইটি বর্ণ মিলিয়। এক হইয়া যায়, আবার 
কখনো একটির ধ্বনি অপরটিকে বদলাইয়! দেয়। যথা_মহ1+আশয় - মহা- 
শয় ( ছুইটি বর্ণ মিলিয়! এক হইয়! গিয়াছে )) নদী+অন্থু-নদ্যন্বু (একটির 
প্রভাবে অপরটি বদলাইয] গিয়াছে )। 

সন্ধি তিন প্রকার-_ 

স্বরবর্ণে স্বরবর্ণে যে সন্ধি তাহ! স্বরসন্ধি, শ্বরে ব্যঞ্জনে বা ব্যঞ্জনে ব্যঞ্জনে 
যে সন্ধি তাহ! ব্যঞ্জনসন্ধি এবং বিসর্গের সহিত স্বর ব! ব্যঞ্জনের যে সন্ধি 
তাহ! বিসর্গপন্ষি। যেমন-__বিবেক+আনন্দ -বিবেকানন্দ (স্বরসন্ধি ), 
শরৎ+ চন্দ্র-" শরচ্চন্দ্র (ব্যঞ্ুনসন্ধি ), মনঃ+তাপ-মনস্তাপ দেবসর্গসন্ধি)। 


বাংল! সন্ষি 


বাংল! ভাষায় যে সন্ধি আছে তাহ! প্রায়ই তৎসম অর্থাৎ সংস্কত শবের 
সহিত সংস্কৃত শব্দের ৷ সংস্কৃত শব্দের সহিত বাংল! অর্থাৎ তড্ভবাদি শব্দের সন্ধি 
'হয় ন।। যেমন-_মিষ্ট এবং অন্ন ছুইটি সংস্কৃত শব্দ-ইহাদের সন্ধি করিয়া 
বাংলায় মিষ্টান্ন হইতে পারে, কিন্ত তদ্ভব মিঠা শব্দের সহিত সংস্কৃত অন্ন যোগ 
করিয়। “মিঠান? হইবে না। 
এইরূপ বিদেশী শব্বগুলির সহিতও বাংলায় সন্ধি বড় একট হয না। 
যেমন__ভাল + উকিল - ভালোকিল, জজ + আদালত - জজাদালত, এই সব 
সন্ধি বাংলায় হয় না। কিন্ত পোষ্টাফিস, ইংলগ্ডেশ্বরী এই সব শব্দের কিছু 
কিছু ব্যতিক্রম দেখা! যায় । 
অনেকে বলিতে চান, বাংল! ভাষায় আসলে কোন সন্ধিই নাই। কারণ 
খাঁটি বাংল! শব্দের মধ্যে সংস্কৃত নিয়মে সন্ধি প্রায়ই হয় না। গোল+ আলু 
সগোলালু বা! তৃমি + এখানে - তৃম্যেখানে এই সব সন্ধি বাংলায় অচল। 
তবে বাংলার নিজস্ব উচ্চারণ রীতি অহ্যায়ী বাংলায়ও সন্ধি আছে বলা 
চলে । এইসব সন্ধি এখন প-স্তি লেখায় বড় একটা দেখানো হয় না । লিখিবার 
কালে মোটামুটি সংস্কৃত সন্ধিগুলিই বাংলায় দেখানো হইয়া থাকে। খাঁটি 
বাংল! সন্ধির প্রধান নিয়ম মাত্র তিনটি ব! চারিটি | * 
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৫১) পাশাপাশি ব্যঞ্জনবর্ণের আগেকার ব্যঞ্জনটি পরবর্তী ব্যঞ্জনের সহিত 
সমতা! প্রাপ্ত হয় । যেমন--বদ+জাত-বজ্জাত, যত+দ্িন - যদ্দিন, ডাক + ঘর 
ডাগঘর (ক ঘোষবর্ণ গয়ে রূপান্তরিত হইয়া ঘ এর সহিত সমবর্ণতা লাভ 
করিল ), বট+গাছ বডগাছ, পাঁচ+-সিকে _ পাস্সিকে &, 

(২) লোপের দৃষ্টান্ত £ কে) ছুইটি সন্নিহিত শব্দের প্রথমটির অন্ত্যস্বর 
লোপ হয়। বোক1+চন্দ্র-বোক্চন্দ্র, ঘোড়া 1+ দৌড় - ঘোড়দৌড়, মিশি+ 
কালে! মিশকালো। 

(খ) সন্নিহিত ছুইটি শব্দের পরেরটির আছ্যম্বর লোপ হয়। যেমন__ 
ছেলে +আমি - ছেলেমিঃ ভাল + এর -ভালর, য1+ইচ্ছে তাই-যাচ্ছেতাই। 

(গ) কখনো কখনে! সন্নিহিত ব্যঞ্জন বর্ণও লোপ হয। যেমন- মুখ.+ 
খানি -মুখানিঃ জগৎ+ বন্ধু--জগবন্ধু 

(৩) পাশাপাশি হসন্তবর্ণের ও স্বরবর্ণের মধ্যে স্বরবর্ণটি হসন্তবর্ণের সঙ্গে 
মিশিয়। যায়। 'যেমন--তিল (ল্)১+এক-তিলেক, বার (র্)+এক বারেক, 
জন (ন্‌)+এক- জনেক ইত্যাদি । 

(৩) সংস্কৃত বিসর্গান্ত শব্দকে বাংলায় অকারান্ত ধরিয়া এ নিয়মেই 
সন্ধি হয়। যেমন-__মন-+আগন-* মনাওন, বক্ষ +উপরি-বক্ষোপরি, যশ 
আকাজ্জ1-যশাকাজ্ফা ইত্যাদি । 


সংস্কতপরণের সন্দি 


[স্বরসন্দি ] 
১। সবর্ণে সবর্ণে দীর্ঘ । 
নর + অধম -্নরাধম। হিম+আলয়- হিমালয় । 
আশ।41+ অতীত -আশাতীত। মহ14আশয়- মহাশয় | 
মুনি+ইন্ত্র-মুনীন্দ্। প্রতি+ঈক্ষা- প্রতীক্ষা! । 
কটু+উক্তি- কটুক্তি। লঘু +উগি-লঘৃমি। 
২। অবর্ণেইবর্ণেএ। 
নর+ইন্ত্র-্নরেন্্র। মহ147-ইন্ত্র--মহেন্দ্র। 
দেব+ঈশ-দেবেশ। মহ1+ঈশ-মহেশ। 
৩। অবর্ণেউবর্ণে ও। 
সুর্য 1উদয় - স্থর্যোদয়। যথা + উচিত - যথোচিত। 


মহা +উৎসব-মহোৎসব। নব+উডঢ়া-নবোঢা | 


২৪ 


ভাষা প্রবেশ 
৪। অবর্ণেধ কারে অর. । 


দেব+খষি--দেবধি উত্তম 7খণ - উত্তমর্ণ 
অধম + খণ -অধমর্ণ মহা +খষি - মহথি 
অ বর্ণের পর খত শব্দ থাকিলে খ স্থানে অর্‌ ন! হইয়া আর্‌ হয়। যেমন-_ 
শীত4ধত _ শীতার্ত । হিম+ধত-হিমার্ত। 
ক্ষুধা 1খত স ক্ষুধার্ত । তৃষ্জা1+খত- তৃষ্ণার্ত । 
৫। ক) অবর্ণ পরে এএ-এ খে) অবর্ণ পরেও ৩ও-ও 
জন+এক-জনৈক জল+ওকা-- জলোৌকা! 
তথা7এব - তখৈব মহ17ওষধ- মহৌষধ । 
হিত+ প্রধী - হিতৈষা চিত্ত +ওদার্য--চিতৌদার্য 
মহ1+ এরশ্বরয্য » মহৈশ্বর্য মহ1+ ওষধি - মহোৌষধি 
৬। ইবর্ণপরে অন্ধ বর্ণেই য£ 
অতি+অন্ত- অত্যন্ত পরি4+আলোচনা-্পর্যালোচন। 
আদি+অন্ত- আছ্যন্ত উপরি+উপরি -- উপযুপরি 
অতি+ আচার- অত্যাচার অতি +-উচ্চ-অভ্যযুচ্চ 
প্রতি +উষ - প্রত্যুব। 
৭। উবর্ণ পরে অন্য বর্ণেউ ব্‌। 
মন + অন্তর -মন্বস্থর স্ব+-অল্প - স্বল্প 
স্ব + আগতন্নস্বাগত অনু 1-অয়-অম্বয় 
অন্থ+ এবণ - অন্বেষণ । পশু + অধম -পশ্বধম 


পশড+আদি- পশ্বাদি 
৮। গা বর্ণ পরে অন্য বর্ণে খরু। 
পিতৃ+আলয়-পিত্রালয় মাত+আদেশ-মাভ্রাদেশ। 
৯। (ক) একারের পর ম্বরবর্ণে এ অয়। খে) এ কারের 
পর স্বরবর্ণে এ আয়. । 
(গ) ও কারের পর স্বরবর্ণে ও অব. । (ঘ) ও কারের 
পর হ্বরবর্ণে ও আব.। 


শে+অন- শয়ন নে+অন-*নয়ন 
টনৈ+1অক নায়ক গৈ+অক-গায়ক 
পো +অন- পবন ভে + অন-্” ভবন 


পৌ +অক -পাৰক নৌ+ইক -» নাবিক 


ব্যাকরণভাগ ২৯ 


[ ব্যঞ্জনসন্দি ] 
ক। প্রথম বর্ণের তৃতীয় বর্ণে পরিবর্তন 
১। যদি ম্বরবর্ণ বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ বর্ণ ব য, র, ল, ব, হ পরে থাকে 
তবে বর্গের প্রথম বর্ণের স্থানে তৃতীয় বর্ণ হয়। 


কৃল্ানে গং 
দিক + অস্ত. দিগন্ত, বাকৃ+ ঈশ- বাগীশ, 
দিক়1গজ- দিগগজ, বাকৃ+জাল-বাগজাল, 
বাকৃ4দান -বাগ্দান, বাক্‌+লোপ -বাগলোপ 
চ. স্থানে জ. 
অচ.+ অস্ত - অজন্ত ণিচ 7 অন্ত ণিজন্ত 
ট্‌ স্থানে ভ 
যট1আনন-্ষানন বটু+বর্গ-যড়বর্গ ষট যন্ত্র ষড়যন্ত্র 
৮ ত.স্থানে দৃ্‌ 
জগৎ+উঈশ -জগদীশ সৎ+উপায-সদ্বপায় 
উৎ+যম- উদ্যম বৃহৎ+ রথ-বৃহদ্রথ 
জগৎ+ বন্ধু - জগদ্বদ্ধু জগৎ্4-বিখ্যাত » জগদ্বিখ্যাত 
পস্থানে ব. 
অপ. 7জ- অঞ্জ অপ. দশ অব্দ অপ"+ধি _ অন্দি 


(অবশ্য ত. এর সন্ধি হইবার সময এই নিয়ম সব জায়গায় খাটে না। যেমন-_ 
জগৎ+ জ্যোতি _ জগজ্জ্যোতি (জগদ্জ্যোতি নয়); উৎ+4ডয়ন-উড্ডয়ন 
(উদৃডয়ন নয়) উৎ+4লাপ -উল্লাস (উদ্লাস নয়); উৎ+হার- উদ্ধার 
(উদ্হার নয়)। ত.দ্‌ বর্ণের অন্ত বর্ণে পরিবর্তনের স্বত্রে এই সঙ্ধিগুলির 
ব্যাখ্যা আছে।) 

খ। ভ দূ বর্ণের অন্য বর্ণে পরিবর্তন 

২। চ. ছ. পরে থাকিলে ত. দূ স্থানে চ্‌ ভয, জ. ঝ. পরে থাকিলে 
ত.দৃ স্থানে জ হয়, টু ঠ.পরে থাকিলে ত. দ্‌ স্থানে টু হয, ভ. ঢ. পরে 
থাকিলে ত.দৃ স্থানে ড্‌ হয়। 


ত দূ স্থানে ৮. 
শরৎ+ চন্দ্র শরচ্চন্ত্ সৎ+ চরিত্র সচ্চরিত্র 
বিপদ্‌+চয়-বিপচ্চয় প্রাতপদ্‌ + চন্দ্র" প্রতিপচ্চন্দ্র 
উৎ+ ছিম্ন-্উচ্ছিন্ন বিছ্যৎ+ছবি-" বিদ্যুচ্ছৰি 


তদ্‌1-ছবি-্" তচ্ছবি তদ্‌+ ছায়! -*তচ্ছায়। 


৩০ ভাব! প্রবেশ 


ত দ্‌ স্থানে জ. 
উৎ+ জ্বল - উজ্জ্বল সৎ+ জন - সঙ্জন 
বিপদ +জাল _ বিপজ্জাল তৎ+ জন্য _ তজ্জন্ 
কুৎ+1ঝটিকা' কুঙ্মটিকা বৃহৎ+বঙ্কার _ বৃহবঝঙ্কার 
ত.দ্‌স্থানে ট 
বৃহৎ+টক্কার _ বৃহট্ঙ্কার তদ্‌+টাক1_ তণ্রীকা 
মহৎ+ঠকুর-মহট্‌ ঠন্কুর 
ত দ্‌স্হছালে ড. 
উৎ+ডীন _ উডডীন বৃহৎ+টঢাল - বৃহড ঢাল 


বুহৎ4ঢক্। » বুহভ.ডক্কা 
৩। ত্‌দ্‌ এর পরে ল থাকিলে উভযে মিলিযা ল্ল হয়, ত.দ্‌ এর 
পরে শ থাকিলে উভযে মিলিয| চ্ছ হয, ত দূ এর পরে হ থাকিলে উভযে 
মিলিয়। দ্ধ হয়। | 


তদ্‌7ল-_ন্ঠ 
উৎ+লপসিত- উল্লপিত, বিদ্যুৎ + লেখা-বিদঘলেখা 
সম্পদ +লাভ-সম্পল্লভ 
ও ত.দ্‌+শ-চ্ছ 
উৎ+ শৃঙ্খল _ উচ্ছ,জ্থল উতৎ+শ্বান-উচ্ছ!স 
চলৎ+ শক্তি-চলচ্ছক্ি তদ্‌+ শ্রবণ--তচ্ছ,বণ 
. ত.দ্‌+হ-্দ্ধ 
উৎ+ হত - উদ্ধত ঈষৎ+-হান্-ঈীবদ্ধাস্ত 


জগৎ+হিতায-জগদ্ধিতায় উৎ+4-হৃৎ-- উদ্ধৃত 
গ। অন্ুনাসিক বর্ণ যোগে পরিবর্তন 
৪। ন্‌ বাঁ ম্‌ পরে থাকিলে বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে সেই বর্গের 
পঞ্চমবর্ণ হয়। 
কৃ স্থানে ও ট.ন্হানে ৭, ত. স্থানে ন্‌ 


দিকৃ+নাগ-দিঙনাগ দিক়+মণ্ডুল-দিউমগুল 
বট +নবতি-্ষন্নবতি যট্‌+মাঁস-ধন্মাপ 
জগৎ+নাথ-জগন্াথ তৎ+4মধ্য-তন্মধ্য 


(ন্‌বাঁম্‌ পরে থাকিলে বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে তৃতীয় বর্ণও হইতে 
পারে। এইক্পে দিগ্‌্নাগ, বড়মাস, তদ্মধ্য প্রভৃতিও শুদ্ধ |) 


ব্যাকরণভাগ ৩১ 


কিন্ত, ময় বা মাত্র পরে থাকিলে প্রথম বর্ণ স্থানে তৃতীয় বর্ণ হয় ন1। 
সেইজন্য বাগময় হইবে না শুধু বাঙময় হইবে, কিঞ্চিদ্মাত্র হইবে না, শুধু 
কিঞ্িন্মাত্র হইবে । ) 

৫| স্পর্শ, অন্ত:স্থ বা উদ্নবর্ণ পরে থাকিলে ম্‌ স্থানে অন্তম্বার হয়। 

সম্+কীর্ণ _ সংকীর্ণ সম্+গীত - সংগীত 
সম+বাদ- সংবাদ সম্+শয়_ সংশয় 
সর্বম্4 সহ! সর্বংসহা! 

(স্পর্শবর্ণ পরে থাকিলে ম্‌ স্থানে স্পর্শবর্ণ যে বর্গের সেই বর্গের 
পঞ্চমবর্ণও হয। যেমশ-__সম্+ কীর্ণ সংকীর্ণ অথবা সঙ্কীর্ণ সম্+গীত- 
সংগীত অথবা সঙ্গাত 

কিন্তু, সম্‌ শব্দের পর রাজ শন্দ থাকিলে ম্‌ স্থানে অনুস্বার হয় 
ন|। যেমন-সম+4রাজ - সমাজ হইবে, সংরাজ হইবে না।) 

৬। চ. বা জ.এর পর ন্‌ থাকিলে নৃ স্থানে ঞ হয়। 

থাচ.+ না খাঞা যজ.+ন যজ্ঞ 
্ র।জ+নী রীজ্ঞা 


ঘ। ছ. ও ষ ব্ণযোগে পরিবতন 
৭1 স্বরবর্ণের পর ছ. থ।কিলে ছ. স্থানে চ্ছ হয়। 





বট+-ছাযা-- বটচ্জায়। তরু+ছাগা-_ তরচ্ছায়! 

বি4ছেদ- বিঃিচছণ পরি+ছদ-_ পরিচ্ছদ 
৮1 মূর্ধনা ষ. এর গবের ত. স্থানে ট, থ. স্থানে ঠ. হয । 

আকুম+ত- মার, ফবঁণকষষ্ঠ 


| বিসর্গসন্ধি ] 
ক। বিজর্গন্থানে শ বস. 
১1 চছ পরে থাকিলে বিশর্গ শ্বানে শু টু ঠ. পরে থাকিলে বু. এবং 
ত খ পরে খ।কিলে বিশগ স্থানে স্‌হয়। 


শিঃ+চঘ২-শিশ্চয় শির: ছেদ-- শিরঃশ্ছর 
ধন্স১+-টক্কার --ধন্ষটঙ্কার নিঃ+ঠর-নিষুর 
ইত2+- ৩555 ইতস্ততঃ “শ:7শাপ টি শনস্তাপ 


খ। বিসর্গ স্থানে র্‌ র্‌লোপ 
২। অআ.ঠ্িন্রস্বরবর্ণে যুক্ত বিমগের পর স্বরবর্ণ থাকিলে বা বর্গের 
তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চমবর্ণ কিংবা য র লব হ থাকিলে বিসর্গ স্থানে র্‌ হয়। 
নিঃ7+ অবধি -শিরবধি নি:+'আকার-- নিরাকার 
ছ:+আত্ম! _দুরাত্মা চক্ষুঃ+ উন্মীলন -চক্ষুরুম্মীলন 
ব্যাকরণ--৩ 


৩২ ভাব! প্রবেশ 


নিঃ+গত - নিত নিঃ+ঝর-নিঝ র 
নিঃ+ মল- নির্মল দুঃ+ যোগ -ছুর্যোগ 


৩। র্‌ পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে যে র্‌ হয় তাহা লোপ পায়, এবং পুর্ব 
ত্বর দীর্ঘ হয়। 


«* নি:+ রস -নির্রস -নীরস, 
চক্ষুঃ+ রোগ চক্ষুর্ুরোগ ন চক্ষুরোগ 
৪| অকারের পর র্‌ জাত বিপর্গের পর স্বরবর্ণ বগের 

তৃতীয়, চতুর্থ» পঞ্চম বর্ণ কিংবা যর ল ব হ থাকিলে বিসর্গ স্থানে 
র্‌ হয়। 

পুনঃ+ অপি- পুনরপি অন্ত:+ আত্ম. অন্তরাত্ম। 

প্রাতঃ+আশ- প্রাতরাশ অন্থঃ1+গত - অন্তর্গত 

পুনঃ জন্ম - পুনর্জন্ম প্রতঃ+ ভোজন _ প্রাতর্ভোজন 

অস্তঃ+যামী _ মস্থর্ামী অন্ত“+ হিত » অন্তহিত 


গ। বিসর্গস্থানে ও, অক।র লোপ, বিসর্গলোপ 


| অ-কারের পর স্‌ জাত বিপর্গের পর বঙেপ তৃতীয়, চতুথ, পঞ্চম 
বর্ণ কিংব।য বল বহ থাকিলে বিসর্সস্থানে ও কার হয। 


অধঃ+গাঁতঅধোগাতি সঃ জাত -সগ্যোজাত 


নমশঃ +যোগ লমনোযোগ 
খুশ:7 লাভ যশোলাত 


অকুত:+ ভয়- অকুতো ভথ 
মম: রম শনোরম 


৬। 'অপ্রখাকিলে বিপর্গগানে ও হয় এবং পরের অ লোপ পাইয! 
যায়।* 
তত:+:অধিক ততোধিক বযঘঃ4-অপ্রিক _বযেধিক 
৭| অচিন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে বিসর্গ লোপ পাইয়া যায়|] 
অতঃ+ এব অতএব, শির:+উপরি -শিরউপরি 


ঘ। ক খ. প্‌. ফ. সহ সন্ধি 


৮1 অ-কার ব| আ-কারের পরে স্‌জাত বিসর্গের পর যদি কৃখ, প.ফ. 
থাকে তবে বিস্স্থানে স্‌ হয়। 


নম:1+কারসল নমস্থার পুরঃ+ কার সপুরস্কার 
তাঃ+কর-তাস্কর বাচঃ+পতি -বাচস্পতি 


* সংস্কতে লিধিবার কালে লুপ অ-কার দেখানে! হয়, বাংলায় দেখানে| হয় ন1। 


$£ বিসর্গ লোপের পর সন্নিহিত নর্ণের মধ্যে স্ধি হয় না । যেমন--শির2+ উপরি শিরউপরি? 
শিরোপরি হইবে না। 
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(কোন কোন স্থানে পৃর্বোক্ত নিয়ম অন্থযায়ী সদ্ধি হয় না|, যেমন-_- 
প্রাতঃঝাল, অতঃপর, অস্তঃপাতী, শিরঃপী ড়া ইত্যাদি । ) 

৬। অ আ ভিন্ন ম্বরবর্ণের পরে স্‌জাত বিসর্গের পর কৃ খ প. ফ. 
থ।কিলে বিসর্গস্থানে ষ. হয়| 


আবিঃ+কার- আবিষ্কার নিঃ7 কৃতিন নিষ্কৃতি 
নিঃ+ ফল _ নিক্ষল চতুঃ+পদ- চতুষ্পদ 


| নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি ] 


স্ত্রের অধীন নয় এরূপ সন্বিকে সংস্কতে নিপাতনে সিদ্ধ মন্ধি বলে। 
যেমন__ 


কুল + অটা- কুলট! অঙ্গ + উহ্িণী-অক্ষৌহিণী 
বিশ্ব4ওষ্ঠ বিশ্বোষ্ঠ প্র+উট-্প্রৌড 
সান(ন্)4+ অন্থ-্পীশন্ত পতৎ+ অগ্তলি-পতগ্লি 
বৃৎ+ পতি-বুহস্পতি আ+ প্দ-আমস্পদ 
তৎ+কর-্তন্কর হরি+ চন্দ্র -হরিশ্চক্ 
বটদশ-যোডশ দিব41লোক-ছুুলে।ক 
অনুশীলন 
১। সাধ কাকে বলে ও 
২। শট বাংলা সন্ধি বলিতে কিবোৰ? খাটি বাংল। সদ্ধির নিয়মপ্তাল 
কি 
ও। (ক) গন্ধি কব 
তথ অপি, পি হতি, সাপু+উত্তমত * স্বনহচ্ছা, 
স্রর্ম1উদয, সদ17+এব, বন+ওষাধি, উপরি+উপার, গপরি+মআ লোনা, 
মধু অভাব। 


(খ) অদ্ধি বিচ্ছেদ কর £ 
অন্বেষণ, মন্তাধার, মহৌষধ, মহৌবধি, ৬খৈবচ, অনমর্ণ, নবোট়া, 

ঢ[কেশ্বরী, ভানুদয়, বীঙ্ষণ, মহার্ঘ । 

৪ ব্যগুন সন্ধিতে বর্গের প্রথম বর্ণ কখন তৃতীয় বর্ণ হইয়! যায়? 

৫€| সন্ধি কর 

বাকৃ+লোপ, ণিচ+ অন্ত, যর +বগ, উৎ+যম, অপ্‌.ধি। 

৬। বই খুলিয়া প্রত্যেক দৃষ্টান্তের তিনটি করিয়া সন্ধি লেখ £-- 

(ক) ত.দৃস্থানেচ হয়; (খ)তদৃ স্থানে জ হয়; (গ) ত. দৃ 
স্থানে ট হয়; (খ) ত. দৃস্থানে ড. হয়। 


৩৪ ভাষ। প্রবেশ 


৭। স্ত্রবলও সদ্ধিকর 
উৎ+হত ; ঈষৎ+-হান্ত ; জগৎ+ হিত। 
৮। নিয়লিখিত সদ্ধিগুলি কত ভাবে হইতে পারে দেখাও-- 
(ক) দিকৃ+নাগ, €খ) যট.+মাস, (গ) তৎ+মধ্য। 
৯1 “সংগীত? ও 'সঙ্গীত? ছুইটিই শুদ্ধ কেন? «সংকীর্ণ ও “সক্ীর্ণ” ছুইটিই 
শুদ্ধ কেন? 
১০। সন্ধি কর 
সম্‌+বাদ, সম্+রাজ। 
১১। বটচ্ছায়, তরুচ্ছায়া প্রভৃতি সন্ধি কোন্‌ সুত্র অন্ুসারে হইয়াছে ? 
এই স্যত্রের আরো কয়েকটি সন্ধির দৃষ্ঠান্ত দাও । 
১২। সন্ধি বিচ্ছেদ কর ঃ 
যাচ্ছ, যজ্ঞ, রাজ্জী, বৃষ্টি, ষষ্ঠ। 
১৩। বিসর্গ কি? বিসর্গ কয় প্রকার? বিসর্গসন্ধি কি ব্যঞ্জনসন্ধি ? 
১৪। বই দেখিয়া নীচের প্রত্যেকটি সন্ধির ছুইটি করিয়। দৃষ্টান্ত লেখ ঃ 
(ক) চ. ছ. পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে শত 
(খ) ট্ঠু পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে য, 
(গ) তথ পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে স্‌। 
১৫ | নীচের মন্ধিগুলিতে বিসর্গ কোন স্থানে কি হইল বল £ 
নিঃ+ অবধি, নি:+ রস, নি:+গত | 
১৬। সুত্র উল্লেখ করিয়া সন্ধি কর 2 
মনঃ +যোগ১ যশঃ+ল।ভ) ততঃ 4+ অপ্পিক, বয়ঃ+ অধিক, অতঃ+ এব, 
শিরঃ+উপরি। 
১৭। বিসর্গ কি হইবে বল: 
নম:+ কার, পরাতঃ+ কাল, আবধিঃ+কার, ভাঃ+কর, শিব: পীড়া, 
চু 1পদ। 
১৮। নিয়ের সন্দিঘটত বর্ণাশুদ্ধিগুলি সংশোধন কর £ 
(ক) মরগ্যান, কটুক্তি, রসনীন্দ্রিয়, গ্রাণেধিক, পরমশ্ৈর্য, মহৌত্সব, 
অত্যান্ত, অনুমত্যানসারে। 
(খ) দিগান্বর, পশ্বাধম, উশৃঙ্খল, উচ্ছিত, নিরোগ, নিরস, শিরচ্ছেদ, 


কিন্বা। 
১৯। নিয়ের সন্ধিগুলিতে কোথায় স এবং কোথায় ষ হইবে শ্ৃত্র উল্লেখ 


পূর্বক বল £ 
পুরঃ+কার, পরিঃ+ কার, বহিঃ+কার, চতুঃ+ কোণ, বাচঃ+ পতি, 
চতুঃ+পদ। 
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২০ দ্রশটি সন্ধিযুক্ত পদ ব্যবহার করিয়! তোমার বিদ্যালয়ে কোনে 
উৎসব উপলক্ষে একটি নিমদ্ত্রণ পত্র রচন| কর। 

[ নির্দেশ :-_এই প্রশ্নের উত্তর লিখিবার সময় ছুইটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে। 
প্রথমেই চিঠিটর রচমানীতি (০:50) যেন “সম্পূর্ণ শুদ্ধ হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে 
চিঠিটি যেন ম্বাভাবিক হয় অর্থাৎ যেখানে সেখানে সন্দিযুক্ত পদ ব্যবহারের 
চেষ্টায় চিঠিটি যেন হান্তকর না! হইয়৷ পড়ে। 

চিঠিটি লিখিতে গিয়! দেখিবে অনেকগুলি সন্ধিবদ্ধ পদ আপনিই আসিয়! 
পড়িতেছে। সেইগুলিকে যথাসম্ভব কাঙ্গে লাগাইবে, এবং বাকি কয়টি চিন্ত! 
করিয়! উপযুক্ত স্থানে বসাইবে।] . 


| আদর্শ] 


সবিনয় নিবেদন, 
মহাশয়, আগামী ৭ই জুলাই খ্বৃহস্পতিবার অপরাহ্ছ & ঘটিকায় 
আমাদের বিদ্ভাঁলয়ে বাধিক পুরস্কার বিতরণী সভার অনুষ্ঠান হইবে। 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নির্মলকুষার ভ্ট/চার্ধ এম. এল. সি. মহোদয় উক্ত সভায় 
সতাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন। 
পুরস্কার বিতরণের পর বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কতৃক রবীন্দ্রনাথের 
অচল।য়তন নাটিকাটি অভিনীত হইবে । 
আপনি অন্গ্রহপূর্বক এই ভানন্দানুষ্ঠানে যোগদান করিয়া আমাদিগকে 
কৃতার্থ করিবেন। 
ভবদীয় 
শশশাহ্ন শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় 
বিবেকানন্দ উচ্চ বিদ্যালয় । 


( উপরের আদর্শে অনুষ্ঠান শব্দের সন্ধিটি একটু জটিল । অধি, প্রতি, অন্তু 
ইত্যাদি উপসর্গের পর স্থা ধাতুর স্‌ সন্ধিতে ষ. হইয় যায় এবং থ ঠ-তে পরিণত 
হয়। যেমন-_অন্ুষ্ঠান, অধিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠিত ইত্যাদি।) 


চতুর্থ অধ্যায় 


ণত্ববিধান ও যত্ববিধান 


সংস্কতে দত্ত ন স্থলে যুর্ধন্ত ণ ব্যবহারের নিয়মগুলিকেই ণত্ববিধা 
বলে। বাংলায় সংস্কত ণত্ববিধান সম্পূর্ণ পালিত হয় না-তবে তৎস 
শব্দের বেলায় এই নিয়ম মানিতে হ্য়। 

তৎসম ব৷ সংস্কত শব্দ সম্পর্কে ণত্ববিধান নিয়রূপ-_ 

(১) খ, র্‌, ষ্$ এই তিন বর্ণের পর দত্ত নমূর্ধন্ত ণহয়। যথা 
ঝণ তৃণ, ঘ্বণা, বর্ণ» পূর্ণ, কষ, বিফু উষ্ণ, পাষাণ। 

(২) খা, বৃ» ব এর পর স্বরবর্ণ ক বর্গ, প বর্গ» কিংবা য ব 
থাকিলে দত্ত্য শ মূর্ধহ্য ণ হয়। যথাহরণ+ হরিণ, কুপাণ, বুংহণ, দর্পণ 
রঝ্সিণী, ব্র।ঙ্গণ, অর্পণ, লক্ষণ, লক্ষ্মণ, রুগণ। ৃ 

(৩) ঝ, র, ষ এর পর উল্লিখিত বর্ণ ভিন্ন অন্থবর্ণ ব্যবধান থাকিলে দস্তা « 
মূর্ধন্ত ণ হয় না। যথা__নর্তন, প্রার্থনা, বিসর্জন, জনার্দন | 

(৪) সমাসে পূর্বপদে ঝঃ র» ষ থাকিলে পরপদের দস্ত্য ন মূর্বগ্ত « 
হয় না। যথা ছুর্নাম; সর্বনাম, হরিনাম, বিষপান | 

কতকগুলি সমাসবদ্ধ শব্দে এই নিয়মের ব্যতিক্রম আছে__ 

রামায়ণ, সুর্পণখা, অগ্রণী, অগ্রহায়ণ, পুর্বাহ, পরাহ্‌, অপরাহ্ন । 

(৫) ট বর্গের সহিত যুক্ত দন্ত্য ন সর্বদ। মূর্বন্ত ণ হয়। 

যথা--কণ্টক, কু» লুঠন, ভাণ্ডার, বরন্গাণ্ড চণ্ডী, ডুণ্চ,ভ 
(ঢোড়। সাপ )৭ 
(৬) কতকগুলি শব্দে স্বভাবত£ই মূর্ধন্য ৭ হয়। 

যেষন--  স্থাথু অণু বীণা বেণু বিপণি নিকণ। 
কণিক! কণাদ মণি কল্যাণ চিকণ ॥ 
শোঁণিত গণনা শোণ বেণী ফণী বাণী। 
আপণ মাণিক্য পণ্য বাণ তুণ পাণি॥ 
লবণ নিপুণ পণ কম্ধণ কফোণি। 
গৌণ কোণ পুণ্য কাণ আপণ বিপণি ॥ ইত্যাদি । 


খাঁটি বাংল শব্দে ণত্ববিধান 
বাংল। তপ্তভব শব্দে বা বিদেশী শবে ণত্ববিধানের কোনে সুত্র পালন করা 
হয় না। কারণ বাংলা উচ্চারণে শুধু দত্ত্য ন আছে, মূর্বন্ত ণ এর উচ্চারণ 


বাংলাতে নাই। 


ব্যাকরণভাগ ৩৭ 


অনেক তত্ভব শব্ধে সংস্কতের প্রতাবে মূর্ধন্য ণ রাখ! হয়। যেমন-_রাণী 
(সংস্কত রাজ্জী), সোপ] (সংস্কত ত্বর্ণ), কাণ (সংস্কত কর্ণ)। তবে 
এইসব স্থলে মুবন্ঠ ণ রাখার কোন প্রয়োজন নাঁই। বাংলায় রানী, সোনা, 
কান প্রভৃতি বানানই অধিকতর প্রচলিত । * ৪ 

স্কত হইতে আসে নাই এমন খাঁটি বাংলা শব্দেও সংস্কতের 
নিয় পালন করার প্রযোজন হয় না। যেমন-_-ঝরনা, হারানো 
ইত্যাদি । 

অনেকে সংস্কত নিয়মে বিদেশী শব্দেও মুধন্ি ণ লিখিয়া থাকেন। যেমন-- 
কোরাণ, রিপণ, ইরাণ, ট্রেণ ইত্যারন্দি। কিন্ত এই শব্দগুলিও দন্ত্য ন দিয়াই 
লেখা উচিত । 


যত্ববিধান 


দস্তা স স্থলে মূধন্ত ষ বাবহারের নিয়মগুলিকে সংস্কতে বত্ব- 
বিধান বলে। 

ণত্ববিধানের মত ন্বত্ববিধানেও বাংলায় প্রধানতঃ তৎসম শব্দগুলিতেই 
প্রযুক্ত হয়। 

স্কত বা তৎসম শবে ষত্ববিধানের নিয়মগুলি নিয়রূপ £ 

(১) খঝ কারের পরবর্তী দস্ত্য সমুধন্ঠ ষ হয়। 

যথ1--বৃষ, খষি, ঝৰভ। 
(২) অ অ! ভিন্ন স্বর এবং কৃ র্‌ এর পর প্রত্যয়ের দস্তা স 


মুনি ষ হয়। ূ 
যথা-_ভবিষ্যৎ, শুশ্রষ1, মুমূধু, মৃমূক্ষু, জিগীষা, চিকীর্যা, শ্াচরণেষূ, 
অদ্ধাস্পদেষু। 
(৩) ট ঠ ইত্যাদি মুধস্যি বর্ণের সহিত যুক্ত দন্ত্য স সর্বদা 
মুধন্যি ষ হয়। 


যথা--কষ্ট, নষ্ট, নিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠ1 | 
(৪) মাতৃ ও পিতৃ শব্ের সহিত শ্বস্য শব্দের যোগে প্রথম দস্ত্য 
স মুর্বন্য য হয়। 
যথা- মাতৃঘ্ঘসা, পিতৃঘস। | 
(৫) সাৎ প্রত্যয়ের দন্ত সমূর্ধন্য ষ হয় না। যথা--ভুমিসাৎ্, অধ্িসাৎ। 


৩৮ ভাষা প্রবেশ 
(৬) কতকগুলি শব্দে স্বভাবতঃই মূর্ধন্ত ব হয়। যথা 


ওষধি আষাঢ় শেষ মেষ বিষ রোষ। 

বুষ পৌষ ভীম্ম শোষ, পোষণ প্রদোষ ॥ 

ওষধ ভাষণ ভূষা কষায় বিষাণ | 

প্রত্যুষ ঈষৎ শেষ যুবিক পাষাণ ॥ 

ষড়ানন বিশেষণ ভাষা মাষা ষণ্ড। 

বাণ্প পুষ্প শম্প বট্‌ সর্প পাষণ্ড ॥ ইত্যাদি 


হাঁটি বাংল! শব্দে ষত্ববিধান 


মূর্ন্ত ৭ এর মত মূর্ধন্ত ষএর উচ্চারণও বাংলায় নাই। কিন্তু লিখিবার 
বেলায় বাংলা তত্তুব শবে সংস্কতের ষ প্রায়ই রাখা হয়। যেমন-_যাড়, (সংস্কৃত 
ষণ্ড ), ষোল ( সংস্কত ষোড়শ )১ আষ (সংস্কত আমিব)। তবে, এই নিয়মও 
সর্বত্র মানা হয় না| যেমন-মিন্সে (সংঙ্কত মনুষ্য )। নিশুতি ( সংস্কৃত 
নিষুপ্তিক ) ইত্যাদি। 

বিদেশী শব্দের বানানে মূর্ঘন্ত ব এর প্রচলন থাকিলেও তাহা ব্যবহার ন! 
করাই ভাল | যেমন-_জিনিষ ( জিনিস লেখা উচিত ), আপশোষ (আপশোস 
লেখা উচিত), ষ্টেশন (স্টেশন লেখা উচিত ), খ্রাষ্টাব্দ (মূর্ধন্ত ঘ চলিতে 
পারে )। 


অনুশীলনী 


১। ণত্ববিধান ও বত্ববিধান বলিতে কি বোঝায় বল। 
২। (ক) ণত্ববিধানের প্রধান সত্রকিকি? 
(খ) বত্ববিধানের প্রধান স্ত্রকিকি? 

৩। বাংলা তদ্ভব ও বিদেশী শব্দে ণত্ব ও বত্ববিধানের নিয়মগুলি 
কতটুকু খাটে তাহা আলোচনা কর। 

৪! কল্যাণীয়েমু, কল্যাণীয়ান্থ ১ স্রেহাম্পদেষু স্নেহাস্পদাস্থঃ নি 
দত্ত স এবং মূর্ধণ্য ষ প্রয়োগের শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার কর। 

(বত্ববিধানের ২নং স্যত্রটি দেখ। বিভক্তিও একপ্রকার প্রত্যয় । ) 
৫| নিম্নলিখিত বানানগুলির শুদ্ধাগুদ্ধি বিচার কর £ 
মধ্যাহ্ন, সায়া, পুর্বাহ্ন, অপরান্ন। 


পঞ্চম অধ্যায় 


১1 প্রভিবনাকরণ 


4 7307) ইত্যাদি রোমান হরফ আজকাল পৃথিবীর প্রায়'সকল স্থানেই 
পরিচিত । কোনে ভষার ধবনিকে অন্ত তাষাভাষীর নিকটউপস্থিত করিতে 
হইলে এই হরফই আজকাল সর্বাধিক উপযুক্ত । কারণ তাহাতে অন্ত ভাষা 
ভাষীকে কোনো ভাষ। পড়িবার অন্ত সেই ভাষার লিপি শিক্ষা! করিতে হয় না। 
পণ্ডিতের মনে করেন যদি সকল ভাষাই রোমান লিপিতে লিখিতে হয়, তবে 
প্রত্যেকের পক্ষেই অন্যের আয়ত্ব কর সহজ হইবে। তাষাতাত্বিকেরা 
নান! ভাষার ধ্বনির পরিচয় দিবার জন্য মাধ্যম রূপে রোমান লিপিকেই 
ব্যবহার করেন। এইসব কারণে বর্তমানে রোমান লিপিকে [0657009601791 
3০74190 বা আস্তর্জাতিক লিপি বলা হইয়৷ থাকে । 

২ বাংল শব্দঢেকে তরামাঁন লিপিঢতভ লিখিবার রীতি ঃ 

কোন বাংল! শব্দকে রোমান লিপিতে লিখিতে হইলে প্রত্যেকটি বাংলা 

বর্পের জন্ত যে রোমান হরফ ব্যবহৃত ইইবে, সেই সম্পর্কে স্প্ ধারণ! থাকা 
প্রয়োজন। বাংল! বর্ণের রোমান লিপ্যন্তর নিয়ে প্রদশিত হইল। 


স্বরবর্ণ 
? অ-_-& আহ ই-_॥ ভী__£ 
ড--& উউ--৪ কা) এ__€ 
এ-_-৪$ ও৩--_৭) ও3_ 9.8 
স্বরযুক্ত ব্যগডন |] 
ক-_ [ও কা কি 1 কী- 01 
কু ৮থ। কু কু কে-_-&৩ 
কৈ--&৪।  কো-০ কৌ কহ 
ক কিছ কীট কুঁ 
কৌ কৌ 
ব্যগুনবণ 


কৃ ৮ ৫ গ--£& ঘ-_- 81 উ ---৪& 
চ--€ ছ-_ 08. জ--]  ঝ-] রও _-্ 


4. 0 ড৭. ৭ বর 
তত. থ্‌- 117 দূ ধ 01) ন্‌ 


৪০ ভাব। প্রবেশ 
প.--] ফ-001য বশ তত... 01) ম--1 


য.-% র্‌" ল- 1] ব.--৮, %/, ছে) 
শ.5 ব--ও সত হ1 
ড় ঢা যু) ২ 
| হি হাত 
সংযুক্ত ব্যঙজন 


বাংল। সংযুক্ত ব্যঞ্জনকে রোমান লিপিতে প্রতিবণীকরণের সময় যে যে বর্ণ 
লইয়! সংযুক্ত ব্যঞ্জনটি গঠিত তাহার সকলগুলিকেই যথাক্রমে দেখা ইতে হইবে । 


(১) 
কয) ক্যা 5 কান ক্র 5 
ক্রী--1 ক-_- 15 ক--101 ক--1৬/8, 
ক্ষ_1539. 
(২) ॥ 


২ £৬ ইত্যাদি ধ্বনি বর্ণের শেষে যে ম্বরধবনি থাকে তাহার সহিত 
উচ্চারিত হয়। 

কং 12177 ক:-159 কি:111 কোট 

(৩) | 
এঁক্য- 81152 বিজ্ঞ--10ঠি৪, খণ্ড-1)92)2, 
ক৪--190%, যক্ষ--721539১ মন্ত্র-17120 09১ 
পশ্চিম-_1১25017) (2), শ্বশান-_80285217 (9) বন্ধযা-_-0211017)5 
ব্হ্ধ--10151)008) উর্ধ_05091558) তীক্ষ_175375 
উদ্ক্োস--৩০০1১0৪5 (৪), আহ্বান-_-81)%/2 (৪) 

(৪) 
বিবেকানন্দ_-৬1৮০1791709১ জবাহরলাল--)৬/51757151 


বঙ্দেযোপাধ্যাম--38174500হ412085 (2), রায়চৌধুরী--চ২৪/০7৪১০1)0, 
চক্রবতাঁ__01591055816, সেনশশম্মা--9০009)581102., 


(৫) 


ছোট্ট আমার মেয়ে সঙ্গিনীদের ডাক শুনতে পেয়ে 

সিড়ি দিয়ে নীচের তলায় যাচ্ছিল সে নেমে 

অন্ধকারে ভয়ে ভয়ে থেমে থেমে 

হাতে ছিল প্রদীপখানি, আঁচল দিয়ে আড়াল করে চলছিল সাবধানী-_ 
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017012. 2050 (5) 10595. 58101701001(9) 05108) 50077001১6৪, 
91 01) 28051 () (৪129 (2) 19০০1811956 7161776) 

21001721215 10179855 100256 0760৩) 

11566 0119 19750119(9)1172771, । 

হত] (৪) 0155 25102) 157৩ 081015 ৪51০5), 


৩। ইংরেজি শব্দাবল বাংলায় লিপ্যন্তরের রীতি 


ইংরেজি উত্যাদি ইয়োরোপীয তাষার শব্দকে বাংলার লিপ্যন্তরের সময় 
মূল শব্দে উচ্চারণটি সতর্কভাবে লক্ষ্য করিয়া ত্দন্থযারী বাংল! বর্ণ যোজন! 
করিলেই চলে । এইক্ষেত্রে কোনে! স্তরের অপ্ক্ষ। না রাখিয়া এ্চলিত রীতির 
দিকে একটু দৃষ্টি রাখিলেই হয়। নীগে ইংরেজি বর্ণ বা বর্ণসমষ্টির লিপ্যন্তর 
দেখানে। হইল £ 

47? আঃ এ এ্য| )-13811 বল, 507 মার্ক» [0০ লেন, 

1৬০1 ম্যান । 

£&[) £ &৬ ে)-08566--গোটি। চথা)-ফেল ঠ 48610001906-- 

এরোপ্লেন ; ১195- মে । 

0 (ক,স) (কার, 0911--সেল, 0189৮ সিগার | 

01) (চ, ক, খ, শ,)--00600--চেক১ 0189150--কলেরা। 0005009$ 

_ত্বীষ্টমাস, 01.67019৩--শেমিজ | 

7 (ই,এ১আ)-800827৩- ইঞজজিনঃ। এঞ্জিন,) 96৮- সেট, 7০86০--- 

পোস্টার, 95৪0) 7776806-__ থিয়েটার । 

14৯১15191) তিখ (ই, এ, ঈ))-_1৬০০০6-_মিটাং€, 1৬101765 102৮--- 
মনিব্যাগ। 

এ (ইয়ো)--000:০৮৩-_ইয়োরোপ, ইউরোপ । 

0 (জ, গ,)--০০০:৪০-- জর্জ, 037%10- গ্রাম | 

 (ন,এ,৬১২)--৮8৮-- পিন) 3০77০0৮ বেঞ্চ 39010 ব্যাঙ্ক, ব্যাংক, 

3171807--সিংগার, সিঙ্গার । 

0০) (ও,উ,অ,আ)--৮০3 ০০০ পোস্ট অফিস, পোস্ট আফিস, ৮০11০৩ 

_-পুলিশ, €01016198- _কণলরা। [0০০:০:-_ডর, ডাক্তার। 

0০04 (ও, ওয়া ওয়ে)-7২০৪-_রোড 0)9913--ওয়েসিস, 10০21) -» 

দোয়াব | 


ই ভাষা প্রবেশ 


0০ (উ১ও,আ1,)--৮০০৭--ফুডঃ ছ1০০- ফ্লোর) 91০০৭- ব্লাড | 

0 (আডউ,উ,আ])--চ091769117 061, ফাউনটেন পেন, হ২০৪০-- রুট, 
0০917781- জার্ণাল। ৮ 

ণ্য (উআ,ইউ,)-০৩- জুন, [২01 _রান,[0101৮6510--ইউনিতাসিটি। 

৬/।(ওয়,উ)--৬৭:--ওয়ার, $%11]--উইল। 

+ (কৃস্‌, গ. জও ক্ষ)-3০স- বাক্স £15900067--আলেকজাগ্ডার, 

11230700111 মোক্ষমূলর ] 
৮ (আই,ই)--0/০16-_সাইকেল, 17771 লিম্প। 
7 (জ)--£০০-_জু; /6012- জের । 


কঢয়কটি ইংঢ্রজি নাঢমর লিপ্যম্তর 


৬:০০2--ভিক্টোরিয়1১ [21181১010])--এলিজাবেথ, 03১9০0:2 ৬-_ 
পঞ্চম জর্জ) 157/810 ৬]]- জগ্তম এডওয়ার্ড) 30111919109 
বার্ণার্ড শ+) 70670500 5356)]-_বাট্রাও রাসেল, 52:0% 13%581)5 
91611/--প।সি বিশ শেলী, 1,010 7351010- লর্ড বায়রন১৬৬11]1977 
৬৬/০105/071],-উইলিয়াম ওয়ার্ডমওয়ার্থ, 001) 6৪ _-জন 
কীট্স্,00110707597--টমসন, 10001785 [36775 [70162 
-টমাস হেনরি হাকঝ্সলি, '71700789 1৬০০7--টমাস মুর, বি 011027) 
[৬1০81)1)6]--নরমযান ম্যাকিনেল, ৬৬1]]1200 917215551069816-- 
উইলিয়ম সেকৃসপীয়র, 7,০19 16277055018, লর্ড টেনিসন, [২01967 
310৬/151)6--রবাট ব্রাউনিং, [২০1১61% [37102০$- রবার্ট ব্রিজেস্‌, 
1২010611013 3০৬৩190/)-_রবাট লুই স্টিভেনসন) 01091571065 
_কোল্রিজ, 1৬০.010011120--ম্যাকমিলান, ৬] 017091)01)-- 
ম্যাকমোহন, 910001--মাইমন5 :10217715129652 3610081)9- 
ডিস্ক ওয়াটার বীটুন (বর্তমানে বাংলায় বেখুন চলিতেছে, যেমন-_ 
বেথুন কলেজ ), ৯101910 1,/15_-সিনক্রেয়ার ল্যুইস, [07113 
ঢা 15) লুই ফিপার, 7১০15 09:1011- ল্যুইস ক্যারল, ৮৬৬610০1 
--ওয়েবার। 
৪1 ইহঢরজি ব্যতীভ কঢয়কটি বিদেশী নাম, পদবী 
ইত্যাদির লিপনস্তর 


ইংরেঞ্জি ব্যতীত যে সব ইয়োরোপীয় নাম বাংলায় লিপ্যস্তরিতভাবে 
ব্যবহার হইতেছে তাহার মধ্যে ফরাসীই প্রধান। এই ফরাসী নামগুলি লইয়া 
বাঙ্গালী শিক্ষিত পমাজে একটু বিশৃঙ্খলাও যে স্য্টি হয় নাই এমন নয়। 
ইহার কারণ কোনো ফরাসী নাম একবার আমর! ইংরেজির মধ্য দিয়া 


ব্যাকরণভাগ ৪৩ 


গ্রহণ করিয়াছি, আবার তাহাই আর একবার সরাসরি ফরাসী হইতে 
গ্রহথ করিয়াছি । যেমন 17915 লিখিতে বা বলিতে আমরা ইংরেজি 
উচ্চারণ বজায় রাখিয়। প্যারিস ব্যবহার করি, আবার জঙ্গে সঙ্গেই 
ফরাসী পারা উচ্চারণএর প্রতিও পক্ষপাতিত্ব দেখাই। 7২656290$ কথাটি 
বাংলায় বলিতে বা লিখিতে আমরা ইংরেজি ধরনে রেস্ট,রেপ্ট যেমন ব্যবহার 
করি আবার ফরাসী ধরনে রেস্তোরাও কম ব্যবহার করি না। ইহাতে অবশ্ত 
আপত্তি করিবার তেমন বিশেষ কিছু নাই, তবে ইংরেজি ফরাসী মিশিয়! 
যাহাতে খিচুড়ি পাকাইয়! না ঘায় সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হইবে । কারণ 
আজকাল শিক্ষিত ব্যক্তিদেরও বাংলায় £২০09153800€কে রেনেস। লিখিতে 
দেখ। যায়-কিন্ত রেনেসা একেবারে ভুল, ইহ! ইংরেজি উচ্চারণও নয়, 
ফরাপীও নয়। হয় শুদ্ধ ফরাসী উচ্চারণ রেনেসীস লিখিতে হইবে, 
নতুবা ইংরেজি উচ্চারণ রিন|ইমেন্সই বজায় রাখিতে হইবে। এইব্প 1490301. 
শব্দটির ইংরেজি উচ্চারণ বজায় রাখিয়! মেনসন বা ম্যানসন লেখা চলিবে, 
নতুব! খাটি ফরাস্টী উচ্চারণ মেঁইস করিতে হইবে, আধুনিক কালের ভুল 
ফরাসীয়ান। মেনস চলিবে না| 

[২.010910 1২011770--রোমা রেল], 1১19000951,৮--মোপস।) 

ঢ19,01961৮--ফরবের, 1৬] 09151901--মসিয়ে, 1৬12,091770156116--- 

মাদমোয়াজেল, 1,০9৪ লুই, 0০1৮ 0410--জোলিও কুরী। 


৫1 বাংলা দেশের কয়েকটি রাস্তাঘাট ও প্রতিষ্ঠানের নাম 


/001)6170 90666--আমহাস্ট” ফ্্রাট (ই দরকার শাই, শব্দের শেষে হমস্ত 
দরকার নাই )7 73০09:৩ চ২০৮-_বেখুন রো শুদ্ধ উচ্চারণ বাটন দরকার নাই, 
চলিত উচ্চারণই ভাল), 0011)৮/81115 9076--কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট (হিন্দী 
ধরনে কর্ণবালিস্‌ হইবে না, কারণ বাংলায় অন্ত:স্থ ব এর উচ্চারণ শাই, আবার 
অতি আধুনিক কর্ণোঅ।লিস্ও বর্জনীয়, কারণ 0017) ৫ %/211)3 সন্ধি কুৎ্সিৎ্) 
5011006107 £১৮৪১৪০-__সাদার্ণ এভেন্ু্যু (ছুইটি বানানেই ইংরেজি উচ্চারণের 
খরত! বজায় আছে) কিন্ত উত্তর কলিকাতার বি, কে, পাল এভেনিউতে 
তাহ! নাই ) ; ১৮. 59৬16775 010112-_সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ (৪. এর 
পূর্ণ উচ্চারণই দিতে হইবে, স-জ )। 


অনুশীলনী 


১। আন্তর্জীতিক লিপি বলিতে কি বুঝায়? এই লিপি ব্যবহারের 
গ্য়োজনীয়ত। কি? 


৪3 ভাষ। প্রবেশ 


২। রোমান লিপিতে প্রকাশ কর: 
কৃষ্ণ, ব্রহ্মা, দুখ, অশ্ব, চাদ, ঝঞ্চাঃ চক্ষু, উধব; এক্য। 
৩। নিয়ের নামগুলি রোমান লিপিতে লেখ £ 
স্বামী বিবেকানশ, ব্রহ্মবাদ্ধব উপাধ্যায়, জবাহরলাল নেহরু, স্রনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায়, ভ্রধীকেশ বটব্যাল, বটকুষ্ণ দা, যাদবচন্ত্র চক্রবতী, কামাথ্যা 
প্রসাদ চৌধুবী, হিরগ্ময়ী দেবী, সৌদামিনী দেবা, দেবীচৌধুরানীঃ রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর--(0,5150:) কিন্ত কবি নিজে 18০৪ লিখিতেন বলিয়া এর্ূপই 
লিখিতে হইবে ।) 


৪। আন্তর্জীতিক লিপিতে রূপান্তরিত কর £ 
(ক) বন্দেমাতরম্‌। 
সুজলাং স্বফলাং মলঘজশীতলাং 
শস্তশ্ামলাং মাতরম্। 
(৭) জনগণমন অধিনায়ক জয়হে 
তারত ভাগ্যবিধাতা । 
৫। বাংলায় লিপ্যন্তর কর ঃ 
[50270 100)010019500১ ড৮1111911) ১191655]959176) 7২.9002917. 1২ 0112)0, 
101099 1৬109091650 01)1) 16815, ১170709205১ 1)111)15/22661 13661700100) 


৬। ইংরেজি 0০9:0/21115 906০চ শব্দ যুগলের বাংল! প্রতিবণর্করণে 
কর্ণওয়ালিস্‌ গ্বীট, কর্ণবালিন স্ট্রী, কর্ণোআলিস স্ট্রীট এই তিন প্রকার রূপের 
প্রত্যেকটর গুচিত্য বিচার কর। 

(প্রথমটি একেবারে পুবাতণ পরনের বানান। এখানে ৭ প্র প্রভৃতিতে 
ণৃতৃবিপান ষতববিধান মন! হইতাছে । কিন্ত ইংরেজি শর্ধের প্রতিবশাীকরণে 
ইহার প্রয়োজন নাই । এমন কি সৃ-্ট, ইন্যাদিতে হনস্তেরও প্রত়াজন নাই। 
দ্বিতীয়টি ছিন্দী ধরনের বানান । সেখানে »৯৪-বা করা হইয়ছে। কিন্তু 
বাংলায় অন্তঃস্থ বয়ের উচ্চারণ নাই বলিয়! »/০__ওয়! করাই সঙ্গত। তৃতীয়টি 
বিরৃত অতি আধুনিক বানান। কিন্তু ইহাতে 09704 %/- কর্ণোঅ! সন্ধি করা 
হইয়াছে । ইহাও অসঙ্গত | 0:90)5151115 ১৮০০০ এর বাংল। প্রতিবণণকরণে 
কর্ণওয়।লিপ ফ্ট্রী; হইলেই ভাল ।) 


বষ্ঠ অধ্যায় 
১। বাংল বানান রীতি 


বাংলা ভাষায় যে চার প্রকার শব্দ আছে তাহার মধ্যে একমাত্র তৎসম 
শবের বানানই সংস্কতানুসারী বলিয়া হুনিদদিষ্ট আছে। কিন্তু তত্ভব, অর্ধতৎসম 
এবং দেশী 'ও বিদেশী শব্দের বানানে তেমন কোনে নিয়ম কিছুদিন আগে পর্যন্তও 
ছিল ন|। বর্তমানে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বিশিষ্ট লেখকদের বানান রীতির সঙ্গে 
লোকচলিত রীতির সমস্বয় করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় বাংল! বানানের 
নিয়ম নির্ধারণ করিয়াছেন। আধুনিক বাংলা অভিধানগুলিতে এই বানানই 
অন্থস্থত হইতেছে এবং বাংল! দেশের শিক্ষিত সমাজ ইহাকেই আদর্শরূপে গ্রহণ 
করিয়াছেন। 


২! বিশ্ববিদযণালঢয়র প্রবতিত বানান 
কলিকাত| বিশ্ববিদ্ালয বাংলা বানানের যে নিয়ম প্রধর্তিত করিয়াছেন 
তাহ। শিয়ে মংক্ষেপে সংকলিত হইল-- 
(১) রেফ সম্পকে? 


সংস্কত শবে রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব বর্জনীয় । যেমন-_ধর্ম, কর্ম, 
সুর্য, অর্ধ, মূর্বা ইত্যাদি। 

অসংস্কত শব্দেও রেফের পর ব্যঞ্জণবর্ণের দ্বিত্ব হইবে না| * যেমন--কজ, 
মজি, পর্দা, সর্দার, জা।মানী ইত্যা|দ। 


(২) অনুস্বার সম্পকে" 


(ক) ক, খ, গ, ঘ, উ, পরে থাকিলে সংস্কত শব্দে ম্‌ স্থানে ং (বিকল্পে ও) 
হইবে । যেমন-_অহংকার, (অহঙ্কার), সংখ্য। ( সঙ্য।), জংগম (জঙ্গম), সংঘ 
(সজ্ঘ), আকাংক্ষা (আকাজ্ষ1), ইত্যাদি । 


(৩) বিসর্গ সম্পকে 


সংস্কত শব্দের অন্ত্যে বিসর্গ ৰজন করা যাইবে । যেমন--মন, যশ, শ্রেয়, 
-বক্ষঃ চক্ষু ইত্যাদ। কিন্ত শব্দের মধ্যস্থিত বিসর্গ বজায় থাকিবে, এবং 


৪৬ ভাষ। প্রবেশ 


যথাশিয়মে বিসর্গ সন্ধি হইবে। যেমন_-মনঃ+যোগ- মনোযোগ, যশঃ+ 
লাত -যশোলাভ ইত্যাদি। 


(৪) ইউঈউউসস্পর্কে 


(ক) মুল সংস্কৃত শব্ধের ঈ উ বাংলায় বিকল্পে ই ঈ উ উ হইবে । যেমন-__ 
পক্ষী” পাখী, পাখি; কুভীর-” কুমীর, কুমির, চুর্ণস্চুণ, চুন; কৃপস্ কুয়া, 
কুয়া; উনবিংশ- উনিশ, উনিশ ইত্যাদি। 

কিন্ত কতকগুলি শব্দে বাংলায় প্রচলন অনুযায়ী ই ঈ হইবে। যেমন-_- 
হীরা (হিরা নহে) এসংহীরক, খিপ (খীল নহে) এসং খীল 
ইত্যাদি। 

(খ) স্ত্রীলিঙ্গ, জাতি, ভাষা, কোনে! পেশা বা পদে নিযুক্ত ব্যক্তি ও 
বিশেষণবাচক শব্দের শেষে ঈ হইবে । যেমন-_বাঘিনী, ধোপানী, বিহারী, 
বাঙ্গালী, ইংরেজী, হিন্দী, চাষী, টাকী, কেরানী, সোণালী, পশমী 
ইত্যাদি । | 
কিন্ত কতকগুলি শব্দে বাংলায় প্রচলন অনুযায়ী ইঈ হইবে। যেমন-__ 
দিদিঃ বিবি) ঝিঃ কচি, মিহি ইত্যাদি। আবার, পিপী, মাসী শব্দে পিসি ও 
মাসি শব চলিবে । 

(গ) উপরের ক্ষেত্রগুলি ছাড়! অপংস্কত শব্দে ই ব্যবহার কর|ই বিধেয়। 
যেমন__একটি, দুইটি, ধুনচি, বেঙ্গাচি, দুষ্টামি, ডাক্তারি ইত্যাদি । 

কি সর্বনান হইলে বিকল্পে কি কী উভয়ই হইবে, কিন্তু অব্যয় হইলে 
কি ব্যবহার নিধেয়। 

(৫) শষসসম্পর্কে 

মূল সংস্কত শব্দ অনুসারে তত্তব শ ষ স হইবে । যেমন__-বংশ- বাশ, শস্ত ৯ 
[ শাস, হংস- হাস, হাস্ত-্হাসি ইত্যাদি। 

বিদেশী শবে য হইবে না, মূল উচ্চারণ অহ্যায়া সশ হইবে, যেমন-- 
শহর, পোশাক, শরবৎ শার্ট, সেমিজ, সায়া, আসল, জিনিস, মসল! ইত্যাদি 

বিদেশী শব্দে % ধরনের জন্য স্ট ব্যবহার হইবে । যেমন--স্টেশন, 
স্টীমার, [স্টম, স্টেডিয়াম ইত্যাদি | 

(৬) নণ সম্পকে 

অসংস্কত শ.্দ সকল স্থানেই ন হইবে। যেমন--কান, সেন! হন, বামুন, 


কোরান, কর্নেল ইত্যাদি। 
কিন্ত রানী শব্দে বিকল্পে রাণী হইতে পারিবে । ] 
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(৭) হসন্ত সম্পর্কে 


অঙগংস্কত শবের শেষে হস্‌ চিহ্ন বর্জনীয়। যেমন--কংগ্রেস, পলটন» 
সাবান, কামান, সবুজ, ভিসমিস ইত্যাদি। 
কিন্ত ভূল উচ্চারণের সম্ভাবন। থাকিলে হস্‌ চিহ বিধেয়। * * 


৩। বানান ভুল 
বাংলায় বানান ভুলের কারণগুলি নানারূপ। এইগুলিকে আমর! ছুইভাগে 
তাগ করিয়া দেখিতে পারি__ 
(১) শব্দের বর্ণগত ভূল (বা! বর্ণাশুদ্ধি ) 
এবং, (২) শব্দের গঠনগত অশুদ্ধি। 
বর্ণগত ভুলের মধ্যে যুক্তাক্ষর ন! চেনার জন্ত ভূল, প্রাদেশিক উচ্চারণ হেতু 
ভুল, তুম্বন্বর ও দীর্ঘস্বরের ভূল, পত্ববিধি ষত্ববিধির ভূল, য-ফল! ব-ফলার ভুল, 
রড ঢ বর্ণের ভুল, খ ক্ষ বর্ণদ্বয়ের ভুল এবং সন্ধির ভুলগুলি প্রধান। এবং 
শব্দের গঠন সম্পর্কেপ্ধারণার অভাবে যে বানান ভুল হয় তাহার মধ্যে ইন্‌ 
ভাগান্ত শব্দের ভূল, ইনী স্ত্রী প্রত্যয়যুক্ত শব্দের ভূল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বানানের ভূল ধারণাজনিত ভুল প্রধান। 


সুত্াক্ষর না! তচনার জন্য জুল 


অশুদা শুদ্ধ ভাশুদা অআদ্ধ « 
পণিনী পৃথিবী বিঞীান বিজ্ঞান 
ভিদয় হৃদ মধ্যাড় মধ্যাহ্ন 
ক্রুটি ত্রুটি চিত চিহ্ন 
ব্রাম্মণ ব্রাহ্মণ পূর্বাহ্ন পূর্বাহ 
ক্রোধ ক্রোণ অপরাহ্ন অপরাহ্ণ 


প্রাঢ্দশ্শিক উচ্চারণ প্র্ভাঢব সল 
(উ ও) 

পুর্ববঙ্গে ও উচ্চারণে উকার প্রবণতার জন্ চুর (চোর ), মুট (মোট ), 
তুমার (তোমার ), তুমরা (তোমর! ), ইত্যাদি ভুল হয়। 

আবার এই ভুল সম্পর্কে সতর্কতার জন্য তোমি (তুমি), শোনি (শুনি), 
আলো! ( আলু ১, ইত্যাদি হান্তকর ভুল দেখা ঘায়। 

পশ্চিমবঙ্গে অ উচ্চারণে ওকার প্রবণতার জন্য প্রায়ই প্রোত্যহ প্রেত্যহ), 
প্রোত্যেক (প্রত্যেক) প্রোয়োজন (প্রয়োজন), বোক্ষ (বক্ষ), মোনযোগ 
(মনোযোগ), সব্যোসাচী (সব্যসাচী) ইত্যাদি ধরনের ভূল দেখা যায়। 

ব্যাকরণ- ৪ 


৪৮ ভাষ! প্রবেশ 
(২) 
পশ্চিমবঙ্গের নাসিক্য উচ্চারণের প্রভাবে ফেড়া (ফোড়।); হাসি 
€ হাসি), হাসপাতাল (হাসপাতাল ), ইত্যাদি বর্ণাশুদ্ধি দেখ! যাইতেছে । 
আবার পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে নাপিক্যবর্জনের প্রয়াস হেতু বাশ (বাশ)।' 
হাস (হাস), ফাদ (ফাদ), পৌছান (পৌছান) ইত্যাদি বানান ভুল দেখা যায় । 
(ব্যব্যা) 
পশ্চিমবঙ্গে য-ফলার এ্যা-বৎ উচ্চারণের জন্য ব্যাথা (ব্যথা), ব্যাবস! 
(ব্যবস1), অপব্যায় (অপব্যয়), ব্যাগ্র (ব্যগ্র), ব্যাবস্থা (ব্যবস্থা) প্রভৃতি বানান 
ভুল দেখা যাইতেছে । 
আবার এই জাতীয় ভুল সম্পর্কে সতর্কত! হেতু ব্যকরণ (ব্যাকরণ), ব্যয়াম 
(ব্যায়াম), ব্যঘাত (ব্যাঘাত) ইত্যাদি ভূল দেখ যায়। 
(রড়) 
পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে র ড এর উচ্চারণে ভেদ প্রায় নাই। এই জন্য ভারা 
(ভাড়া), জোরা (জোড়), কাপর (কাপড়), আছার (আছাড়) ইত্যাদি ভুল 
প্রায়ই চোখে পড়ে। 
আবার এই ভুলের সতর্কতার জন্য ঘণ (ঘর), ছুড়ি (ছুরি), পড়! (পরা), 
কাকড় (কাকর), জাতীয় ভূল দেখ! যায়।* 


কুস্থম্বর দীর্ঘস্বতরর ভুল 


অশুদ্ধ শুদ্ধ অশুদ্ধ শুদ্ধ 
ইষৎ ঈষৎ দবিচি দধীচি 
হর্ষ! ঈর্ষ। দীলিপ দিলীপ 
ইপ্সিত ঈপ্সিত কালীদাস কালিদাস 
তাগিরথী ভাগীরথী সারখী সারথি 
পৃথিবি পৃথিবী আশীস্‌ আশিস্‌ 
পিপিলিকা পিপীলিকা আশির্বাদ আশীর্বাদ 
শারিরীক শারীরিক বালীকা বাল্মীকি 
সমীচিন সমীচীন বিকীরণ বিকিরণ 
(ইন্‌ ভাগান্ত শব্দ) 


শব্দের গঠন সম্পর্কে ধারণার অভাবজনিত ছুইপ্রকার বানান ভুলের 
এখানে আলোচনা কর! যাইতে পারে । গুণিন্, ধনিন্ঃ মশীষিন্, প্রভৃতি 


*'প্রাদেশিক উচ্চারণ প্রভাবে ভুল" এই আলোচনায় ভুল শব্দগুলির পাশে বন্ধনীর ভিতর 
শুদ্ধ শব্দগুলিও দেওয়া হইয়াছে। 
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৪৯ 


ইন্ভাগান্ত শব্দের প্রথমার রূপ গুণী, ধনী, মনীষী, অর্থাৎ এক্ষেত্রে ন্‌ লোপ হয় 


এবং পূর্ব ই দীর্ঘ হয়। 


কিন্তু সমাসকালে বা প্রত্যয়যোগে ইন্‌ ভাগান্ত শব্দের শুধু ন্‌ লোপ 
পায়, পূর্ব ই দীর্ঘ হয় না। যেমন (সমাসে ) গুণিগণ, জ্ঞামিজন, করিযৃথ 
ইত্যাদি ; (প্রত্যয যোগে) কৃতিত্ব, একাকিত্ব, মনোহারিত ইত্যাধি। কিন্ত 
ইন্‌ ভাগান্ত শবের সহিত অসংস্কত বিভক্তি ইত্যাদি যোগে এই সংস্কত নিয়ম 
প্রয়োজ্য হইবে না। খেমন-__গুণীরা, ধনীগা সাক্ষীর, বাগ্মীদের, রেগীদিগকে 


ইত্যাদি । 
অশুদ্ধ 
মনীষি 
বুদ্ধিঙীবি 
গুণীগণ 
জ্ঞানীজন 
কহীবৃথ 
মন্ত্রীসভূ| 
রোগীসেব৷ 
বিগ্ভাথীমগ্ডল 
কৃতীত্ব 
স্বামীত 
একাকীত্ব 
চমৎকারীত্ত 
মনোহারীত্ব তো) 
উপষোগীত! 
প্রতিযোগীত। 
পারদশীতা 
বাগ্বীত। 
বিরোধীতা 
সহমমীতা 
চিত্রধমীতা 


অশুদ্ধ 
মনীষা 
বুদ্ধিজীবী 
গণিগণ 
জ্ঞানিজন 
করিযুথ 
মন্ত্রিসতা 
রোগিসেবা 
বিদ্ভাথিনগুল 
কৃতিত্ব 
্বামিত্থ 
একাকিত্ত 
চমৎ্কারিত্ব 
মনোহারিত্ব তো) 
উপযোগিতা 
প্রতিযোগিত। 
পারদশিতা 
বাগ্সিতা 
বিরোধিতা! 
সহমগ্িতা 
চিত্রধিতা 


স্ত্রী প্রত্যয় যোগ 


ইন্‌ ভাগান্ত শব্দের ন্‌ এর সহিত স্ত্রী প্রত্যয় ঈ যোগ হয়, পূর্বের ই 
দীর্ঘ হয় না। যেমন--(গুণিন্), ওণী, গুণিনী ; (মেধাবিন্), মেধাবী, মেধাবিনী ; 


&০ ভাষা প্রবেশ 


( কথধিন্ট, কর্মী, কগ্রিনী (রোগিন্), রোগী, রোগিনী; বোগ্সিন্), বাণী, 
বাগ্সিনী ১ (মনোহারিন্) মনোহারী, মনোহারিনী। 

স্কত স্ত্রালিঙ্গ শব্দকে বাংলায় দ্বিতীয়বার স্ত্রী প্রত্যয়যুক্ত করার কালে 
প্রথমটি ই এবং পরেরটি ই হইবে। যেমন-মাতঙ্গী, মাতঙগিশী ; 
কুরঙ্গী, কুরঙ্গিনী; রজকী, রজকিনী। ভূজঙ্গী, ভুজগিনী। 


উভয়বিধ বানান 


কতকগুলি শব্দে ই ঈ ছুইই হইতে পারে। তবে ঈ যুক্ত বানানই অধিক 
গ্রচলিত। যেমন--তরি, তরী ; শ্রেণি, শ্রেণী ; সুচি, স্থচী; অবনি, অবশী; 
অটবি, অটবী; আবলি, আবলী ; কুটির, কুটার ; তরণি, তরণী ; যুবতি, যুবতী 
ইত্যাদি । 


উউ 
অশুদ্ধ শুদ্ধ অশুদ্ধ শুদ্ধ 
ভূল ভুল কৌতুহল কৌতুহল 
ক বি উদ্ভূত উড়ৃত 
বিদৃষা বিদুষী জাগরুক জাগরূক 
কৌতুক কৌতুক শুশ্রম! শুশ্বঘা 
চ্যুত চুযত 2 মুমূযু 
পুণ্য . গু দুহুত মুত 
মধুজ্দন মধুক্দন অহ্থকুল অঙ্কুল 
উধৰ উধন মুবিক মৃবিক 
উষ। উষ! স্ফৃতি ্ফতি 
দুষিত দূনিত দুগ। দুগ। 
সিন্দুর মিন্দুর দণভূভ। দশভুজা। 

ণ 

অশুদ্ধ শুদ্ধ অশুদ্ধ শুদ্ধ 
গননা গণন। গান প্রাণ 
দক্ষিন দক্ষিণ মুগ্নয মুন্ময় 
রামায়ন রামায়ণ মুর্ধণ্য মুর 
অগ্রহায়ন অগ্রহায়ণ দর্শণ দর্শন 
প্রনাশ প্রণাশ ছুর্ণাম দুর্নাম 
প্রমান প্রমাশ দুর্ণাতি দুর্নীতি 
সর্বাঙ্গীন সর্বাঙ্গীণ পসায়ণ রসায়ন 


অশুদ্ধ 
অঙ্চ 

কনিক৷ 
হিরন্ময় 


ূর্বাহ 


অপরাহ্ন 


ব্যাকরণভাগ 


অন্ধ 
গু 
কণিকা 
হিরণ্নয় 
পূর্বাহ্‌ 
অপরাহ 


অশুদ্ধ 
আহক 
মধ্যাহ 
ফান্ত্ণ 
ভাণ 
ভ্রিষমাগ 


৫১ 


অন্ধ 
আহ্কিক 
মধ্যাহ্‌ 
ফবক্তুন 
ভান 
মিয়মাণ 


এই ভুলগুলি সমস্তই ণত্ববিধানের ভুল। ইহাদিগকে ণত্ব বিধানের স্তরের 
সহিত মিলাইয়! বুঝিবে। 


অশুদ্ধ 
শষ্য 
ধংশ 
ভম্ম 
স্থসমা 
বৈসম্য 
ক্ষত 
পুরফার 
তিরফার 
বুহম্পাতি 
পরিক্ষুট 
প্রসংশা 


শ, ষ, স 
শুদ্ধ অঙ্দ্ধ 
ছাড়া গোস্পদ 
ধ্বংস পরিস্কার 
ভস্ম দুক্কর 
সুবম। নিষ্পন্দ 
বৈষম্য নিষ্পহ 
সংস্কৃত কল্যাণীয়ানু 
পুরস্কার কল্যাণীয়েসু 
তিরস্কার পিতৃস্বসা 
বৃহস্পতি সবস্থপ্তি 
পরিস্ফ, অতিসেক 
প্রশংস| আন্মুসঙ্গিক 


অদ্ধ 
গোম্পদ 
পরিষ্কার 
দুর্ধর 
নিষ্পন্দ 
৮ 
কল্যাণীয়ান্ু 
কল্যাণীয়ের্‌ 
পিতৃঘস! 
সুযুপ্তি 
অভিষেক 
আহন্কুষঙ্গিক 


এই দৃষ্টান্তগুলিতে শ স এর প্রয়োগজনিত ভূল দেখানো হইয়াছে । এবং 
বাকীগুলি ষ প্রয়োগের ভুল অর্থাৎ বত্ববিধানের ভুল। এইগুলিকে যত্ববিধানের 
সুত্রের সহিত মিলাইয়! বুঝিবে। 


অনা 
আকাঙজা। 
খোদিত 


অশুদ্ধ 
কাপর 
মাকর (সা) 


অন্ধ 
আকাজ্জ। 
ক্ষোদিত 


শুদ্ধ 
কাপড় 


মাকড় (সা) 


থক্ষ 


অশুগ্কা 
পুঙ্ষান্থপুজ্জ 
কামাক্ষ্য। 
বড় 
অশুদ্ধ 
শতকড়। 
কাকড় 


শুদ্ধ 
পুজ্থাপুঙ্খ 
কামাখ। 


শুদ্ধ 
শতকরা 


কাকর 


৫২ ভাষ। প্রবেশ 


অতুদ্ধা অদ্ধা অশুদ্ধ শুদ্ধ 
পরসী পড়সী গাড় গাঢ় 
গুর গুড মূড় মৃঢ 
ভার! ভাড়া রূড় র্্চ 
করাকিয়। ' কড়াকিয়। প্রো প্রো 
কাকরা কাকড। ্ গৃঢ 


এই প্রসঙ্গে কয়েকটি শব্দের বানান ও অর্থ মনে রাখিতে হইবে । যেমন-_ 
পরা (পরিধান ধর] ), পড়! (পাঠ করা, পতিত হওয়! ) ; মরা (ঘৃত্যু হওয়। ), 
মড়া (মৃতদেহ )) অসার ( সারশূন্ট ), অগাড় (অচেতন ); পারা (সমর্থ হওয়া, 
পারদ), পাড়া ( পল্লী, ডিম পাডা), হার (অলঙ্কার বিশেষ, পরাজয় ), হাড় 
( অস্থি) ইত্যাদি । 


টঠ 

অশুদ্ধ শুদ্ধ অশুদ্গা শুদ্ধ 
হটাৎ হটাৎ হরিরলুঠ হরিরলুট 
ঘনিষ্ট ঘনিষ্ঠ কোঠর কোটর 
প্রকোষ্ট প্রকোষ্ঠ বথেষ্ঠ যথেষ্ট 
কো্ী কোঠা অদৃষ্ঠ অদৃষ্ 
লুটতরাজ লুঠতরাজ আগ্ঠেপৃষ্ে আষ্টেপুষ্টে 

বফলা) যফলা। 
অশুদ্ধ শুদ্ী অতুদ্গা শুদ্ধ 
উর্ধ উর্ধ সত্ত বত 
উজ্জল উজ্জ্বল সত্ব সু! 
উচ্ছাস উচ্ছ্বাস কজ্জল কজ্জল 
সচ্ছন্দ তবচ্ছন্দ ত্বচ্ছল সচ্ছল 
পার্শ পার স্বরম্বতী সরস্থতী 
সত্ব স্বত্ব আ!য়ত্ আয়ত্ত 
পক পক ই ইয়ত্তা 


বাংলা বানানে য ফলার ভুল খুব বেশী হয় না। শুধু কয়েকটি বানান সম্পর্কে 
সতর্ক থাকিতে হয়। যেমন- স্বাস্থ্য, সৌহার্দ্যঃ সামর্থ্য, যাথার্থ্য ইত্যার্দ য 
প্রত্যয় যোগে ভাববাচক বিশেষ্যেরঃ এবং লক্ষ্য, ভক্ষ্য, বন্দ্য, বন্দ্যোপাধ্যায়, 


সমূহের । 


ইত্যার্দি য প্রত্যয় যোণে “করার যোগ্য বা করা উচিত” অর্থবাচক বিশেষণ 


ব্াকরণভাগ ৫৩ 


সন্ধির ভুল 

(ক) 
অশুদ্ধ শুদ্ধ অশুদ্ধ শুদ্ধ 
মরগ্যান মরগ্যান অত্যান্ত * অত্যন্ত 
রবিক্দ রবীন্দ্র অত্যাধিক অত্যধিক 
রপশীন্দ্রিয় রসনেন্জিয় জাত্যাতিমান জাত্যতিমান 
প্রমোছুগ্যান প্রমোদোগ্যান পর্যাটন পর্যটন 
যগ্চাপি যগ্ভপি পশ্বাধম পশ্বধম 

(খ) 
অতুগদ্ধ শুদ্ধ অশুদ্ধ শুদ্ধ 
পৃথক ন্ন পৃথগন্ন সনুখ সম্মুখ 
জাগ্রতাবস্থ। জাগ্রদবস্থ! সম্মত সম্মত 
বিছ্যতালোক বিদ্যদালোক সন্তাসী সন্ন্যাসী 
স্থহদগ্রগণ্য * সুহদগ্রগণ্য মণমোহন মনোমোহন 
পরাম্মুখ পরাজুখ জ্যোতীন্দ্র জোাতিরিক্ড 
কিন্বা কিংবা দুরবস্থা] দুরবস্থা 
কিন্বদস্তী কিংবদন্তী অস্তরেন্দ্িয় অন্তরিক্ড্িয 
্বয়ন্বর। স্বযংবর! শিরোগ নীরোগ 
সছাজাত সচ্যে।জাত শিরোখোভ। শিরুশোভ। 


তরুচ্থায়! শুদ্ধ তরুচ্ছায়!), চক্ষুদ্ঘয় শুদ্ধ চক্ষুদ্বয়), চক্ষুরোগ (শুদ্ধ চক্ষ/রোগ), 
প্রভৃতি শব্দ বাংলায় চ[লয়া গিয়াছে--এই জন্য ইহাদিগকে অশুদ্ধ মনে কর! 
এখন আর সম্ভব নহে। 


উচ্চারণগত অন্যাণ্ঠ ভুল 


অশুদ্ধ শুদ্ধ ভাশুদ্বা শুদ্ধ 
অনাটন অনঢন মুখস্ত মুখস্থ 
সাহার্য্য সাহায্য ধণগ্রস্থ ঝণগ্রস্ত 
গর্ধব গর্দত শরত শরৎ 
পিচাশ পিশাচ তড়িত তড়িৎ 
অপগণ্ড অপোগণ্ড উচিৎ উচিত 
পরক্ষ পরোক্ষ ভাগবৎ ভাগবত 
দ্বন্দ নব লক্ষী লক্ষ্মী 
সাস্তনা সাত্বন লজ্জাস্কর লঙ্জাকর 


কিত্রিম কৃত্রিম বিশ্চিক বৃশ্চিক 


৫6 ভাষা প্রবেশ 


বিশ্ববিদ্যালচয়র বানানর ভুল ধারণ 


বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানের ভুল ধারণার জন্যও অনেক সময় বানান ভুল হয়। 
এই ধরনের যে সব ভুল সচরাচর দেখা যায় তাহাদের আলোচনা করা হইল।' 

(ক) সুর্য, আর্ধ, চৌর্য, ইত্যাদি বানানে রেফের পর য ফলা নাই । এইজন্য 
ছাত্রেরা সামর্থ, যাথার্থ ইত্যাদি বানানেও য ফলা বাদ দিতেছে । কিন্ত ইহা 
মারাত্বক ভুল। স্থর্য বানানে রেফাক্রান্ত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব বর্জন কর! হইয়াছে । 
দৈর্ঘ্য, দা, সামর্থ্য, যাথার্থ্য ইত্যাদিতে ভাববাচক বিশেষ্য য প্রত্যয় । এই 
য ফলা বাদ দিলে চলিবে না। অতএন শুদ্ধ বানান হইবে বাথার্থ্য, সামথ্য, 
সৌহার্দ্য, ইত্যাদি। 

(খ) ছাত্রদের ধারণ। বিশ্ববিদ্ভালয়ের নিয়ম অঙ্কযায়ী যত্রতত্র দ্বিত্ব বর্জন 
চলে। এই ধারণ! হেতু মহত্ব, সত্ব ইত্যাদি বানান লেখ হইতেছে । কিন্তু 
বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মে শুধু রেফের পরই ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব বর্জন কর! চলে। অন্থত্র 
চলেনা । অতএব শুদ্ধ বানান মহৎ+ত্ব-মহত্ব, সৎ+ত্ব-সত্ব ইত্যাদি । 

(গ) বিশ্ববিদ্াালয়ের বানান মতে কঙ্কণ, জঙ্গম ইত্যাদি স্থলে কংকণ জংগম 
প্রভৃতি রূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে । ছাত্রের! মনে করে ং এর পর এই ভাবে সংযুক্ত " 
ব্যগ্রন সর্বত্রই সরল হইবে । এই ধারণায় আকাজক্ষ। বানান প্রায়ই আকাংখ! 
লেখা হইতেছে । কিন্ত আকাংখা অশুদ্ধ, আকাজ্ষ। অথবা আকাংক্ষা শুদ্ধ । 


অনুশীলনী 


১। সংযুক্ত অক্ষর দ্বারা প্রকাশ কর: 


(ক) হ+ম-ম? কৃ+ষ ০? 
(খ) উ.+কৃ+যষ-? কৃনব +মন? 
(গ) ত.+র্+উ- ? কৃ7+র্1+অল £ 
(ঘ) এ, +জ- ? ভর 
(ড) হ.+ন- ? ১ 





২। বিশ্ববিগ্াালয়ের পদ্ধতি অস্কুসারে শুদ্ধ কর £ 
আকাংখা, উর্ধ, সৌহাদ? সামর্থ, দাঢ দৈর্ঘ। 
৩। নিয়ের বানানগুলি পরীক্ষা! কর £-_ 


(ক) কৌতুক, কৌতুহল 7 (খ) উজ্জ্বল, কজ্ছজল ; 

(গ) সচ্ছন্দ, সচ্ছল 3 (ঘ) পরিফার, পরিস্ফুট ; 

(ও) কল্যানীয়াযু, কল্যানীয়েমু ;) (চ) আকাক্ষা, পুজ্জানুপুজ্জ, 
(ছ) কড়াকিয়, শতকড়া ) (জ) মুখস্ত, খণগ্রন্ত ; 

(ঝ) মৃগ্রয়, হিরগয় ; (4) হাসি, হাস। 


$ 


৪ | 


ব্যাকরণতাগ &৫ 
নাম ও পদবী গুলি সংশোধন কর £-_ 


কালীদাস, কালীপদ» বন্দোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, শশীশেখর, 
গায়েত্রী; খবিকেশ, রুহিনিকুমার, মধুস্্ধন, শরতচন্ত্র, গিরীশন্ত্র 
দিপালি, দিলিপঃ জনাদ পণ যুখীকা, সবসমা, আরতী, তারতি, স্বরস্বতী, 
কিরনম্মদী ( সন্থি হইবে না) 


(প্রায় পঁচিশটি ভূল আছে) 


স্রেহাম্পদাষু, দর্গাপুর 
২৭শে অগ্রহায়ন 


ম! কনিক।, তোমার পত্র পাইয়াছি। এখানে আপিয়! আমার সাস্ছের 
কিছু উন্নতি হইয়ছে। কিন্তু গিরিনের শারিরিক তেমন ভাল 
যাইতেছে না। মনিকার! বৃহষ্পতিবার গিয়া দীলি পৌছিয়াছে। 
এইমাত্র্তাহার শ্বাশুরীর চিঠি পাঈটলাম। টুলটুলকে খুভ সাবধানে 
রাখিও। চাণ্ড। লাখিয়। স্দিকাসি না হয়। বিষেশ কি? তুমি ও 
অনিমেশ আমাব আশীম নিও এবং বৈভাহিক! মহাশয়কে নমফার 
দিও। ইতি-_ 


আশ্িবাদিক! ম। 


পুনঞ্চ | মনিকারা এলাহাবাদে অহীভূষনের বাসায় এক দিন দেড়ি 
করিয়াছিল। অহী নাকি মান্দ্রাজ বদলি হইয়াছে । ইতি মা। 


পদ প্রকরণ 


প্রথম অধ্যায় 
১। সন্দ ধাতু, বিভক্তি পদ* 
নামবোধক বর্ণমমষ্টিকে নাম বা শব্ধ বল! হয়। যেমন-_গাছ, ফুল, রাম, 


দয় ইত্যাদি । 

ক্রিয়াবোধক বর্ণসমষ্টিকে ক্রিয়া বা ধাতু বলা হয়। যেমন_ফুটু, চল্‌? হাস্‌, 
ইত্যাদি । 

এই নাম এবং ধাতু হইল পদের মুল বা প্রক্কতি বা £০০£। বাক্যে ব্যবহৃত 
হইবার সময় নাম ঝ| ধাতুর সহিত কতকগুলি বর্ণ যুক্ত হয়। বাক্যে ধাতু ব। 
শব্দের উত্তর ব্যবহৃত বর্ণ ব! বর্ণসমষ্টটিকে বিতক্তি বলে।, বাক্যে ব্যবহৃত 
বিতক্তিযুক্ত নাম ও ধাতুকে পদ বলা হয়। 

ধাতুর উত্তর যে বিতক্তি হয় তাহাকে ক্রিয়া বিভক্তি বলে, এবং ধাতু ও 
ক্রিয়! বিভক্ষিযোগে নিষ্পন্ন পদকে বলে ক্রিয়াপদ। এইরূপ শব্দের বা নামের 
সহিত যে বিভক্তি যুক্ত হয় তাহাকে বলে নাম বিতক্তি বা শব্দ বিভক্তি, এবং 
এইতাবে নিম্পন্ন পদের নাম নামপদ । 

যেমন-__গাছে ফুল ফুটিয়াছে-_-এই বাক্যে শব্দমূল হইল গাছ ও ফুল, এবং 
ধাতুমূল হইল ফুটু। কিন্ত বিভক্তি ছাড়া শুধু "গাছ? “ফুল? “ফুট” এই শব্দমূল 
ও ধাতুমূল দ্বার কোন স্পষ্ট অর্থবোধ হয় না; ত।ই “গাছ” শবেের সঙ্গে নাম- 
বিভক্তি এ? যোগ করিয় “গাছে? নামপদ এবং “ফুট ধাতুর সঙ্গে ক্রিয়াবিতাক্ত 
ইয়াছে" যোগ করিয়। “ফুটিয়াছে, ক্রিয়াপদ গঠিত হইল । 


২1বাকা ও পদ 


প্রত্যেক বাক্যেই কাহারও সম্পর্কে কিছু বলা হয। নামপদের সাহায্যে 
বাক্যে কোনে বস্তু ব! বিষয়ের উল্লেখ হয়; এবং ক্রিয়াপদ সাহায্যে সেই বস্তব 


* ইংরেজি ব্যাকরণে শব্দ ও পদে পার্থক্য নাই_ ইংরেজিতে শব্দও */০91, পদও ৬৮০: 
কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণে শব্দ ও পদ পূথক। পদগঠন বিময়ে বাংলা সংস্কৃতেরই অনুমারী_অথাৎ 
ইহারই মত সংশ্লেষণমূলক (55060680)। সেখানে মূল (7০০৫) এর সঙ্গে বিভক্তি (17)976190) 
সংশ্লিষ্ট হইয়! পদ হয়, ইংরেজিতে এইরূপ সংগ্রেবণমূলক পদসাঁধন প্রণালী নাই এবং এইজন্য শব্দে পদে 
পার্থকযও নাই । 1১:57১০0511107ই সেখানে কারক বিভক্তির কাজ করে, এবং-৫৫,-% প্রভৃতি অতিরিক্ত 
ছু" একট! বর্ণ সাহাষে; ক্রিয়ার মকল অবস্থা বোঝানে! যায়। 


ব্যাকরণভাগ ৫৭ 


বা বিষয় সম্পর্কে যাহ! বলার তাহ! বলা হইয়া! থাকে । এই ভাবে বাক্যে মুখ্য 
পদ হইল মাত্র ছুইটি__ 
(১) নামপদ (বিশেষ্য বা সর্বনাম -বৈ০৪। বা চ1000810 )১ 
এবং, (২) ক্রিয়াপদ (৬০০১ )। 
এই ছুইটি মুখ্যপদের অর্থ অধিকতর স্প্ করিবার জন্য অথ্ব। বাক্যমধ্যে 
বিভিন্ন পদে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আরে! ছুই প্রকার পদের ব্যবহার হয়__ 
(৩) বিশেষণ (নাম বিশেষণ ₹৪৭16০056 ) 
(ক্রিয়া বিশেষণ _ 9৫৮60 ) 
(ভাব বিশেষণ ₹ ৪৮০7১) 
(৪) অব্যয় ( পদান্বয়ী অব্যয় [07160009516101) ) 
(সমুচ্চয়ী অবায় ₹ ০0210000102 ) 
( অনন্ব়ী অবায় _11651)00107 ) 


৩1 পদবিভ্ভাগ 
ক। বিশেষ্য 


যে পদে কোন কিছুর নাম বুঝার তাহাকে বিশেষ্যপদ বলে। বাংল।য় 
বিশেষ্যপদের ছয়টি বিভাগ স্বীকার কপ] খায় |*" 

(১) সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য (০7০৩৮ ও )- কোন নাম যখন 
সেই জাতীয় ব্যক্তি বস্তু ইত্যাদির মদ্যে কোন একটিকে নির্দিষ্ট বা বিশেষ করিয়। 
বুঝায় তখন সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য হয়। যেমন £ | 

ব্যক্তি বিশেষের নাম-_রাম, শ্যাম, জন, হেনরি ইত্যাদি । 


* ইংরেজি ব্যাকরণেব সাদৃগ্ঠেই বাংলায় বিশেষ্বের বিভাগ কল্পনা কর! হইযাছে, তবু ইংরেজি ও 
বাংলায় বিশেষের বিভাগ পদ্ধতি এক নহে। বাংলা ব্যাকরণে ব্)ভ্তি, বস্তু, জাতি, স্থান, কাল, 
গুণ,ভাব, অবস্থা, ক্রিয়। প্রভৃতি বহু ভাগে বিশেম্তকে ভাগ করা হয়। এইজন্য বাংলায় ণ্রাম' 
ব্যক্তিবাচক বিশেগ্, “অযোধ)' স্বানবাচক ৰিশেষ্য, তাজমহল" বস্তবাচক বিশেষ্া_ কিন্তু ইংরেজিতে 
সবগুলিই 179050 19:০৩2 বলিয়া 1১196115981 আবার ইংরেজীতে “তাজমহল” 17০9062 
10010, “বই” 00000500 17001], জল" 1১120015100৮2, কিন্তু বাংলায় সবগুলিই কোন ন। 
কোন বস্ত বুঝাইতেছে বলিয়! বন্তবাচক বিশেদ্য। 

যদ্দি ইংরেজি বিভাগকে কার্ষতঃ গ্রহণ কর| যায়, (আমরা তাহাই করিযাছি ) তবে 0:0001605 
০৪০ এর শ্রেণী বিভাগে বাংলায় যে পরম্পবান্তর্বতিত্ব (02093 01515195.) ঘটিয়াছে, তাহা 
অনেকটা খগ্ডন হয় । ইংরেজি £05079০% ০৬মকে এখন বাংলায় গুণ, ভাব, অবস্থা এই তিন এবং 
কাধ লইয়] মোট চার ভাগে ভাগ করা হইতেছে; ইহারই বা প্রয়োজন কি? শুধু ভাব বলিলেই 
ত প্রথম তিনটির কাজ মিটিয়া যায়। তবে ইংরেজি 41১5850চ নি০৮ হইতে ক্রিয়া ব| কার্যবাচক 
পদগুলিকে পৃথক করিয়া লওয়। ভাল ; কেনন! ভাব ও কার্ধ এক নহে, কার্ধ যে অর্থে ভাব, সেই 
অর্থে শব্দ মাত্রেই ভাব (০0180601)। 





পট স্পা পপি পপ 


€৮ ভাষ৷ প্রবেশ 


বস্ত বিশেষের নাম--( শাস্ত্র, গ্রন্থ, স্থাপত্য, প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদি ইহার 
অন্তর্গত হইবে )-_সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান, বাইবেল, কোরান, রামায়ণ, তাজ- 
মহলঃ পিরামিড, কলিকাতা বিশ্ববিগ্ালয়, রেড ক্রুশ, রামকুষ্চ মিশন, ব্যান্ধশাল 
কোট ইত্যাদি । 

স্থান বিশেষের লাম_-( দেশ, নদী, পর্বত, বন্দর ইত্যাদির ভৌগোলিক 
নাম ইহার অন্তর্গত হইবে )-_-এশিয়া, আফ্রিকা, সাহারা, বিদ্ধাঃ হিমালয়, 
সিংহল, ম্যাকমোহন লাইন, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, ডায়মণ্ড হারবার 
ইত্যাদি। 

কাল বিশেষের নাম_ রবি, সোম, অগ্রহায়ণ, গ্রীষ্ম, শরৎ উনবিংশ 
শতাব্দী, মোগল আমল, ১৯৪৭ ইত্যাদি । 

বিষয় বিশেষের নাম--( ঘটনা, অবস্থা ইতাদি ইহার অন্তর্গত হইবে) 
-_ সিপাহী বিদ্রোহ, ফরাসী বিপ্রব, ছিয়াত্তরের মন্বস্তরঃ বঙ্গভঙ্গ, পুরস্কার বিতরণী 
কালাজ্বর, ওলাউঠ! ইত্যাদি । 

(২) জাতিবাচক বিশেষ (0925259%) [₹০০৯)__কোন নাম যখন 
সাধারণভাবে এক জাতীয় সকল বস্ত্রকেই বুঝায়, বিশেষভাবে কোন একটিকে 
বুঝায় না তখন জাতিবাচক বিশেষ্য হয়। যেগন__বালক, বই, পাখি, নদী, পথ, 
গ্রাম, স্কুল, কলেজ, কলা, আম, লেবু, কাপড়, জাম!, বালিশ, বাসন, ঘটি, বাটি, 
মা, দাদা, হিন্দু, মুদলমান, মজুর, চাষী ইত্যাদি। 

(৩), সমষ্টিবাচক বিশেষ্য (0:০115০88৮৩ টি০5৪৫)- কোন নাম 
দ্বারা সমগ্রভাবে কোন এক জাতীয় বস্তুর সমষ্টি বুঝাইলে তাহাকে সমষ্টিবাচক 
বিশেষ্য বল। হয়। যেমন--সভা, সমিতি, সমাজ, শ্রেণী, সম্প্রদায়, পঞ্চায়েৎঃ, 
কমিটি, বোর্ড, জুরি, নংঘ, দল, জনতা, পল্টন, নৌবহর, বিমানবাহিনী, 
লোকারণ্য, করিযৃথ ইত্যাদি। 

(৪) উপাদানবাচক বিশেষ (1565৮1৭1 ও )_-যে : সকল 
গণন! করা যায় না, শুধু পরিমাপমাত্র করা যায় তাহাদের নামকে উপাদানবাচক 
বিশেষ্য বলে। যেমন--জল, বায়ু, মাটি, আট, তেল, চিনি, ময়দ|, পাথর 
কয়ল! ইত্যাদি। 

(৫) ভাববাচক বিশেষ্য (5562506 খি০৪2)-_-ভাববাচক বিশেষ্য 
দ্বার! কোন কিছুর ওণ, ধর্ম, ভাব, অবস্থা! ইত্যার্দি অভিহিত হয়। যেমন-__য়1, 
ক্ষমা, বিছ্া, প্রতিভ1, মনীষ), বিনয়? ক্রোধ, শৈত্য, উত্তাপ, দুঃখ, সখ, স্বাস্থ 
শাস্তি, তৃপ্তি, তুষ্টি ইত্যাদি । 

(৬) ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য (৮52951 ০০১ 0980৫) 
কোন নাম কোন ক্রিয়া বা কার্যের নাম বুঝাইলে তাহাকে ক্রিয়াবাচক 
বিশেষ্য বলে। 


ব্যাকরণভাগ ৫৯ 


যেমন-__দর্শন, গমন, ভে।জন, পঠন, পাঠন, হওয়া, দেখা, বলা, চলা, ধর! 
ইত্যাদি । 


খ। সব্বনাঁস 


যে পদসকল নামের স্থলে ব্যবহ্ৃত হইতে পরে, তাহাকে সর্বনাম বলে। 
যেমন__আমি, তুমিঃ সে, উহা ইত্য।দি। “আমি” কথাটি যেকোনো বক্তাই 
নিজেকে বৃঝাইবার জন্ত ব্যবহার করিতে পারে? এইরূপ “তুমি” কথাটি যাহাকে 
বল! হইতেছে এইনপ যে কোনো ব্যক্তি সম্পর্কেই ব্যবস্ৃত হইতে পারে। 
আবার আমিও নয়, তুমিও নয় এইরূপ যে কোনে! ব্যক্তি সম্পর্কে “সে? এবং 
যে কোনে! বস্তু সম্পর্কে ইহা” ব্যবস্বত হইতে পারে । এইভাবে এই কথাগুলি 
সকলেই নাম বলিয়। ইহাদের নাম সর্বনাম। 

ইংরেজি ব্যাকরণে বল! হয়, সর্বনাম বিশেষের পুনরুক্তি নিবারণের জন্য 
ব্যবহৃত হয়। সর্বন্মম সম্পর্কে এই ব্যাখ্যা সত্য, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ নহে। 
যেমন-_রাষ ভাত খাইয়াছে। রাম এখন স্কুলে যাইবে । রামের সঙ্গে শ্যাম 
যাইবে । এই বাক্যত্রয়ে শ্রুতিকটুতা নিবারণের জন্ত আমরা বলি, রাম ভাত 
খাইয়াছে। সে এখন স্কুলে যাইবে । তাহার সঙ্গে শ্যাম যাইবে । কিন্তু বিশেষ্যের 
পুনরুক্তি নিবারণ ছাড়াও সর্বনাম ব্যবহার হয। এবং সেই ধরনের প্রয়োজনই 
বেশী ! যেমন_-আমি কোবাও ঘাইব না। তুমি কোন দিন আগিয়াঙ্ধ? তার! 
হাটিম! টিম টিম, তাবর। মাঠে পাডে ডিম । সব ভাল যার শেব ভাল। এই 
সব বাক্যে সর্বনাম বিশেষ্যের অপেক্ষা না রাখিয়াই ব্যবহৃত হইয়াছে। 

সর্বনাম পদকে নিয়লিখিত শ্রেণীসমূহে ভাগ করা হইয়াছে £- 


(১) পুরুষবাচক (১55০৭৪1)-_ভামি, তুমি, সে। এবং ইহাদের 
সমার্থক মুই, তুই, তোমরা, আপনি, তিনি ইত্যাদি পুরুষবাচক সর্বনাম 11 


(২) নির্দেশক বা নিশ্চয়সুচক (96079703080৬6)--এ, ইহ! উহ! 
ইনি, উনি, এটা১ সেটা প্রভৃতি নিকটে বা দূরে অবস্থিত কোনো কিছু নির্দেশ 
করে বলিয়। ইহার! নির্দেশক সর্বনাম । 

এ, এটা, ইহা, ইনি প্রভৃতি নিকটের কিছু বুঝাইতেছে বলিয়৷ ইহারা শিকট 
ব1 সামীপ্যস্চক নির্দেশক সর্বনাম । 

বাংলা নির্দেশক সর্বনামগ্ুলির সঙ্গে নির্রেশিক গ্রত্যয় (8100169) টা, টি, 
খান।, খানি গ্রভৃতি ব্যবহার হইতে পারে । যেমন--এট!, ওটা, এটি, ওখানা, 
ওখানি, সেখানি ইত্যার্দি। 


1এক অর্থে নকল সর্দনামই পুকযবাচক | এবং সকল বিশেষ্যুও পুক্ষবাচক। 


ঙও ভাষ! প্রবেশ 


(৩) অনির্দেশক ব। অনিশ্চয়সূচক (1246885 )__কেহ, 
কেউ, কিছু ইত্যাদি সর্বনাম অনিশ্চয়তা প্রকাশ করে বলিয়া ইহাদ্দিগকে 
অনিদেশক বা অনিশ্চয়স্চচক সর্বনাম বলে। ? 

যেমন-বইটি নিশ্চয়ই কেহ নিয়াছে। কিছু বলিবে কি? কাহাকেও 
একথা বলিও না। 

(৪) প্রশ্নবাচক সর্বনাম (166:০86৮৪)--কি, কোন, কাহারা 
ইত্যাদি সর্বনাম প্রশ্ন জিজ্ঞাপায় ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহারা প্রগ্নবাচক সর্বনাম । 

(৫) সাকল্যবচক (72০1595৮)-_সব, সকল, উভয়, সমুদয় প্রভৃতি 
সর্বনাম একত্রে একাধিক ব| অনেক বুঝায় এইজন্য ইহাদিগকে সাকল্যবাচক 


সবনাম বলে। 
(৬) আত্মবাচক (86৪6২£৮৪)_ নিজে, আপনি, স্বয়ং প্রভৃতি 


সর্বনাম অন্তের অপেক্ষা না রাখিয়া আত্ম বা নিজকে বুঝায। এইজন্। ইহার! 


৮৮৮ || 
* সপেক্ষ বা সংযোগবাচক (হ২51518৮০)- যে, যিনি, যাহা 


ইত্যাদি সবনাম দুই বাক্যকে সংযুক্ত করে বলিয়! ইহারা সাপেক্ষ বা সংযোগ- 
বাচক সর্বনাম | যেমন £ 

যে কথা শুনিবেনা, সে মার খাইবে। যাহা হজম হইবে না তাহা! 
খাইবেনা। যিনি দেশের জনসাধারণকে তালবাসেন তিনিই প্রকৃত 
দেশপ্রেমিক । 

৮) ব্যতিহারিক বা পারস্পরিক (8২6০1১৮০০৪1) এতে-ওতে 
ওর1-ওরা, এইসব স্র্বনামের দ্বিত্ব ব্যবহারে পরস্পরে এই অর্থ প্রকাশ করে। 
ইহারা ব্যতিহারিক বা পারস্পরিক সর্বনাম । যেমন £ 

এতে-ওতে খাপ-খায় না; ওর1-ওরাই কাজটা সেরে ফেলেছে । 
গ। ক্রিয়। 
যে পদ দ্বারা কোনো কিছু কার্য বা ঘটনার সংঘটন বুঝায় তাহাকে ক্রিয়াপদ 
বলে। যেমন-_যাই” খাই, খায়, হয় হইতেছিল, ঘটিবে, ঘটিত ইত্যাদি। ধাতুর 
উত্তর ধাতুবিভক্তি যোগ করিয়। ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। 


০ সিসির আত 





শশী শীশীশাশীশীন 











"আমি? বলিতে বস্তা নিজেকে বুঝাইলেও ইহা আত্মবাচক সর্বনাম নহে। আত্মবাচক সর্বনাম 
স্বকীয়তা বা স্থকতৃত্বের উপর জোর পড়িবে । ইহা নাধারণ পুক্ষশাচক নর্ববাম। উংরেজি 1, এবং 
40501? এর অর্থগত পাক) মনে রাখিবে 
১ বইটি নিজে নিজে পড়। আপন। আপনি বলিল। এই সব ক্ষেত্রে দ্বিত্ব সর্বলামগুলিকে 
ব্তিহারিক ব!পারম্পরিক সর্বাম না বলাই ভাল। পারস্পরিক হইতে হইলে বস্তু বা ব্যক্তি 
একাধিক হইতে হইবে, কিন্ত এখানে নিজে নিজে ও আপন! আপনি অর্থ যথাক্রকে ০০7৪৩] ও 
1১87756]1--অথাৎ 161163015৩ 7280505 ব1 আত্মবাচক সর্বনাম। 


ব্যাকরণভাগ * ৬১ 


ক্রিয়াপদ্র বাক্যমধ্যে বিশেষ্যাদি পদ সম্পর্কে কিছু বলে। প্রকৃতপক্ষে 
ক্রিয়াপদ দ্বারাই বাক্যের ভাবটি সম্পৃণ হয়। অন্য কথায় বলা যায় ক্রিয়াপদ 
ছাড়া বাক্যই হয় না। তবে বাংলা 9356৬ বাক্যে ক্রিয়াপদ প্রায়ই উহ 
থাকে । ৮ ৪ 

যেমন--রাম ভাল ছেলে । এখানে হয় ক্রিয়া উহ আছে। ইংরেজিতে 
[910 9 & 2০০৫. 1১০৮, হিন্দীতে “রাম অচ্ছ। লড়ক! ছৈ।৮ এ সব স্থলে 
ও বা হৈ ক্রিয়া বাদ দিলে বাক্য অশুদ্ধ হইবে, কিন্ত বাংলায় রাম হয় ভাল 
ছেলে বাঁ রাম ভাল ছেলে হয় এই ধরনের বাক্য রীতিবিরদ্ধ হইবে। 
অবাঙ্গালীরা বাংল। বলিবার সময় ক্রিয়াপদে প্রায়ই এই ভূল করে, যেমন- রাম 
বড়ো ভালে ছেলে আছে, রাম এখানে না আছে। 

বাংলাতেও ৮০০১ ০1১০, সব সময় উহ্থ থাকে না। যেমন-এখন কট! 
বেজেছে? পাঁচট। হবে । অবশ্য এখনে অন্মানের ভাবট। স্পষ্ট । এই 
অন্গমানের ভাব থাকিলেই বাংলায় ৮০:1১ %০ 1১০ উহ হয় না। যেমন-_-শভায় 
কত লোক হয়েছে ? হাজার খানেক হবে । 


ঘ। বিশেষণ 


[যু পদ অন্ত পদের গুণ, ধম বা অবস্থ। প্রকাশ করে তাহাকে বিশেষণ 
বলে। 


বিশেষণ চার প্রকার 2- 


(১) নামবিশেষণ (বিশেষ্য ও সবনামের বিশেষণ )। 
(২) ক্রিয়াবিশেষ্ষণ 

(৩) বিশেষণীয় বিশেষণ 0৮615 

(8) অব্যয়ের বিশেষণ 


(১) নামবিশেষণ নামপদ অর্থাৎ বিশেষ্য ও সর্বনামের গণটি প্রকাশ 


করে। যেমন £ 
বিশেষ্যের বিশেষণ_-লাল ফুল, ছোট পাতা, গ্রহীন জল, নিবিড় 
অরণ্য, দুস্তর সমুদ্র, দুর্দান্ত পরাক্রম, নাম-না-জান। পাখি, ছুগ্ধফেননিভ 
শ্যা, বীণাবিনিন্দিত ক ইত্যাদি । 
সর্বনামের বিশেষণ--ছো 9 . আমিটা সব সময়ই ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত 
থাকে, আর বড় আমি সেই স্বার্থের গণ্ডি ভেঙ্গে নিজেকে জগতে ব্যাপ্ত করে 
দিতে চায়। 


৬২ ভাব। প্রবেশ 


(২) ক্রিয়াবিশেষণ ক্রিয়া! কিরূপে কখন, কোথায় ঘটে, তাহা গ্রকাশ 
করে। যেমন-_ধীরে চল। সাবধানে থাকিবে। গুরণামপুর্বক নিবৈদন। 
সত্বর উত্তর দিও। মুক্মূন্ছ ব্জপাত হইতেছে। ক্রমশঃ জানিতে পারিবে । 
সম্প্রতি কলেরার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে । হুন্হন্‌ করিয়া ছুটিতেছে। হে! 
হে! করিয়া হাসিয়! উঠিল । 

(৩) বিশেষণীয় বিশেষণ বিশেষণের গুণ, অবস্থা, পরিমাণাদি 
প্রকাশ করে। যেমন-খুব ভাল ছেলে । অতি উত্তম কথা। কী হুন্দর দৃশ্ঠ । 
কত বড় মাছ। বেশ জোরে হাটে। বড় ধীরে চলে। 

বিশেষণীয় বিশেষণকেও দুই ভ।গে ভাগ করা যায় £ 

নামবিশেষণীয় বিশেষণ_-অতি সুন্দর ছবি। বড ভাল প্রস্তাব। মহ! 
পরাক্রম সেনাপতি । 

ক্রিয়াবিশেষণীয় বিশেষণ-খুব ধীরে চল। অতি সাবধানে থাকিবে। 
বড় ভাল বলিয়াছ। কা চমত্কার মানাইয়াছে। 

(8) অব্যয়ের বিশেষণ-__যে বিশেষণ অব্যয়ের অর্থ বিশেষ করিয়া দেয় 
তাহা অব্যয়ের বিশেষণ । যেমন-ঠিক যেন একটা! বাঁদর । (ঠিক পদটি “যেন, 
অব্যয়পদকে বিশেষিত করিতেছে )। প্রায় তারই মত দেখতে (প্রায় পদটি 
“মত; অব্যয়পদকে বিশেষিত করিতেছে )। 

কতকগুলি সর্বনাম বিশেষ্যের পূর্বে বিয়া উহ্বাদিগকে বিশেষিত করে। 
ব্যাকরণে এইগুলিকে অর্বনামীয় বিশেষণ বলা হয়। যে, সেঃ এ, ও, 
অই, অতঃ কয়, কতক, কোন্‌, কিছু, সব, যেমন, উভব, অন্য, অন্ঠতম, 
অমুক, যত, তত ইত্যাদি সর্বনামীয় বিশেষণ। 

সর্বনামার ধিশেষণগুলি মামবিশেষণ, বিশেষণীয় বিশেষণ এবং ক্রিয়াবিশেষণ 
রূপেই ব্যবহার হয়। যেমন_যেমন কর্ম তেমন ফল। এখাছন “যেমন, 
«তেমন নামবিশেবণ। যেমন দয়।লু তেমন মৎ। এখানে £যেমন* €তমন? 
বিশেষণীয় বিশেষণ । যেমন চেয়েছে তেমন পেয়েছ। এখানে, “যেমন? 
তেমন, ক্রিয়াবিশেবণ । 

সর্বনামপদের মত অব্যয়পদও বিশেষণ বূপে ব্যবহার হয়। 
অব্যয়পদ প্রধানতঃ ক্রিয়াবিশেষণ রূপেই ব্যবহৃত হয়। কোন কোন জময় 
নামবিশেষণ রূপেও অব্যয়ের ব্যবহার আছে । 

হঠীও বৃষ্টি আসিল। চারিদিক খা! খ! করিতেছে । টং ঢং করিয়! ঘণ্টা 
পড়িল। এই সব বাক্যে অব্যয়পদ ক্রিয়াবিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। 

হঠাৎ বাবু। ধিক জীবন। (এমন ধিকৃু জীবনে প্রয়োজন কী?) 
এই সর্ব বাক্যে অব্যয়পদ নামবিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়া! থাকে। 


পপ শম্পা 7 স্পা শা াপিপিশেসিশি 


ব্যাকরণভাগ ৬৩ 


*বিভক্তিযুক্ত সন্বন্ধপদ বিশেষ্যের বিশেণরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন 
মনের মান্ব, সোনার হার, হরিণের শিং, সখের প্রাণ, গড়ের মাঠ, যখের £ 
ধন, সখের পায়রা, টাকার কুমীর | ৬ 

সংখ্যাবাচক ও ত্রমবাচক শব্দের বিশেষণ রূপে 
ব্যবহার 


(ক) সংখ্যা বা পরিমাণবাচক শব্দ বিশেষ্যের পূর্বে বসিয়া! সংখ্যা বা 
পরিমাণ বুঝাইলে তাহাকে সংখ্যাবাচক বিশেষণ বলে । 

যেমন, বার মাস। সাতবার । নবগ্রহ। পঞ্চাশটি আম। একহাজার 
সৈম্ত । সহস্র যোজন। পাচ সের দুধ । ছুইহাত লাঠি। 

(খ) ক্রমবাচক শব্দ বিশেষ্যের পূর্বে বসিয়! পর পর থাকা বা ধারা- 
বাহিকত। বুঝাইলে তাহাকে ক্রমবাচক বিশেষণ বলে । 

যেমন, পয়লা তারিখ । তৃতীয় অধ্যায়। পঞ্চম শ্রেণী। বিংশ শতাব্দী । 
অশীতিতম বৎসর | তের নম্বর বাড়ি। সাতুই ফাল্তুন। ১৪৪ ধার! । 


ঙ। অব্যয় 

লিঙ্গ বচন কারকে যে পর্দের কোন ব্যয় বা বিকার হয় না তাহাকে অব্যয় 
পর্দ বলে ।* 

বাক্যে ব্যবহৃত হইবার সময় অন্তান্ত পদ বিভর্তিযুক্ত হইয়!» 
বা লিঙ্গ বচন অক্্যায়ী প্রত্যয় গ্রহণ করিয়। কমবেশি পরিবতিত হয়। 
অব্যয়পদে এইবনপ পরিবর্তন হয় ন অর্থাৎ অব্যয়ের উত্তর বিভক্তি বসে না, 
পুং স্ত্রী ক্লীবলিঙ্গে আকার এক থাকে । যেমন, আঃ, কি মুস্কিল! হঠাৎ 
দেখা হইয়া গেল। বরং আমিই যাইব। এখানে আঃ, হঠাৎ, বরং প্রভৃতি 
পদ বাক্যের ভাবপ্রকাশে সাহায্য করিয়াছে, কিন্ত কোনরূপ বাক্যেই ইহাদের 
ব্ূপের কোন পরিবর্তন হইবে না। 





* বলা বাহুল্য ইহ! সংস্কৃত ব্যাকরণের সংজ্ঞা । বাংলায় এই সংজ্ঞা পুরোপুরি খাটে না। 
বায় বিদ্যানিধি যোগেশচল্জ বিতর্ক কবিয়াছিলেন, এই সংজ্জাতে বিশেষণকেও ত অব্যয় বলিতে 
হয়। কেন না, বাংলায় ছেলেটিও ভাল, মেয়েটিও ভাল অর্থাৎ বিশেষণের লিঙ্গ বচন কারকে 
বিকার নাই। হ্রপ্রসাদ শান্ত্রী বলিয়াছেন, কোনো স্থবুদ্ধি বালক যদি প্রশ্ন করে “কেশব আম 
থায়' এই বাক্যে “কেশব” ও “আম? অব্যয় কেন হইবে না, তবে ব্যাকরণকারেরা অবাক । 

ইহা ছাড়াও এই সংজ্ঞার অন্যতব ক্রটি আছে। বিশেষ্য বিশেষণ ক্রিয়া! প্রভৃতি পদের 
অর্থগত ভাগ, কিন্ত অব্যয় আকৃতিগত ভাগ । অর্থের দিকে চাহিয়! অব্যয়ের বিভাগ করিতে 
গেলে ইংরেজি ৮751১০316০১ 0০7050০000১ [5015০80এর বাংল! নাম দিলেই অনেকটা! 
কাজ চুকিয়া যায়__তারপর যেগুলি থাকে তাহা! প্রায়ই ক্রিয়াবিশেষণ রূপে ব্যবঙৃত, অর্থাৎ 
ইংরেজি ব্যাকরণের খাঁটি ৪৮৩১। 
টি আলোচনায় আমর! সংস্কৃত ও ইংরেজিমতের একটা সমস্বয় করিবারই চেষ্টা 

| 


ব্যাকরণ-_& 


৬৪ ভাষ! প্রবেশ 


অর্থের দিক হইতে ধরিলে অব্যয়পদ চাবর্রিভাগে বিভক্ত । ইহার] 

(১) বিশেষণ ও ক্রিয়াকে বিশেষিত করে (80979) 

(২) বাক্যণ্বা পদ সংযোজনা ও বিযোজনা করে (9073101706190) 

(৩) বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের সহিত অন্য পদের সম্বন্ধ বুঝায় 
(7019009916107) ৪770. 1009৮-1)09161028): 

(৪) মনের হঠাৎ-আবেগ প্রকাশ করে (20691901920) 1% 


(১) বিশেষক অব্যয় 
যে অব্যয় বিশেষণ ও ক্রিয়াপদকে বিশেষিত করে তাহাকে বিশেষক 
অব্যয় বল! যায় । এইগুলিকে ক্রিয়াবিশেষণ এবং বিশেষণীয় বিশেষণও 


বলা চলে । ? 
অতি, অতীব, যৎপরোনাস্তি, অতিশয়, খুব প্রভৃতি বিশেষণ বিশেষক। 


হঠাৎ পুনরায়, প্রায়, প্রায়ই, কদাচ, কবে ইত্যাদি ক্রিয়াদিশেষক | 
(৬ সংযোজক অব্যয় 


যে অব্যয় ছুই পদ ব| বাক্যকে যুক্ত করে তাহাকে সংযোজক অব্যয় বলে। 
5 এবং, আরও, বরং? তবু, পরস্ত, তুবা, যেহেতু? কেননা, ফলত) 
স্বতরাং ইত্যাদি সংযোজক অব্যয় । 


* এই বিভাগ মূলতঃ যোগেশ বিদ্যানিধি কৃত। 

1 বিশেষণের আলোচনায় এই জাতীয় পদকে বিশেষণীয় বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণ বল 
হইয়াছে। বাংল! ভাষার ব্যাকরণকারেবা সকলেই ইহাদিগকে যুগপৎ অব্যয় এবং বিশেষণ 
বলিয়াছেন । বিছ্যানিধি মহাশয়ও এই সন্কট অনুমান করিয়াছিলেন। “সংস্কৃত ব্যাকরণের 
সংজ্ঞা ঠিক রাখিলে বিশেষণকে অব্যয়মধ্যে ধর! কর্তব্য ।” কিন্তু বলা বাহুল্য তিনি স্বয়ং এই 
“কর্তব্য” পালন করেন নাই। 

বিশেষণপদ (৪16০6%৩) নামপদেব গুণ (৫9811) প্রকাশ করে; কিন্তু বিশেষণীয় 
বিশেষণ গু৭ প্রকাশ কবে না, গুণের তারতম্যাদি প্রকাশ করে মাত্র? সেইরূপ ক্রিয়াবিশেষণও 
ক্রিয়। ঘটবার ধবন (1০৭০) ইত্যাদি প্রক'শ করে। অর্থাৎ বিশেণ 0817 করে এবং 
ক্রিয়াবিশেষণ বা বিশেষণীয় বিশেষণ 10019ি করে । এই দিক হইতে 40)5০৮৮০এর সহিত 
£0০১এর পার্থক্য আছে। 

এইবার বাংলায় খাঁটি 4৩০০১ কোন্‌ গুলি চিনিয়া লইতে হইবে । অনেক সময় 
বিশেষণপদ (যাহা আসলে নামপদের বিশেষক ) বিশেষণীয় বিশেষণ বা ক্রিয়াবিশেষণ এর 
মত ব্যবহার হয় যেমন, ভাল নাচে, প্রবল কম্প দিয়! জ্বর উঠিল, ইত্যাদি। কিন্তু 


হঠাৎ হুর আসিল, খুব ভাল নাচে ইত্যাদিতে হঠাৎ, থুব প্রভৃতি পদ খাঁটি ৪৫৮০১, ইহারা 
নাম বিশেষকরূপে ব্যবহৃত হয় না! এইরখাটি ৪৭৬:৮গুলির প্রত্যয়, বিভক্তি যোগেও কোন 


বিকার হয় না। 
বাংল! ভাষায় বিশেষণেরও বিকার হয় না, আবার হয়ও--“হন্দরী বালিকা? বাংলায় 
অচল নহে। এইজন্য বাংলায় খাঁটি ৪৫৮০:৮কে (বিশেষণীয় বিশেষণ ও সর্বনামজাত বা! 


অস পিক! ক্রিয়াজাত ক্রিয়াবিশেষণ ছাড়! সকল ক্রিয়াবিশেষণ ) অব্যয় বলাই সঙ্গত | - 


ব্যাকরণভাগ ৬ 


,€৩) পদান্বয়ী অব্যয় 

বাক্যে নাম বা সর্বনাম পদের সহিত অন্য পদের সম্বন্ধ বৃঝাইতে যে 
'অব্যয় ব্যবহার হয় তাহাদিগকে পদান্বয়ী অব্যয় বলে। দ্বারা, করিয়া, হইতে, 
থেকে, চেয়ে, অপেক্ষা, ঠাই, নিকটে, বিনা, হেন, মতন, যেন ইত্যাদি ।* 


€(8) আবেগ প্রকাশ 

পদের কিংবা বাক্যের সহিত আবেগ প্রকাশক অব্যয়ের বিশেষ সম্বন্ধ 
নাই। সম্বোধনে, পাদপুরণে ও আকম্মিক আবেগাদি প্রকাশ করিতে এই 
অব্যয়ের ব্যবহার হয়। 

আঃ১ উঃ» অ] মোলে।, ইস্»-কী ভয়ানক, মাগো, ওরে বাবা, ওহে, ওগো 
ইত্যাদি । 


অনুশীলনী 


(ক) 
১। শব্দ ও ধাতুর উত্তর বিভক্তি যোগে কিভাবে পদ গঠিত হয় তাহা 
উদ্দাহরণ সহ বর্ণনা কর । 
২। ইংরেজি ব্যাকরণে পদ আছে কি? 
৩। বাক্যে নামপদ ও ক্রিয়াপদের কার্য কিব্যাখ্যা কর। বাংলায় 
ক্রিয়াপদ ছাড়াও যে বাক্য হইতে পারে তাহা দেখাও । 


(খ) 

৪| বিশেষ্য কয় প্রকার? কিকি? প্রত্যেকটির উদাহরণ দাও । 

নিম্নের কোন্টি কোন প্রকার বিশেষ্য বল-- 

বিশ্ববিদ্ভানয়,। কলিকাত। বিশ্ববিদ্ভালয়, লেংড়া আম, চড়ুই পাখি, 
কুতুবমিনার, হিন্দুমহাসভা, বিমানবাহিনী, গ্রাগুগ্রাঙ্ক রোডঃ স্বাদেশিকতা, 
চর্বচ্ষ্ালেহপেয়, পুরস্কার-বিতরণী, মরুভূমি, সাহারা, মনীষা, মনীষী, 
পেনিসিলিন, কুইনিন। | 

বাংলায় কাবক বোধক' ব! অগ্ঠ অর্থবোধক অনুসর্গগুলি এই পর্যায়ে পড়ে । ইংরেজি 
ঢ:60931000 এর সঙ্গে ইহাদের ব্যবহারিক পার্থক্য আছে। 7:61033607 শব্দেব পুর্বে 


বসে, কিন্ত ইহারা পরে বসে-_এই জন্য ইহারা 2£519991019৬. নয়ঃ 703-199386102. 7১:০0০৩%- 
0 এর মত শব্দেব পূর্বে ইহাদের ব্যবহারের দৃষ্টান্ত বিরল। 








৬৬ ভাষা প্রবেশ 


নির্দেশ £_ বিশ্ববি্ভালয় জাতিবাচক বিশেষ্য, কিন্তু কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্ালয় সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য । লেংড়া আম, চড়ুই পাখি ইত্যাদি সংজ্ঞা- 
বাচক নহে, জাতিবাচক বিশেষ্য । হিন্দুমহাসভা সমষ্টিবাচক বিশেষ্যও হইতে ' 
পারে, তবে প্রতিষ্ঠানের নাম বলিয়! সংজ্ঞাবাচক বলাই ভাল। পেনিসিলিন, 
কুইনিন ইত্যাদি দ্রব্যবাচক বিশেষ্য, ষধের নাম ধরিলে সংজ্ঞাবাচকও, 
বল! চলিবে । 


(গ) 


«| সর্বনাম কি সর্বদাই বিশেষ্যের পুনরুক্তি নিবারণের জন্য ব্যবহৃত, 
হয়? না হইলে তোমার বক্তব্যের সমর্থনে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দাও । 

৬। সর্বনামের শ্রেণী বিভাগ কর। 

৭। (ক) আত্মবীচক সর্বনাম বলিতে কি বোঝায় ? “আমি” আত্মবাচক 
সর্বনাম কি না বল। 

খে) ব্যতিহারিক সর্বনাম কাহাকে বলে? “নিজে নিজে? 'আপন। 

আপনি* ইত্যাদি কি ব্যতিহারিক সর্বনাম? 

৮। নিয়ের সর্বনামগ্ডলি কোন্টি কি প্রকার সর্বনাম বল £_ 

কাহাকেও কটুবাক্য বলিও না। ওই ছেলেটি বড় ঝগ.ড়াটে | যে সহে 
সেরহে। কোন্‌ মূর্খ ই! বলিয়াছে? তিনি স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন । 
সবটা দ্বধ খাইয়া! ফেল । এট। কোন কাজের কথা নয়। কেউ বাড়ি নাই। 


(ঘ) 
৯। বিশেষণের শ্রেণী বিভাগ কর। 
১০। দৃষ্টাত্ত দাও £ 
কে) সর্বনামের বিশেষণ, (খ) বিশেষণীয় বিশেষণ, গে) অব্যয়ের 
বিশেষণ । 
১৯| কে) বিশেষণীয় বিশেষণ কি? নাম বিশেবণীয় বিশেবণ ও ক্রিয়] 
বিশেষণীয় বিশেষণের উদাহরণ দাও। 
(খ) সংখ্যাবাচক ও ক্রমবাচক বিশেষণ কাহাকে বলে? “১০০ 
টাকা ও “১৪৪ ধারা_এখানে ১০০ ও ১৪৪ কিরূপ বিশেষণ ? 
১২। নিম্নলিখিত পদগুলিকে বাক্যে বিশেষণরূপে ব্যবহার কর £__ 
(ক) সর্বনাম, (খ) অব্যয়। (গ) বিশেষ্য। 
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(উ) 


১৩। অব্যয় কাহাকে বলে? 

১৪। অর্থের দিক হইতে অব্যয়ের কয় প্রকার শ্রেণী, বিভাগ সম্ভব? 
প্রত্যেক শ্রেণীর অব্যয়ের কয়েকটি করিয়! উদাহরণ দাঁও। 

১৫ | ইংরেজি 087৪ ০ ৪2960), এর কোন কোন গুলি বাংলা 
অব্যয়ের মধ্যে পড়িবে বল। এবং তাহাদের বাংল! নাম কি হইবে তাহার 
উল্লেখ কর। 

১৬। নিমের অব্যয়গুলি কোন শ্রেণীর অব্যয় বল এবং ইহাদের দ্বারা 
পৃথক পৃথক বাক্য রচন! কর £- 

নচেৎ, নতুবা» হঠাৎ, যৎপরো নাস্তি, যুগপৎ, শনৈঃ শনৈঃ, হইতে, থেকে, 
যেন, মতন, ঠাই, প্রায়ই, ইস্‌, কী, হাাগা, ভো, হারে রে রেরেরে, সাই 
সাই, গজ. গজ$ ফলতঃ, সুতরাং, সাবাস্‌। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


বচন ( ই 22010925 ) 


বাক্যে নামপদ অর্থাৎ বিশেষ্য পদ ও সর্বনাম পদ কোন ব্যক্তি বা বস্তুর 
ংখ্য] সম্পর্কে একটা ধারণা দেয় । নামপর্পে ব্যক্তি বা বস্তর সংখ্যা অর্থাৎ 
এক বা অনেক বোঝানোকে ব্যাকরণে বচন বলে । 
ংলাভাষায় বচন ছুইটি-_-একবচন ও বহুবচন । একবচন এক সংখ্যা 
নির্দেশ করে, এবং বহুবচন একাধিক সংখ্যা নির্দেশ করে । যেমন, রাম, বই, 
সুর্য, আমি, সে ইত্যাদি একবচন পদ । ছেলেরা, তাহারা, আমগুলি, 
পণ্ডিতগণঃ পাখীসব ইত্যাদি বহুবচন পদ । 
ইংরেজিতে বিশেষ্য, সর্বনামপদের যেমন বচন আছে, ক্রিয়াপদেরও বচন 
আছে; হিন্দী ও সংস্কতে বিশেষ্য, সর্বনামপদের আছে, ক্রিয়াপদেরও আছে 
এবং বিশেষণপদেরও আছে-_কিস্ত বাংলায় শুধু বিশেষ্য ও সর্বনামেরই বচন 
আছে, অন্য পদের বচন নাই! 


যেখানে বচছবচন হয় ন। 


বিশেষ বা সর্বনামপদ ব্যক্তি, বস্ত বা প্রাণী না বুঝাইলে তাহার বহু- 
বচন হয় না। 

(১) সাধুতী!, সৌন্দর্য ইত্যাদি গুণবাচক বিশেষ, (4১96:506 ০৪ ), 
স্বখ, দুঃখ ইত্যাদি অবস্থাবাচক বিশেষ্য (4996:8০৮ ০৪2), ইহাদের এক 
দুই ইত্যাদি হয় না বলিয়া ইহাদের বহুবচন নাই । 

বহুত্ববাচী শব্দ যোগ করিয়া এখানে বহর ধারণা দিতে হয়। এসব 
চালাকি এখানে চলবে না । সাংখ্যমতে দুঃখ তিন প্রকার বল! হইয়াছে। 

(২) দর্শন, গমন, ভোজন ইত্যাদি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য ও ( ৬০79 
1০0, 9918:009 ) সাধারণতঃ সংখ্যা বুঝায় না। এই জন্য ইহাদেরও 
বচন নাই। 

কিন্ত সংখ্যার ভাব থাকিলে ইহাদেরও বহুবচন হয়। যেমন আগামী 
সপ্তাহে বধুটির দ্বিরাগমন হইবে। যাত্রীদের ইতিমধ্যেই পাঁচবার দেবতা 
দর্শন হইয়াছে । নিষ্ঠাবান হিন্দুর! দিবসে দ্বিভোজন করেন না। 

(৩) মাটি, জল, সোন। ইত্যাদি পদার্থবাচক নাম সংখ্যা বুঝায় না বলিয়। 
ইহার্দেরও বচন নাই। 

কিন্ত সংখ্য। বুঝাইলে ইহাদেরও বহুবচন হইবে। যেমন, জমিগুলি সম্তায়: 
কিনিতে পারিবে না (একাধিক জমিখণ্ড অর্থে)। €সানাগুলি বিক্রয় 
করিয়! দাও (একাধিক ত্বর্ণখণ্ড অর্থাৎ গহন! অর্থে )। 
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(৪) কলিকাতা, ঢাকা, রাম, শ্যাম ইত্যাদি সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য 
(0:0109: ০৪) একটি মাত্র বিষয়কে বুঝায় বলিয়া ইহাদের বহুবচন 
হয় না। 

কিন্ত, আমাদের ক্লাসে তিনজন রাম আছে। ভারতবর্ষে ছুইটি 
বহরমপুর আছে। এইসব বাক্যে বিষয় একাধিক বলিয়া সংজ্ঞাবাচক 
বিশেষ্েরও বহুবচন হইবৈ। 


একবচন প্রকাশের উপায় 


(১) বাংলায় একবচন প্রকাশের জন্ত বিশেষ কোন প্রত্যয় নাই। 
নামপদ স্বতঃই একবচন প্রকাশ করে । যেমন গাছ, ফল, রাম ইত্যাদি । 
(২) কখনো কখনো! নামপদের সঙ্গে এক' এই সংখ্যাবিশেষণ ব্যবহার 
করিয়া একের ধারণ! দেওয়! হয়। যেমন, 'এক টাকা, এক দিন। 
৩) নিদেশিক বিভক্তি টা, টি, খান1, খানি, গাছ!, গাছি, ইত্যাদি 
সি একবচনের অর্থ প্রকাশ হয় । যেমন, ছেলেটা, কাপড়খানা, ছড়িগাছা, 
দ। ৬ 


বহুবচন প্রকাশের উপায় 


বাংলায় বহুবচন প্রকাশের নানাবিধ উপায় আছে। 

(১) বহুবচনের বিভক্তি প্রয়োগ করিয়। £ 

রা, এরা, গুলি, গুলা, গুলো, দি, দের ইত্যাদি যোগে 

যেমন--শিশুরা, ছেলেরা, ফুলগ্ুলি, মাহ্ৃষগুলে।, বাদরপগ্লো, আমাদেন্র, 
তাহার্দিগকে। 

(২) সমষ্টিবাচক শব্দ বিভক্তিরূপে যোগ করিয়া £ 

সব, সমূহ, গণ, বুন্দ, কুল, চয়, সভা মণ্ডলী ইত্যাদি যোগে__ 

যেমন, পাখীসব, বৃক্ষসমূহ, নরগণ; বালকবুন্দ, নৃপকুল, পুষ্পচয়, কুত্বমনিকর 
বুধমণ্ডলী, ব্রাঙ্গণসভ1 ইত্যাদি | 

(৩) অনেকবোধক ।বশেবণ যোগ করিয়া £ 

অনেক, অসংখ্য, বিস্তর, সকলে, পাঁচ, সাত, হাজার, সহশ্র, ইত্য*দ্ি 
যোগে 

যেমনঃ অনেক লোক, অসংখ্য মানুষ, বিস্তর ফুল, সব ছেলে, সকল ছাত্র, 
পাঁচজন, সাতবার, হাজার টাকা, সহজ সৈন্য | 

ংলায় শব্দদ্বিত্ব দ্বার বহুবচন প্রকাশের আর কয়েকটি অদ্ভূত উপায় 

আছে-_ 

€১) একবচন পদের বিশেষণটিকে দ্বিত্ব করিয়া । 

যেমন, ভাল ভাল আম, বড় বড় বাড়ী, লাল লাল ফুল, ছোট 
ছোট ছেলে, পাকা পাকা আতা ইত্যাদি। 


৭০ ভাষা প্রবেশ 


(২) একবচন বিশেষ্য পদটিকেই দ্বিত্ব করিয়া_ 

ফুলে ফুলে মধু ঘরে ঘরে হাহাকার, গ্রামে গ্রামে ছুভিক্ষ, ডুবে 
ডুবে শালুক ইত্যাদি । 

(৩) অহ্বকার শব্দ দ্বারা 

কাপড় চোপড় আনিনি। জলটল খাও। পু খিপত্র কোথায়? 
ছেলেপুলে কটি? 


একবচন দ্বারা বন্ছবচন 


কখনে। কখনো একবচন পদই বহুবচনের অর্থ প্রকাশ করে। 

(১) সাধারণতঃ জাতি বা শ্রেণী বুঝাইলেই একবচনের বিভক্তি যোগে 
বহুবচন হয়। যেমন, মাছ জলে থাকে । গোরুতে ঘাস খায। কুকুরের 
ভ্রাণশক্তি প্রবল । 

(২) কখনে! কখনো প্রসঙ্গ হইতেই বহুত্বের ধারণ1 জন্মে । যেমন, এখানে 
মশা নাই । আকাশ তারায় ভরিয়1 গিয়াছে। গাছের পাতা নূড়িতেছে না । 
মেয়েটি ফুল তুলিতেছে। 


দুইবার বন্ছবচন করা নিষেধ 


ংলায় বহুবচন করিবার জন্য পদান্তে বুবচনের বিভক্তি ইত্যাদি যুক্ত 

হয়। অনেক সময় বহুত্ববাচক বিশেষণারদদি যোগেও বহুবচন করা হয়। 
ইংরেজি বা সংস্কতেও মোটামুটি ইহাই নিয়ম; তবে সংস্কৃত ও ইংরেজিতে 
বহুত্ববাচী বিশেষণের পরেও বহুবচনের বিভক্তি যুক্ত হয়, বাংলায় এরূপ হয় 
না। 

ইংরেজিতে ৭0810 70675029+, সংস্কতে “অনেকাঃ লোক: ইত্যার্দিই 
শুদ্ধ, কিন্ত বাংলাষয “অনেক লোকগুলি? অশুদ্ধ, এখানে “লোকগুলি” বা অনেক 
লোক? শুদ্ধ। ইংরেজিতে 49 85” লিখিলে ভুল হইবে, কিন্ত বাংলায় 
পাঁচ দিনগুলি” লিখিলেই ভুল হয়। 

বিশেষণ দ্বিত দ্বারা বহুবচন হইলে এই নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখা যায়। 
যেমন-_ছোট ছোট গ্রাম, ছোট ছোট গ্রামগুলি; বড় বড মেয়ে, বড় বড় 
মেয়েরা, ইত্যাদি । 


বনুত্ববাচী বাংল। প্রত্যয়ের প্রয়োগ 


বহুত্ববাচী সকল বিভক্তিই সকল ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না; 

(১) রা, এরা» সাধারণত মস্থষ্যা্দি বাচক শবের সহিত যুক্ত হয়। যেমনঃ 
দেবতারা, মাহৃষেরা, ছেলেরা ইত্যাদি । 

মহষ্যতের প্রাণীর ক্ষেত্রে রা, এর] ব্যবহার সীমাবদ্ধ । যেমন, গাছের! 
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মাছেরা, এইরূপ প্রয়োগ সাধারণত হয় না। তবে আধুনিক কাব্যিক 
ভাষায় এইরূপ ব্যবহার হইতেছে। 

কবিতায় অপ্রাণিবাচককেও প্রাণিবৎ কল্পনা] করিলে রা, এরা, প্রয়োগ 
চলে । যেমন, টুপ টাপ ঝরে শিশিরের? । “মেঘেরা* দূল বেঁধে যায় 
কোন দেশে? 

(২) গুলি, গুলা, গুলো গুলিন প্রাণী অপ্রাণী উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার 
হয়। এই বিভক্তিগুলি ঈনৎ তুচ্ছার্থক এবং অনেকটা নির্দেশার্ক। 
ছেলেরা, মেয়েরা এবং ছেলেগুলি, মেয়েগুলি পদের মধ্যে পরের 
গুলি তুচ্ছার্থক। 

দিগ, দ্িগের, দের, এদের ইত্যাদি প্রত্যয়ও প্রাণিবাচক, এবং মন্থঘ্যেতর 
প্রাণীর ক্ষেত্রে ইহাদের ব্যবহার বিশেষ নাই । তবে প্রীণিবৎ কল্পনা করিলে 
ইহাদের প্রাণিবাচক শব্জে ব্যবহার হইতে পারে । 


একবোধক নির্দেশক প্রত্যয়ের প্রয়োগ 


বাংলায় নাম ও সংখ্যাবোধক শব্দকে নির্দেশিত করিবার জন্য যে-সব 
শব্দ বা শব্দাংশ ব্যবহৃত হয়ঃ তাহাদিগকে নির্দেশক প্রত্যয় বলে। যথা 
টা, টি, টুকু, টুকুন, খানা, খানি, গাছা, গাছি ইত্যাদি । ইহারা এক বচনের 
অর্থ প্রকাশ করে। শুধু সংখ্যা শব্দের সঙ্গে বুবচনেরও অর্থ প্রকাশ করে। 
যেমন একটা আম, দশটা আম, চারটে ছেলে, পাঁচটি ফুল ইত্যাদি । ইহারা 
অর্থের দিক হইতে ইংরেজি ৪7০19 এর সমতুল্য, ইংরেজি 80119 শব্দের 
পূর্বে বসে, বাংলায় নির্দেশকগুলি সাধারণতঃ পরে বসে। যেমন, 115 ০৪৮ 
41) ০1) 48 96100, 77159 ০০০]: | বাংলায় বিড়ালটা, একট! পেঁচা বা 
পেঁচাটা, ছড়িগাছা, বইখানি । 

ংলা নির্দেশক প্রত্যয়গুলি পদার্থ বা বস্তর গুণ, আকৃতি ইত্যাদি 
প্রকাশ করে-__ 

(১) টা, টি-_একবোধক নির্দেশক প্রত্যয় সকল বিশেষোর সহিতই 
ব্যবহৃত হয়। টা অনাদরস্থচক, টি আদরম্ছচক। যেমন ছেলেটা অেনাদরে), 
ছেলেটি (আদরে), মেয়োট, বইটা, গোরুটা ইত্যাদি । 

(২) টুক, টুকু, টূকুন_-অল্স পরিমাণস্চক এবং আদরার্থক। টুকু, 
টুকুন অধিকতর আদরজ্ঞাপক | দুধটুকু খেয়ে ফেল। এই ছুধটুকুনও খাবে 
না? এই পথটুকু ইত্যাদি । 


ণ্‌২ ভাষ! প্রবেশ 


(৩) খান, খানা, খানি-_ একবোধক নির্দেশক প্রত্যয় । সামান্ 
আদরার্কও। সাধারণতঃ দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-সমন্বিত বস্ত সম্পর্কে প্রযোজ্য । 
কাপড়খানা বইখানি। অল্প সরু, অনতিদীর্ঘ বস্তু সম্পর্কেও ব্যবহার হয় * 
যেমন বাশখানি”লাঠিখানা। অন্থাত্র প্রযোগ মুখখানি, পা ছ'থানি, দেহখানি, 
গ্রামখানি, বাগানখান] | 

(৪) গাছ, গাছ।, গাছি__একবোধক নির্দেশক প্রত্যয় । একটু আদরা- 
থক। সাধারণতঃ লম্বা বা সরু বস্ত্র সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়। লাঠিগাছা', ছড়ি 
গাছি, সোনার চুড়ি ক'গাছি ইত্যাদি । 

সংখ্যাবাচক ও সর্বনাম শবের সহিতও নির্দেশক প্রত্যয়ের ব্যবহার 
আছে। সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে ইহারা একবোধক না-ও হইতে পারে । 
যেমন, দশটা, পাঁচখান। ইত্যাদি । 

সর্বনাম শব্দের সঙ্গে ইহারা একবোধক বা সমষ্টিবোধক হইতে পারে ॥ 
যেমন সেইটা, সবটা, ওইটি, পকলখানি ইত্যাদি । 


অনুশীলনী 


১। ব্র্যাকরণে বচন বলিতে কি বুঝায়? সংস্কৃতে বচন কয়টি? ইংরেজি 
ভাষায় কয়টি? বাংলা ভাষায় কয়টি? উদাহরণ দাও। 

২। বাংলায় একবচন প্রকাশের উপায় কি? একবচনের কি কোন 
পৃথক বিভক্তি চিহ্ন আছে? 

৩। কোন্খানে বহুবচন হয় না, উদ্বাহরণ দ্বারা বুঝাও। 

৪ ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য, পদার্থবাচক বিশেম্য ও সংজ্ঞাবাচক বিশেষের 
বহুবচনের ছুইটি করিয়৷ দৃষ্টান্ত দাও । 

&| বাংলায় বহুবচন প্রকাশের বিভিন্ন উপায়গুলি উদ্বাহরণসহ 
বর্ণনা কর। 

৬। উদাহরণ দাও £-__ 

বিশেষ্যদ্বিত্বে বছবচন, বিশেষণদ্ধিত্বে বহুবচন, অন্ছকার শব্দে বৃবচন। 

৭। বাংলায় বিশেষ্যপদকে ছুইবার বহুবচন করার দৃষ্টান্ত দেখাও । এই 
বিষয়ে ইংরেজি ও সংস্কতের রীতি কি বল? 

(৭০ পৃষ্ঠায় “দুইবার বহুবচন কর! নিষেধ শীর্ষক অহুচ্ছেদলি পড়িয়া 
দেখ )। ঃ 


ব্যাকরণভাগ ৭৩. 


৮। নিয়লিখিত বন্ৃত্ববাচী প্রত্যয়গুলি কোথায় ব্যবহৃত হয়, উদ্াহারণ- 
সহ বল-_- 

কে) রা, এরা; (খ) গুলি, ওলা, গুলো, গুলিন ; গে) দ্রিগ, দ্িগের, 
দের, এদের । না 

৯। নির্দেশক প্রত্যয় বলিতে কি বুঝায়? বাংলায় নির্দেশক প্রত্যয় 
কোনগুলি? 

১০। নিম্নের নির্দেশক প্রত্যয়গলি কি অর্থে কোথায় ব্যবহৃত হয় বল-__ 

(ক) টা,টি; (খ) টুক,টুকু, টুকুন; (গ) খান, খানা, খানি; 

(ঘ) গাছ, গাছ, গাছি। 


তৃতীয় অধ্যায় 
লিঙ্গ ( 0010091 ) 


বিশেষ্যাদি পদের ক্্রী পুরুষ ধারণাকে ব্যাকরণে লিঙ্গ বলে । বাংলা 
ব্যাকরণে লিঙ্গ তিন প্রকার- পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ | 

(১) যে সকল শব্দে পুরুষ বুঝায় সেগুলি পুংলিঙ্গ। যথা পিতা, ভ্রাতা 
রাজা, সিংহ ইত্যাদি । 

(২) যে সকল শব্দে স্ত্রীবুঝায় সেগুলি স্ত্রীলিঙ্গ। যথা মাতা, ভগিনী, 
রানী, সিংহী ইত্যাদি । 

(৩) যে সকল শবে স্ত্রী পুরুষ কিছুই বুঝায় না সেই গুলি ক্লীবলিঙ্গ | 
যথা গাছ, ফল, জল, পাথর ইত্যাদি । 


অর্থবাচক লিল 


বাংল! ব্যাকরণে লিঙ্গ প্রধানতঃ অর্থের উপর নির্ভরশীল (17896107091 
92067) অর্থাৎ পুরুষবাচক শব্দ এখানে পুংলিঙ্গ, স্ত্রীবাচক শব স্ত্রীলিঙ্গ 
এবং অলিঙ্গকণ্শব্দ ক্লীবলিঙ । 

কিন্তু সংস্কৃতে লিঙ্গ অর্থান্ৃসারে নির্ণীত হয় না। সেখানে শব্দের লি 
প্রধানতঃ প্রত্যয়ার্দির উপর নির্ভর করে । সংস্কৃতে স্ত্রীবাচক “দার” পুংলিল, 
স্ত্রী” স্্রীলিল, “কলত্র ক্লীবলিঙ্গ। হিন্দীতে তাহা প্রত্যয়াদির উপর নির্ভর 
করে না। [09888 বা দীর্ঘ দিনের ব্যবহার অক্নুসারে সেখানে শব্দের লিঙ্গ 
নিণীত হয়। হিন্দুতে “মকান? (770599) পুংলিঙ্গ, ছুকানঃ (90০9 ) 
স্ত্রীলিঙ্গ ; “কুর্তা” (91017 ) পুংলিঙ্গ, ধোতী? (7000০৮1 ) স্ত্রীলিঙ্গ । 

বাংলা ব্যাকরণে লিঙ্গ অর্থবাচক বলিয়া এখানে শুধু বিশেষ্য শব্দেরই লিঙ্গ 
আছে, অন্ঠান্ত শব্দের নাই। সর্বনাম শব্দেরও নাই। ইংরেজিতে 776, 
9179) সংস্কতে সঃ, সাঁ কিন্ত বাংলায় সে স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই বোঝায় ।* 

সংস্কতে বিশেষণের লিঙ্গ আছে। সংস্কৃত রীতির বাংলায়ও এই নিয়ম 
রক্ষা করা হয়, যেমন মহতী সভা জ্যোৎক্সাময়ী রজনী ইত্যাদ্ি। কিন্ত 

ংলায় নিজস্ব ভাষারীতিতে বিশেষণের লিঙ্গ নাই। যেমন সুন্দর ছেলে, 
সুন্দর মেয়ে, সুন্দর ফুল ইত্যাদি । 


*প্রাদেশিক ভাষায় সর্বনামের লিঙ্গ অছে। ধেমন, উট্টগ্রামে হিতে (77৩), হিতাই 
৭5৩) ) শ্রীহট্টে তা (76), তাই (859 )। 
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হিন্দীতে সর্বনামের লিঙ্গ নাই, কিন্ত বিশেষণের আছে, ততোধিক ক্রিয়া" 
পরেরও আছে । 


ংলায় লিজ পরিবর্তন 


বাংলায় তৎসম ব্যতীত শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবতিত করা হয় প্রধানতঃ 
তিন প্রকারে £- 

(১) পুংলিঙ্গ শব্দের উত্তর প্রত্যয়যোগে | যেমন-_মামা” মামী ১ পাগলা, 
পাগলী; কলুঃ কলুনী; ডাক্তার, ডাক্তারনী ইত্যাদি। 

(২) স্ত্রীবাচক ভিন্ন শব্দ প্রয়োগে । যেমন সাহেব, বিবি) বাদশা, 
বেগম ? বর, বধূ $ ইত্যাদি । 

(৩) পুরুষ খা স্ত্রীবাচক শব্দ সংযোগে | যেমন, মদ্দা হাস, মাী হাস; 
এড়ে বাছুর, বকনা বাছুর ১ পুরুষ মানুষ, মেয়েমান্ুষ | 


(১) বাংলা! স্ত্রী প্রত্যয় যোগে 

খাটি বাংলা স্ত্রী প্রত্যয় মাত্র ছইটি £__নী এবং ঈ। 

(ক) নী (আনী, ইনী, নী, নৃ,)- নী প্রত্যয়ের দিকেই কথ্য বাংলার 
ঝৌক বেশী, ইহা খাটি বাংলা ও বিদেশী শব্দের উত্তর জাতি বা পত্বী অর্থে 
প্রযুক্ত হয় । বেহাই_বেহাইন, বেহান ১ প্রেত-_প্রেতিনী, পেত্বী »চোর-_ 
চোরনী; চৌধুরী-চৌধুরানী। সাপ-_সাপিনী ; গয়লা__গয়লানী; 
গোয়ালা_ গোয়ালিনী (গোয়ালী ) কাঙ্গাল- কাঙ্জালিনী। 

ভিখারী-_ভিখারিনী ; পসারী--পসারিনী ; কলু-_কলুনি, কলুশী; 
তেলী-__তেলিনি, তেলিনী ; নাতি-_নাততী, নাতিন; মিতা__মিতাশী, 
মিতিন; চাকর-_চাকরানী ; খোট্টা- খোক্টানি, খোট্টানী ; উড়ে__উড়েনি, 
উড়েনী; জেলে-__জেলেনী ; 'পুরুৎ_পুরুৎনি, পুরুতনী। ডাক্তার_- 
ডাক্তারনী ; মাস্টার-_মাস্টারনী'? ওধা-_ওঝানী । 

(খ) ঈ, (ই)-__-এইটিও খার্টিবাংলা স্ত্রী প্রত্যয়। সাধারণতঃ সম্পর্ক 
বাচক শব্দে এবং জ!তিবাচক শব্দের্‌.উত্তর বাবন্ৃত হয়। 

খুড়া-_খুড়ী, জেঠা-_-জেঠাই (রাঢ় অঞ্চলে), জেঠা) মামা-মামী ; 
ঘোড়া-__ঘুড়ী ; বামুন-__বাম্নী ; ভেড়া-_ভেড়ী; মুসলমান-_মুসমলানী » 


ণ৬ ভাষ! প্রবেশ 


মোরগ-_মুরগী ১ পাঁঠা__পাঠী । বুড়া__বুড়ী ) শালা__-শালী ; খোকা-খুকী? 
নেড়া-নেড়ী; বেঙমাঁ_বেঙমী ; বোষ্টম_বোষ্টমী; কুঁছুলে কুঁছবলী; 
আহ্লাদে- আহাদী; কুঁজো_কুঁজী; বেটা_বেটি) ছোড়া ছুড়ী; 
দাদা--দিদি (দাদী পূর্ববঙ্গে ঠাকুরমা অর্থে )। 

সত্রীলিঙ্গ শব্দের উত্তর নী প্রত্যয় (9০৮191০ 98111ষ)- নী প্রত্যয়ের 
উপর কথ্যবাংলার ঝোঁক এত বেশি যে অনেক সময় স্ত্রীলিদগ শব্দের পরেও 
ইহার ব্যবহার হয়। 

রজক-_-রেজকী) রজকিনী ; চণ্ডাল-_(চণ্ডালী) চণ্ডালিনী । আহ্লাদে-_- 
(আহ্লাদী ) আহ্লাদিনী; শিষ্য-_শিষ্যা), শিষ্যানী; গোপ-_(গোপী) 
গোপিনী; মট--(নটি) নটিনী ;গাউ. (স্ত্রীলিঙ্গ গঙ্গা! শব্জাত ) গাডিনী; 
সিংহ -(সিংহী) সিংহিনী। মাতঙ্গ_মোতঙ্গী), মাতঙ্িনী। ননদ, 
ননদী, ননদিনী। 


্রীবাচক ভিন্ন শব্দ দ্বার 

€ক) 
পুংলিজ স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ স্রীলিজ 
সাহেব বিবি, মম তাউই, তা মাউই, মাও 
বাদশা বেগম জামাই মেয়ে 
কতা গিনী বর কনে 
এ'ড়ে বকৃন! বলদ, ধাড় গাই 
ছেলে মেয়ে মদদ মেয়ে 
ভাই বোন, ভাজ চাঁকর ঝি 
বাব।, বাপ মা শুক সারী 
দেওর ননদ গুরু ঠাকুর গুরু ম! 

সমাসবদ্ধ পদের উত্তর পদ স্ত্রীবাচক 
(খ) 


পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিজ 

কাকাবাবু কাকীম। ঠাকুরদাদ! ঠাকুরম। 

ঠাকুরপো ঠাকুরঝি দেওরপো! দেওরঝি 

খুড়োমশাই খুঁড়িমা খুড়শ্বশ্তর খুড়শাশুড়ী, খুড়শাস 
রাধূনী বামন রাধুনী বামনী পিসশ্বগুড় পিস্শাশুড়ী, পিসশাস্‌, পিসেস 
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পুরুষ বা! স্ত্রীবাচক শব্যোগে 


অধিকাংশ প্রাণিবাচক নাম উভয়লিঙ্গ অর্থাৎ ইহাদের দ্বার স্ত্রী পুরুষ 
উভয়ই বোধ হয়। এনপ ক্ষেত্রে পুরুষ স্ত্রী বুঝাইতে হইলে পূর্বে পুংলিঙ্গ 
বাস্ত্রীলিষ্তর বাচক বিশেষণ যোগ করিতে হয় ঃ 


পুংলিঙ্গ স্ীলিঙ্গ পুংলিকজ স্ত্রীলিঙ্গ 

নরপাখী মেয়েপাখী পুরুবমান্থষ মেয়েমান্ুষ 

মন্দ! হাস মাদী হাস কৰি মহিল] কবি ব। স্ত্রী কবি 
মন্দা চিল মাদী চিল ওপস্তাসিক মহিল। ওপন্যাসিক 
মদ্দা ঘোড়া মাদী ঘোড়া পুলিশ মেয়ে পুলিশ 

বেট! ছেলে মেয়ে ছেলে ডাক্তার “লডী ডাক্তার 

এড়ে গরু গাইগরু সাহেব সাহেব 

এড়ে বাছুর বকনাবাছুর হলে! বেড়াল মোন বেড়াল 
এড়েমোষ * গাই মোষ বীর বাদর মেনি বাদর 


নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ 
কে) কতকগুলি শব্দের পুংলিঙ্গ বাচক শব্ধ নাই। এই শব্দগুলিকে 
ব্যাকরণে নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ বলে ।* * 


তন্তব শব্দেব-বড়কী, ছোটকী, সোহাগী, ডাইনি (ডান ), শাকচুন্নী, 
সতা, সতাই, সতীন, সৎমা, ধাই, আরী, আই, এয়ো, ঝিয়ারী, নার্স, 
সিস্টার (যেমন 91969 21%991$৪), রাড়ী, বউ, বউরী, ঘুটে কুড়,নি ইত্যাদি 
বাংলায় নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ। টি 

তৎসম শব্দে-বিধবা» সধবা, অরক্ষণীয়া, অর্ধাঙ্গিনী, সতী, কুলটা, 
অস্থর্যম্পশ্যা, কপিলা, সজনী, রূপসী ( মধুস্দন পুংলিঙ্গ করিয়াছেন, রূপস ) 
ইত্যাদি । 

(খ) এমন কতকগুলি শব্দ আছে যাহা মূলে স্ত্রীলিঙ্গ, কিন্তু নিত্য 
স্বীলিঙ্গ নহে । এই শব্দগুলিকে পতিবাচক পুংলিঙ্গ শব্দে রূপান্তরিত করা 
যায়। যেমন 


*নিত্য শ্রীলিক্গ শব্দের মত কতকগুলি শব্দকে নিত্য পুংলিঙ্গ শব্দও বল। হ্য়। 

কারণ ইহাদের কোন স্ত্রীলিঙ্গ প্রতিশব্দ গঠন করা যায় না। তবে এই বিভাগটি খুব 
গঙ্গত বলিয়। মনে হয় না। বিপত্ুটঁক, সেনাপত্তিঃ সভাপতি ইত্যাদি শব্দকে নিত্য পুংলিঙ্ 
বল] হুইয়াছে। বিপত্বীক শবের স্ত্রীলিঙ্গ বিধব1 ( অন্য শব্দ দ্বারা )। সেনাপতি শব্দের 
স্ত্রীলিঙ্গ নারী সেনাপতি (ভ্ত্রীবোধক বিশেষণ যোগে ) করা যায়। সভাপতির স্ত্রীলিঙ্গ রূপে 
সভাপত্বী না বলিলেও সভানেত্রী প্রচলিত হইয়! গিয়াছে। 


৭৮ ভাষ! প্রবেশ 


ননদ__ননদাই 
বোন-_-বোনাই 

, জামী (কন্তা )_ জামাই" 
ভগ্নী--ভগ্বীপতি, ভগিনপোৎ 
পিসী- পিসা, পিসে। 


লিজ বিপর্যয়ের কয়েকটি দৃষ্টান্ত 


(১) মেয়েদের মধ্যে সম্বোধনে পুংলিঙ্গ ভাই শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় 
তুমি কে ভাই? 
আমি সাগর ভাই। (বঙ্কিমচন্দ্র ) 

পুরুষ যখন নারীকে সম্বোধন করে তখনও ভাই শবের স্ত্রীলিঙ্গ প্রয়োগ 
করিতে দেখা যায়। ৪ 

ভাই ছোট বউ (রবীন্দ্রনাথের পত্র; স্ত্রীর নিকট )। 

লক্ষী শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ, কিন্তু লক্ষমীছেলে; লক্ষীভাই এসব বাংল! প্রয়োগের 
অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে । 

(২) অনেকক্ষেত্রে শব্দের আকারান্ত বা ঈকারাস্ত রূপ দেখিয়াই সংস্কৃত 
পুলি শব্দ বাংলায় মেয়েদের নামে ব্যবহার হইতেছে । যেমন, সবিতা 
(সংস্কতে “সবিতৃ” শব্দ পুংলিঙ্গ ) অনিমা, তনিমা নীলিমা । এইগুলি ইমন্‌ 
প্রত্যয়ান্ত বলিয়া পুংলিঙ্গ । 


(২) সংস্কৃত স্ত্রী প্রত্যয় 
বাংল! তৎসম শব্দগুলিকে সংস্কৃত স্ত্রী প্রত্যয় যোগে স্ত্রীলিঙ্গে ্ূপায়িত 
করিতে হয়। সংস্কৃত স্ত্রী প্রত্যয় কয়েকটি-_আ, ঈ, ইকা, আনী, ইনী। 


আ. প্রত্যয়-_ 

গত, গত) মৃত, মৃতাঁ; ভীত, ভীতা) মধুর, মধুর) চতুর, চতুরা; 
প্রাচীন, প্রাচীনা।) কোপন, কোপনা; শিষ্য, শিষ্যা) পৃজ্য, পুজ্য ; 
নমন্ত, নমস্তা ) বিপুল, বিপুল : জ্যেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ; কনিষ্ঠ, কনিষ্ঠ; প্রথম, 
প্রথম।ঃ দ্বিতীয়, দ্বিতীয়া ; তনয়, তনয়]; উত্তম, উত্তম); বয়স্ত, বয়ন্তা! ঃ 
সুশীল; স্থুশীলা ; পণ্ডিত, পণ্ডিত ; মৃষিক, মুষিকা ) বৎস, বৎস1। 

ঈ প্রত্যস্ব-_ 

কে) অধিকাংশ জাতিবাচক অ-কারাস্ত শব্দের উত্তর -ঈ হয়।' 
মাহ্ৃষ, মাহ্ৃধী ; শূকর, শুকরী ; বিড়াল, বিড়ালী ; রাক্ষস, রাক্ষসী? পিশাচ, 
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পিশাচী ; হরিণ, হরিণী : মুগ, যুগী; সিংহ, সিংহী ; ব্যান্ত্, ব্যান্্রী; কাক, 
কাকী; ঘোটক, ঘোটকী। 

জাতিবাচক শব্দেও কোন কোন স্থলে ঈ হয় ন]। 

অজ, অজ! ; কোকিল, কোকিল? বৈশ্য, বৈশ্ট। ; মুষিক, মৃষিকা ; বৎস, 
বৎসা। নি 

(খ) উকারাস্ত শব্দের উত্তর -ঈ হয়। 


সাধু, সাধবী ; গুরু, গুবাঁ ; বহু, বহুবী। 
(গ)ট খ-কারান্ত শব্দের উত্তর -ঈ হয। 


নুলশব্দ পুংলিজ স্্রীলিঙ 
কর্তৃ কর্তা কত্রাঁ 
দাতৃ দ্রাত৷ দাত্রী 
নেতৃ নেতা! নেত্রী 
বিধাতৃ * বিধাতা বিধাত্রী 
শিক্ষয়িতৃ শিক্ষয়িতা শিক্ষযিত্রী 
অভিনেতৃ অভিনেতা অভিনেত্রী 
ঘে) ইন্‌, অৎ, বৎ, মত, ময় ও ঈয়স্-ভাগাত্ত শব্দের উত্তর -ঈ হয় 
(ইন) 
মূলশব্দ পুংলিজ স্্ীলিঙ 
গুণিন্‌ গুণী গুণিনী 
ধনিন্‌ ধনী ধনিনী 
মানিন্‌ মানী মানিনী 
স্বামিন্‌ স্বামী স্বামিনী 
তপশ্বিন্‌ তপন্বী তপস্থিনী 
যশত্বিন্‌ যশন্বী যশন্বিনী 
মায়াবিন্‌ মাযাবী মায়াবিনী 
সত্যবাদিন্‌ সত্যবাদী সত্যবাদিনী 


(অগ, বগঃ মণ, ময়+ উয়স্‌) 


অও-_সঞ্ সতী? মহৎ মহতী ১ বৃহৎ, বৃহ্তী | 
ব_-গওপবৎ € গুণবান্‌ ), গুণবতী 3 ব্ধপবৎ (ব্ূপবান্‌) রূপবতী; পুত্রবৎ 
ব্যাকরণ--৬ 
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( পুত্রবান্‌ ১, পুত্রবতী ; জ্ঞানবৎ (জ্ঞানবান্‌ ) জ্ঞানব্তী ; হিমবৎ (হিমবান্‌) 
হিমবতী। 

মণ শ্ীমৎ (শ্রীমান্‌), শ্রীমতী ধীমৎ (বীমান্‌), ধীমতী $ মতিমৎ 
(মতিমান ), মতিমতী + বুদ্ধিম (বুদ্ধিমান্‌ ), বুদ্ধিমতী ; আযুম্মৎ (আযু্মান্‌) 
আয়ুম্মতী ; জ্যোতিম্মৎ( জ্যোতিম্মান্‌ ), জ্যোতিম্মতী। 

ময়-_মৃন্ময়, মুন্ময়ী ? চিন্ময়, চিন্ময়ী ; হিরপ্নয়, হিরগ্নয়ী ? দয়াময় দয়াময়ী। 

ঈয়স্__মহীয়স্‌ (মহীয়ান্), মহীয়সী; গরীয়স্‌ (গরীয়ান্‌), গরীয়পী ঃ 
ব্ষীয়স্‌ ( ব্ধীয়ান্‌ ), বর্ধীয়সী ১ প্রেয়স্‌, প্রেয়সী ; পাপীয়স্‌, পাগীয়সী | 

(উ) অন্‌ তাগাস্ত শবে উত্তর ঈ হইলে নূ-কারের পূর্বব্তা অকার লোপ 
পাইয়! ন্‌ যুক্তব্যঞ্জন হইয়া যায়। 


মুলশব্ব পুংলিজ স্ীলিজ 
রাজন্‌ রাজ! রাজী 
নামন্‌ নামা নায়ী 


রাজন্‌ (রাজ! ) শব্দের অন্থকরণে বাংলায় সমাজ, (সম্রাট) শব্দের স্ত্রী- 
লিঙ্গরূপ সম্রাঙ্জী, সাম্রাজ্জী হইয়াছে। 

এইরূপ মহারাজ, যুবরাজ শব্ের স্ত্রীলিঙগ মহারাজ্ঞী, যুবরাজ্জী হয় আবার 
মহারাজী, যুবরাজী প্রয়োগও আছে। 

(চ) বস্‌ ও অচ.ভাগান্ত শব্দের উত্তর-ঈ প্রত্যয় হয়। বিদ্বস্‌ (বিদ্বান্‌ ) 
বিছুধী, প্রাচও প্রাচী । 


অ। প্রত্যয় অথবা ঈ প্রত্যয় বিকল্পে 

(১) সমাসযুক্ত পদের পরপদ অঙ্গবাচক হইলে স্ত্রীলিঙগ আ, ঈ উভয়ই হয়। 

চন্দ্রমুখী, চনদ্রমুখা ১ স্ুকেণী স্থকেশ। ১ মুগনয়নী, মুগনয়না $ চন্দ্রবদনী, চন্দর- 
বদন! ? হেমাঙ্গী, হেমাজ| ; সুকষ্ঠী, স্থুক! ১ বিষ্বাধরী, বিশ্বাধর! ; কশোদরী, 
কশোদর| 3 কুন্দদস্তী, কুন্দদস্তা) তাত্রনথী তাত্রনখা ; (কিন্তু হূর্পনখা, 
নশভূজা, মৃগনেত্রাঃ লোলজিহব! প্রভৃতি শব্দের বিকল্পে ঈ হয় না।) 

(২) অন্থত্রও বিকল্পে আ, ঈ হয়--চণ্া, চণ্ডী ; কমল1১ কমলী? বিশাল 
বিশালী ; সাধারণপা১ সাধারণী ; পণ!) কপণী। 
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আনী প্রত্যয়--পত্বী অর্থে দেবীগণের নামের উত্তর আনী হয়। ভব, 
ভবানী? শিব, শিবানী ? ব্রহ্ম, ব্রন্াণী, 1 ইন্দ্র, ইন্দ্রাণী) বরুণ, বরুণাণী) 
মাতুল, মাতুলানী, ( মাতুল, মাতুলীও হয় )। 
অনেক সময় আনী প্রত্যয় শব্দের অর্থে সামান্য পরিবর্তন করে। যেমন_- 
হিম, হিযানী (হিম সংহতি ০1869111820 81০৬7 )|। যবন, যবনানী (যবন 
লিপি )। অরণ্য, অরণ্যানী (মহারণ্য, » 8:58 1০198) সংস্কতে 
অরণ্যানীর সাদৃশ্যে বাংলায় বনানী ( সংস্কৃতে নাই )। 
-আআনী”ঈ প্রত্যয়ে অর্থের ভিন্নতা 
কতকগুলি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়, এবং প্রত্যেক রূপের ভিন্ন 
ভিন্ন অর্থ থাকে-__- ্‌ 
(ক) 
আচার্য- আচার্য (নিজেই আচার্য, 1505 ০0:09655801 ) 
আচীার্মানী (আচার্ষপত্বী ) 
উপাধ্যায়-__উপাধ্যায়। 


উপাধ্যায়ী 
উপাধ্যায়ানী (উপাধ্যায়-পত্বী ) 
বৈশ্য-__বেশ্ঠ। (টৈশ্যজাতীয়-ন্ত্রী ) 
বৈশ্যানী ( বৈশ্যপত্বী ) 


ক্ষত্রিয়_ক্ষত্রিয়। 1 
৮7 ক্ষত্রিয় জাতীয় স্ত্রী 
ক্ষত্রিয়াণী * ] রঃ 


ক্ষত্রিয়ী__ ক্ষত্রিয় পত্তী 


| (নিজেই উপাধ্যায় ) 


(খ) 
চ৩-_চণ্ড! (অতিকোপণ। ) 


চণ্ডী (অতিকোপণ! এবং দেবী বিশেষ) 
কিন্কর__কিস্কর। (স্ত্রী কিস্কর, 00910-961%816 ) 
কিঙ্করী (সংস্কৃতি কিন্কর-পত্বী,। 561:81)05 ৮11) কিন্ত 
বাংলায় এ অর্থ রক্ষিত হয় না।) 





শিপ পাশ শী ীসশসস্ 


* শিবাও হয়। 

1 ব্রহ্ষণ, শব্ের প. লোপ পায়। * 

লক্ষ্য কর, আনী প্রত্যয় সাধারণতঃ পত্া অর্থে ব্যবহৃত হ্য়। যেমন--আচার্যানী 
উপাধ্যায়ানী বৈশ্ঠানী॥ কিন্তু ক্ষত্রিয়াণীতে--আনী প্রত্যয় জাতি অর্থে ব্যবন্থত। 
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ছাত্র-ছাত্রা (সংস্কতে নারী ছাত্র, £1 560061)€) কিন্তু বাংলায় 
ছাত্র! ব্যবহার নাই ) | 
ছাত্রী (সংস্কতে ছাত্র-পত্বী ; কিন্ত বাংলায় নারী ছাত্র) 
সর্য_হ্র্যা, .  (কৃর্ষপত্তী, স্ত্রী দেবতা) 
স্থ্রী (্থর্যের মানবী পত্তী কুম্তী) 
অমর--অমরা (মৃত্যুহীন। নারী, 2] 102090109] জ 01091) ) 
অমরী (দেবী, 2 £০9935 ) 
ইক প্রত্যয় 2 
অক-ভাগাস্ত শব্দের অক স্থানে ইক হয়। 
নায়ক, নায়িকা ; গায়ক, গায়িকা ; পাচক, পাচিকা ; বালক, বালিকা? 
পালক, পালিক! ১ গ্রাহক, গ্রাহিকা £ লেখক, লেখিক। ; অধ্যাপক, অধ্যাপিক! ; 
প্রচারক, প্রচারিক। ; সম্পাদক, সম্পারিকা ) শিক্ষক, শিক্ষিকা । 
কিস্ত রজকী, নর্তকী, গণকী, চটকা (স্ত্রী-চড়ই ) প্রভৃতি শব্দে ইকা 
প্রত্যয় হয় নাই । 


(৩) ক্ষুদ্রার্থে স্ত্রী প্রত্যয়ের প্রয়োগ 


(সংস্কৃত ) 
সংস্কৃত স্ত্রী প্রত্যয়ের মধ্যে ইক! প্রত্যয় অনেক সময় ক্ষুদ্রার্থে ব্যবহৃত 
হয়। যেমন-_নাটক, নাটিকা (ক্ষুদ্র নাটক 9); পুস্তক, পুস্তিক! ক্ষুদ্র পুস্তক); 
নালগসািক। (ক্ষুদ্র মাল। ); গীত, গীতিকা (ক্ষুদ্র গীত) ইত্যাদি । 
(বাংলা ) 
বাংলায় ক্ষুদ্রার্থে ই প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়, এবং বৃহদর্থে আ৷ প্রত্যয়ের 
ব্যবহার হয়। 


বৃহদর্থক ুদ্রোর্থক 
ছোরা ছুরি 
নোড়। ছড়ি 
হাড়া হাড়ি 
দড়া দড়ি 


কাস! কাসি 


ব্যাকরণভাগ ৮ 


বৃহদর্থক কষুদ্রার্থক 
কোষ। (শা) কুষি (শি) 
চালা চালি (প্রতিমার শীর্ষপট ) 
ঝোলা ঝুলি টা 
ছাতা ছাঁতি 
বোৌঁচকা বৃচকি 
পৌটল। পু'টলি 
অনুশীলনী 


(ক) 

১। “বাংলা ব্যাকরণে লিঙ্গ প্রধানতঃ অর্থের উপর নির্ভরশীল”__-এই 
কথার অর্থ কি বুঝাইয| দাও। 

২। বাংলায সর্বনাম ও বিশেষণেব লিঙ্গ আছে কি? 

৩। বাংল! লিঙ্গ পরিবর্তনের প্রধান নিম তিনটি কি কি, উদ্বাহুরণ সহ 
বল। 

৪| খাঁটি বাংলা স্ত্রী-প্রত্যযগুলির মান বল এবং বিভিন্ন শব্দে উহাদের 
প্রযোগ দেখাও । ৪ 

৫ | বাংলাষ একই শব্দে একাপ্রিকবা র স্ত্রী-প্রত্যয যোগের দৃষ্টাস্ত দাও। 

অথবা 

ননদ, ননদী, ননদিনী--শব্দ তিনটির স্ত্রীলি্গ রূপ সম্পর্কে আলোচনা কর। 

৬| লিঙ্গান্তরিত কর £- ভিন 

কলু, নট, বাদশা, বকনা বাছুর, মিতা, চৌধুরী, নাতি, ননদ, বোষ্টম, 
শুক, ভাজ, পুলিশ, পিসশাস, ব্ূপলী, ডাইনী, সভাপতি । 

৭। নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ বলিতে কি বুঝায়, উদাহরণ সহ আলোচন৷ 
কর। নিত্য পুংলিঙ্গ শব্ধ বলিযা কিছু আছে কি? 

৮। এমন কতকগুলি শব্ধ বল যাহার! মূলে স্ত্রীলিজ, কিন্তু তাহাদিগকে 
পতি বাচক পুংলিজ শব্দে রূপান্তরিত করা যায। 

৯। বাংলায় স্ত্রীলিজ বুঝাইতে পুংলিঙ্গ শবের প্রয়োগ এবং পুংলিঙগ 
বুঝাইতে স্ত্রীলিগ শব্দ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দাও । 

১০। বাংলায় পুংলিঙ্গ শব্দ দ্বারা মেয়েদের নাম রাখার কযেকটি দৃষ্টান্ত 
দাও। 


৮৪ ভাষা প্রবেশ 


(খ) 
১১। নিয়লিখিত সংস্কৃত স্ত্ী-প্রত্যয়গুলির দ্বার! শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ সাধনের 
দৃষ্টান্ত দেখাও 
_আ$ -দী)-আনী ;--ইকা। 
১২। লিঙ্গাস্তর কর :-- 
প্রথম, পঞ্চম, সিংহ, কাক, নেতা, কর্তা, সাধু গুরু, বহু গুণী, 
সাম্যবাদী, অভিনেতা, বিধাতা, সৎ, পুত্রবান্, শ্রীমান্‌, জ্যোতিম্মান্‌, হিরগ্নয়, 
ব্ায়স্‌, বর্ষীয়ান, রাজন্‌, সম্রাট, মহারাজ, যুবরাজ, খ্যাতনামা, বিদ্বান, 
প্রাচ.। 
১৩। চন্দ্রমুখী, তাত্্নধী প্রভৃতি স্ত্রীলিঙ্গ রূপের বিকল্প রূপ কি? এইন্প 
বিকল্প রূপ কিরূপ ক্ষেত্রে হয়? 
১৪। অর্থপার্থক্য নির্ণয় কর £-_ 
(ক) ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ী, ক্ষত্রিয়াণী ; উপাধ্যায়।, উপাধ্যায়ী, উপাধ্যায়ানী। 
(খ) চত্ডী, চণ্ডা; কিন্বরী, কিস্কর! ; অমরী, অমরা। 
১৫| (ক) পুংলিজ বল-_ 
শিক্ষিকা, শিক্ষয়িত্রী। 
(খে) স্ত্রীলিঙ্গ বল-_ 
গায়ক, নরক । 
১৬। (ক) সংস্কৃত -ইক! প্রত্যয়ের ক্ষুদ্রার্থক প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দাও। 
(থ) বাংলায় -আ, -ই প্রত্যয়ের কষুদ্রার্থক ও বৃহদর্থক প্রয়োগের 
ৃষ্টাস্ত দাও । 


ঢতুর্থ অধ্যায় 


৯। পুরুষ (5515072) 
সর্বনামপদ হইতে ব্যক্তি সম্পর্কে কয়েক প্রকার ধারণা পাওয়৷ যায । 
যেমন--আমি যাই” এই বাক্যে বোঝ! যায় বাক্যটি যে বলিতেছে সে 
যাইতেছে। তুমি যাও বলিলে বোঝা যায় যাহাকে বল হইতেছে সে 
যাইতেছে । সে যায় বলিলে বোঝা যায “আমি” "তুমি" ছাড়া অন্ত কেহ 
যাইতেছে। এইভাবে “আমি” “তুমি' “সে সর্বনামগুলি ব্যক্তি সম্পর্কে 


ভিন্নবূপ ধারণ! দিতেছে । 


পদ হইতে ব্যক্তি সম্পর্কে যে ধারণ| হয় তাহার নাম পুরুষ । 

পুরুষ তিন প্রকার_-১) আমিবোধক, (২) তুমিবোধক» (৩) অন্য- 
বোধক, অথবা ৫১) উত্তমপুরুব, (২) মধ্যমপুরুষ, (৩) প্রথমপুরুষ | 

উত্তমপুকৃচ্ষ_-আমি বোধক সমস্ত পদ উত্তমপুরুষ। যেমন-__আমি, 
আমরা, আমার, আমাদের, আমাকে, আমাদিগকে ইত্যাদি। 

অধ্যমপুরুষ- তুমি বোধক সমস্ত পদ মধ্যম পুরুষ । মধ্যম পুরুষের 
সর্বনামগ্ডুলি তিনপ্রকার-_- 

সামান্তার্থক__তুমি, তোমরা, তোমার, তোমাদের, তোমাকে, 
তোমাদিগকে ইত্যাদি । 

তুচ্ছার্থক-_তুই, তোরা, তোদের, তোকে, তোদিগকে ইত্যাদি । 


সম্মানার্থক--আপনি, আপনার।১ আপনার, আপনাকে, আপনাদিগকে 
ইত্যাদি। 


প্রথম পুরুব-__-আমি, তুমি, ছাড়! সমস্ত সর্বনাম প্রথম পুরুব 

সামান্তার্থক-_-সে, উহ, তাহা, যাহ!, যাহারা, যাহাকে ইত্যাদি । 

সন্মানার্থক--তিনি, উনি, তাহারা, উহার1, যাহাকে ইত্যাদি । 

২। বিশে্শেচস্তযর পুক্রষ 

সর্বনাম পদের তিন প্রকার পুরুষ আছে। কিন্তু বিশেষ্যপদও পুরুষের 
ধারণ! দেয় । যেমন--রাম যায় বলিলে বোঝা যায় যে, কোন ব্যক্তি যাইতেছে ; 
গাড়ী খায় বলিলে বোঝা যায় যে, কোন ব্যক্তি না হইলেও বস্ত্র যাইতেছে । কিন্ত 
উভয় ক্ষেত্রেই যে বলিতেছে সে যাইতেছে না, বা যাহাকে বলিতেছে সেও 
যাইতেছে না--অর্থাৎ আমি তুমি ব্যতীত অন্ত কেহ বা অন্য কিছু যাইতেছে। 
অতএব রাম, গাড়ী এই ছুইটি পদই অন্যবোধক অর্থাৎ প্রথম পুরুষ। এই 
ভাবে সমস্ত বিশেব্যপদই অন্তবোধক এবং প্রথম পুরুষ । 


৮৬ ভাষা প্রবেশ 
৩। ভ্রঃয়ার পুরুষ 


বাংল বাক্যে ক্রিয়াপদের উপর লিঙ্গ বা বচনের কোন প্রভাব নাই। 
কিন্তু ক্রিয়ার উপর পুরুষের প্রভাব আছে, অর্থাৎ বিভিন্ন পুরুষে ক্রিয়ার ভিন্ন 
ভিন্ন রূপ হয়। ' ধেমন--আমি যাই, তুমি যাও, আপনি যান, তুই যাঁ, সে যায়, 
তাহারা যান ইত্যাদি । 


৪1 পুরুঘ-০বাধক বিশিষ্ট প্রচক্লাগ 


নিয়ে বাংল! বাক্যে বিভিন্ন পুরুষ বুঝাইবার জন্য যে সকল প্রচলিত বিশিষ্ট 
প্রয়োগাদি রহিয়াছে তাহার সামান্ত উল্লেখ করা হইল-_ 

(১) উত্তর পুরুষে আমি বোধক সর্বনামের স্থানে অনেক সময় বিশেষ্য- 
পদের প্রয়োগ হয়। 

দীনতা, বিনয, ইত্যাদি প্রকাশে-রেখ ম! দাসেরে (আমাকে ) মনে। 
অধীন (আমি )হুজুরের চাকর। বান্দা ( আমি) সম্মুখে উপস্থিত। অন্ধকে 
€ আমাকে ) ছটে। পয়সা দাও, বাবা । 

দত, গর্ব ইত্যাদি প্রকাশে--এ শর্ষাকে (আমাকে ) তেমন পাত্র পাওনি। 
এ গায়ে গোরিন্দ গাঙ্গুলিকে €( আমাকে ) সবাই চেনে, বাবা । 
' স্নেহ, মমত! ইত্যাদি প্রকাশে_-শহরে গিয়ে এ বোনকে (আমাকে ) 
মনে থাকবে ত1? ছুঃখিনী মাকে ( আমাকে ) ভুলে গেলি বাবা ? 

(২) অনেক সময় তুমি ( মধ্যম পুরুষের সর্বনাম ) স্থানে বিশেষ্যাদি পদের 
"রোসস্হয় 

সম্মান প্রকাশে, আশীর্বচনে, নিমন্ত্রণাদিতে_ মহাশয়ের (আপনার ) 
কোথায় থাক। হয়? মহারাজের (আপনার ) জয় হোক। উক্ত দিবসে 
মহাশয় আপনি মমালয়ে আগমন করতঃ ইত্যাদি । 

বিরক্তিতেঃ শ্লেষে, কৌতুকে--বাবুর (তোমার ) এখন বেরুনো হচ্ছে 
কোথায় 1 বাছাধনের (তোমার ) রাগ পড়লেো। ? ইত্যাদি। 

(৩) সে-বোধক প্রথম পুরুষের সর্বনাম স্বলেও কোন কোন লময় বিশেষ্য 
পদের প্রয়োগ হয়। 

গালি, বিরক্তি, তিরস্কার ইত্যাদিতে-মার শালাকে (আসলে শাল! 
নয়, অর্থ তাহাকে )। বাঁদরটা কোথায়? € আসলে বাদর নয়, সে অর্থে 


প্রয়োগ )। স* 


ব্যাকরণভাগ ৮৭ 
৫। সম্মানার্থক, তুচ্ছার্থক ইত্যাদি বিশিষ্ট প্রয়োগ 


মধ্যম ও প্রথম পুরুষের সর্বনামের সন্মানার্থক, তুচ্ছার্থক ইত্যাদি প্রয়োগেও 
কিছু কিছু বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন-_- 

(১) “আপনি+ পদ সাধারণতঃ গুরুজনের প্রতি, সন্মানিত ব্যক্তির প্রতি, 
অপরদিকে ভদ্রজনের প্রতি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও সৌজন্তাদি প্রকাশের জন্ 
ব্যবহার হয়। 

কিন্ত দেবতার প্রতি এবং প্রায়শঃ মাতার প্রতি (ও আজকাল পিতার 
প্রতি) আপনি পদের প্রয়োগ হয় না। স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর সন্বোধনেও 
আপনি পদের প্রয়োগ নাই। অবশ্য প্রাচীনপন্থীদের মধ্যে স্বামীকে আপনি 
সম্বোধন অপ্রচলিত নহে । সংস্কৃত গল্পাদিতে স্বামীকে “আর্ধপুত্র, আপনি” 
এইব্ধপ সপ্বোধন আছে। 

শ্লেষোক্তিতে”অতিমানে, অন্বপযুক্ত স্থলেও আপনি ব্যবহার হয়। যেমন-__ 
থামুন, আপনার আর ডেপোমি কর্তে হবে না । আমার ইচ্ছা, আমি যাব না, 
আপনাকে আর শাধতে হবে না। 

(২) “তুমি” সাধারণতঃ পরিচিত, সমবযস্ক অথবা! সমমর্ধাদাসম্পন্ন ব্যকিতে 
প্রযুক্ত হয়। - 

মাতা, পিতা (এবং জেঠা-জেন্গী খুড়া-খুড়ী, প্রসূতি নিকট আত্মীয় 
সন্বোধনেও ) তুমি ব্যবহার প্রচলিত আছে। 

সামাজিক মর্যাদায় ন্যুন, বয়ঃকনিষ্ঠ বা স্েহতাজনদেরু প্রতিও তুমি 
ব্যবহৃত হয়। ৮ 

ঈশ্বরের প্রতি বাস্ত্রী কতৃক স্বামীর প্রতি তুমি সন্োধন প্রচলিত। 
কবিতায় বা! মানপত্রে বন্দনীয় ব্যক্তির প্রতিও তুমি ব্যবহৃত হয়। যেমন-_- 
“জগৎ-কবি সভায় মোরা তোমার করি গর্ব 1৮ 

(৩) মর্যাদা প্রদর্শন যেখানে অভিপ্রেত নহে শুধুমাত্র সেইসব স্থানেই 
এবং প্রায়ই অতি পরিচিত ব্যক্তির প্রতি সামান্য ভাবে বা তুচ্ছার্থে “তুই” শব্দ 
ব্যবহাত হয়। 

গালাগালি ব1 তিরস্কারের ভাষায় বা ক্রোধে কাহারও অমর্যাদা করিবার 
ক্ষেত্রে তুই ব্যবহৃত হয়, এইজন্তই তুইতোকারি' অর্থে গালাগালি বা অমর্যাদা 
করা বুঝায়। 


৮৮ ভাষা প্রবেশ 


নিকট বন্ধু বা ঘনিষ্ঠ সমবয়স্কদের প্রতি ব! সম্তানবৎ স্নেহের পাত্রপাত্রীর 
প্রতি তুই ব্যবহৃত হয়। গ্রাম্য প্রয়োগে স্ত্রীর প্রতি বা মাতার প্রতিও তুই 
ব্যবহার আছে। 


শাক্তদের দেবীর প্রতি, গাজনের গানে শিবের প্রতি, সম্ভান বা সখা 
তাবে কৃষ্ণের প্রতি তুই ব্যবহৃত হইয়াছে । যেমন--'তুই না জাগিলে শ্যামা, 
এ ভারত জাগিবে না, তুই ন! নাচিলে শ্যাম! নাচে কি ম| ধমনী" (মুকুন্দদাস), 
শ্বরাজ যদি পাইরে ভোলাঃ তোরে খেতে দেব সবরি কলা, নইলে এটে 
কলা” (গাজনের গান )। “অবুঝ কানু; কার মায়াতে ভুলেঃ গোকুল ছেড়ে চলে 
গেলি ভাই! (কালিদাস রায় )। 

ভিক্ষুকেরা তিক্ষাদাতার প্রতি ব1 সাধু-সন্ন্যাসী ভক্তদের প্রতি অপরিচিত 
হইলেও তুই ব্যবহার করে। রাজরাণী হবি মা, অন্ধকে ছুটো পয়স। দে । 
(ভিঙ্ষৃুকের উক্তি) বেটাঃ! তোর বরাত ভালরে; রামজী তোকে দয় 
করবেন। ( সন্ন্যালীর উক্ি ) 


অনুশীলনী 
১। ব্যাকরণে পুরুষ কি ভাবে ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণ! দেয় তাহা বুঝাইয়া 
বল। 
*. ৯। উদাহরণ দাও এবং ইংরেজি প্রতিশব্দ বল-_ 
প্রথম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ, উত্তম পুরুষ | 
( মনে রাখিবে প্রথম পুরুষ ইংরেজি ঢ150 0:50) নয় )। 
৩। এক্সট্থানি মেয়ের ভয়ে কাব্য লিখবে ফর্মাসে | 
রবীজ্্নাথ ঠাকুর জেনে! নয়কে। তেমন শর্মা সে। 
একটি ছেটে মেয়ের কাছে রবীন্দ্রনাথের লেখা উপরের পত্রটিতে 
“রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর” পদটি কোন পুরুষ হইবে বুঝাইয়! বল। 
৪। উত্তম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষ বুঝাইতে বিশেষ্য পদের প্রয়োগ দেখাইয়া 
কয়েকটি বাক্য রচনা! কর। 


| নিম্নলিখিত প্রয়োগসমূহের উদাহরণ দাও £-- 
(ক) অনুচিত স্থলে শ্লেষোক্তিতে “আপনি? । 

(খ) অভিনন্দন পন্রে বন্দনীয়কে 'তুমি। 

এবং গে) দেব-দেবীকে "তুই? সম্বোধন । 


পঞ্চম অধ্যায় 
কারক-বিভক্তি 


কারক কাহাঢক বচল? 
(বাক্যে ক্রিয়াপদের সহিত বিশেষ্যপদ বা সর্বনাম পদের নিদিষ্ট সম্বন্ধকে 

কারক বলে ।) 

কারক কথাটির পাধারণ অর্থ হইতেছে, ক্রিয়া-সম্পাদক অর্থাৎ যে কিছু 
করে সেই কারক । কিন্ত ব্যাকরণে কারকের অর্থ আরও একটু ব্যাপক । কোন 
কাজ ব৷ ক্রিয়া যখন সম্পন্ন হয় তখন একজন কর্তা অবশ্যই থাকে । কিন্তু অনেক 
সময় সেই কাজটি আবার কোন-কিছু সম্পর্কে বা কোন কিছুর উপর ঘটে; 
আবার কখনও কখনও সেই কাজটিকে কর্তা কোন কিছুর সাহায্যেও করিয়া 
থাকেন $ এবং এই কাজ ঘটিবার জন্ত কোন আধার বা! উপযুক্ত স্থান কালাদিও 
চাই। এই ভাবে কোন ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে শুধুমাত্র যে কর্তারই প্রয়োজন 
হয় তাহ! নয, -সঙ্গে সঙ্গে নানা ধরনের সহায়ক উপকরণ ও আধারাদিরও 
প্রয়োজন পড়ে। সংস্কৃত ব্যাকরণে ক্রিয়ার সহিত যাহার অধ্বয় বা যোগ আছে 
তাহাকেই কারক বল] হয় । বাংলায়ও পংস্কতের মত ক্রিয়ার সহিত যে-কোনো! 
ভাবে যুক্ত যে-কোন বিষয়কেই কারকের পর্যায়ভুক্ত করা হয়। * 

এইভাবে কারকের ছয়টি শ্রেণী-বিভাগ কর! হইয়াছে-_কর্তা, কর্ম, করণ, 
সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ | 


১। কতৃকারক 
যে করে বা হয় তাহাকে কতৃরকারক ব! কর্তাকারক বলে। 

কতৃকারকই ক্রিয়াপদের সহিত প্রধান তাবে অগ্বিত হয়। অর্থাৎ এই পদই 
প্রধানতঃ বাক্যের ক্রিয়া-সম্পাদক। কেবলমাত্র কতৃকারক ও ক্রিয়াপদ থাকিলেই 
বাক্যের অর্থ পূর্ণ হয়। অন্তান্থ কারক ও পদ শুধু বাক্যের অর্থকে অধিকতর 
পরিস্ফুট করিবার জন্তই প্রয়োজন । 

কর্তৃকারক নান! প্রকার হইতে পারে £-- 

(১) হয় বা আছে (স্বতঃঘটিত বা সত্তাবোধক ০০ ০০১ 60 ০0126 
ইত্যাদি) অকর্মক ক্রিয়ার কর্তা--ভোর হইয়াছে । ভগ্গবান আছেন। 
আমার অ। নাই। তাহার জ্বর হইয়াছে । তোমার মাম কি? (হয় ক্রিয়। 
উহ্)1 পেবেশ ছেলে। (হয় ক্রিয়া উহা)। 


৯৩ ভাষ। প্রবেশ 


(২) সাধারণ অকর্মক ও সকর্মক ক্রিয়ার কর্তা-__ 
খোকা হাসিতেছে। আমি যাইব না। ছেলেটি বেশ দৌড়াইতেছে। 
আর লাফাইওন] (তুমি কর্তা উহ আছে)। (অকর্মক ক্রিযার কর্তা ) 
আমি বই পড়ি। পাগলে কিন। বলে? তাহাকে সকলে ভাল- 
বাসে । কুকুরটিকেতাড়াইয়া৷ দাও (তুমি কর্তা উহ আছে)। কে গান 
গাষ ? ( সকর্মক ক্রিয়ার কর্তা )। 
(৩) সমাপিক! ও অসমাপিক! ক্রিয়ার কর্তা-_ 
আম্মি বাড়ী যাইব। যু বই পডিতেছে। পাখিসব করে রব। 
আকাশে চীদ্দ উঠিল। (সমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা! ) 
তুমি আসিলে আমি যাইব। (সে নাদিলে কোথায় পাইব? আমি 
বলিলে কাজটা করিও । (অসমাপিক] ক্রিয়ার কর্তা) 
(৪) প্রযোজক কর্তা ও প্রযোজ্যকর্তা-__ 
আমি মালীকে দিয়া বাগান করাই । (এখানে মালী এবং আমি 
দুই জনেরই ক্রিয়! সম্পাদনে কর্তৃত আছে । আমি মালীকে, কাজে প্রযোগ 
করিয়। ক্রিয়। সম্পাদন করাইয়াছি। অতএব আমি প্রযোজক কর্তা এবং 
মালী আমাদার! প্রযুক্ত হইয়! ক্রিয়। সম্পাদন করিয়াছে। অতএব মালীকে 
দ্ৰিয়। প্রযোজ্যকর্তা )। 
এইরূপ, সে আমা দ্বারা একখানা চিঠি লেখাইয়াছিল। আমি 
সমরকে দিয়া তাহাকে কথাট! বলাইযাছিলাম। 
(৫) বিভিন্ন বাচ্যের ক্রিয়ার কর্তা 
আমি যাইতেছি। তে বই পড়িতেছে। তুমি কি খাইতেছ? 
( কর্তৃবাচক ক্রিয়ার কর্তা ) 
রাম কর্তৃক. রাবণ নিহত হইয়াছিল । আমা হইতে এই কাজ 
_হুহধস্নাঁ--র্কি চাই (তোমার কর্তা উহা) (কর্মবাচ্যের ক্রিষার কর্তা ) 
আমার যাওয়৷ হইবে না। এত হাস! হচ্ছে কেন? (তোমার কর্তা 
উহ) ছেলেটার স্বান হয় নাই। (ভাব বাচ্যের ক্রিয়ার কর্তা) 
কথাট। ভাল শোনায় না। ইহাতে কি হইবে? তোমাকে বেশ 
দেখাইতেছে। (কর্ম-কর্তু বাচ্যের ক্রিয়ার কর্তা ) 


২। কর্মকারক 


যাহা ক্রিয়ার বিষয় বা যাহার উপর ক্রিয়া! সম্পাদন হয়, তাহাকে কর্ম 
কারক বলে। 

অর্থাৎ যাহ! দেখ! যায়, *শান। যায়, ধরা যায় বা যাহাকে বলা যায়, 
ধর] যায়, মার! যায়ঃ তাহার! কর্মকারক হয়। সাধারণতঃ অকর্মক ক্রিয়ার 
কোন কর্ম হয় না, তবে বিশেষ ধরনের বাক্যে তাহাও হইতে পারে । *» 


ব্যাকরণভাগ ৯১ 


কর্মকারক নানাব্ধূপ হইতে পারে 

(১) সকর্মক ক্রিয়ার কর্ম-_ 

'রাম ভাত খাইতেছে। শিশু চাদ দেখিতেছে। সে বেশ খাইতে 
পারে (কর্ম উহা )। 

(২) অকর্মক নিজন্ত ব! প্রযোজক ক্রিয়ার কর্-- * 

সাপুড়ে সাপ নাচাইতেছে। জোরসে কোদাল চালাই ৷ শিশুটিকে 
বিছানায় শোয়াইয়া রাখ । 

(৩) অকর্মক ও সকর্মক ক্রিয়ার সম-বাতুজ কর্ম-__ 

কী হাসি হাপসিতেছে। বড় কাক্না কাদলে। খুব ছুট ছুটেছে। 
( অকর্মক ক্রিয়ার সম-ধাতুঁজ ) 

খুব খাওয়া খাইয়েছে । আচ্ছ। মার মেরেছে । কী দেখানই দেখালে । 
( সকর্মক ক্রিয়ার সম-ধাতুজ ১ 

(৪) দ্বি-কর্মক ক্রিয়ার ছ্বুই কর্ম (মুখ্য ও গৌণ )_- 

মা ছেলেকে দুধ খাওয়াইতেছেন। তোমাকে একটা কথা বলিব। 
দাদাকে একটাঁ চিঠি লিখিতেছি। (এপব স্থানে কোন পা্রকে উদ্দেশ্ট 
করিয়া কোন বস্ত বা বিষয় আস্য়াছে। ছেলেকে, তোমাকে, দাদাকে 
ইত্যাদি উদ্দি্ই কর্ম বা গৌণ কর্ম; এবং বস্তুত ছুধ, কথা, চিঠি ইত্যাদি বিষয়- 
কর্ম বা মুখ্য কর্ম )1* 


৩। করণ কারক 


কর্তা যাহাদ্বার! ক্রিয়। সম্পাদন করে, তাহাকে করণ কারক বলে । 

যেমন-__বন্ধন করিতে রজ্জুঃ প্রহার করিতে যষ্টি, দর্শন করিতে চক্ষু ইত্যাদি 
ক্রিষ! সম্পাদনের যন্ত্র রূপে কাজ করে। বা অন্যরপ ক্রিয়া সম্পদ বুদ, 
কৌশল, বিচার, চাতুর্য প্রভৃতি কাধের উপায়রূপে সহায়ক হইতে পারে। 
অথবা পূজা, প্রসাধন, রন্ধন ইত্যাদি কাজে ফুল, তৈল ইত্যাদি উপকরণ রূপে 
ক্রিয়। সম্পাদনে সাহায্য করিতে পারে । অতএব বাক্যে কর্তা কর্তৃক ক্রয়! 
সম্পাদনের সহায়ক এই সকল বস্তু বা বিষয়ের উল্লেখ থাকিলে ইহারা করণ 
কারক হইবে। 


ধকভৃকারকের এবং কর্মকারকের বিভিন্ন রূপ প্রধানতঃ ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপের উপর 
নির্ভরশীল। তাই ক্রিয়াপদের সম্যক আলোচনার পূর্বে এই আলোচন। অপ্রাসঙ্গিক এবং 
অপেক্ষাকৃত জটিল মনে হইতে পারে। কিন্ত এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অবহিত থাকিয়াও আমরা 
প্রত্যেক কারকের সমগ্র রূপটি একেবারে প্রথমেই শিক্ষার্থীর সম্মুখে ধরিয়। দিতে সাহমী 
হইয়াছি। এই গ্রন্থের উদ্দিষ্ট পাঠক হইলেন আমাদের উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্রের এবং তাহাদের 
ব্যাকরণ-জ্ঞানও সামান্য আছে__তাই ক্রমবণিত আলোচন! রীতির ব্যত্যয় যদি হইয়াও থাকে, 
ইহাতে তাহাদের অন্বিধ! অপেক্ষ। সুবিধার সম্ভাবনাই বেশী । 


৯২ ভাষা প্রবেশ 


করণকারকের উদাহরণ-_দড়ি দিয়ে বাধলাম। জগতে চেষ্টার অপাধ্য 
কিছুই নাই। কড়ি দিয়ে কিনলাম। অমন দ্দিয় কর সবে বিগ্। উপার্জন। 
নীল গগনের ললাটখানি চন্দন আজ মাখ! ৷ খড়েগী ছাগ কাটে লোকহিতে । 
তাস খেলিও ন| (তাপ দ্বারা খেলিও না)। ঝাটা মার ঝেটা দ্বারা মারা) 

গু । অম্প্রদান কারক* 

দানকর্মের যে পাত্র, তাহাকে অম্প্রর্দান কারক বলে। কিন্ত স্বত্ব ত্যাগ 
করিয়া না দিলে দান হয় না। অন্যরূপ দেওয়ায় কর্মকারক হয়, শুধুমাত্র দান 
ব৷ স্বত্ব ত্যাগ করিষা দেওয়াই সন্প্রদান হয়। রজককে বস্ত্র দাও (বস্ত্র আবার 
ফিরিয়া আসিবে )। চাকরকে বেতন দাও (চাকরকে প্রাপ্য দেওয়! 
হইতেছে)। দে মা! আমায় তবিলদারি ( ভার অর্পণ বা নিযুক্ত করণ অর্থে) 
ইত্যাদি কর্মকারকের উদাহরণ, সন্প্রদান কারকের নহে। 

সম্প্রদান কারকের উদাহরণ-দরিদ্রকে অন্ন দাও। তিনি স্পাত্রে 
কন্য! দিয়াছেন। অন্ধজনে দেহ আলে! | মুখ দিয়াছেন যিনি আহার দিবেন 
তিনি (সম্প্রদান কারক জীবকে উহ্‌ )। 

৫1 অপাদান কারক 

ক্রিয়া ঘটিবার জন্য যাহ! হইতে অপগম ব! অপসরণ হয়, তাহাকে 
অপাদ্দান কারক বলে। 

অপাদান কারকে এই অপসরণ বা স্বানচুত্যির ভাবটি কোথাও কোথাও 
দৃশ্যতঃই স্পষ্ট, আবার কোথাও কোথাও তাহা দৃশ্যতঃ স্পষ্ট নহে, বাক্যমধ্যে 

'শুঁধু সেই ভাবটি প্রকাশিত হয়। 

অপাদান কারক নান! প্রকার হইতে পারে £-_ 

(১) দৃশ্যতঃ স্পষ্ট অপাদান £-_ 
. শ্বর হল্ট্্ডে বাহিরে যাও। €কোথা হতে এলে তুমি? কুয়। 
হইতে জল তুলিতেছি। গাছ হইতে পাত! পড়িতেছে। 

_. বাংলায় সম্প্রদান কারক সম্বন্ধে হরপ্রসাদ শাস্তী। রামেন্দ্রহন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ পণ্ডিতের! 
অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই বিরূপতা প্রকাশ করিয়াছেন । অধুনাকালে শ্রীযুক্ত হ্থনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যারও অপেক্ষাকৃত স্বভাবে প্রায় এই মতই পোষণ করেন। রামেন্ত্রন্ন্দর বলিয়াছেন 
সংস্কৃতে কর্মে এবং সশ্রদানে ভিন্ন বিভক্তি নিদিষ্ট ছিল বলিয়াই কর্ম হইতে সম্প্রদান একট ভিন্ন 
কারক রূপে থাড়া কর। গিয়াছে । নতুব! দানক্রিয়। যত মহুৎ কর্ম ই হোক না কেন, শুধু এই 
পুণ্যক্রিয়ার ভাগ্যবান পাত্রের জন্য একটা স্বতন্ত্র কারক স্থষ্টি হইতে পারিত না। রবীল্রনাথ 
পরিহাস কবিয়া বলিয়াছেন, এইভাবে বিভিন্ন কর্মের পাত্রের জন্য এক একটি কারক শ্ৃষ্টি 
করিলে শেষে ভোজন ক্রিয়ার পাত্রকে “সম্তোজন কারক”, তাড়ন ক্রিয়ার পাত্রকে “সম্ভাড়ন 
“কারক? বলিতে হইবে । 

প্রাকৃত ব্যাকরণে সম্প্রদান কারক নাই। বাংলায়ও সন্প্রদানের জন্য পৃথক বিভক্তি নাই। 
এখানে সম্প্রদান কারক আর গৌণ কর্ম এক। কর্মের যে বিতক্তি, সপ্প্রদানেরও সেই বিভক্তি | 
অর্থাৎ শুধু সম্প্রদান নামটি ছাড়া ব্যবহারে কোনে! তারতম্য নাই। রি 


ব্যাকরণভাগ ৯৩ 


মাছটি জল হইতে ডাঙ্গায় লাফাইয়1! পড়িল। আমার মুখ হইতে এমন 
কথ! বাহির হইবে না। চক্ষুদ্দিয়া জল পড়িতেছে। 

(২) ব্যঞ্জনামূলক অপাদ্ধান £__ 

ভয় বা ত্রাণের হেতুতে-_-যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই রাত হয়। 
বিপদ্দে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা । পু 

উৎপত্তি ৰ জন্মের কারণে--তিল হুইতে তৈল হয়। ছানায় সন্দেশ 
হয়। (মেঘে বৃষ্টি হয়। হাসিতে মুক্তা ঝরে। 

নিবৃত্তি, বিরাম, বারণ অর্থে_-ভিংসায় বিরত হও। কাজ হইতে 
অবসর নিয়েছেন। অন্যায় হইতে নিবৃত্ত হও। 

শিক্ষা, অধ্যয়ন, উপদেশাদি প্রাপ্তিতে- আপনার নিকট ব্যাকরণ 
পড়িতেছি। তাহার কাছে অনেক উপদেশ পাইলাম । 


* ৬7 অধিকরণ কারক 


ক্রিয়। সম্পাদনে যাহা! আধার স্বব্ধণ অর্থাৎ যে স্বান বা কালের মধ্যে ক্রিয়। 
ঘটে, তাহাকে অধিকরণ কারক বলে । 

প্রধানত £ কর্তা যে আধারে থাকিয়া ক্রিয়া সম্পাদন করে কিংবা কতা 
ক্রিয়। সম্পাদনের জন্য সকর্মক ক্রিয়ার কর্মকে যে আধারে স্থাপন*্করে তাহাই, 
অধিকরণ কারক হয়। যেমন--ঈশান বাড়ীতে নাই (কর্ত। নিজে আধারভূত), 
আমি বাক্সে টাকাটি রাখিলাম ( সকর্মক ক্রিয়ার কর্ম আধারে স্থাপিত )। 

অধিকরণ কারক নান! প্রকার হইতে পারে ৫ 


(১) আধারাধিকরণ £_ 

এ&ঁকদেশিক :£__জলে মাছ আছে। বাক্সে টাকা আছে। এদেশে 
নদী নাই। রাজা সভায় বসিয়াছেন। 

(এরকদেশিক অধিকরণে আধারের অংশ বা একদেশ জুড়িয়া অবস্থান 
বুঝায়। যেমন-_বাক্সে টাকাট! সকল বাক্স জুড়িয়! থাকে না, কিছু অংশ 
জুড়িয়। থাকে মাত্র ।) 

ব্যাপ্তযধিকরণ :__দুগ্ধে শর্করা আছে। ফুলে সৌরত আছে। বায্গুতে 
অক্সিজেন আছে। আগুনে দাহিকাশক্তি আছে। নিম্বফলের ন্বাদ তিজ্রমধুর । 

(ব্যাপ্যধিকরণে আধারের সর্বাঙ্গ ব সর্বস্থান ব্যাপিয়া অবস্থান বুঝায় | 
যেমন, আগুনের দাহিকাশক্কি আগুনের একদেশ বা! অংশমাত্রে নহে সর্বাঙে )। 


৯৪ ভাষা প্রবেশ 


২) কালাধিকরণ £-_- 

একদেশিক-_ দশটায় স্কুল বসে । আমি রাত্রে রুটি বাই। পৌনে 
তিনটায় ম্যাটিনি শো! আরস্ত হইবে । রবিবার কলিকাতায় যাইব। ২৫শে 
বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন । (ক্ষণমাত্র ব| বিশেষ সময়, যেমন-_ঘণ্টা, 
তারিখ, বার ইত্যাদি বুঝাইতেছে। ) 

ব্যাগ্তকালাধিকরণ £__-বর্ধাকালে আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন থাকে । মোগল 
আনলে স্বাপত্যশিল্পের উন্নতি হইযাছিল। বিংশ শতাব্দী সমস্তার যুগ। 

( দীর্ঘকাল ব্যাপিযা! কোন কিছুর অবস্থান বা সংঘটন বুঝাইতেছে )। 


(৩) বিষয়াধিকরণ :__ 

বিষয়াধিকরণ স্বান-কাল সম্পফিত অধিকরণ নহে । ইহাকে অনেকট! 
ভাবমুলক ব1 কক্পনাশ্রয়ী বলা চলে। যেমন_কু-কথায় পঞ্চমুখ । সে 
বিষয়ে সন্দেহ নাই । লেখাপড়াতে ভাল । এখানে কু-কথায় অর্থ কু-কথার 
বিষয়ে, লেখাপড়াতে অর্থ লেখাপড়ার বিষয়ে । 


রঃ ৭1 সহ্রন্ধা পদ 
াবিশেশব বা সর্বনাম সম্বন্ধ স্বাপন করিযা অপর বিশেষ্য বা সর্বনামকে 
, বিশেষিত কৰিলে সেখানে সম্বন্ধ পদ হয়। 
যেমন-আমার বই নাই। এখানে বই পদের সহিত আমার পদটি সন্ব্ধ 
স্বাপন করেছে । কিরূপ সম্বন্ধ? বলিতে পারি স্বামিত্ব সম্বন্ধ বা মালিকান! 
সম্বন্ধ। এই সৃনুন্ব স্থাপন করিতে এই পদটি বিশেষিত হইল । কোন বই? 
এই বই বা সেই বই নহে, একট! বিশেষ বই, আমার বই। এই ভাবে সম্বন্ধ 
পদ বিশেষ্যকে বিশেষিত করিয়! প্রায় বিশেষণের কাজ করিল । 
শারও একটি জিনিস লক্ষ্য করিবার-_এই সম্বন্ধ পদের সহিত ক্রিয়াপদের 
কোন সংযোগ নাই। আমার বই নাই এই বাক্যে নাই ক্রিয়াপদ । কি 
নাই 1 না, বই নাই। অর্থাৎ বই কর্তা । আমার পদ শুধু কর্তার সঙ্গে যুক্ত 
হইয়া তাহাকে বিশেষিত করিয়াছে । কিন্ত ক্রিয়ার সঙ্গে নিজে অর্িত হয় 
নাই। ক্রিয়ার সহিত সম্পর্ক বা! অন্বয় নাই বলিয়! সম্বন্ধ পদ কারক নহে । ) 
ইংরেজিতে সম্বন্ধ পদের নাম 09835551ঘ৩ (0895 $ অর্থাৎ ইংরেজি মতে 
সম্বন্ধ পদও কারক। কিন্তু বাংলা! কারক আর ইংরেজি ০৪5০ এক নহে 
বাংলায় ক্রিয়াপদের সহিত যাহার সম্পর্ক আছে তাহাই কারক | ইংরেজি মতে, 
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কারক একমাত্র ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল নহে । ইংরেজিতে বিশেষ্য ও সর্বনাম 
পদের সহিত বাক্যের অন্তপদের য৷ সম্বন্ধ তাহাই 085৪ । ইংরেজিতে ক্রিয়ার 
সহিত অন্বিত 13023177905 ( কর্তা ) এবং 015০61%5 €ের্ম) 0852 আছে। 
আবার ক্রিয়ার সহিত সম্পর্কহীন 709559551৮5 (সম্বন্ধ) বা ৬০০৪০%০ 
সেক্বোধন) 085০3 আছে । কিন্ত তাই বলিয়! ইংরেজির অনুকরণে বাংলায় 
সম্বন্ধ কারক হইবে ন|। 
সম্বন্ধ পদ নানান্ধপ হইতে পারে £- 
১। কত! সন্বন্ধ__বিবাহের বর, ব্রাহ্মণের ভোজন । 
২। কর্ম সন্বন্ব_-পড়িবার বই, দেবতার পৃজ1। 
৩। করণ সম্বন্ধ-_-খেলিবার তাস, হাতের প্যাচ। 
৪1 অপাদান সম্বন্ব-_মহিষের ঘ্বত, বাঘের ভয়। 
&। অধিকরণ সম্বন্ধ-_-জলের মাছ, বসিবার আসন । 
সশ্বন্ধ পদ আরও নানারশ হইতে পারে £- 
৬। নির্ধার বুচক --ভালর ভাল, গুণীর শ্রেষ্ঠ। 
৭। নিমিত্ত বাচক-_-বলির পাঠা, শেষের সপ্ধল। 
৮। অভেদ বাচক-_জ্ঞনের দ্বীপ, ধর্মের নৌকা! 
৯ স্বামিত্ব বাচক--আমার বই, রামের ভাই। 
১০। বিশেষণ বাচক-_-গুণের ভাই, রসের নাগর, ইত্যাদি, ইত্যাদি । 


৮৮ অচম্কাধন পদ 

(কোন কিছু বলিবার জন্য কাহাকেও সম্বোধন করিলে সন্ধোধন পদ হয়। 

ইংরেজিতে সম্বোধন পদ ৬০০৪০৮০ 0956০. কিন্তু ইহার সহিতও 
ক্রিয়াপদের অন্য নাই। এইজন্য বাংলায় সম্বোধন পদ গুদমাত্র, কারক 
নহে। ) ৮৮ - 

সন্বোধন পদ নানাব্ধপ হইতে পারে £ 

১। নাম, সম্পর্ক বা পদ উল্লেখে £- 

রমেশ, একটা কথা শোন। বাবা, অন্ধকে একটা পযস দাও। 
চাপরাশি, ঘণ্ট। বাজাও । মাঝি, নৌকা ভিড়াও। ধরিত্রি, দ্বিধা হও। 

২। নামকে গুণান্বিত করিয়া £-- 

লক্গমীছাড়া কোথায় বেরুচ্ছিদ? এই তুষ্ট, ঢুপকর। হে গুণি, 
বিশের বিস্ময় তুমি । 

(৩) শুধু অব্যয় ব্যবহারে 

ওহে, এদিকে এসো ত। এই, খবরদার যাবিনে। ওগো, শুনছ? 
কিরে, দেখাই যে মেলে না? 

ব্যাকরণ--৭ 
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এই অব্যয়গুলি বিশেষ্যাদি পদের সঙ্গে যুক্ত হইয়াই প্রায়শঃ ব্যবহৃত হয় । 
যেমন,_-ওরে ভাই, ওহে ছেলে, কিরে সুবল, ইত্যাদি । 

বাংলার কতকগুলি সম্বোধন পদও আবার হর্ষ, বিষাদ, বিল্ময় ইত্যাদি 
স্চক অব্যয়রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন-_- মাগো! ওমা! বাবারে! দাদারে, 
দাদ! বাপ.বাপ,! রাধে রাধে ! হবি হরি ! হা ভগবান ! ইত্যাদি । 

বাংলায় এই অব্যয় জাতীয় সন্বোধনের কিছুটা লিঙগভেদও আছে। 
, যেমন_নারী কতৃর্ক নারীর প্রতি প্রযোজ্য সন্বোধন--লো, ওলো, হলা, 
আলে! ইত্যাদি । এইগুলি পুরুষ সম্পর্কে ব্যবহার হয় না, এবং পুরুষের 
ভাষায়ও ব্যবহার হয় না। 

সন্বোধন পদে আদরার্থক, তুচ্ছার্থক ইত্যাদি তারতম্যও আছে। যেমন__ 

(১) আদরার্৫ক-_মশীয়ঃ বলতে পারেন, ট্রেণট! কখন ছাড়বে? 
স্যর, অঙ্কট! আমি বুঝতে পারিনি । হে রাজন্‌ঃ ক্ষম এ দাসেরে। শোন্‌ 
বাছা; শোন্‌। 

(২) তুচ্ছার্ক-__বাছাধন? বাঁদরামির আর জায়গা পাওনি? এই 
বেইমান, কথা বলতে লজ্জা হয় না? ওরে নরাধম, ম! চিনলিনে ! 

সংস্কতাহুসারী সাধৃগছযে তৎসম শব্দগুলির সম্বোধন সংস্কৃত নিয়মে হয়। 
যেমন-_ 
মূল সংস্কত শব্দ সন্দোধন পদ মূল সংস্কত শব্দ জন্দোধন পদ 


লতা লতে পিতৃ (পিতা) পিতঃ 
সখ। সখে মাতৃ (মাতা) মাতঃ 
সীতা সীতে বিধাতৃ (বিধাতা) বিধাতঃ 
গঙগ। রি গঙ্গে রাজন্‌ (রাজা) রাজন্‌ 
হরি ' হ্‌রে ্রীমৎ (শ্রীমান্‌) শ্রীমন্‌ 
প্রভু প্রভো ভগবৎ (ভগবান্‌) তগবন্‌ 
নদী নদি আয়ুম্মতী আযুম্মতি 
জননী জননি বিদ্বস্‌ (বিদ্বান) বিদ্বন্‌ 
বধূ বধু বিদুষী বিদুষি 
বন্ধু বন্ধে। ধনিন্‌ (ধনী) ধনিন্‌ 


৯1 কারক-বিভ্ভ্তভ্ি ও অন্সর্ 


স্কৃত ব্যাকরণে বিভিন্ন কারক বুঝাইবার জন্য নির্দিষ্ট বিভক্তি আছে। 
এই বিভক্তি গুলিকে ক্রমান্নয়ে সাজাইয়া প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, 
পঞ্চমী, বষ্ঠী, সপ্তমী নাম দেওয়া হুইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রথম! হইতে পঞ্চমী 
পর্যন্ত বিভক্তিগুলি যথাক্রমে কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান ও অপাদান কারকের 
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বিভক্তি। বঠী বিভক্তিট সম্বন্ধ পদের বিতক্তি। সম্বন্ধপদ কারক নহে, এইজন্ত 
বষ্ঠি বিভক্তি কারক-বিভক্তি নহে। অবশিষ্ট সপ্তমী বিভক্তিটি অধিকরণ 
কারকের বিতক্তি। সম্বোধন পদের জন্ঠ নৃতন কোন বিভক্তি নাই। প্রথম। 
বিভক্তিই সন্বোধন পদের বিভক্তি ; অবশ্য সম্বোধন পদও কারক নহে । 

বাংলায়ও শব্দরূপের বেলায় এই সংস্কৃত কাঠামোটিকৈই বজায় রাখ! 
হইয়াছে। কিন্তু তাহ! হইলেও বাংলায় কারক বুঝাইবার জন্ত সংস্কতের মত 
সনিদিষ্ট বিতক্তি নাই । আধুনিক বাংলায়, বিতক্তির সংখ্যা, বলিতে গেলে, মাত্র 
চারিটি। _-এ১- (কেরে, তে, এই চারিটি বিতক্তিই প্রা নকল কারক 
এবং সম্বন্ধ ও সম্বোধনের ভাব প্রকাশ করে। 

বিভক্তি ছাড়। কারকাদির অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য বাংলায কতকগুলি 
অব্যয়শব্দও ব্যবহৃত হয়। যেমন--করণে_ ছারা, দ্রিয়া ইত্যাদি ; অপাদানে-_ 
হইতে, থেকে; অধিকরণে- কাছে, ভিতরে ইত্যাদি। এইগুলি কারকাদি 
অর্থ প্রকাশের জন্ত শব্দের পরে বসে বলিয়। ইহাদিগকে অন্ুসর্গ* বলে। 

নিয়ে বাংলায়, বিভক্তি ও অস্থমর্গ যোগের সাধারণ রীতিটি প্রদিত 
হইল-_ 


বিভক্তি অনুসর্গ 
প্রথম (কর্তকারক) এ, তে (এতে) 
দ্বিতীয় (কর্ষকারক) এ, কে, রে, প্রতি, পানে ইত্যাদি 
তৃতীয়া (করণকারক ) এ, তে (এতে) দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক ইত্যাদি 
চতুর্থী (সশ্প্রদান কারক ) এ, কে, রে 
পঞ্চমী (অপাদান কারক ) হইতে, থেকে ইত্যাদি 
বন্টী (সন্বন্ধপদ ) র, এর, কার, কের 
সপ্তমী (অধিকরণ) এ, তে (এতে) মধ্যে, ন্িতরে, নিকটে 

ইত্যাদি" 
৯০ শব্দপ 


বাংলা শব্দরূপে সংস্কৃতের কাঠামো মোটামুটি বজায় থাকিলেও 
সংস্কতের সঙ্গে বাংলার পার্থক্য বড কম নহে । সংস্কৃতে স্বরাস্ত ব্যঞ্জনাস্ত ভেদে 
এবং লিঙ্গতেদে শব্দবূপের আদর্শ বহুতর। বাংলায় এই জটিলতা নাই। 
এখানে বিভক্তি যোগের একটি আদর্শই সর্বত্র অনুস্থত হয়, এমন কি সর্বনাম 
শব্দের বেলায়ও তাহার বিশেষ তারতম্য ঘটে না। 


+অনুসর্গ (986-009886102. ) নামটি ডাঃ হনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশরের উদ্ভাবিত। 
অনুসর্গের অপর নাম তিনি কর্মপ্রবচনীয় বলিয়াছেন। সংস্কৃত ব্যাকরণের কুটতর্ক তুলিয়। 
কর্মপ্রবচনীয় নামে কোনে! কোনো পণ্ডিত আপত্তি করিতেছেন দেখিতেছি। অবশ্য অনুসর্গ 
কথাটি সকলেই গ্রহণ করিয়াছেন । 


৯৮ ভাবা প্রবেশ 


উপরন্ত বাংল! শব্দব্ূপে দ্বিবচন রূপ নাই। বহুবচন করিবার প্রণালীও 
অপেক্ষাকৃত সরল। বা", গুলি, দি ইত্যাদি কয়েকটি মাত্র প্রত্যয় শব্াস্তে 
যোগ করিয়াই বাংলার বহুবচন নিষ্পন্ন হয় ; এবং স্থলভেদে কারকার্থ প্রকাশের 
জন্ত ইহাদের সঙ্গেই ছেলেদিগকে, ছেলেদের ইত্যাদি পদ সাধিত হয়। নিম্নে 
একট বিশেষ্য শব্দের রূপের আদর্শ দেওয়। হইল । 


বালক" শৰ্ের রূপ 
(বাংলায় বালক ব্যঞ্জনাস্ত শব্দ, কারণ বাংল। উচ্চারণে অস্ত্য অ ধ্বনি ন 
কারক বিভক্তি একবচন বন্ছবচন 
কর্তৃকারক প্রথম! বালক বালকেরা 
কর্মকারক দ্বিতীয় বালককে বালকদিগকে 
করণকারক তৃতীয়! বালক দ্বার! বালকদ্িগদ্ধারা, 
বালকের দ্বারা বালকদিগের দ্বার! 
বালক দিয৷ বালকদিগ দিযা! 
বালককতৃক বালকদিগকতৃক 
সম্প্রদান কারক চতুথা বালককে বালকদিগকে 
অপাদান কারক পঞ্চমা বালক হইতে বালকদিগ হইতে 
সন্বন্ধ পদ ষষ্ঠী বালকের বালক্লুদিগের 
বালকদের 
অধিকরণ কারক সপ্তমী বালকেতে বালকদিগেতে 
বালকে 
সপ্ধোধন বালক 


কে) ব্যঞ্জনাস্ত শব্দের সগুমীর একবচনে এ, এতে হয়। কিন্তু স্বরাস্ত 
শব্দগুলিতে সর্বত্র তাহা হয ন1। স্বরান্ত শব্দের সপ্তমীর একবচনে একটু ূপভেদ 
আছে। যেমন--অকারাস্ত বৃক্ষ-বৃক্ষে, বুক্ষেতে £ আকারাজ্ত রাজা 
রাজায়, রাজাতে ; আকারান্ত মা-মায, মায়ে মায়েতে ; ইকারান্ত 
মুনি_ মুনিতে; উঈকারান্ত নদী_নদীতে; উকার্াস্ত সাধু-_সাধুতে ; 
উকারান্ত বধূ-_বধৃতে ; একারান্ত ছেলে_-ছেলেয়, ছেলেতে ১ একারাস্ত 
দৈ_দৈয়ে, দৈয়েতে; ওকারাস্ত মেসে মেষোয়, মেসোতে ? ওকারাস্ত 
বৌ-_বৌয়ে, বৌয়েতে | 

(খ) স্বরাস্ত শব্দ অ, আ, এঁ বা ওকারান্ত হইলে যী বিতক্তির *র* 
কিংবা বহুবচনের “র” “দের' যোগের পূর্বে বিকল্পে এ আগম হয়। যেমন__ 
প্রীমস্ত__শ্রীমস্তর, শ্রীমস্তের ;? কালীপদ-_কালীপদর, কালীপদের, (কিন্ত শৈলেশ 
যাতে শৈলেশের হইবে শৈলেশর হয় না, কারণ শৈলেশ বাংলায় অকারাস্ত 


ব্যাকরণতভাগ ৯৯ 


শব্দ নয়। তবে চট্টগ্রামের এবং শ্রীহট্রের উপভাষায ঘৈলেশর হইবে ); 
মা মার, মায়ের ( ম1 শব স্বল্লাক্ষর হেতু “এ” আপিতেছে, কিন্তু কাকায়ের, 
দাদায়ের হইবে না) দৈ__দৈয়ের ( দৈয়ের টাক, দের টাকা হয নাঃ তবে 
পূর্ববঙ্গে হয়); বৌ-বৌর, বৌয়ের ; বৌ-বৌরা, বৌয়েরা (এখানে 
র বহুবচনের ) ; (ব্যঞ্রনাস্ত শব্দও ) বোস- বোসদের, বোঁসেদের ; ঘোষ-_- 


ঘোষদের, ঘোষেদের | 1 
১১1 সর্বনাতমর জপ 


বাংলায় বিশেষ্য ও সর্বনামের দ্ধূপে একটু পার্থক্য আছে। বিশেষ্য শব্খের 
রূপে আপল শব্দটির সঙ্গেই বিভক্তি যুক্ত হয়। অর্থাৎ বিভক্তি গ্রহণে জন্য 
মূল শব্দটির পরিবর্তন হয় না|: যেমন_-বালক শব্দের রূপে বালক শব্দটির 
সঙ্গেই বিভক্তি বা অন্থসর্গ যোগ হইয়| বালকেরা, বালকদিগকে, বালকদের 
দ্বার ইত্যাদি । 

কিন্ত সর্বনামে প্রথম ছাড়া সব বিভক্তিতেই আসল শব্দটির একটু পরিবর্তন 
হয। যেমন_-আমি শব্দ, এখানে প্রথমার একবচনে আমি, বহুবচনে 
আমরা; অন্যত্র বিভক্তি গ্রহণের জন্ত 'এই শব্দের পরিবর্তন হইয। আমা হয ; 
তারপর এই আমা ব্ূপে নানা বিভক্তি ও নহুবচনাস্ত প্রত্যযাদি যুক্ত হয়। 


যেমন-_ 


মূলশব্দ প্রথমার রূপ বিভক্তিগ্রাহী ব্ূপ 
আমি আমি, আমর! আমা 

তুমি তুমিঃ তোমরা তোমা 

তুই তুই, তোরা! তো 

আপনি আপনি, আপনারা আপশ। 

সে সে, তাহার! তাহ 

তিনি তাহা, তাহারা তাহা 

উহ! উহা] উহার! উহ! 

উনি উনি, উহার! উহ! 


বাংলা মর্বনাম শব্দে প্রথমার বহুবচনে রূপের একটু তারতম্য ঘটে ; উহা! 
শব্দের বিতক্তিগ্রাহী বূপের সঙ্গে বহুবচনাস্ত প্রত্যয যোগে সর্বদ। গঠিত হয় ন|। 
যেমন--উপরের তালিকায় আমি, আমরা (আমার! নহে )১ তুমি, তোমরা 
( তোমার। নহে) আবার বিতৃক্তিগ্রাহী রূপের সঙ্গে বহুবচনান্ত প্রত্যয় যোগেও 
প্রথমার বহুবচনের দৃষ্টান্ত আছে। যেমন_-তুই, তোরা (তো! বিভক্তিগ্রাহী 
রূপ), আপনি, আপনার! ( আপন! বিতক্তিগ্রাহী রূপ )। 

নিয়ে একটি সর্বনাম শৰের পূর্ণ রূপ প্রদণিত হইল-_ 


১০০ ভাষ! প্রবেশ 


আমি' শব্দের দপ 

কারক বিভক্তি একবচন বছবচন . 
কর্তকারক প্রথম! আমি আমর! 
কর্মকারক, , দ্বিতীয়! আমাকে আমাদিগকে 
করণকারক তৃতীয। আমাদ্ার! আমাদিগ দ্বারা 

আম! দিয়! আমাদিগ দিয়া 

আম! কতৃক আমাদিগ কতৃক 
সম্প্রদানকারক চতুর্থ আমাকে আমাদিগকে 
অপাদানকারক পঞ্চমী আম! হইতে আমাদিগ হইতে 
সম্বন্ধপদ ষষ্ঠী আমার আমাদের 
অধিকরণকারক সপ্তমী আমাতে আমাদিগেতে 


৯২1 বিভিল কারঢডক বিভস্ভির বওবহার 


বাংলায় সংস্কৃতের মত বিভক্তি চিহ্ন দ্বার। নিশ্চিত ভাবে কারক নির্ণয় কর! 
যায় না। কারণ, বাংল বাক্যে, বলিতে গেলে, সকল কারকেই সকল বিভক্তি 
হইতে পারে । আবার বাংলায় সকল কারকেরই বিন! বিভক্িতেও (ব্যাকরণের 
ভাবায় শৃন্ত বিতক্তিতে ) ব্যবহার আছে। এই জন্য কারক নির্ণয় করিতে 
এখানে বিভক্তির দিকে লক্ষ্য না করিয়া পদের অর্থের দিকেই প্রধানতঃ লক্ষ্য 
করিতে হয়| নিম্ে বাংলায় বিভিন্ন কারকে বিভক্তি ও অন্ুসর্গাদির ব্যবহার 
প্রদশিত হইল । 


ও (কর্তৃকারক ) 
(১) শৃন্যবিভক্তি 
বাংলায় কতৃণকারকে প্রথমা বিভক্তি প্রায়শঃ লোপ হয়। রাম ভাত খায়। 

আমি বাড়ী যাই। পাখীর কুলায় ফিরিতেছে। আকাশে চাদ উঠিল। 
(২) এ, যনে, য়, তে, এতে বিভক্তি 
লোকে বলে। বাঘে খায়। একথ। সকলে জানে । গীয়ে মানে না 

আপনি মোড়ল । পাগলে কি না বলেঃ ছাগলে কি না খায়। কাশীরাম দাসে 
কহে শুনে পুণ্যবান্। ঘোড়ায় € ঘোড়াতে ) গাড়ী টানে। ধোপাক় 

(ধোপাতে ) কাপড় কাচে। গরুতে ঘাস খায়। চড়,ইপাখীতে বাসা 

বেঁধেছে । বুল্বুলিতে ধান খেয়েছে। 


বাংলায় সহযোশিতা, পারস্পরিকত। ইত্যাদি বুঝাইতে এ (য়ে? য়) 
বিভক্তি হয়। যেমন--বাপ বেটায় ক্ষেতে কাজ করছে । ও পাড় হইত আয় 


ব্যাকরণভাগ ১৩১ 


খেয়া দিয়ে, এ পাড়া হইতে আয় মায়ে বিয়ে । পগ্ডিতে পণ্ডিতে কথ! সকল 
কথায় ছন্দঃ বালকে বালকে কথ! সকল কথায় দ্বন্দ। দুজনে (বা ছুজনায় বা 
ছুজনাতে ) আজ বিষম ঝগড়া হয়েছে । চল» তোমাতে আমাতে (তোমায় 
আমায় ) এ কাজটা করে ফেলি । 


(৩) কে (রে) বিভক্তি €ব৷ দ্বিতীয়! বিভক্তি) * 


কর্মবাচ্য, ভাববাচ্য (বা কর্মকর্তৃবাচ্যে ) কতৃকারকে কে (রে) বিভক্তি 
হয। যেমন-_ 

তোমাকে ইহা! দেখিতে হইবে € কর্মবাচ্য )। 

তোমাকে যাইতে হইবে €(ভাববাচ্য )। 

তোমাকে বেশ দেখাইতেছে (কর্মকতৃ বাচ্য )। 

(8) দ্বারা, দিয়, কর্তৃক (তৃতীয়ার অন্ুসর্গ) ব৷ হতে, হইতে 
(পঞ্চমীর অনুসর্গ) 

কে) কর্মবাঙ্গে কর্তায় দ্বারা, দিয়! ইত্যাদি অন্সর্গ আসে। যেমন-- 
রাম কতৃক রাবণ নিহত হইযাছিল | তাহ! দ্বারা এমন কাজ হইবে না। আমা 
হতে এই কার্য হবে না সাধন। 

(খ) প্রযোজ্য কর্তাও কর্মবাচ্যের মত দ্বারা, দিয়া ইত্যাদি অনুসর্গ 
আসে । যেমন--তোমার দ্বারা একটা চিঠি লিখাইৰ | চাঁপরাশি দ্বাব! নোটটা। 
তাঙ্গইয়া আনাইলাম | বাবাকে দিয়া মার খাওয়াইব। * 


(৫) বর (এর) বিভক্তি (ষণ্ঠী বিভক্তি ) 


কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্যের প্রয়োগ কখনও কখনও কর্তায় র (এর ) বিভক্তি 


হয়। ষেমন-- 
আমার খাওয!| হয় নাই € কর্মবাচ্য )। 
তোমার যাওয়! হইবে না (ভাববাচ্য )। 


(কর্মকারক ) 
(১) শুন্য বিভক্তি 


কতৃকারকের মত বাংল! কর্মকারকেও অনেক স্থানে বিভক্কি লুপ্ত থাকে 
€ শুন্য বিভক্তি হয়)। 

(ক) কর্মবাচ্যে কর্মকারকে প্রথম! বিভক্তি সর্বদা লোপ হয়। যেমন-- 
শিশু কতৃক চন্দ্র দু হইতেছে। রাম কতৃক রাবণ নিহত হুইয়াছিল। 

(খ) কর্মকারকের কে (রে) ইত্যাদি দ্বিতীয়! বিভক্তি অনেক স্থানেই 
লোপ হয়। |] 


১০২, ভাষা প্রবেশ 


অপ্রাণী বা ক্ষুদ্র-্রাণিবাচক শব্দে প্রায়শঃ লোপ হয়। যেমন--ভাত 
খাও। ছবি দেখ। ছ্বারপোকা মার। কাপড় পরি। ম! মাছ কুটিতেছেন। 
মশ| মারিতে কামান দাগিও না। ইত্যাদি | 

প্রাণিবাচক, মহ্ৃয্যবাচক শব্দে কখনে। লোপ হয়, কখনো হয় না । যেমন-_ 
ডাক্তার ডাক €ডাক্তারকে বলিলে বিশেষ কাহাকে বুঝাইবে )। ছেলে ধর 
(ছেলেকেও হইবে)। গরু চরাও (গরুকে বলিলে বিশেষ গরু বুঝাইবে)। ধের্ধ 
ধর েধর্ধকে ধর হয় না)। বাঘে মানুষ খায় মোহৃষ জাতিবাচক অর্থে)। ইত্যাদি । 

দ্বিকর্মক ক্রিয়ায় মুখ্যকর্মে কে (রে) বিভক্তি লুপ্ত হয়। যেমন-- 
আমাদিগকে একটা গল্প বলুন । মাষ্টার মহাশয়কে একটা চিঠি লিখিতেছি। 


(২) কে (রে) (দ্বিতীয়া বিভক্তি ) 

কর্মকারকের দ্বিতীয়! বিভক্তি অনেক ক্ষেত্রেই আবার লোপ হয় না। 
প্রায়ই ইহ। বাগভঙ্গীর এবং স্থশ্রাব্যতার উপর নির্ভর করে। 

কর্মকারকে সর্বনাম পদ, মন্ষ্ের নাম বা বিশেষ করিয়! কিছু বুঝাইলে 
সাধারণতঃ কে বিভক্তি লোপ হয না । যেমন-__ 

তাহাকে ডাকিযা আন। রহিমকে কথাটা বলিও না। পাখিকে কিছু 
খাবার দাও। মানুষ স্বজাতীযকে ঘ্বণা করিবে কেন? টাকাটিকে সি'ছর 
মাখিয়ে তুলে রাখ। বউমা, মাছটিকে আগে কুটে দাও। রাই মেঘেরে 
ডাকিয়! বলে হে মূরলীধর (রে বিভক্তি প্রায়শঃ পছ্ে ব্যবহৃত হয় )। 

কর্মবাচ্যে ও কর্মকতৃবাচ্যে কর্মে কখনে! কখনো কে বিভক্তি হয়। যেমন, 
তোমাকে বেশ দেখাইতেছে € কর্মকর্তৃবাচ্য )। তাহাকে বল। হইয়াছে 
( কর্মবাচ্য )। 

€৩) এ তে (সপ্তমী বিভক্তি ) 

পিতামাতা! গুরুজনে সেবা কর কায়মনে । শুনেছি রাক্ষপপতি, মেঘের 
গর্জনে, জলধির কল্লোলে। তার মনে আর ছুঃখ দিও না। এখন আর 
বন্ধুতে বিশ্বাস নাই। 

(করণকারক ) 
(১) শুন্য বিভক্তি 
ক্রীড়নার্থক ক্রিয়ার করণে সাধারণতঃ বিভক্তি লোপ হয়। যেমন-_- 


তাস খেল। (অর্থাৎ তান দিয়! খেলা ) পাশা খেল! (অর্থাৎ পাশ! দিয়া 
খেলা )। দাব। খেল (দাবা দিয় খেলা )। * 


*যেখানে খেলার জন্ভ উপকরণ দরকার নাই সেখানে কি হইবে? যেমন হাড়ুড়ু খেলা । 
এখানে হাড়ুড়ুকে খেল! ক্রিয়ার কর্মই বলিতে হইবে, অন্ত উপাঁর নাই। সেইজন্য ভাস থেল। 


ব্যাকরণভাগ ৮১৬৩ 


ক্রীড়নার্থক ক্রিয়ার করণ ব্যতীতও করণের বিভক্তি লোপ হয় । যেমন-_- 

লাঠি মার! (লাঠি দ্বারা মার। ); চড় মার! (চড় দ্বারা যারা )। বেত 
মার! (বেত দিয়া মারা )1% 
(২) এ (য়ে), তে এতে দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক ওয় বিভক্তি ও অন্ুসর্গ) 

আগুনে সেক দাও । স্বহস্তে দান করিলেন । খড়োছাগে কাটে লোক- 
হিতে । টাকায কিনা হয়? রিতে হাত কেটেছে । কড়িতে বাঘের হুপ্ধ 
মিলে। খাজন! দিব কিসে? (“সে শুধু প্রশ্নরবোধক সর্বনামে হয়।) মন 
দিয়! কর সবে বিদ্যা উপার্জন। ওবধ দ্বারা রোগীকে বাঁচাইয়! তুলিল। কুঠার 
দ্বারা বৃক্ষ ছেদন করিতেছে । ( কুঠারের দ্বারা, ওষধের দ্বারা ইত্যাদিও 
হইবে। করণের “দঘবার!' অন্থসর্গের পূর্বে বিকল্পে ষষ্ঠীর র আগম ঘটে। 1 


( সম্প্রদদান কারক ) 
(১) কে, রে, (দ্বিতীয়া চতুর্থী বিভক্তি ) 


দরিদ্রকে ধর্ী দাও। সবারে দিষেছ ভুমি ঘর । (এর সাধারণতঃ পদ্যেই 
ব্যবহৃত হয়। ) | 

(২) এ (ক) তে (অগুমী বিভক্তি) 

দীনেদান কর। কর্মফল শ্রীরু্জে অর্পণ কর। বন্তাত্রাণ সমিতিতে চাদ! 
দিতে হবে । 


০অগাদান কারক ১) 
(১) শুগ্ঠবিভক্তি 


স্কুল পালিযে সবাই জটলা করছে। দিল্লী মেল স্টেশন ছেড়ে গেল। 


পাশ! খেলায় তাস বা পাশাকে কর্ম বলিতে আপত্তি কি? তাস বা পাশা, খেলার নাম ত 
বটে। অবপ্ঠ এসব ক্ষেত্রে খেল্‌ ধাতুকে সকর্মক বলিতে হইবে। 

*এই উদাহরণগুলি সম্পকেও প্রশ্ন আছে। লাঠি মার] ত সমস্তপদ, তৃতীয়া তৎপুরুষ। তাই 
ইহাকে করণেব বিভক্তি লোপেব উদাহ্বণ বল! সঙ্গত কি? বেতমাবাঃ লাঠিমারা ন] হয় 
বুঝিলাম বেত দিয়! মাবিলাম, লাঠি দ্বারা মারিলাম, কিন্তু চড় দিয় মার], চড়মার1, ব! চিমটি 
দিয় কাটা, চিমটি কাটা কেমন হয় ? 

কতৃক অনুসর্গ দ্বাবা বাংলায় কবণকাবকের দৃষ্টান্ত আছে কি? রাম কতৃক রাবণ 
নিহত হয়। এখানে কর্মবাচ্যেব ভাব খুবই স্পষ্ট তাই আর একটি বাক্য লওয়া বাক-_এ 
সন্তান কতৃ ক ছুঃখদূর হইবে না। এখানে দুঃখ কর্তী ধরিলে ছুঃখ স্বয়ং সন্তান সাহাধ্যে দূর 
হইতেছে এরূপ অর্থ কবিতে হয়॥ ইহা নিশ্চই বিসদূশ। আরও কথা হইল কর্তৃক 
অনুসর্গটি মনুয়েতর প্রাণী সম্পর্কে প্রযোজা হয়না । সেইজন্য কতৃক সর্বদ। কর্মব।চ্যের কর্তায় 
নতুব! প্রযোজ্য কর্তায় ব্যবহৃত হুয় | ইহাকে তৃতীয়ার করণের অনুসর্গ বলিলেও করণকারকে 
ইহার প্রয়োগ নাই বলিতে হইবে। 


১৩৪ ভাষ! প্রবেশ 
(২) কে, রে, (দ্বিভীয়। বিভক্তি) 


ছুর্জনকে সকলে ভয় করে । যত লজ্জ। শুধু আমাকে? 


(৩) দিয় (তৃতীয়ার অনুসর্গ) 


চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। ( দিয়া-হইতে) জালামুখী দিয়া! আগুন 
উঠিতেছে। মৃখ দিয়া এমন কথ! বাহির করিও ন|। 


(৪) হইতে, থেকে, চেয়ে, েঞ্চমীর অনুসর্গ) 


গাছ হইতে ফল পড়িতেছে। কুয়া! হইতে জল তুলিতেছে। কোথ! হতে 
এলে তুমি? ঘর থেকে চলে যাও। তিল হইতে তৈল হয়। প্রাণের চেয়ে 
মান বড়। 

নিকট কাছ প্রভৃতি শব্দের পর হইতে, থেকে ইত্যাদি অস্থপর্গ বিকল্পে 
উহ্থাকে। যেমন__তাহার নিকট (হইতে থেকে ) শুনিলাম। টাকাটা 
প্লামের নিকট পাইলাম । 


(৫) র (এর) (ষষ্ঠী বিভক্তি) 
যেখানে বাধের ভয় সেখানে সন্ধ্য। হয়। 
দুইদিন ধরিয়। বৃষ্টির বিরাম নাই । 


(৬) এ (য়) তে (সগুমী বিভক্তি) 


মেঘে কৃষ্টি হয় ছুধে দৈহয়। ধানেতে খই হয়। হাসিতে যুক্ত ঝরে। 
ও রসে বঞ্চিত আমি । তুমি ধর্মে পতিত হইবে । আমি কি ডরাই সখি, 
ভিখারী রাঘবে? বিপদে মোরে রক্ষ! কর এ নহে মোর প্রার্থনা । ঘানিতে 
তেল পড়ছে। নয়নে গলয়ে ঘনলোর। অবিরাম বারিধার। ঝবিতেছে গগনে । 


(অধিকরণ কারক ) 
(১) শুন্য বিভক্তি 


রমেশ বাড়ি নেই। মামাবাড়ি ভারি মজ।। আজ কিছু খাব না। পরশু 
নীলির বিয়ে। সেদিন কি বলেছিলে? সার! গা! খুজে দেখেছি। 


ব্যাকরণভাগ ১৩৫ 
৫) কে (দ্বিতীয় বিভক্তি ) 


"আজকে যাব । কালকে বলব। ( অধিকরণে কে শুধু এই ছুইটি শব্দেই 
হয়ত হয় )। 


(৩) হইতে, থেকে (পঞ্চমীর অন্ুুসর্গ ) 


ঘর হইতে দেখিলাম ঘেরে অবস্থান করিষা)। ছাদ হইতে ঘুড়ি উড়াইতেছে 
(ছাদে অবস্থান করিয়া )। মাঠ থেকে হাক দিয়ে বলল € মাঠে থাকিয় )। 


(8) এ (য়), তে (এতে) বিভক্তি; মধ্যে, ভিতরে, উপরে 
ইত্যাদি অনুসর্গ (সপ্তমী বিভক্তি ও সপ্তমীর অন্নুসর্গ ) 


বাক্সে টাকা আছে। পুকুরে মাছ আছে। তিলে তৈল আছে । আকাশে 
ঠাদ উঠিয়াছে। শনিবারে স্কুল বন্ধ হইবে। দিনে ঘুমাইও না। 

ঘরের ভিতর কে বসিষা আছে। বইট! টেবিলের উপর রাখ। পেটের 
মধ্যে বিদ্যা গিজগিজ করিতেছে । (অধিকরণে মধ্যে, ভিতরে, উপরে ইত্যাদি 
অন্ুসর্গের পূর্বে ষ্ঠীর র এর আগম হয়|) 


১৩1 কারকভিল স্তঢেল বিভক্তির বযবহার 
প্রথমার শ্রুন্য বিত্ত 


(১) বিনা, ভিন্ন, নামে, বলিয়, অবধি, পর্যস্ত ইত্যাদি অব্যয় যোগে 
প্রথম! (বা শুন্ত বিভক্তি ) হয়। 

অন্ন বিনা অন্নদার অস্থিচর্ম সার । একাজ রাম ভিন্ন কেহ করে নাই। 
সুতাহটি নামে একটি গ্রাম ছিল। মিথ্যাবাদী বলিয়া কেহ তাহাকে বিশ্বাস 
করে না। কাল অনেক রাত অবধি জাগিয়াছিলাম | কাক পক্ষী পর্যস্ত জানতে 
পারেনি । (কাক পক্ষীতে পর্যস্তও হইবে )। 

(২) সম্বোধনে প্রথমা হ্য। প্রথমার বিভক্তি লোপ হয় (অর্থাৎ 
শৃন্ত বিভক্তি )। 

বাপু, ও কথা আর বলিও না। একট! টাকা দাও তঃ রমেশ! প্রভু 
দয়া কর। হে ভগবান, একি করিলে ? প্রেভে।, ভগবন্‌, প্রভৃতিও হইতে পারে, 
কিন্ত তাহারাও সংস্কৃত প্রথমারই রূপ)। নদিঃ কোথ। হইতে আসিয়া? 


ভ্বিতীয়ার কে রে বিভক্তি 


(১) মহুষ্যাদিবাচক শব্ষে বিনা, ব্যতীত, ছাড়া, লইয়! ইত্যাদি অব্যয় 
যোগে কেঃ রে বিভক্তি হয়। 


১৩৬ ভাষ! প্রবেশ 


তাহাকে ছাড়া থাকিতে পারিব না। তোমাকে ব্যতীত আর কাহাকে 
বলিব? ছেলেটিকে বিনা এ সংসার অচল দেখিতেছি। কে্টারে লয়ে থাক 
(রে প্রাযশঃ কবিতায় )। 

(২) গমনার্থক ক্রিয়াযোগে গন্তব্যস্থানের পর কে বিভক্তি যুক্ত হয় । 

ঘরকে যাব। 'মাঠকে যাব। (কবাকুড়া জেলায় প্রচলিত ।) ধনকে নিয়ে 
বনকে যাব । ( ছেলে ভূলানে। ছড়া )। 

নিমিত্ত, উদ্দেশ্য ইত্যাদি অর্থেও বস্তুর সহিত কে বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। 
জল্‌্কে চল। তেল্কে লোক পাঠাও । (রাঢ় অঞ্চলে ব্যবহৃত )। বেলা 
যে পড়ে এল জল্কে চল (রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ পদ )। 


তৃতীয়়ার এ য়ে), ভে, ( এতে ) বিভক্তি 


(১) সহার্থে তৃতীয়ার এ, তে বিভভ্তি হয় । 

সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে। স্বরদলে স্বরপতি -গেল স্থরপুরে। 
তোমাতে আমাতে আর দেখা হযনি। 

(২) কর্মসমাপনে কালবাচক অর্থে এ, তে, বিভক্তি হয়। (সংস্কৃতে 
অপবর্গ )। 

ছুই দিনে ছবিটা! শেষ করিযাছি। এক ঘণ্টায় হাওড়! পৌছিলাম। 

€৩) যে অঙ্গের বিকারে অঙ্গী বিকৃত হয় সেই অঙ্গে এ, তে, বিভক্তি হয়। 
কানে কালা । চোখে কানা। 

() যে চিহ্কে (সংস্কৃতি উপলক্ষণে ) চিহ্ধারীকে চেনা যায় তাহাতে 
এ, তে বিভক্তি হয়। 

শিকারী বেড়াল গোৌঁফে চেনা যায়। গান্ধীটুপিতে বুঝিলাম কংগ্রেশী 
হইবেন। 

(৫) জাতি, প্রকৃতি ইত্যাদি উল্লেখে এ, তে বিভক্তি হয়। 

তিনি জাতিতে ব্রাঙ্ণ। লোকট। স্বভাবে বড় রুক্ষ 


চতুর্থার কে (রে) বিভক্তি 


বাংলাষ দ্বিতীয় ও চতুথাতে একই বিভক্তি। তবে অর্থের দিক হইতে 
কারকতিন্ন স্থলে চতুর্থী বিতক্তির প্রয়োগ "বলিতে পূর্ব প্রদশিত জল্কে 
চল, তেল্‌কে পাঠাও ইত্যাদিকে বলা চলে। কারণ এখানে অর্থ জলের 
নিমিত্ত, তেলের নিমিত্ব। তাই সংস্কত নিয়মে ইহাদিগকে নিষিস্তার্থে চতুথাই 
বল! চলে। প 
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- বাংলায় প্রয়োজনার্থক চতুর্থী বিভক্তিরও নিদর্শন আছে। যেমন-_লাঠিকে 
লাঠি, ছতাকে ছাতা। অর্থাৎ ছাতার প্রয়োজনে ছাতা, লাঠির প্রয়োজনে 
লাঠি।* 


পঞ্চমীর হইতে, থেকে ইত্যাদি অনুসর্গ 

(১) কাল ও পথের পরিমাণ বুঝাইতে পঞ্চমীর অস্থর্গ হয । 

আজ থেকে ছুদ্িন পরে এসো । কলিকাতা হইতে দিল্লী ন*শ মাইল। 
শিশুকাল হইতে আমি মাতৃস্বেহে বঞ্চিত। 

দিক্‌ বা কালের নির্দেশ বুঝাইতেও পঞ্চমীর অহুমর্গ হয়। 

বেহাল! হইতে টালীগঞ্জ পূর্বে । আমাদের স্কুল এখান হইতে এঁ দিকে। 
আজ হইতে অশোকের কাল ছুহাজার বছর আগে । 

(২) অপেক্ষার্থে বা তুলনায় পঞ্চমীর অহ্সর্গ হয। 

রাম থেকে ম্মাম বড়। বিত্ত থেকে চিত্ত বড়। যছু হইতে মধুর ধের্য 
বেশী। 

অপেক্ষার্থক অব্যয় যোগে প্রথমার শূন্য বিভক্তি হয়। চেয়ে অব্যয় যোগে 
ষষ্ঠীর র বিতক্কি হয়। 

ঢাকা কলিকাত! অপেক্ষা ছোট । এই অঙ্কটি অপেক্ষাকৃত জটিল। তোমার 
চেয়ে আমার শক্তি বেশী। হিংসার চেয়ে অহিংসা ভাল। 


ব্ঠার র (এর) বিভক্তি 


বাংলায় ষঠী বিভক্তি র (এর ) কোনো কারক বিভক্তি নহে। ইহাদের 
দ্বার! সম্বন্ধ শুধু প্রকাশ হয় তবে সেই সম্বন্ধ অনেকটা কারকার্থ প্রকাশ করে। 
এই বিষয়ে সম্বন্ধ পদের প্রসঙ্গে পূর্বেই আলোচনা কর হইয়াছে । নিয়ে শুধু 
অকারক ষষ্ঠী বিভক্তির নিদর্শন দেওয়! হইল । 

0১) নিমিত্তার্থে র (এর) বিভক্তি £-- শোবার ঘর। খেলার মাঠ। 
( অর্থাৎ শুইবার নিমিত্ব ঘর ; খেলিবার নিমিত্ত মাঠ )। 

(২) অভেদার্থে র (এর) বিভক্তি £- জ্ঞানের আলো । দয়ার সাগর। 
(অর্থাৎ জ্ঞানরূপ আলো! ? সাগর তুল্য দয়! )। 

(৩) অপেক্ষার্থে র এের),বিভক্কি £_-বয়সে বাপের বড়। সকলের ছোট । 
(অর্থাৎ বাপ হইতে বড়; সকলের চেয়ে ছোট। 


সউদ্াহরণটি ফোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধির ব্যাকরণে আছে। 


১৩৮ ভাব! প্রবেশ 
সগুমীর এ(য়) তে ( এতে ) বিভক্তি 


(১) হেতু অর্থে সপ্তমীর এ, তে বিভক্তি হয়। 

দধীচি ত্যজিল1 তন্গ দেবের মঙ্গলে । তিনি লোকহিতে সর্বস্ব দানু 
করিলেন । পরের.কারণে মরণেও স্বখ । আপনার জ্ঞাতার্থে ইহা নিবেদন 
করিলাম । 

(২) নির্ধারণে সপগ্তমীর এ, তে বিভক্তি হুয়। 

বৃক্ষেতে অশ্ব আমি । পক্ষীতে বায়স ধূর্ত। 

| সহার্থে, প্রয়োজনার্থে ইত্যাদি ক্ষেত্রে এ য়ে) তে (এতে) বিভক্তির প্রয়োগ 
তৃতীয়ার অন্তর্গত করিয়! পূর্বে প্রদশিত হইয়াছে । ] 


অনুশীলনী 
(ক) 


১। কারক কাহাকে বলে? বাংলায় কারক কয় প্রকার ? বিভিন্ন 
কারকের উদাহরণ দাও। 

২। সবগুলি কারক থাকে এমন একটি বাক্য রচন! করিতে পার কি? 

৩। আধারাধিকরণ, কালাধিকরণ এবং বিময়াধিকরণ কি, উদাহরণ সহ 
বুঝাইয়! দাও । 

৪। ব্যঞ্জনামূলক অপাদান বলিতে কি বুঝায়? কয়েক প্রকার ব্যঞ্জনা- 
মূলক আপাদানের দৃষ্টান্ত দাও । 

&। কেহ কিছু প্রদান করিলেই কি সম্প্রদান কারক হয়? নিমের 
বাক্যগুলিতে কে]ঃথায় সম্প্রদান কারক হইযাছে বল-_ 

দেমা আমায় তবিলদারী। সৎপাত্রে কন্ত। দিয়াছেন । চাকরকে বেতন 
দাও। 

নিরেশ 2 দান ক্রিয়ার পাত্র সম্প্রদান কারক হয়। স্বত্ব ত্যাগ করিলেই 
দান ক্রিয়! হয়। দেম! আমায় এখানে কর্মে নিয়োগ করার কথ1-দানের কথ 
নহে। চাকরকে বেতন দেওয়! দান ক্রিয়া! নহে, প্রাপ্য মাত্র দেওয়া হইতেছে। 
এখানে কন্তা দানের ক্ষেত্রে সৎপাত্রে পদটি সম্প্রদান কারক । 

৬। করণ কারক কি? নিমের বাক্যগুলিতে কোথায় করণ কারক 
আছে পরীক্ষা কর +-- 

রাষ কতৃক রাবণ নিহত হয়। বাবাকে দিয়! তোমাকে মার খাওয়াইব। 
খড়ো ছাগে কাটে লোকহিতে । 

নিদেশ ৪ কর্তা যাহ! দ্বার! ক্রিয়া! সম্পাদন করে তাহা! করণ। রাম 
কতৃক করণ নহে, কর্তা; কর্মকারকের কর্তা । বাবাকে দিয়াও করণ. নহে, 
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প্রযোজ্য কর্তা । খড়েগ অবশ্য করণ; খড়ীদ্বারা কেহ (কর্তা উহ্ব ) ছাগ 
কাটিতেছে। 
৭। উদাহরণ দাও £_ 
কে) প্রযোজক কতা, প্রযোজ্য কর্তা, খে) ভাববাচ্যের ক্রিয়ার কর্তা ; 
কর্ম-কতৃবাচ্যের ক্রিয়ার কর্তা ; গে) প্রযোজক ক্রিয়ার কর্ম, -সমধাতুজ কর্ম। 
৮| (কে) সম্বন্ধপদ কারক নহে কেন, আলোচন! কর। 
(খ) সন্প্রদান কারক পৃথক কারক কিন বল। 
৯। (ক) নানান্ধপ সন্বন্ধ পদের দৃষ্টান্ত দাও। 
(খ) নানারূপ সম্বোধন পদের দৃষ্টান্ত দাও। 
১০1 সংস্কৃতান্ুপারী সাধু গছে নিম্নলিখিত শব্দের সম্োধন পদ কি হইবে 


বল £-_ 
রাজা, বন্ধু, পিতা, নদী, ভগবান, বধূঃ ধনী, বিছ্ষী | 
€খ) 
১১। কারক-বিতক্তি ও অন্ুসর্গে পার্থক্য কি দৃষ্টান্ত সহকারে বুঝাইয়! 
বল। 


বাংলাষ প্রধান কারক-বিভক্তি ও অহ্সর্গগুলি কি? 
১২। নিয়লিখিত শব্দের সগুমীর একবচন ব্ূপ লেখ (বিকল্পরূপ সহ) £-- 
মা, ছেলে, তদ, মেসে | 
১৩। নিম্নলিখিত শব্গগুলির বষ্ঠির একবচন ও বহুবচন রূপ (বিকল্পব্ূপ , 
সহ ) লেখ__ 
প্রভাকর, কালীপদ, মা, তদৈ, বৌ, বোস, চক্রবর্তী, ঘর, মাঠ। 
১৪। শব্খরূপে সর্বনামের বিভক্কিগ্রাহী ব্ূপ বলিতে কি বোঝায় ? 
১৫। নিম্নলিখিত শব্দগুলির পূর্ণ শব্দ রূপ লেখ £-- 
সে, এ, মা, ভাই । 
(গ) 
১৬। বিভিন্ন কারকে শূন্য বিভক্তির দৃষ্টাস্ত দাও। 
€ একমাত্র সম্প্রদান ব্যতীত সকল কারকেই হইবে ) 
১৭। বিভিন্ন কারকে এ বিভক্তির প্রয়োগ দেখাও । 
(সকল কারকেই হইবে )। 
১৮। প্রয়োগ দেখাও 2-- 
(ক) কতৃর্কারকে এ, তে, কে, র বিভক্তি । 
খে) কতৃকারকে কতৃক, দ্বারা, দিষ! অন্সর্গ। 
(গ) কর্মকারকে এ) তে, বিভক্তি । 
(ঘ) করণ কারকে শৃন্ত বিভক্তি । 
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($) সম্প্রদান কারকে এ, য়ে) তে বিভক্তি 

(5) অপাদান কারকে শুন্য বিতক্কি, দিয়! অহ্সর্গ। 

(ছ) অধিকরণ কারকে শূন্য বিতক্কি, হইতে অহ্থসর্গ। 

১৯। কোন্‌ কারকে কি বিভক্তি হইয়াছে বল £-_ 

তিলে তৈল আছে। তিল হতে তৈল হয়। ছাদ হইতে ঘুড়ি 
উড়াইতেছে। চক্ষু দিয়! জল পড়িতেছে। পরশু নীলির বিয়ে । হাসিতে 
মুক্ত! ঝরে । যেখানে বাঘের ভয় সেখানে জন্ধ্যা হয়। বন্ঠাত্রাণ সমিতিতে 
চাদ দিতে হবে। গাড়ী ৫স্টশন ছেড়ে গেল। মন দ্দিয়া কর সবে বিগ্ভা 
উপার্জন। ছেলেরা তাঁস খেলিতেছে। বুলবুলিতে ধান খেষেছে খাজন। দিব 
কিসে? তোমাকে বেশ দেখাইতেছে। পিতামাত। গুরুজনে সেব৷ 
কর কায়মনে। ভাক্তার ডাক। শিশু কর্তৃক চন্দ্র দুই হইতেছে । আমার 
খাওয়! হয় নাই। চাপরাশি দ্বার। নোটট! ভাঙ্গাইলাম | 

২০ | প্রয়োগ দেখাও ৫*__- 

(ক) অব্যয় যোগে শূন্য বিভক্তি; (খ)ট বিনা যোগে শৃহ্য বিতক্তি, 
গে) গমনার্থক ক্রিয়াযোগে কে বিভক্তি; (ঘ) নিমিত্তার্থে কে বিভক্তি) 
(উ) সহার্থে এতে বিভক্তি; চে) উপলক্ষণে এ, তে বিভক্তি ছে) প্রয়ো- 
জনার্থে কে বিভক্তি; €জ) তুলনায় থেকে অস্থসর্গ; কঝে) হেতু অর্থে 
এ, তে। 

২১। বিভক্তি ও অন্বসর্গগুলি কি ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে বল £-- 
জ্ুতান্ুুটি নামে একটা! গ্রাম ছিল। বয়সে বাপের বড়। দয়ার সাগর 
বি্াসাগর। পক্ষীভে বাষস ধূর্ত। আপনার জ্ঞাতার্থে লিখিলাম। বিশ্ত 
থেকে চিত্ত বড়। ছাতিকে ছাতি লাঠিকে লাঠি। বেলা যে পড়ে এল 
জল্‌কে চল। ঘরকে যাবিনে? শিকারী বেড়াল গৌঁফে চেনা যায়। 
একট! টাকা দাও ত, রমেশ ! ্‌ 


উর 
যষ্ঠ অধ্যায় 
বিশেষণ পদের বিশ্লেষণ 


পদ পরিচয় অধ্যায়ে বিশেষণ সম্পর্কে মোটামুটি বল! হইয়াছে এবং অর্থান্থ- 
সারে বিশেষণের নানা! শ্রেণী বিভাগ দেখানো! হইযাছে। নিম্নে ব্যুৎপত্তি বা 
গঠন অনুযায়ী বিশেষণের শ্রেণী-বিভাগ প্রদশিত হইল-_ 


বিশেষ্কের বিশেষণ £- 
১। মৌলিক বিশেষণ | 
২। প্রত্যয়যুক্ত বিশেষণ । 
৩। উপসরগযুক্ত বিশেষণ। 
৪ | বিভক্তিযুক্ত বিশেষণ । 
€। সমাস দ্বার! সাধিত বিশেষণ । 


ক্রিয়াবিশেষণ 2 
মৌলিক ক্রিয়াবিশেষণ । 
প্রত্যয়যুক্ত ক্রিয়াবিশেষণ। 
বিভক্তিযুক্ত ক্রিয়াবিশেষণ । 
ক্রিয়া দ্বার! ক্কিয়াবিশেষণ । 
সমাস দ্বার সাধিত ক্রিয়! বিশেষণ । 


১। বিশেষের বিশেষণ গঠন 

১1 মৌলিক বিশেষণ-_ 

বিশেষ্য পদের কতকগুলি বিশেষণ মৌলিক । অর্থাৎ ইহার] শবের সঙ্গে 
প্রত্যয়াদি বা অন্ত শব্যোগে গঠিত হয় নাই। যেমন-__ভালো, মন্দ, বড়, 
ছোট, কম, বেশী, মোটা, সরু, ইত্যাদি । 
প্রত্যয়যুক্ত বিশেষণ-_ 
প্রত ও বাংলা কৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়াস্ত বিশেষণগুলি এই শ্রেণীতে পড়ে। 
যেকু--হাট! পথ; চেন! লোক, পড়তি বেলা, উঠতি বয়েস, বর্তমান শতাব্দী, 
ভবিষ্যৎ বংশধর, (কৃৎ প্রত্যয় জাত)। 

তেলা৷ মাথা, মেটে কলসী, ঢাকাই পরোটা, দখিণ! বাতাস, বেনারসী 
শাড়ী, জমিদারী চাল, ভারতীয় সংস্কৃতি, জাতীয় পতাকা ( তদ্ধিত প্রত্যয় 
জাত )। মিটমিটে আলো চটচটে আঠা; থুরথুরে বুড়ো, খিটখিটে মেজাজ, 
নড়বড়ে দাত চকচকে জুতা (অস্কার শব্জাত )। 

ব্যাকরণ--৮ 
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৩। উপসর্গযুক্ত বিশেষণ__ 
আলুনি ভাত, আরাধা মাংস, অনামুখো মিন্সে, অনাছিষ্টি কাণ্ড, বেহেড 
ছোকরা, বেকার যুবক, গরহাজির মজুর, অতীন্দ্রিয় অন্ৃতূতি, প্রত্যক্ষ প্রমাণ, 


নির্জল। উপবাস,।, 

(উপরে আনুনি, আর'াধা, অনামুখো, নির্জল1 ইত্যাদি বিশেষণে উপসগ 
এবং প্রত্যয় একই শব্দের আগে-পরে ব্যবহার হইয়াছে |) 

৪ | বিভক্তিযুক্ত বিশেষণ-__ 

এই বিশেষণগুলি সাধারণতঃ বিশেষ্যের সঙ্গে সর্বনামের সঙ্গে বা অব্যয়ের 
সঙ্গে বিভক্তিযুক্ত হইয়া! গঠিত হয়। যেমন-_ 

সখের প্রাণ, গড়ের মাঠ, পাড়ার ছেলে, পালের নৌকা, সাতের নম্বর, 
তিনের পাতা, [ বিশেষ্যের উত্তর র (এর) বিভক্তি যোগে । ] 

নিজের ছেলে, কাদের কুকুর, সবার ভাল, আমার ইচ্ছা কোথাকার 
ভূত, কবেকার কথা [ সর্বনামের উত্তর র (এর ) কার বিভক্তি যোগে ] 

দৈবাতের হাত, যদ্দির কথা, কিস্তর বিষয়, কেনর জবান [অব্যয়ের উত্তর 
র (এর) বিভক্তি যোগে ]। 

«| সমাস দ্বারা সাধিত-_ 

প্রায় সকল সমাসই বিশেষণকূপে ব্যবহৃত হইতে পারে । যেমন-_ 
নীলোৎপল আখি, যথাবিধি সৎকার, পিতাপুত্র সম্পর্ক, তাতেবোন। শাড়ী, 
সাতমহল! বড়ি, বংশীধারী কষ । 

একাধিক পদ অনেক সময় সমাসবদ্ধ না হইয়াও একসঙ্গে থাকিয়! 
বিশেষণের কাজ করে । যেমন-_ 

সব-পেয়েছির দেশ, দাতি-বের-করা হাসি, বাপে-খেদানে। মায়ে-তাড়ানো 
ছেলে, যাই-যাচ্ছি ভাব, যাওয়া-আসার পথ, ত্রাহি-ত্রাহি ডাক, যৎপরোনাস্তি 


আনন্দ, নাস্তানাবুদ অবস্থা । 


২। ক্রিয়াবিশেষণ গঠন 
১। মৌলিক ক্রিয়াবিশেষণ_ রঃ 
সাধারপতঃ অব্যয়পদগুলিই মৌলিক ক্রিয়া বিশেষণন্পে ব্যবন্ৃ” ৭ 


যেমন-_ 

বেশ করেছি। খাসা মানিয়েছে । তিনি ঈষৎ হাসিয়া! বলিলেন । 
হঠাৎ বৃষ্টি আসিল । 

২। প্রত্যয়যুক্ত ক্রিয়াবিশেষণ-_ 

সর্বত্র, সর্বথা, কদাচ, কুত্রাপি, পিতৃবৎ, মাতৃবৎ, ক্রমশঃ, প্রায়শঃ, দ্বিধা, 
শতধা ইত্যাদি তৎসম শব্দ এই শ্রেণীর অন্তডূরক্ত। 
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৩। বিভক্তিযুক্ত ক্রিয়াবিশেষণ__ 

এই শ্রেণীর ক্রিয়াবিশেষণ এ য়ে) বিভক্তি যোগে গঠিত হয়। যেমন__ 

ধীরে চল। আস্তে বল। নিরাপদে পৌছিয়াছি। সাবধানে থাকিও। 
স্রতবেগে ছুটিতেছে। 

৪ | ক্রিয়! দ্বার] ক্রিয়াবিশেষণ__ 

এই শ্রেণীর ক্রিয়াবিশেষণগুলি করিয়া (করে) ক্রিয়া যোগে গঠিত হয়। 
'যেমন--ভাল করিয়া চল। ধপাস্‌ করিয়া বসিয়া পড়িল। সী-সা করে 
বাতাস বইছে। 

করিয়া” ব্যতীত বিভক্তিযুক্ত অন্ত ক্রিয়াপদ দ্বারাও ক্রিয়াবিশেষণ হয়। 
'যেমন_ আমি হকচকাইয়া গেলাম । তাকে চুটিয়ে বকে দিয়েছি । না হইলে 
দুঃখ পাইবে । 

৫ | সমাস দ্বারা সাধিত ক্রিয়াবিশেষণ__ 

যথেষ্ট হয়েছে। প্রাণপণ দেখিতেছি। যাবজ্জীবন ছুঃখ করিলাম । প্রণাষ 
র্কক নিবেদন এই | ইত্যাদি বাক্যে সমাস দ্বারা সাধিত ক্রিয়াবিশেষণের 
'নিদশন রহিয়াছে । 

ঠিক সমাসবদ্ধ না হইয়া] একাধিক পদ সমন্বয়েও ক্রিয়াবিশেষণ হয়। 
'যেমন_ 

দেখামাত্র মুখ ফিরাইলাম | পত্রপাঠ উত্তর দিবে । 

অনেক সময় শব্ঘদ্বৈত ও অহ্গকার শব্দ দ্বারাও হ্র্রিয়াবিশেষণ 
হয়। 

ধীরে ধীরে যাও। মুচকি মুচকি হাসছে । ঝনঝনি ঝনঝনি খগ্ডনি 
বাজে । টুপটাপ ঝরে শিশিরের । 


৩। বিশেষণের তারতম্য 






'কঁ.ণষণের তারতম্যে এই আধিক্যের আবার ছুই প্রকার যাত্রা (89899) 
আছে। এই তুলন! ছুই এর মধ্যে হইয়া একের গুণাধিক্য প্রকাশ করে 
€(00101087:96159 1)9£792 ) ) আবার কখনো ইহা বহুর মধ্যে হইয়া! একের 
সর্বাধিক উৎকর্ষ ( 99109718056 [09896 ) বর্ণনা করে। 

সংস্কতে তর, তম (ক্ষেত্র বিশেষে হয়ন্থ, ইষ্ঠ) প্রত্যয় যোগে বিশেষণের 
তারতম্যের মাত্র বুঝানো! হইয়! থাকে । যেমন- প্রত্যয় যোগে প্রিয় বিশেষণটির 


১১৪ ভাব। প্রবেশ 


তারতম্যে হইবে প্রিয্নতর, প্রিয়তম অথবা প্রেয়ান, প্রেষ্ঠ। কিন্ত খাটি বাংলায় 
বিশেষণের তারতম্যের জন্ত কোন প্রত্যয় নাই £ মোটাতর, মোটাতম কিংবা 
মোটেয়ান্‌, মোটেষ্ঠ বাংলায় চলে ন|। 

বাংলায় বিশেষণের তারতম্য বোঝানোর জঙ্ত ছুইটি উপায়! 
আছে 

(১) চেয়ে, অপেক্ষা» মধ্যে, অধিক ইত্যাদি শব্দ অনুসর্গ রূপে, 
ব্যবহার করিয়া» যেমন__গুড়ের চেয়ে চিনি ভাল । যছ্‌ থেকে মধু ছোট ।' 
নিরাকরণ অপেক্ষা নিবারণ শ্রেয়; | ( ছইএর মধ্যে গুণাধিক্য ) 

পক্ষীর মধ্যে কাক ধূর্ত। মায়ের মতন কেউ নাই । ছেলেদের মধ্যে 
সুধীর বুদ্ধিমান । ( বহুর মধ্যে গুণাধিক্য ) 

(২) অন্ুসর্গ ছাড়! য্ঠী বিভক্তি র € এর ) ব্যবহার করিয়__ 

দাদা আমার বড়। মণি মনীষার ছোট। (ছুই এর মধ্যে 
গুপাধিক্য ) 

মিলিদি সকলের বড়। মায়ের বড় কে? (বহর মঞ্্্যে গুণাধিক্য ) 

(৩) অহ্থসর্গ ছাড়া শুধু বিভক্তি যোগে বিশেষণের তারতম্য খুব কমই 
হয়। এক্সপ স্থলে প্রায়ই বিভক্তির সঙ্গে অনুসর্গ আসে । যেমন-__সে' 
সকলের চেয়ে সুন্দরী । তোমার থেকে মধুর জোর বেশী। ইত্যাদি । 

(৪) আধিক্যের ভাবটিতে কম বেশী তারতম্য করিতে হইলে খুব” 
অধিক, অনেক, সামান্য, অল্প, একটু ইত্যাদি বিশেষণ বসানো 
হয়। যেমন-__ 

তোমার চেয়ে সেঢের ভাল । এ মাছটা ওট! থেকে সামান্য বড় হবে ॥ 
রাচির তুলনায় এখানে শীত অনেক কম। ভূতের মতন চেহারা যেমন; 
নির্বোধ অতি ঘোর। 


৪। সংস্কৃত শব্দে বিশেষণের তারতম্য 


সংস্কৃত তর, তম বা ইয়ন্থ ইষ্ট প্রত্যয় যুক্ত বিশেষণের রূপ বাংল) শ্বায় 
বঞ্জিত হইয়াছে। এমন কি সাধু গ্েও ইহার ব্যবহার খুবই সীমাঞ্চ " বৃদ্ধ 
বিশেষণের তারতম্য বাংলায় অধিক বৃদ্ধ, অত্যধিক বৃদ্ধ ইত্যাদদি। বৃদ্ধতর» 
বা জ্যায়ান, বধিষ্ঠ বাংলায় চলে না । বর্ীয়ান্‌ (0০200815659) 

জ্যেষ্ঠ (90790180৩) চলে কিন্তু ভাষার স্বাভাবিক প্রবণত৷ এইগুলি 
বর্জনের দিকে । নিম্ে সংস্কৃত বিশেষণ শব্দের তারতম্যের কয়েকটি উদাহরণ 


দেওয়া হইল। 


ব্যাকরণভাগ ১১৫, 


€সংস্কতে বিশেষণের তারতম্য ) 


খুল বিশেষণ তরবাউয়স্‌্যোগে তম.বা.ইন্ঠ যোগ্নে 
ছুই এর মধ্যে গুণাধিক্য বনহুর মধ্যে গুণাখিক্য 
(0০97009796152 1)9899 ) (9000971901591)9299) 


অল্পতর অল্পতম 
অল্প অল্লীযান্‌ অশ্পিষ্ঠ 
কনীয়ান্‌ কনিষ্ঠ 
গুরুতর গুরুতম 
রর গরীয়ান্‌ গরিষ্ঠ 
বহুতর বহুতম 
& ভুয়ান্‌ ভূয়িষ্ঠ 
প্রিয়তর প্রিযতম 
নি প্রেয়ান্‌ প্রেষ্ঠ 
বলী বলীয়ান্‌ বর্লষ্ঠ 
| 
বৃহৎ বৃহত্তর বৃহত্তম 
মহত্তর মহত্বম 
৬ মহীয়ান্‌ মহিষ্ঠ 
বৃদ্ধতর বৃদ্ধতম 
বুদ্ধ জ্যায়ান্‌ জ্যেষ্ঠ 
বর্ষায়ান্‌ বধিষ্ঠ 


বিশেষণের তারতম্যমুলক সংস্কৃত (তৎসম) শব্দও বাংলায় তারতযম্যের 


ভাবটি ক্রমশঃ হারাইয়া ফেলিতেছে । 


যেমন-_পাগীয়সী 


বলিলে সাধারণ 


ভাবে পাপকারিণী বুঝায়; 'কোন তুলনা বুঝায় না। প্রেম্বসী বলিলে 
ধনশ্চিতই একাধিক প্রিয়ার মধ্যে তারতম্য বুঝায় না, সাধারণ ভাবেই 


প্রয়াকে বুঝায় । 


বর্ষীয়সী বলিলে সাধারণভাবেই বয়স হইয়াছে এমন 
নারীকে বুঝায়, তারতম্যের ভাব আসেই না । 


১১৩ ভাষ! প্রবেশ 


অনুশীলনী 

১। বই এর সাহায্য লইয়া! বিশেষ্যের বিশেষণের নিয়লিখিত দ্নপগুলির 
দৃষ্টান্ত দাও £--" 

€কে) প্রত্যয়যুক্ত বিশেষণ ) উপসর্গযুক্ত বিশেষণ; বিভক্তিযুক্ত বিশেষণ। 

(খ) সমাস দ্বারা সাধিত বিশেষণ, পদ সমবায়াত্বক বিশেষণ ; অন্কার 
শব্দজাত বিশেষণ । 

২। বই এর সাহায্য লইয়| ক্রিয়া বিশেবণের নিম্নলিখিত ব্ূপগুলির 
দৃষ্টান্ত দাও :-_ র 

(ক) প্রত্যয়যুক্ত ক্রিয়াবিশেষণ ; বিভক্তিযুক্ত ক্রিয়াবিশেষণ; ক্রিয়া দ্বারা! 
ক্রিয়াবিশেষণ । 

(খ) সমাস দ্বারা ক্রিয়াবিশেষণ) শব্দদ্বৈত দ্বারা তিিয়াবিশেষণ; পদ 
সমবায়ে ক্রিয়াবিশেষণ | 

৩। বিশেষণগুলির গঠন সম্পর্কে মন্তব্য কর-_ 

মেটে কলসী। উঠতি বযেস। নিজ'লা একাদশী । আলুনি ভাত। 
কোথাকার ভূত! সখের প্রাণ । তাতে-বোনা শাড়ী; দাত-বের-করা 
'হাসি। সাবধানে থাকিও। ভাল করিয়া বল। ধপাস্‌ করে বসে পড়লে ॥ 
ধীরে ধীরে যাও। টুটিয়ে বকে দিলাম 

৪। বিশেষণের তারতম্য বলিতে কি বোঝায় ? 

৫&| বাংলায় বিশেষণের তারতম্য বুঝাইবার উপায়গুলি বর্ণনা কর। 

৬ সংস্কৃতি বিশেষণের তারতম্য প্রকাশের প্রত্যয় কি কি? বাংলাতে 
এই সকল প্রত্যয়যুক্ত বিশেষণ কতটুকু গ্রহণ করা হইয়াছে? 

৭। নিম্নের বিশেষণগুলির সংস্কৃত প্রত্যয় যোগে তারতম্য প্রকাশ স্র-_ 

প্রিয়, পাপী, লঘ্ঘুঃ বহু। ) + 


সপ্তম অধ্যায় 


পদ পরিচয় অধ্যায়ে অর্থের দিক হইতে অব্যয়ের মোটামুটি শ্রেণী বিভাগ 
দেখান হইয়াছে । এখানে অব্যয়পদগুলির গঠন ও তাহাদের নান] অর্থে 
প্রফোগের আলোচন৷ করা হইবে । 


১। অব্যয়পদের গঠন 


গঠনের দিক হইতে অব্যয়পদকে তিন ভাগে ভাগ কর! যায়। যেমন-_ 

(১) বিভক্তিপ্রত্যয়হীন অব্যয়-_ 

এই শ্রেণীতে হী, না, ও, ছি, তো ই, ও, আর, আবার ইত্যাদি খাঁটি 

ংলা অব্যয় পড়ে । 

বিদেশী অবচ্গ বেশ, খুব, ব্যস্, সাবাস, খাসা, মাইরি ইত্যাদিও এই 
শ্রেণীতে পড়ে । 

(২) প্রত্যয় বা বিভক্তিযুক্ত অ্যয়__ 

যথা, তথা, যদি, যদা, তদা, সর্বদ!1 প্রভৃতি সংস্কৃত প্রত্যযযুক্ত অব্যয় এই 
শ্রেণীতে পডে। 

হঠাৎ, অর্থাৎ, দৈবাৎ, স্বয়ং, এবং, বরং, পুনঃ ইত্যাদি বিভূক্তিযুক্ত সংস্কৃত 
অব্যয় এই শ্রেণীতে পড়ে । 

উপরি উক্ত সংস্কৃত অব্যয়গুলির অন্থকরণে বাংলায় অগত্যা, পরস্তঃ উপরস্ত, 

তত্রাচ, কুত্রাপি, আদৌ, পুনরায় ইত্যার্দি অব্যয় গঠন কর] হইয়াছে । 

বাংলায় ক্রিয়াবিশেষণ রূপে ব্যবহৃত অব্যয়গুলিতে এ বিভক্তি বা কোন 
অন্বসর্গ বা কবিয়া যুক্ত হইতে পারে | যেমন-_সাবপানে, ধীরে ধীরে, জোরের 
সঙ্গে, হঠাৎ করে । 

(৩) একাধিক শবাযোগে গঠিত অব্যয় 
প্রাধিক অব্যয় যোগে গঠিত কতকগুলি সংস্কৃত অব্যয় বাংলায় তৎসম- 
গহীত হইয়াছে । যেমন-_ 
একস্ত (কিম্1তু ), কিঞ্চিৎ (কিম্+চিৎ), কথঞ্চিৎ ( কথম্17চিৎ ), 
অতএব (€ অতঃ+ এব ), যছ্ধপি €(যদি+অপি), তথাপি (তথা + অপি), 
নতুবা (ন+তু+বা)। 

বিশেষ্য বিশেষণ ক্রিয়া সর্বনাম ইত্যাদি একাধিক পদযোগে গঠিত 
কতকগুলি বাংল অব্যয় রহিয়াছে । যেমন-- 

সেইজন্য, তা বলে, যদি ন!, ফল কথা, তাই তো. যাকগে, হ1 ভগবান্‌, 
তাই নাকি, বেশ তো, বেমালুম | 







১১৮ ভাষ! প্রবেশ 


অনেক সময় শবদ্বৈত বা! অস্কার শব্দ দ্বারাও এইক্ধপ অব্যয় গঠিত হয়। 
যেমন-_ 

রাম রাম, হবি হরি, বাপরে বাপ, টিম টিম, স। সী, হুস্‌ হুস্‌, ভ্যাডাং 
ড্যাভাং | 

সম্পূর্ণ বাক্য বা বাক্যাংশ দিয়া গঠিত অব্যয়গুলিকেও এই শ্রেণীর অস্ত- 
ভুক্ত করা যায়। যেমন-_ 

এই মরেছে! কি মুস্কিল! আহা! মরি ! আর চাইকি! বল] বাহুল্য ! 
হা হতোহস্মি! ম! ভৈঃ! 


২। অব্যয়ের প্রয়োগ 
পদ পরিচয় অধ্যায়ে অব্যয়গুলিকে চার শ্রেণীতে ভাগ কর! হইয়াছে__ 
(ক) বিশেষক অব্যয়-_ক্রিয়াবিশেষণ* বিশেষণীয় বিশেষণ ইত্যাদি 
(4৫5০11)9 )। 
(খ) পদাব্বয়ী অব্যয়_-অহসর্গ (8১০৪-95161017) ও অন্যান্ত পদাহ্বয়ী 
অব্যয় (7১1919999161018 ) | 
গ) সংযোজক অব্যয়বপদ বা বাক্য সংযোজক অব্যয় 
€01071178110610175 ) | 
(ঘ) কেবল অব্যয়-_ছঃখ বিন্ময়াদি ভাব প্রকাশক অব্যয় (117010- 
0610179 ) | 
- এখন এই শ্রেণীবিভাগ অন্থযারী অব্যয়ের নানা প্রকার প্রয়োগ প্রদশিত 


€ক) বিশেষক অব্যয়ের (4৫590)9 ) প্রয়োগ 

বিশ্ষেক অব্যয় বিশেষণ পদও ক্রিয়াপদ্দের বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয় । 

(১) বিশেষণীয় বিশেষণ রূপে বিশেষণীয় বিশেষণ রূপে খুব, 
ভারি, অতি, বড় ইত্যাদি অব্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন--খুব ভাল, ভারি 

ছু বড় সেয়ানা, অতি নচ্ছার, কী ভয়ানক। 

(২) বিশেষণের তারতম্যে-_বিশেষণের তারতম্য বা তুলনায় 
হেন, মতন, হায়, পানা, পারা, তুল্য, যথা, তথা, ইত্যাদি অব্যয় 
হয়। যেমন-_লাল যেন জবা ফুল। সোনা হেন ছেলে । ভূতের মতন 
চেহারা । চাদ পানা মুখ। অজুর্নের মত বীর । যথা পূর্বম তথা পরম্। 
যেমন বুনো ওল, তেমন বাঘা তেতুল । 

(৩) ক্রিয়াবিশেষণ রূপে ক্রিয়! বিশেষণ ব্ূপে হঠাৎ, কচিৎ, এত, 
এযাবৎ, আস্তে, ধীরে, সঙ্গে, সঙ্গেসঙ্গে, অগত্যা, আদবে, আদৌ, যদিনা, 
তাইতে, করিয়! ইত্যাদি ব্যবহার হয় । যেমন-_তাহার সঙ্গে কচিৎ দেখা হয়। 
সাবধানে চলিও। অগত্যা আর কি করিব। আমার আদে ইচ্ছ! নাই । 


ব্যাকরণ ভাগ ১১৯ 


এসে বেমালুম কথাটা! চাপিয়! গেল। তাইতে আমার রাগ হল। তাড়াতাড়ি 
করিয়া লাভ কি? কেমন করিয়া হইবে, বল। এত ভ্রত পথ চলিও ন1। 

(8) অন্ুুকার শব্দে ক্রিয়া বিশেষণ __অহ্ুকার *শরূগুলি দ্বারাও 
ক্রিয়া বিশেষণ হয়। যেমন--ঝনঝন করিয়! বাসনগুলি পড়িয়া! গেল। বুকটা! 
আমার টন টন করিতেছে । হুস হুস শব্দে জল চুটিল। 


(খ) পদান্বয়ী অব্যয়ের প্রয়োগ (০56-999161019, 77009161019) 


(১) অনুসর্গ অব্যয়_্বারা, দিয়া, কতৃ্কি, হইতে, থেকে, ভিতরে, 
মধ্যে, ইত্যাদি । পদান্বী অব্যয় কারক বুঝাইবার জঙ্ত শব্দের সঙ্গে অহ্থসর্গ 


রূপে ব্যবন্ধত হয়। যেমন__ 

রামের দ্বারা, আমা কতৃকি, গৃহ হইতে, সকাল থেকে, বাক্যের মধ্যে, 
ঘরের ভিতরে, গর্ভের ভিতর থেকে, গাছের উপর হতে ইত্যাদি 

(২) অকারক পদান্বয়ী অব্যয়-কারক সচক পদাহ্য়ী অব্যয় ছাড়া 
আর এক প্রকার পদান্বয়ী অব্যয় আছে। এই অব্যয়গুলি অনেকট। ইংরেজি 
7১197951001) এর মত কাঁজ করে । যেমন-_বিনা) ছাড়া, বই জে101)০৮), 
অপেক্ষা» চেয়ে (৮912, 1৮075), সঙ্গে, সহ, সহিত, সমভিব্যাহারে (1) 
মতন, স্টায়। হেন ৫11০), যেন (89 16), মারফত, দিয়ে (901০00810), তক, 
ইস্তক, পর্যস্ত, অবধি (611, ৪06], 00 6০) ইত্যাদি। 


গ্ল)ট সংযোজক অব্যয়ের প্রয়োগ (90019000005 ) 

(১) সংযোজক ( সংযোগ সূচক) অব্যয়-__এবং, ও, আর, 
আবার ইত্যাদি সংযোজক অব্যয়গুলি সাধারণ অর্থে পদ বা বাক্যকে 
আরে । যেমন 
র্ ,ও শ্যাম স্কুলে যাইতেছে । তোমার বই আর খাতা কোথায়? 
সে? ন্‌ এবং বুদ্ধিমান্। 

(২) ব্যতিক্রমসুচক দংযোজক অব্যয়-তথাপি, যর্দিঃ অথচ, 
কিন্তঃ পরস্, বরং, তবু, অধিকস্ত ইত্যাদি সংযোজক অব্যয় ব্যতিক্রমের অর্থ 
'প্রকাশ করে। যেমন 

তুমি যাইও না বরং আমিই যাইব | সে দরিদ্র তথাপি উদার । যদি 
বৃষ্টি হয় আমি যাইতে পারিব না। সবই খেতে পার কিন্ত টক খাবে 
'না। সে আমাকে একশে! টাক! ধার দিলে না অথচ আমি তার কি না 





১২০ ভাষ। প্রবেশ 


করেছি! দয়া কোন ছুূর্বল প্রবৃত্তি নহে, পরস্ত সবল হৃদয় ন! হইলে দয়া 
জন্মিতেই পারে না । বলি, তুমি বেঁচে আছ, না €-অথব1) মরে গেছ ?* 
রমেশকে না হয় চ্ুরেশকে আসতে লিখে দাও। সুরেশ অসুস্থ, সুতরাং 
রমেশকেই আসতে হবে। 


(ঘ) কেবল অব্যয়ের প্রয়োগ (01/061900029 ) 
এই অব্যয়গুলির সহিত বাক্যের অন্তান্ত পদের তেমন সম্পর্ক নাই। 
তবু এই অব্যয়গুলি বাক্যমধ্যে থাকিয়া নান! উদ্দেশ্য সাধন করিতে 
পারে। 


(১) ভাবপ্রকাশে_ কেবল অব্যয প্রধানতঃ মনের হর্ষ, বিষাদ, বিল্ময়, 
দ্বণ] (এইগুলি প্রায়ই সহসা জাত বা আকমশ্মিক) ভাব প্রকাশ করে | যেমন-_ 

হায় ভগবান! এ কি হল? মরি মরি কীব্প! ইস্‌! বললেই হল? 
উঃ, কী শীত! বাপরে বাপ, আর পারিনে। ভারি মজা, কাল ছুটি। 
ছোঃ ছোঃ, ওঈ1 একটা মাহাষ ! ইমা, এ কে কলে? তোবা তোবা, এ 
কাজও করে? আ মলো, যমেও দেখেন? বাঃ বাঃ সাবাস ছেলে! 
তোফা হয়েছে, বেঁচে থাক্‌ ভাই। বালাই বালাই, ও কথা মুখে আনে ? 
ষাট. ষাট বেঁচে থাক বাছ]। 


(২) প্রতিজ্ঞা ইত্যাদিতে_ কেবল অব্যয় সম্মতি, অসম্মতি, প্রতিজ্ঞা, 
দৃঢ় ইচ্ছা, শপথ ইত্যাদি বুঝাইতেও ব্যবহার হয। যেমন--আমি যাবনা। 
আমি যাব শা, না। আলবৎ যাবে। হী, যেতে হবে। বেশ, কাল 
যাস্‌। হী, মাইরি বলছি (এঞ্াঠর নামে শপথ, পোতুগিজ ভাষা হইতে 
আগত )। 

(৩) প্রশ্টে প্রশ্ন বুঝাইতেও কেবল অব্যয় প্যব্গার হয়। রান 
তুমি যাবেকি? রাম নাকি আসবেনা? ভালো আছ ত? তুমিন্ট 1ঢী 
যাবে? 

(8) ক্রিয়ার অঘটন অর্থে_ক্রিয়ার অঘটন বুঝাইতে কেবল অব্যয় 
না, এবং ইহার সহিত ক্রিয়া যুক্ত হইয়া! নয় (না+ হয়), নহে (না+ হয়)” 
নাই (না+হয়), নই (ন1+হই), নও (ন1+হও), নহেক (না+হয়1ক) 
ইত্যাদি ব্যবহার হয়। 

(৫) সন্বোধন--অনেক সময় সম্বোধন পর্দের সহিত সম্বোধনার্থক 
কেবল অব্যয় যুক্ত হয় । যেমন-_ ৮ 


ব্যাকরণভাগ ১২১. 


ওহে (ও+হে) রাম, দেখাই যে নেই! রে নরাধম, একি করেছিস ?. 
অয়ি ভুবন-মনোমোহিনি ! ভে! রাজন্তগণ, আমি আমার কন্তাকে বীর্যশুকা। 
করেছি । দেহ মাগে! সম্তানে বিদায়। ওলো৷ (ও+ লো.) বিনোদিনী, 
তোর একি কাণ্ড! হ্্যাগা ( ্য1+ গা) বামুন পিসী, কথাটা শুনলে ত ! 


(৬) বাক্যালঙ্কারে-অনেক সময় অনন্বয়ী অব্যয় শুধু বাক্যের সৌন্দর্য 
বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয়। এগুলির পৃথক কোন অর্থ না থাকিলেও সমগ্র 
বাক্যে অর্থ ব্যঞ্জনা বৃদ্ধি হয়। যেমন-_ 

এ ত মেয়ে মেয়ে নয়, দেবতা নিশ্যয়। এটা ত অবধারিত সত্য ।. 
তার যে আর দেখ! পাওয়া যায় না । তাঁ আপনিই যদি এমন বলেন, তবে 
আর উপায় কি? 

(৭) পাদপুরণে_ রে, গো, না ইত্যাদি অনন্বয়ী অব্যয় অনেক সময় 
বাক্যে পাদপুরণের জন্যও ব্যবহৃত হয। তবে বাক্যালঙ্কার অব্যয়ের 
সহিত ইহার পার্থক্য নিরূপণ করা কঠিন। বাক্যালঙ্কার অব্যয় 
বাক্যকে একটু অর্থসৌষম্য দান করে-পাপপূরক অব্যয তাহ! 
করেনা । যেমন-__ 

উজ্জ্বলিত নাট্যশীল1 সম "র আছিল, এ মোর সুন্দর পুরী । সে দিন 
তাকে ধরে না আচ্ছা ছু ঘা কসিয়েছি। আত্ম মানে কী? না আম। 
এসে অবধি ত আর নিঃশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ পাইনি । 

ইয়ে, বোয়েছেন কিনা, মানে কিন1, কি নাম, ইত্যাদি মুদ্রাদোষও 
অনেকট! পাদপুরক অব্যয়ের মত। 

(৮) অথের উপর €জার দিবার জন্য-_অর্থের উপর জোর 
(900119919 ) দিবার জন্য ই, ও প্রভৃতি অনন্বয়ী অব্যয় ব্যবহার 
হা 
| শষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া বলিতে হইলে ব্যক্তি, বস্তু, বষয়াদির পর 
ই যুক্ত হয়। যেমন- তুমিই নষ্টের গোড়া । তোমারি চরণে নত। না খেয়েই 
মরবে । 

পর্যন্ত, এতদতিরিক্ত ইতানদি অর্থ বুধাইতে ব্যক্তি, বস্ত বা বিষয়াদির 
পর “ও? যুক্ত হয়। শেষে তুমিও একাজ করলে । রামও আমাদের” 
সঙ্গে যাবে । অভাবে শ্থজনও দুর্জন হয়| নবীনকেও বলে রেখো । 






১২২ ভাব প্রবেশ 


অনুশীলনী 


১। উদাহরণ দাও-_ ত 
(ক) বিভক্তি প্রত্যয় হীন অব্যয় ; প্রত্যয় বা বিভক্তিযুক্ত অব্যয়? 
অন্ককার শব দ্বারা অব্যয় । 
খে) একাধিক অব্যয় যোগে গঠিত অব্যয়; বিশেষ্য ক্রিয়! 
সর্বনামাদি যোগে অব্যয় পদ? সম্পূর্ণ বাক্য বা বাক্যাংশ দ্বারা 
অব্যয় । ই 

২। অব্যয়গুলিকে স্পষ্ট ভাবে চারিটি পৃথক শ্রেণীতে ভাগ কর। 

৩। পৃথক পৃথক বাক্যে নিয়লিখিত ক্ষেত্রে অব্যয় প্রয়োগের দৃষ্টাস্ত 

দাও 2 

বিশেষণের তারতম্যে বাঁ তুলনায়। ক্রিয়াবিশেষণে । কারকের 

অর্থ প্রকাশে । 72910916107, এর অর্থ প্রকাশে । বাক্য ব পদ 

সংযোগে । 

সংযোজক অব্যয় কাহাকে বলে? ব্যতিক্রমস্থচক সংযোজক 

অব্যয় কি? 

৫] পদান্বয়ী অব্যয় কিবল। পদান্বয়ী অব্যয় কয় প্রকার? 

৬| কেবল অব্যয়ের (অনন্বয়ী অব্যয়) নিম্নলিখিত প্রয়োগগুলি 


:৪ 


প্রদর্শন কর £__ 
(ক) প্রতিজ্ঞা বুঝাইতে ; (খ) প্রশ্নে ও প্রশ্নোত্তরে ; (গ) ক্রিয়ার 
অঘটন অর্থে। 

'৭। পাদপূরক অব্যয় ও বাক্যালঙ্কার অব্যয়ের দৃষ্টান্ত রাও । এই ছুই 
প্রকার অব্যয়ে পার্থক্য কি? 


৮। নিয়ে না পদটি কোথায় কি ব্ধূপ অব্যয় হইয়াছে বল। 

(ক) আত্র মানে কি? না, আম। 

(খ) এই বলে না সে উঠে চলে গেল। 

(গ) ওরে, একবার ওখানে যা না। 

(ঘ) না, আমি ওখানে যাব না। 

(ঙ) তুমি কি কোন দিনই যাবে ন? 

+€চ) বলছ কি? তুমি না ভাল ছেলে? 

(ছ) তুমি যাবে, না আমি যাব? 

(জ) সে শুধু বিদ্বানই না, বুদ্ধিমানও | 

ঝে) আহা, মেয়ে ত না, সাক্ষাৎ লক্ষমী। 

(4) চাকরি হবেই ত, বড় বাবুর শালা কি না। 

উত্তরের অঙ্কেত ঃ কে) পাদপূরণে, না পদের কোন অর্থ নাই। 
'্খ) পাদপুরণে বে বাক্যালঙ্কারে)। (গ) অছুনয়ে (নির্েশে)। (ঘে) প্রথমটি 
"অসম্মতিস্চক, দৃঢ়তাস্থচক অব্যয় ? দ্বিতীয়টি ক্রিয়া অঘটন হুচক বা অসম্মতি 
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হুচক | (উ) প্রশ্নে । (চ) প্রশ্নে কিঞ্চিৎ বিস্ময়ে বা হতাশায়) । (ছ) সংযোজক 
অব্যত্ব ; এখানে না অর্থ অথবা । (জ) সংযোজক অব্যয়; এখানে না অর্থ 
তছুপরি এতদতিরিক্ত | (ঝ) এখানে ন1 তুলনাবাচক অব্যয়; না দ্বারা মেয়ে ও 
লক্ষমীতে তুলন! বুঝাইয়াছে। (৫) না এখানে নিশ্চয়ে বা অন্রধ্যারণে_চাকরির 
কারণট। নিশ্চিত বোঝা গিয়াছে । 
"* ৯| নিম্নের অব্যয় পদগুলি দ্বার বাক্য রচনা কর । 

পরস্ত, বরং, সম্প্রতি, ইদানীং, সমভিব্যাহারে, বাহবা, বাজিমাৎ এই 
মরেছে, আদৌ, সদা, সর্বথা, পুনরপি, ফলকথা, তত্রাচ, আহামরি, হা 
হতোহস্মি, ইস্তক, তক, হেন, পারা, ছুস্হুস্‌, লিকৃলিক্‌, আলবৎ, ভো, হলা, 
তবে রে। [ 

নির্দেশ £ উপরের অব্যয়গুলির মধ্যে তৎসম, বিদেশী এবং বাংলা, সকল 
রকমের শব্দই রহিয়াছে | পুনরপি, সদ1, সমভিব্যাহারে ইত্যাদি তৎসম শব্দ 
দ্বারা বাক্য রচন! কালে বাক্য সংস্কৃত ঘেঁষা সাধু গদ্য হইতে হইবে। এবং 
বিদেশী শব্দ ইস্তক্ক, তক এবং বাংল! তবেরে, এই মরেছে,হুস্হুস্‌ ইত্যাদি শব্ব 
দ্বারা বাক্য রচনা স্বভাবতঃই একটু লঘু গছ্যে হইতে হইবে । 


অধ্টম অধ্যায় 
ক্রিয়াপদ 
[ ধাতুর শ্রেণী বিভাগ ] 


ক্রিয়াপদের মূল অংশের নাম হইল ধাতু । ধাতুর সহিত বিভক্তি যুক্ত 
হুইয়] ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। যেমন--করি, করে, করিল, করিবে, করিতেছে 
ইত্যাদি ক্রিয়াপদ | ইহার! +/কর্‌ ধাতুর সহিত-__ই”এ*_ইল”_হইবে, 
-_ ইতেছে ক্রিয়াবিভক্তি যোগ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে ।* 
তাই বলিয়| বাংল! ভাষায় ধাতুর সংখ্যা কম নহে--একমাত্র অভিধানে 
প্রাপ্ত ধাতুর সংখ্যাই দেড় হাজার হইবে) তার উপর লোকভাষায় অসংখ্য 
অজ্ঞাতমূলক ধাতুর ব্যবহার আছে। 
ংল। রমিজ গঠনের দিক হইতে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা 
যায় 2 
১। মৌলিক বা সিদ্ধ ধাতু (111107875 19969) 
২। সাধিত ধাতু (1)61058,0159 19069) 
৩। যৌগিক ব! এবং সংযোগমূলক ধাতু (0০920002100 70০6৪) 


৮ মৌলিক বা সিদ্ধ ধাতু 


যে সকল ধাতুর কোন বিশ্লেষণ হয় না, তাহাদিগকে মৌলিক বা! সিদ্ধ 
ধাতু বল! হয়। যেমন-_কর্‌, দেখ চল্‌, বল্‌, খা” যাঁ, দে শো নে, হ” হয়, 
ধর্‌, পড়, ইত্যাদি । 


টে সাধিত খাতু £ 
যে সকল ধাতুর বিশ্লেষণ সম্ভব, তাহাদিগকে সাধিত ধা 
সাধিত ধাতু মোটামুটি পাচ প্রকার ৫ 





*সংস্কৃত সত ধাতুর উত্তর বিভক্তি যোগে সৃষ্ট ক্রিয়াপদ বাংলায় খুব কমই আছে। বাংলায় 
ক্রিয়াপদগ্ডলি সাধারণতঃ খাঁটি বাংলা-ধাতুর উত্তর বাংলা বিভক্তি যোগ করিয়া নিষ্পন্ন হয়। 
সংস্কত যে কয়টি ধাতুর যে ক্রিয়ারূপ বাংলায় প্রচলিত আছে তাহারও অধিকাংশ পন্ভে। 
যেমন-_সংস্কত ২/ সেব. ধাতু+ইছে, ইন সেবিছে, সেবিনু ইত্যাদি পছে চলে, গন্ে চলে না ॥ 
সংস্কৃত »/ চুম্ব, ধাতু +ইছে, ইল -চুবিছে, চুম্িল পদ্ভে চ্গিবে, কিন্তু গন্ধে এইরূপ পদ নাই। 
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,১। নাম ধাতু; ২। ধ্বন্যাত্ক ধাতু ; ৩। গিজন্ত বা প্রের- 
-পীর্থক ধাতু; ৪1 কর্মবাচ্যের বা ভাববাচ্যের ধাতু; ৫। উপ- 


০৮৯৮ 
ধাতু ২ বিশেষ্য) বিশেষণ, সর্বনাম ও অব্যয় পদকে নামপদ 


বলে । নামপদকে কিয়ামূল বা ধাতুর্ধপে ব্যবহার করিলে নাম ধাতু হয়। 
নাম ধাতু সাধারণতঃ নাম পদের সঙ্গে আ প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন হয়। যেমন-__ 

বিশেষ্য বেত + অ1- বেত! (বেতিয়ে লাল করে দিয়েছে)। তাস+আ1- 
তাসা (পুরণো তাস তাসানো যায় না)। বিশেষ্য ঘাম+আ1-ঘামা 
€আর মাথ! ঘামাতে পারি না)। বিশেষণ ঘন+আ-ঘনা (€ সন্ধ্যা ঘনা- 
ইতেছে )। বিশেষণ রাউ17-আ! রাঙা (ইস্‌, বড় যে চোখ রাডাচ্ছ?) 

আধুনিক বাংলায় অন্ততঃ কথ্য বাংলায় নামধাতুর প্রয়োগ বাড়িয়াই 
চলিয়াছে বলা যায়। যেমন-_বেতায়ঃ জুতায়, হাতায়ঃ চড়ায়, কিলায়, লাঠায়, 
পিটায়, আগায়, পিছায় ইত্যাদি । 

মাইকেল মধুস্ছদন বাংলায় প্রচুর নামধাতুর স্ষ্টি করিয়াছেন। তাহার 
নামধাতুগ্তলি আ. প্রত্যয় ছাড়াই নিষ্পন্ন হয়। যেমন-__ 

বৃষ্টিল (বৃষ্টি হইল) নীরবিল নৌর্ব হইল); নিন্দিম্থ (নিন্দা করিলাম ) 
বাহিরিল (বাহির হইল) ; ব্যয়িলি (ব্যয় করিলি); শাস্তি শোত্তি দান করি)। 

মধ্যযুগে কত্তিবাসে, কবিকক্কণেও নামধাতুর প্রয়োগ যথেষ্ট ছিল দেখা 
যায়। যেমন--উত্তরিল, বন্দিল, নমস্কারি, অবতরি, প্রশংসে, প্রবেশিয়! 
ইত্যাদি । রি 
সংস্কৃত ভাষার বহু বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ বাংলায় ধাতুর ব্ূপে চলিয়! 
গিয়াছে । আর ইহাদের নাম ধাতু বলিয়! চিনিবার উপায় নাই। সং দণ্ড 
দাড়ানো ; সং আবর্ত আওটানে। ছেধ) ইত্যাদি । 

ব্বচ্যাত্সক বে। অনুকার শবের) ধাতু ৫ 

ধন্তাত্বক শব্দগুলি বাংলায় অব্যয় এবং অব্যয় পদ নামপদের অন্তর্গত । 
স্কৃতরাং ধ্বন্তাত্বক বা! অহ্নকার শব্জাত ধাতু মাত্রেই নামধাতু। ইহার্দিগকে 
পৃথকভাবে আলোচনা করার কোন প্রয়োজন হয় না। নিম্মে কয়েকটি 
ধরবন্টাত্বক নামধাতুর উদাহরণ দেওয়া হইল :- 
জল টগবগিয়ে ফুটছে । সার! গাট! শিরশিরিয়ে উঠল । কুড়মুড়িয়ে 
গাজা খাই। ঝিকমিকিয়ে জোনাকি জলছে। ফ্লাইতে কচলাইতে 
[িত1। ভিমট! ভাল করিয়া ফেটাইয়া লও। বেলুনট৷ চুপসাইয়। 
গিয়াছে ।* 

*টগবগ করিয়া, শিরশির করিয়া ইত্যাদি নামধাতুর উদাহবণ নহে। টগবগ,শিরশির ইত্যাদি 
করিয়া ক্রিযাপদের বিশেষণ । অতএকৰ ক্রিয়াবিশৈষণ । ক্রিকেট খেলায় বল করছে, ব্যাট করছে 
নামধাতুর উদাহরণ নহে। কারণ ব্যাট বা বল এখানে */ কর্‌ ধাতুর সাহায্যে ক্রিয়ারূপ 
পাইয়াছে। এইগুলি সংযোগমুলক ধাতু। 






১২৬ ভাষা প্রবেশ 


২ শিজন্ত (প্রযোজক ব প্রেরণা ক ) ধাতু 
ক্রিয়া যখন স্বভাবতঃই ঘটে ন। তখন প্রেরণ ব৷ প্রয়োগ করিয়! কার্য 
সম্পাদন হইলে প্রযোজক বা! পিজন্ত ক্রিয়! হয়। অধিকাংশ ক্রিয়ারই দুই রূপ 
হয়-_একটি সাধারণ অন্যটি প্রযোজক বা ণিজস্ত । অর্থাৎ একটি রূপ ক্রিয়া! 
স্বভাবতঃ ঘাটবার এবং অপরটি ঘটাইবার | যেমন-__ 


মৌলিক ধাতু সাধারণ রূপ প্রযোজক রূপ 
বল্‌ বলে বলায় 
ধর্‌ ধরে ধরায় 
দেখ. দেখে দেখায় 
পড়, ৫0০ 1911) পড়ে পাড়ায় 
পড়, (6০ £59) পড়ে পড়ায় 
জল্‌ জলে জালায় 
চল্‌ চলে চালায় 


(১) শিজন্ত ক্রিয়া গঠন করিতে মৌলিক ধাতুর উত্তর-_আ বিভক্তি 
যোগ করিতে হয়। 

(২) কিন্ত স্বরাস্ত ধাতুতে এই -অ। বিভক্তিই -ওয়া হইয়! যায়। যেমন-_- 
যা যায়, যাওয়ায়» খা_খায়, খাওয়ায়) দে দেয়, দেওয়ায়) ল- লয়, 
লওয়ায়) নে--€৫নয়ঃ নেওয়ায় । 

(৩) কোনো কোনো! ধাতুর প্রযোজক ক্ধপ হয় না। সেখানে ধাতু; 
হইতে বিশেষ্য বা বিশেষণ ব্ধপ লইয়া কর্‌ ধাতু যোগে, কেখনে দে ধাতু 
যোগে) প্রযোজক রূপ করিতে হয়। যেমন--আযি দীড়াইয়াছি, তাহাকে 
দাড় করাইয়াছি। কুকুরটা লাফাইতেছে, কুকুরটাকে লাফ দেওয়াইতেছে। 

(অকর্মক, সকর্মক ও দ্বিকর্মক ধাতুর আলোচনায় প্রযোজক ক্রিয়ার কর্ম, 
সম্পর্কে আলোচনা আছে |) 


কর্মবাচ্যের বা ভাববাচ্যের ধাতু 8 € 

কর্মবাচ্যের ধাতুও মূল ধাতুর উত্তর -আ প্রত্যয় যোগ করছ জনন, 
হয়। যেমন-_তাহাকে বেশ দেখাইতেছে (দেখ২+আ1+ইতেছে)। & "টা 
ভাল শুনাইল কি? শেন্7+আ+ইল)। 


উপসর্গযুক্ত ধাতু ৫ 
ংলায় উপসর্গ যুক্ত ধাতৃগুলি আসলে সংস্কৃত ধাতু, এবং তাহার সঙ্গে যে 
উপসর্গ যুক্ত হয়, তাহাও সংস্কত উপসর্গ। এই সকল ধাতু সাধারণতঃ পগ্যেই 


ব্যবহ্ৃত, বাংল! গঞ্চে ইহাদের ব্যবহার বিরল । যেমন-_ 


ব্যাকরণভাগ ১২৭ 


বিরচিল (বি-রচ.7ইল) শ্রীকবিকক্কণ। প্রণমি (প্র-ণম্+ই) চরণে 
তাতঃ। ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে উঠে নিংশ্বসি (নিঃ+শ্বস্+ই)। 
অবগাহি (অব+4-গাহ১+ ই ) যমুনার জলে । 


৩। যৌগিক ব। সংযোগমুলক ধাতু £_ 


বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধ্বন্াত্বক শান্দের পর খাতু যোগে অথবা পর পর দুইটি 
মৌগিক থাতু যোগে শিষ্পন্ন পাতৃকে যৌহিক বা সংযোগমুলক ধাতু বলে। 
যেমন-_বিশেষ্য বাতু-_পালন করা? হোজন কর", পরিশান করা, সাতার 
কাটা, লাবণ কাটা, ডাক ছানা, হাক দেওয়া) উকি মারা ইত্যার্দি। 

বিশে-ণ+ ধাতু উদিত ইওখ॥ জাত হওয়া, রুগ্র হওয়া) ছিম্ করা, 
ভিন কলা, শাঁলব্াস।, আপন বাস।, পব বাসা । 

ধবন্যাতক শান্দ+দাতু-টিকটিক করাঃ জম জম করা, হস হুস করা, 
ঝিকনিক কর।, টুগুটুগু 2 ৩ধ।, উমঈসে হওয়া ইত্যাদি । 

ধাডুঁ+ থু।তুষ্বধিয়। পড়া, খাইয়! কেলাসফেলিয়া দেওয়া, শুধিয়া নেওয়া, 
পিয়া রাগ হতযাদি |» 

আজকাল বহু বিদেশী শব্দেব পত্তিও বাংলা ধাতু হঃ কর্‌ হহযাধি গোগে 
সংযোগযুলক পাত গঠিত শহতেছে | যেষব-সেড করা, গোল কর!, ফাউল 
কর, পনাণ্টি করাঃ বল কর? ব্যাট কর? পিটিশ শন করাঃ আগীন করা, 
(পরায় ) এ।নশাব 2571, (কাঞ্জে) পোস্টেড হওয়া, ট্রার্শকার ওয়], 
সারপ্রাইস্ড, হও৭1 উত্যাপি । 





(ক্রিযাপদের শ্রেণী বিভাগ ) 
১। সমাপিকা ও অসমাপিক। ক্রিয়। পদ 


যে ক্রিয়াপদ বাক্যের সমাপ্তি থটায়, তাহাকে সমাপিক। ক্রিয়া বলে। 
যেমন__রাম আনিবে, আমি যাইব ইত্যাদি বাক্যে বক্তব্যটি টু 
হইয়াছে । এইজন্য আসিবে, যাইব এখানে সমাপিক! ক্রিয়া | সমাপিকা ক্রয়] 
[নে বাক্য সমাপ্ত হইতে পারে না। 
'"কুয়াপদ নিজে বাক্যের ভাবটি সমাপ্ত না করিয়! ভাব সমাপ্তির জন্ঠ 
অন্ত ধান ক্রিয়াপদের অপেক্ষা রাখে, তাহাকে অসমাপিকা! ক্রিয়। বলে। 


*ধাতুর সহিত ধাতু যোগে সংযোগমূলক ধাতু গঠন বাংল] ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য ॥ সংস্কৃত 
বা ইংবেজিতে অন্ত ধরনের সংযোগমুলক খাতু কিছু কিছু আছে। ইংরেজিতে দাত ধাতুতে 
সংযোগের দৃষ্টান্ত নাই। বাংলা “খাইয়া ফেলিল' ইংরেজিতে বা সংস্কৃতি কোন আক্ষরিক 
তর্জম হয়না । ভাষাতান্বিকেরা অনুমান করেন, বাংলা ভাষায় ধাতু নিম্পাদনের এই 
অভিনব রীতিটি দ্রাবিড় প্রভাবের ফল। 


ব্যাকরণ--৯. 






১২৮ : ভাষ! প্রবেশ 


যেমন--আমি ভাত খাইয়। স্থলে যাইব । এই বাক্যে খাইয়া ক্রিয়া.পদটি 
বাক্যের ভাব সমাপ্ত করিতেছে না। খাইবার পর যাহা হইবে সেই ভাবটি, 
অপেক্ষিত থাকিয়া,যাইতেছে। শেষে যাইব এই সমাপিকা! ক্রিয়া আসিয়া 
বাক্যের ভাবটিকে সমাপ্ত করিতেছে । অসমাপিকা! ক্রিয়াপদ ধাতুর উত্তর 
ইয়া (এ), ইলে (লে), ইতে (তে) ইত্যাদি প্রত্যয় যোগ করিয়া! নিষ্পন্ন হয়। 

নিয়ে অসমাপিকা! ক্রিয়ার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া! হইল £-_ ২ 

আমি সবটা না দেখিয়া যাইব না। রোদে রোদে ঘুরিয়া অর 
হইয়াছে। বিচার করিয়া কথা বলিও। কষ্ট না কৰিলে কেষ্ট মিলে না! 
তুমি আসিলে আমি যাইব । ওখানে কি ঘাস কাটিতে যাইব ? ইত্যাদি। 

অনেক রীতিসিদ্ধ (19102786০ ) প্রয়োগে শুধু অসমাপিক! ক্রিয়ারই 
উল্লেখ হয়, সমাপিক! ক্রিয়াটি উহা থাকে | যেমন-_ 

আপনি বাঁচলে বাপের নাম । বাধে ছুঁলে আঠার ঘা । রাই কুড়িষে 
বেল। আশ্ল ফুলে কলাগাছ । ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো। গরু মেরে 
মেরে জুতো দান। ইত্যাদি। 

কতকগুলি অসমাপিকা ক্রিয়া অনুসর্গ রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন-_ 

তাকে দ্রিয়ে হবে না। বেনারস হইয়া এলাহাবাদ যাইব । সুখের 
চেয়ে সোয়ান্তি ভাল । র 

কতকগুলি অসমাপিকা! সমাপিকা! ক্রিয়ার সহিত মিশিয়া যৌগিক ক্রিয়া 


গঠন করে । যেমন-_ 

এ-মাসের মাইনে দেওয়। হয়নি। দেখতে দেখতে সময়টা কেটে 
গেল। শিকারী বাঘটাকে মারিয়া ফেলিল। 

আছ থাক্‌ ইত্যাদি ধাতুর সহিত মিশিয়৷ অসমাপিকা ক্রিয়া মিশ্র 
কালের সমাপিক। ক্রিয়া গঠন করে | যেমন-_ 

চলিয়াছি (চলিয়।4আছি )। চলিতে থাকিব। চলিতেছিলাম 
(চলিতে +আছিলাম ) ইত্যাদি । 


২। সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়। 


যে ক্রিয়ার কর্ম আছে তাহ] সকর্মক, ক্রিয়া; এবং যে ক্রিয়ার কর্মনাহঁ”তাহা 
অকর্মক ক্রিয়া] 

সে হাঁসিতেছে, আমি বেড়াইতেছি, নৌকা চলিতেছে, পাখি উড়িতেছে 
ইত্যাদি বাক্যের ক্রিয়াপদগুলি অকর্মক ক্রিয়া । কারণ ইহাদের কর্ম নাই 
অর্থাৎ এই ক্রিয়াগুলি ঘটিবার জন্ ক্রিয়াকে কোন কিছুর আশ্রয় বা অবলম্বন 
গ্রহণ করিতে হয় নাই। 


ব্যাকরণভাগ ১২৯ 


কিন্ত, আমি ভাত খাইয়াছি,সে বই পড়িয়াছে, যছু রমেশকে মারিয়াছে 
ইত্যাদি বাক্যের ক্রিয়াপদগুলি সকর্মক ক্রিয়া । কারণ ইহাদের কর্ম আছে 
অর্থাৎ এই ক্রিয়াগুলি কোনে কিছুকে আশ্রয় বা অবলম্বন করিয়া ঘটিয়াছে। 

নিয়োক্ত ক্রিয়াগুলি সাধারণতঃ অকর্মক-_- 

হাঁস, কাসা+ উঠা, বসা» চল1, খেলা, নড়া, পড়া (৪০ 511), ডুবা, ভাসা, 
হারা; জিতা।, উড়া, শোয়া, নাচ। ইত্যাদি । 

( সকর্মক ক্রিয়ার অকর্মক রূপ ) 

অনেক সময় সকর্মক ক্রিয়। বাক্যে কোনে! কিছুকে উদ্দেশ্য না করিয়া 
সাধারণভাবে অকর্মকের মত ব্যবহৃত হয়। 

যেমন__আমরা চক্ষু দিয়া ৫দখি। এখানে দেখি ক্রিয়াটি সাধারণ 
ভাবে ব্যবহ্ৃত হইয়াছে । দেখিবার কোন বিষয়ের ( অর্থাৎ ক্রিয়ার কর্মের ) 
উপর জোর দেওয়। হয় নাই। এইরূপ আরে! কয়েকটি উদাহরণ £__ 

তিনি রাত্রে খান না। বাল্যকালই শিথিবার সময় । আমি রোজ 
কয়েক ঘণ্টা পড়ি ইত্যাদি । 

(অকর্মক ক্রিষার সকর্মক রূপ ) 

(১) কতকগুলি অকর্মক ধাতু নিজের ভাববাচক বা! ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যকে 
কর্ম রূপে গ্রহণ করে। এইরূপ কর্মপদ্কে সমধাতুঁজ বা! প্রাত্র্থক (০০889 
00190%) কর্ম বল! হয় | সযধাতুজ কর্মের পূর্বে প্রায়ই একটি বিশেষণ থাকে । 

কি হাসিই হাসছে! বড় কান্ন। কাদলে। যে দেখা দেখছি। 
'শেব খাওয়া খাচ্ছ। বেদম মার মেরেছে । ইত্যাদি । 


(২) কতকগুলি অকর্মক ক্রিয়া ছুই রূপেই ব্যবহৃত হয়। যেমন-_ 


কে) আমি অন্ধকারে ডরাইন। (অকর্মক) 
আমি কাউকে ডরাইন! (সেকর্মক) 
(খ)ট তোমার আবার লজ্জা কি? (অকর্মক) 
তাকে তোমার লজ্জ। কি (সকর্মক) 


' ণিজন্ত ক্রিয়ায় অকর্মক ক্রিয়াও সকর্মক হইয়া যায় । যেমন-_ 

“লে । তাকে চালাই । পাখী উড়ে। ঘুড়ি উড়াই। মণি 
হাসে; মণিকে হাসাই। ফল পড়ে। ফল পাড়ি। সে ঠকিয়াছে। 
তাহাকে ঠকাইয়াছি। 


৩।. দ্বিকর্মক ক্রিয়া 


কোনো কোনো অকর্মক ক্রিয়ার ছুইটি কর্ম থাকে। এইব্প কিয়াকে 
দ্বিকর্মক ক্রিয়া (%9:০ আ100, 9০৪1৪ ০৮1৪০৪) বলা হয়| 
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দ্বিকর্মক ক্রিয়ার একটি কর্ম বস্তবাচক ও অপরটি ব্যক্তিবাচক হয়,: 
বস্তবাচক কর্মটিকে মুখ্যকর্ম (1159৮ ০019৮) এবং ব্যক্তিবাচক কর্মটিকে, 
গৌণকর্ম (1091096 ০1906) বলে। ৰ 

ম! শিশরে . ছব খাওয়াইতেছেন। এখানে খাওফাইতেছেন রি 
ক্রিয়। এবং ছুধ (বর্তবাচক ) মুখ্যকর্ষয ও শিশুকে (ব্যক্তিবাচক) গাএকর্ম | 

মুখ্যকর্মটি বাক্যে সাধারণতঃ ফ্িয়াপদের মিকটে প্রায়ই ক্রিয়ার 
অব্যবহিত পূর্বে থাকে । 

শিচে শাপে। কয়েকটি দ্বিকর্মক ক্রিনার উদ[হগণ দেওয়। ভা ৮ 
তাহাকে একটা চিঠি লেখ । 'আম।কে ওকথ। আর নি আমি 
মাকে ইই1 পিজ্ঞাসা কাপয়াদিলাথ | কাব আমাকে দশট! টাক। পাঠাই 
যাছেন। যদ্ধ বাধু পামাদের চমিতি পড়ান | এস» চভামা দে একটা 
গন শোনাই। ইত্যা | 
8। (ভ্রন্নর ভব (০৩৩) 

ক্রিয়াপদ বাক্যমদ্যে কৌন 17 009০৭) আকাশ কদে। এহ 
ভাবগ্ুশিকে মোটামুটি তিনভাপ্দে াঁগ করা হয়। 

(ক) ক্রিঘাগদ কোলে! পটন। মাত উল্লেখ করিনে তাহাকে 
নির্দেশক ভাব (41041108150 উরি বলা চলে । 

ঘেমন--রাম বাড়া যাধ। আমি ভাত খাই । ক্ষ পূ দিকে 
উদ্দিত হয়। 

(খ) ক্রিধাপদ দ্বার! আদেশ, অঙ্গরোরঃ অনুমোদন, উপদেশ, প্রার্থনা! 
ইত্যার্দি বুণ্ধাহলে তাহাকে অন্তু ভাব (31001)9280059 8109০9৭ ) 
বলে। খেমন- 

বাড়ী যাও। অধিক রাত্রি জাগরণ করিও শা। আমার কাঁজট। 
করে দিন। তাকে একথ| বলতে গাম | ভগবান €তামার মঙ্গল করুন| 
আমার মাথায় যত চুল তোমার তত পেরমাই হোকু। 

(গ) ক্রিয়ার সংঘটন পূর্বের কোনো ক্রিয়ার উপর ;নশীল 
হইলে তাহাকে অপেক্ষিক ভাব (9৪)470061৩ ১০০৭) বলা চলে । 

যেমন_-তুমি আসিলে আমি যাইব। না পড়িলে **াশ 
করিতে পারিবে না। আর একবার সাধিলেই খাইব। ইত্যাদি। 


৫। ক্রিয়ার কাল 
ক্রিয়া ঘটিবার সময়কে ক্রিয়ার কাল বলে। কাল তিন প্রকার £ 


বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ । 


ব্যাকরণতাগ ১৩১ 


থে ক্রিয়া ঘটতেছে তাহার কাল বর্তমান কাল । যেমন--রাম পড়িতেছে 
আমি যাইতেছি। 

যে ক্রিয়া পুর্বে ঘটিযা৷ গিযাছে তাহার কাল অতীত োল। যেমন-_ 
রাম পড়িয়াছিল । আমি গিয়াছিলাম | 

যে ক্রিষা পরে হইবে তাগার কাল ভবিষ্ৎকাল | যেমন-_রাম পড়িবে । 


আমি যাইব | 
তিন প্রকার কালের আবার অবান্তর বিভাগ আছে__ 
কালের নাম ক্রিয়ার রূপ 
(১ সাপারণ ব। শিত্যবর্তমান কারি 
(131101019 100907)0 9 
বর্তমান 1. ২। ঘটমান বঙমান করিতেছি 
(0:0990176 10£6১31৮9) 
| পুরাঘটিত দতমান করিয়াছি 
(79৮9590৮ 70০1901) 
[৪1 আাপারণ বা নিত্য অভাত করিলাম 
(310779109 19296) 
৫ | শিত্যপ্র্ত বা পুঝ| নি হ্যবৃত্ *কপিতাম 
(1121)100121 708,96) 
মতাঁত ৬ থঘটমান অ গাভ করিতেছিলাম 
(188৮ 70198799915) 
৭। পুরা ঘটত এতীত করিয়াছিলাম 
(12996 709:6০০6) 
৮। সাপাবণ ভবিষ্যৎ করিব 
(১1007019 190079) 
ভন] ৯। ঘটমান ভবিষ্যৎ করিতে থাকিব 
(1700019 1070৫7933159) 
| '১০। পুরা ঘটিত ভবিষ্যৎ করিয়া থাকিব 
্‌ (1706075 79506) 
উপরের দশ প্রকার কালবিভাগকে নিয়ে ব্যাখ্যা করা হইল । 


(সাধারণ কাল-_-92007019 79099 ) 
তিন কালের সাধারণ রূপ দ্বার কোন ঘটনার সাধারণ বিবরণ বোঝায় । 
অর্থাৎ তাহাতে কাল সম্পর্কে সাধারণ কালের উল্লেখ ব্যতীত আর কোন 
বিশ্লেষণ থাকেনা । যেমন-__ 
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আমি যাই| সে খায়। সূর্য পূর্ব দিকে উঠে। প্রাচীন «কালে 
অশোক নামে এক নৃপতি ছিলেন। সে পরীক্ষায় পাশ করিবে। ইত্যাদি ।, 
€ ঘটমান কাল-_0:0879981%9 না.9089 ) 
ঘটমান কাল দ্বারা তিন প্রধান কালের যে কোনো কালে ক্রিয়ার ঘটিতে 
থাকা বোঝায় । যেমন_-আমি পড়িতেছি। সে খেলিতেছে। পথিক পথ 
চলিতেছিল। মুহুমহু বজ্রপাত হইতেছিল। সকাল হইতে আমি পড়িতে 
থাকিব। সৈম্ঠেরা কামান দাগিতে থাকিবে। 
( পুরাঘটিত কাল- 096০৯ 7701796 ) 
পুরাঘটিত কালে ক্রিয়ার প্রকৃতি অপেক্ষারুত জটিল । পুরাঘটিত বর্তমান 
দ্বারা কাজটি সবে সম্পন্ন হইযাছে বুঝায় । মেমন-আমি ভাত খাইয়াছি। 
সে বাড়ী গিয়াছে । ইত্যার্দি। 
পুরাঘটিত অতীত দ্বারা ক্রিষা দূর অতীতে সম্পন্ন তইয়াছে বুঝায়। 
যেমন-_ আমি বাড়ী গিয়াছিলাম । আমি ফল খাইয়াছিলাম। 
পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ দ্বারা ক্রিয়া অতীতেই সম্পনন হইযাছে কিন্ত উব 
বিভক্তি দ্বার সম্ভাবনার্থে ভবিষ্যতের রূপ দেওয়া হয়। যেমন_-তাহাকে 
কোথাও দেখিয়া থাঁকিব। তুমি ভধত উহা শুনিয়া থাকিবে। 
ইত্যাদি। 


(নিত্যবৃত্ত অতীত, পুরানিত্যবৃত্ত ) 
78101659175 


( অতীত কালের নিত্যবৃত্ব ব্ূপ দ্বার ক্রিষা অভ্যাস বা নিয়ম-্ধূপে ঘটিত 
এইরূপ বুঝায়। যেমন-_ আমি প্রত্যহ ব্যাধাম করিতাম। আমাদের ঘরের 
চালে শালিক আসিয়। বসিত | 

বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কালের কোন ক্রিয়া অভ্যাস বা নিয়মব্ূপে সংঘটিত 
হইলে সাধারণ (98201) বর্তমান বা সাধারণ ভবিষ্যতই হয়। তবে 
অভ্যাস সম্পর্কে জোর (920101:8519 ) দিতে হইলে বর্তমান কালে «৷ তুর 
সঙ্গে থাক্‌ ধাতু যোগ করা হয়। যেমন-__বর্তমান কালে-_সে প্রত্যহ পূ'য়াম 
করে (করিয়া থাকে )। সুর্য পুর্ব দিকে উঠে (উঠিয়া থাকে)। ৬০য্যুৎ 
কালে_সে প্রত্যহ ব্যায়াম করিবে । শ্রীম্রকালে সকালে ইস্থুল বসিবে। ) 


৬। ক্রিয়ার বিভক্তি । 


ধাতুর উত্তর যে বিভত্ভি যোগ করিয়! ক্রিয়াপদ গঠিত হয়, তাহাকে ক্রিয়া! 
বিভক্তি বলে। ক্রিয়া বিভক্তি দ্বার] ক্রিয়ার কাল, পুরুষ ও ভাব বোঝ! 
যায়। ৪ 


ব্যাকরণভাগ ১৩৩ 


ক্রিয়া বিভক্তির দুইটি অংশ--(১) কালবাচক অংশ ও (২) পুরুষ বাচক 
ংশ। ধাতুর উত্তর প্রথমে কালবাচক বিভক্তি যে!গ করিতে হয় এবং পরে 
ইহার সহিত পুরুষ বাচক বিভক্তি যোগে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। যেমন__ 
*কর্(ধাতু)+ইল (অতীত কাল বাচক বিভক্তি)+ আম (উত্তম পুরুষ 
বাচক বিভক্তি )- করিলাম। 
*/কর্‌ (ধাতু )+ইব (ভবিষ্যৎ কাল বাচক বিভক্তি )১+এ ( প্রথম পুরুষ 
বাচক বিভক্তি )- করিবে । 
কর্‌ (ধাতু )+অ বের্তমান কাল? অন্থজ্ঞাঃ মধ্যম পুরুষ )-কর। 
ইত্যাদি । 
৭। বাংলা ধাতুর গণবিভাগ 


বাংল! সাধু ভাষায় সকল ধাতুই এক ভাবে ক্রিয়া ব্ূপ প্রাপ্ত হয়। 
অর্থাৎ ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি যোগের ফলে বর্গগত কোন তারতম্য ঘটে ন1। 
যেমন--কর্‌+ইর্াছি- করিয়াছি ; শু+ইয়াছি- শুইয়াছি; এইজন্য অন্ততঃ 
সাধু ভাষার জন্য বাংলায় গণবিভাগ্-নিপ্রয়োজন । 

চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদের হৃম্বীকরণ প্রবৃত্তি হেতু ধাতুরূপে কিছু কিছু 
পরিবর্তন ঘটে € যেমন_-কর্‌+ইযাছি-কোরেছি; শু+ইয়াছি- শুয়েছি )। 
এবং এই পরিবর্তনগুলির সর্বত্র একেবারে একরকম হয় না । এইজন্য চলিত 
ভাষার বিচারে বাংলা ধাতুর জন্ত একটা গণবিভাগ স্থষ্টি করার প্রয়োজন , 
হইয়াছে। 

এই দ্দিক হইতে বিচার করিয়! বাংল! ধাতুগুলিকে নিম্লিখিত কয়েকটি 
গণে ভাগ করা চলে |* 

(১) কর্‌-আদিগণ-_কর্‌, বল্‌, কাট, মার্‌, খেল্‌ ইত্যাদি ধাতু হসস্ত 
যুক্ত যাতু। 

(২) হ-আদি গণ-_হ, ল, র, ক্ষ, এই চারিটি অকারাস্ত ধাতু। 

(৩) খা-আদি গণ-_খা, গা, প| ইত্যাদি এক অক্ষর জাত আকারাস্ত 
ধা] 
$:) দি-আদি গণ-_দি+ নি, এই ছুইটি মাত্র ই কারাস্্ ধাতু। 
(৫) শু-আদি গণ-ছু*ধূঃ শু ইত্যাদ্দি উকারাত্ত এক-অক্ষর জাত ধাতু । 
(৬) প্রযোজক ধাতু-__গালা,করা»চাল! ইত্যাদি একাধিক অক্ষর জাত 
আকারান্ত ধাতু। 

(৭) নাম ধাতু_অক্ষর সংখ্যা ও অস্ত্যাক্ষর অহ্যায়ী নান! রূপ 
হইতে পারে । 

*এই গণবিভাগ মূলতঃ যোগেশচন্ত্র রায় বিদ্যানিধির বাঙলা! ব্যাকরণ হইতে গৃহীত হইয়াছে 
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১৩৬ : ভাষা প্রবেশ 
৯। ধাতুর অসম্পূর্ণ রূপ 


কতকগুলি ধাতুর সম্পূর্ণ রূপ নাই। যেমন--আছও বট$ নহ. | 

(ক) আছংধাতুর সাধারণ বর্তমান ও সাধারণ অতীতের মাত্র ব্ধপ 
হয়। ইহার ভবিষ্যতের কোন রূপ নাই। আছ. ধাতুর প্রচলিত রূপগুলি' 
হইল £- 

আছ, আছে, আছেন, আছিস্‌ আছিঃ (এবং অতীতে আছ আ৷ লুপ্ত রূপ )' 
ছিল; ছিলেন, ছিলে, ছিলি, ছিলাম । 

(খ) বট. ধাতুর শুধু সাধারণ বর্তমানের ব্ূপ আছে, অতীত ভবিষ্যৎ 
কিছুই নাই। বট. ধাতুর প্রচলিত রূপ হইতেছে £_ 

বটে, বটেন, বটিস, বটঃ বটি । 

(গ) নহ. নো+হ) ধাতুর শুধু সাধারণ বর্তমানের রূপই আছে। এবং 
একটি অসমাপিক! রূপ আছে । নহ ধাতুর প্রচলিত রূপ হইল £_ 

সাধূ-_নহে, নহেন, নই, নহিস, নহি, নহিলে (অসমাপিকা। 

চলিত-_ নয়, নন, নও, নোস, নই, নইলে (অসমাপিকা )। 


১০। ক্রিয়ার নএ৫থক রূপ 

না__ক্রিয়াপদের পরে না অব্যয় যাগ করিয়! ক্রিয়ার অঘটন বোঝান 
হয। যেমন-__আমি যাইব না। সে আসিবে না। ইত্যদ। 

না সর্বদাই অসমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে বস কবিতার্দিতেও কখনো কখনো 
পূর্বে 'বসে। যেমন__না আসিলে, ন! গেলে, না বলিলে। (কবিতায়)__ 
না যেয়ো ভাই যমছুয়ার | না হাসে না কাদে কন্ঠ! নাহি শোনে বাণী। 

নহ-_নহ (না+হ) ধাতুটি প্রক্কত পক্ষে হ ধাতুর না অব্যয় যুভীট'ঘপ। 
নহ একটি পৃথক ধাতু ব্ূপেই বাংলায় গণ্য হয়। ইহার অসমাগ্ি  প 
নহিলে, নইলে ( ন1+হইলে )। 

নহ ধাতুর ক্রিয়ারূপ বাক্যে নিম্নোক্তরূপে ব্যবহৃত হয়-. 

তুমি আমার কেহ নহ। এই কাজটি হইবার নহে। 

নাই-_নাই (নো+হয়) বাংলায় নঞর্থক অব্যয়ে পরিণত হইয়াছে ৮ 
ইহার কয়েক প্রকার অর্থ আছে-- 


০০ 


ব্যাকরণভাগ ১৩৭- 


'অভাবার্থে-সে বাড়ী নাই। ঘরে চাল নাই। সেইখানে গিয়া কাজ 
নাই। 
নিষেধার্থে_এমন কাজ করিতে নাই। পরের ডব্য লইতে নাই।' 
ক্রিয়ার অঘটনে -(অতীত কালে) সে করে নাই | এ কথ! কেউ বলে নি। 
নয়-_নয় (ন1+ হয়) বাংলায় নএর৫থক অব্যয়ে পরিণত হইয়াছে । ইহারও- 
একাধিক অর্থ আছে-_ 
অভাবার্ধে সে এখানে নয়। অনহ্থমোদনে- একথ! বলিবার নয় । এমন 
কাজ করিবার নয়। নঞ্৫থক-__এটা সোন] নয়, পিতল ' অসম্ভব অর্থে--এ 
হবার নয় | 
নার্‌_নার্‌ (না+পার্‌) বাংলায় ধাতু হিসাবে গণ্য হয়। 
অপারগত! অর্থে-_নারি, নারিব, নারিলাম, ইত্যাদি হয়। যেমন--করতে 
নারি, বলতে নার | 


১১। কালবাচক ক্রিয়া বিভক্তির বিশিষ্ট প্রয়োগ 
ংলায় ধাতুর উত্তর এ, অ, ই, দ্বার! বর্তমান, ইল দ্বারা অতীত এবং 

ইব দ্বার] ভৃবিষ্যৎ গঠিত হয়ছ। কিন্তু বাকুরীতি সম্মত নান] বিশিষ্ট প্রয়োগে 
এই নিয়মের ব্যতিক্রমও হয়। 

(১) এঁতিহাসিক ঘটনাদির বর্ণনায় অতীত স্থলে নিত্য কর্তমান ব্যবহৃত, 
হয়। (17019601108,] 70198906) | যেমন 

কপিলাবস্ত নগরে মায়াদেবীর গর্ভে সিদ্ধার্থের জন্ম হয়। আলেকজাগার 
৩২৭ খ্বীষ্ট- ভারত আক্রমণ করেন । 

এতিহাসিক ঘটনা ব্যতীত অন্ান্ত অতীত ঘটনাকেও প্রত্যক্ষবৎ বর্ণনা 
করিতে হইলে বর্তমান ব্যবহার হয়। গল্প উপন্তাসাদিতে বা কথোপকথনে 
সর্বত্রই এই রীতির প্রয়োগ দেখা যায়। 

কোনে! বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ব! দার্শনিক সিদ্ধাস্তাদির উল্লেখেও অতীত 
বুঝাঞু্ীত নিত্য বর্তমান হয়। যেমন-_ 
টির আইজাক নিউটন মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করেন। ত্যারিস্টটল বলেন 
পণ্ড, তবে চিস্তাশীল পশু । 

(২) যখন, তখন ইত্যাদি শব যোগে অতীত বুঝাইতে অনেক সময় 
নিত্য বর্তমানের বিভক্তি হয়। যেমন-_ 

গান্ধীজী যখন নোয়াখালি যান, তখন আমি তাহার সঙ্গে ছিলাম । আমি 
যখন চাকুরী পাই তখন তুমি স্কুলে পড় । যে বছর নাণ্ট হয় সে বছর মর্টির 
শ্বশুর মারা গেলেন । 
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(ঘটমান বত'মানের বিভক্তি )--ইতেছি, ইতেছে ইত্যাদি । ' 

(১) আনন্ন:ভবিষ্যৎ বা নিকট অতীত বুঝাইতে অনেক সময় ঘটমান 
বতর্মানের বিভক্তি হয়। যেমন-- 

আমি কাল কলিকাতা যাইতেছি (-যাইব)। একটু দাড়াও এখনি 
আসছি ( -আসিব )। আমি ঢাকা হইতে আসিতেছি (আসিলাম )। 

(২) অতীত কালের বর্ণনাকে প্রত্যক্ষবৎ করিতে হইলে ঘটমান বত'মান 
ব্যবহার হয়। যেমন-- 

তখন নবাব সৈগ্গেরা ক্লাইভের সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ করিয়া দিতেছে এমন 
সময় কুচক্রী মীরজাফরের বোষণ] হইল, নবাবের আদেশ- রণে ক্ষান্ত দাও। 

(নিত্য অতীতের বিভক্তি ) 
ইল, ইলে, ইত্যা্দি। 
(১) আসন্ন ভবিব্যতে ক্কিধা পটিবার সম্ভাবঘণঘ বা নিশ্যে কখনো! কখনো! 

নিত্য অতাতের বিউক্তি ভয | যেমন-- 

আরে, আরে, পড়লো, পড়লো! €(এপনই পড়িবার সম্ভাবনা )! রান! 
হলো বলে ( এখনই শেব হইবে )। 

(২) বিরক্তি, বিস্ময় ইত্যাদি প্রকাশে বতমান কালেও নিত্য অতীতের 
বিভক্তি হয় । 

আ মোলো (মরিতেছে, মর )! জ্বালালে দেখছি (জালাইতেছে )। 

(৩) বিশিষ্ট বাক্রীতিতে সাধারণভাবেই বতঞ্নান ও ভবিষ্যৎ অর্থে নিত্য 

"অতীত ব্যবহৃত হয । ঘযেমন-_ 
আমি ভাহ চল্লাম (চলিতেছি, চলি )। চুপ না হয়, মারলাম । 
(নিত্যবৃত্ত অতীতের বিভক্তি ) 
ইত, ইতে, ইত্যাদি | 

আকাঙ্জা, সম্তভাবন। ইত্যাদি অর্থে নিতবৃত্ত অতীতের বিতক্তি হয়। 

তযমন, 
যদি কুমড়াব মত চালে ধরে রত পানতুয়া শত শত ! হায়, আজ যদি কতা 

বাচিয়। থাকিতেন ! আপনার সঙ্গে সম্বন্ধ করিতে পারিলে বড় স্থখেবুতহইত 
€ করিতে পারিলে সুখের হইবে )। 


১২। কালসক্গতি বা কালের প্রাসন্গিকত! (990967706৭১ 
(61196 ) 
ধলায় বাক্যে ইংরেজির মত কালের প্রাসঙ্গিকতা রক্ষিত হয় না। 
ইংরেজিতে মূল বাক্যের সঙ্গে সংশিষ্ট বাক্যের কালসঙ্গতি থাকে । যেমন-_ 
যখন আমি এলাহাবাদে ছিলাম তখন তুমি ইউনিভাপিটিতে পড়। 
ইংরেজিতে 17760 1 ৪9৪ ৪6 41191)81)80. ৮০0, "929 7:9801196 10 61) 
ন্015978185, 4 


ব্যাকরণভাগ ১৩৯ 


[79 8810. 60096 109 99 ঘ81]-ইহার বাংলা হইবে-তিনি ৰলিলেন 
যে তিনি ভাল আছেন। তিনি বলিলেন যে তিনি ভাল ছিলেন এক্প 
বাংলা হইবে না। 

ংলা বাক্যে বর্ণনাকে প্রত্যক্ষবৎ করিবার জন্ত ফুল, বাক্যে অতীত 
থাকিলেও সংশ্লি্ বাক্যগুলি প্রায়ই বতমান কালের হয়। 
১৩। ক্রিয়াবাচক বিশেষণ (72:50০12195 ) 

ধাতুর উত্তর আঃ আন, আনো» ৩৮ ইল প্রত্যয় যোগে ক্রিযাবাচক 
বিশেষণ গঠিত হয়। যেমন 

ধায়া(যাহ। ধোয়া হইয়াছে) কাগ চট পত্র । শোনা (খাহা শোন! 
হইয়াছে) কথায় কান দিতে নেই | ভাজ। (বাহ ভাতা হইনীতে) মাটি উলাটে 
খেতে জানে না। চলন্ত (যাহা চলিতেছে ) গাডী। দেকে দেখে। ম।। গেল 
(যাহ। গিঘাছে ) বছর কা ঢাক। পেলাম। 

ক্ত, তব্য, শানচও অপ ইত্যার *খাগে গঠিত শব্ষ্ঠি [ঞাবাচক 
বিশেবশও বাংলা আছে । যেমন 

চশিত বং, দশাবমাণ ব্যক্তি, প।শখ জল ইত্যারি 

১৪। ক্রিয়াবাচক বিন্েহ্য (৮০১57 19875 ) 

ধাতুর উত্তর আ প্রত্যয় যোগে বাংনা। জিয়া বিখব গ্রন্তত হ্গ। 
যেমল- দেখ|, শে।না, চলা, তোশা) খাব উত্তারি। 

অনু প্রভৃতি এায় যোগে গঠিত দত ঝ্িখাবাক বিশে বাংলার 
আছে। যেমন-- 

গমন, ভোজন, পর্শন ইত্যাদি । 

অনুশীলনী 

১। ধাতু কণ প্রকার? কিকি? উদাহরণ দাও। 

২। সাধিত ধাতু কাহাকে বলে? কয়েক প্রকার সাধিত থাতুর 
দৃষ্টান্ত দাও। 

৩। উদ্দাহরণসহ ব্যাখ্যা কর £-_ 

নঞ্ঞরধাতু | ধ্বন্তাত্বক ধাতু । প্রযোজক ধাতু । উপসর্গযুক্ত ধাতু । 

যৌগিক ধাতু কি উদ্বাহরণসহ বুঝাইয়া দাও । 

প্টীল করা, ব্যাট করা, (ক্রিকেট খেলায় ) কিরূপ ধাতু? 

৫| উদাহরণসহ বুঝাইয়! দাও ৫ 

(ক) সমাপিক! ও অসমাপিক! ক্রিয়া । (খ) সকর্মক ও অকর্মক 
ক্রিয়া। ,. 

৬1 দৃষ্টীস্ত দাও 2 

সকর্মক ক্রিয়ার অকর্মক ব্ধপ ; অকর্মক ক্রিয়ার সকর্মক ব্ূপ। 
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৭। সমধাতুজ কর্ম কাহাকে বলে? ইহার অপর নামকিন? 

অকর্মক ও সকর্মক উভয় প্রকার ক্রিয়ার সমধাতুজ কর্মের দৃষ্টান্ত দাও। 

৮। দ্বিকর্মক ক্রিয়া কি? মুখ্যকর্ম ও গৌণ কর্ম কাহাকে বলে? দৃষ্টান্ত 
সহ ব্যাখ্যা কর 

৯। ক্রিয়ার ভাব (72০০৫. ) বলিতে কি বোঝায় বুঝাইয়া দাও। 

১০| ক্রিয়ার প্রধান কাল কয়টি? প্রধান কালের অবান্তর বিভাগগুলি 


'কি? (তালিকাকারে প্রকাশ কর ) 

১১। উদ্দাহরণ সহ ব্যাখ্যা কর-_ 

পুরাঘটিত-বর্তমান | পুরাঘটিত অতীত। পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ। 

১২। ঘটমান কাল বলিতে কি বোঝায়? বিভিন্ন ঘটমান কালের 
উদ্দাহরণ দাও । 

১৩। লেখ ২. 

যা ধাতু--শিত্য অতীত । (যা ধাতুর সংস্কৃত গম্‌ ধাতুর প্রভাবে গেল 
হয়, যেল হয় না।) আধাতু-_নিত্য ভবিষ্যৎ । ( আ ধাতু সং বিশ, ধাতুর 
প্রভাবে আসিবে ইত্যাদি রূপ হয়, আইবে হয় না।) 
১৪। বাংল] ধাতুর গণ বিভাগ কিরূপ বল। 
১৫1 বটু, নহও আছ. ধাতুর রূপ লেখ। 
১৬। ক্রিয়াপদের নএঞর্থক রূপ বলিতে কি বোঝায়? 
ক্রিয়ার নঞ্র্থক রূপে নিম্নোক্ত প্রয়োগগুলির দৃষ্টাত্ত দাও এবং ইহাদের 


মধ্যে কোন্টি ধাতু ও কোন্টি অব্যয় বল। 
না। নহ। নাই। নয়। নার্‌। 
১৭। দৃষ্টাস্ত দাও-_ 


(কে) অতীত কালে নিত্যবর্তমানের বিভক্তি । 

(খে) আসন্ন ভবিষ্যতে ঘটমান বর্তমানের বিভক্তি। 

(গ) আসন্ন ভবিষ্যতে নিত্য অতীতের বিভক্তি । 

ঘে) বর্তমান কালে নিত্য অতীতের বিভক্তি । 

ডে) ভবিষ্যৎ কালে নিত্য অতীতের বিভক্তি । |) 

১৮। বাংলা বাক্যে কালসঙ্গতি বা 1১900091599 ০01 1097089 ণন 
আলোচন। কর। 

১৯। বাংলায় ক্রিয়াবাচক বিশেষা (9081 0000.) ও ক্রিয়াবাচক 
বিশেষণ (88:৮1010198) কিন্ধপে গঠিত হয় দৃষ্টাস্ত সহকারে আলোচন৷ কর । 








শবা প্রকরণ 
প্রথম অধ্যায় 


পদপ্রকরণে শব্দ ও পদের পার্থক্য সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা 
: করা হইয়াছে । এখানে এ বিষয়ে পুনরুক্তি না করিয়] শুধু শব্দের গঠন 
ও অর্থগোতন। সম্পর্কে আলোচন। হইল। 


১ মৌলিক ও সাধিত শব 


গঠনের দিক হইতে বিচার করিলে শব্দ মোটামুটি ছুই প্রকার__ 
মৌলিক শব্দ (510019 "০0:99 ০০৮ ৮০:99) এবং সাধিত শব্দ 
€0617%90. 005১ ০0100005109 ০18 )। 
যে সকল শবের বিশ্লেষণ হয় নাঁ অর্থাৎ যাহা প্রত্যয়াদি যোগে নিপ্পন্ন 
হয় না সেই সকল সরল শব্দকে €মীলিক বা! স্বয়ংজিদ্ধ শব্দ বলে। 
ফল, জল, আম, জাম, বাবা মাঃ হাত, পা, এক, ছই ইত্যার্চি। 
এই শব্দগুলিই সত্যকার নামপ্রকৃতি বা 2০87. 7০০%97) অর্থাৎ 
ইহাদের সহিত বিভক্তি যুক্ত হইয়া নামপদ গঠিত হয়। 
২_৫€্পকল শব প্রত্যয়াদি যোগে বা! শব্দ সমবায়ে গঠিত তাহাদিগকে 
সাধিত শব্দ বলে। 
সাধিত শব ছুই প্রকার হইতে পারে-_ 
(১) প্রত্যয়াদি নিষ্পন্ন (172999690. 0:89 )) (২) যৌগিক বা 
সমস্ত ( 8১1000000090. 0205 )। 
ভিসি ই প্রকার সাধিত শব্দের উদাহরণ দেওয়া হইল-_ 
প্র্জস্বাদি নিম্পন্ন শব্ধ ঃ 
নামপ্রকৃতি ও প্রত্যয় যোগে -লাঠি+ আল -লাঠিয়াল ; গিনী +পন। 
স্গিশ্নীপন! ঃ দশরথ+ফ্িকদাশরথি ) ধূলি + সাৎ ধুলিসাৎ ইত্যাদি । 
ধাতুপ্রক্কৃতি ও প্রত্যয় যোগে-_পড়,+ অস্ত-্পড়ন্ত যা+আ-্যাওয়া, 
গম্‌+ অনট.. গমন ইত্যাদি। 
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উপসর্গ, ধাতু ও প্রত্যয় যোগে পর1+জি+ অনট.পরাজয়, উপকার 

অন্থরাগ ইত্যাদি | 
১২খোঁগিক বা জমস্ত £ 

একাধিক শব্দে সমাস করিয়া_-দরশানন, খানাপিনা, তেলধুঁতি, বেইমান, 
চিড়িয়াখান! ইত্যাদি । 

অন্থকার শব্দে__কুটকুটঃ বাবা? ঝিন্‌ ঝিন্‌ হনহন ইত্যাদি । 

দ্বিরক্ত শব্দে বা! শব্ধ সমন্বয়ে উঠবস্‌, নামাউঠা, কাপড়চোপড়, 
ভাতটাত, যারপরনাই ইত্যাদি । 


২। শব্দের অর্থগত শ্রেণীবিভাগ 


অর্থের দিক হইতে শব্দকে তিন শ্রেণীতে ভাগ কর] হইয়াছে-- 
(১) যৌগিক, (২) বুঢঃ এবং (৩) যোগরুঢ়। 
+যাঁগিক-__ সাধিত শব্দের অংশ সমূহের অর্থ মিলিয়া যে শব্দের 
অর্থ নির্ণাত হয় তাহীকে যৌগিক শব্ধ বলে । যেমন-_ 

(যাওয়। অর্ধে পাতু) গম্+( উাচত অর্থে প্রত্যম ) তব্য-গন্তব্য | 
বাড়+( ক্রিয়া চলিতেছে অর্থে প্রত্যয়) অন্তবাড়ত্ত। ছেলে+(€ ভাব 
অর্থে প্রত্যয়') মি-ছেলেমি। গোলাপ+€বর্ণ অর্থে প্রত্যয় ) ই- গোলাপি 
ইত্যার্দি। 

সমাসবদ্ধ শব্দের অর্থ তাহার অংশ সমুহের অর্থ দ্বারা নির্ণীত হইলে 
তাহাঁও যৌগিক শব্দ হইবে | যেমন-- 

রাজপুত্র (রাঁজার পুত্র )। স্বর্ণাঙ্গরী (ত্বর্ণ নিমিত অঙ্থুরী )। নীলাকাশ 
€নীনল যে আকাশ ) ইত্যাদি । 

(বহুব্রীহি সমাসে সমাসবদ্ধ শব্দগুলির অর্থ প্রাধান্ত না থাকায় তাহ? 
যৌগিক শব্দ হইবে না, যোগরূঢ় শব্দ হইবে ) 

সি প্রত্যয় উপসর্গ ইত্যাদি যোগে গঠিত শব্দ তাহার অংশ্নহের 
অর্থান্থগামী নাহইয়! বিশেষ অর্থ গ্রহণ করিলে তাহাকে রূঢ় শব্ধবলে। যেমন-__ 
" হৃধাতু+ইণ প্রত্যয়্হরিণ (ইহার সহিত হব ধাতুর অর্থ হরণ করার 
একোন সম্পর্ক নাই)। এইক্প, হস্তী (যাহার হস্ত বা হাত আছে এই 
অর্থের সহিত সম্পর্ক নাই)। প্রবীণ (বীণা বাদনে পটু এই অর্থের 
সহিত সম্পর্ক নাই )। 
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বোগন্ড়__যে সকল শব্দ অংশসমূহের অর্থকে সঙ্কুচিত করিয়া বিশেষ 
অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহারাই যোগরূঢ় শব্দ । 
যোগরূঢ় শব্দে যৌগিক এবং রূঢ় ছুই লক্ষণই বর্তমান আছে। যেমন-- 


পঙ্কজ -পঙ্ক4+জন্‌্1ড, অর্থাৎ যাহা পক্ষে জন্মে; কিন্তু গরঙ্কে যাহা জদ্মে 
তাহার সব কিছুই পঙ্কজ নহে; পঙ্কে জন্মে এমন একটি মাত্র বস্ত অর্থাৎ শুধু 
পদ্মই পঙ্ধজ। 

এইরূপ, সরোজ - সরঃ7জ্ন্‌ + ড, অর্থাৎ সরোবরে জাত যে কোন পদার্থ, 
কিন্ত বিশেষ অর্থ পদ্ম । জলদ_জল+দ1+ক অর্থাৎ যেজল দেয় সে, কিন্ত 
বিশেষ অর্থ মেঘ । 


সমাসনিষ্পন্ন শব্দে (বহুব্রীহি সমাসে ) গীতাম্বর ( পীতান্বর পরিহিত ব্যক্তি 
মাত্র নয়, কৃষ্ণ ), দশানন ( দশমুণ্ুযুক্ত সকলেই নহে, রাবণ ১, কাকোদর 
(বক্র উদরদম্পন্ন সরীস্প মাত্র নহে, সর্প) ইত্যাদি। 


৩। স্পঢক্দর অথ প্রকাশ ম্পভি 


শব্দের অর্থপ্রকাশ শক্তি বিস্মবকর। প্রায় শব্দই ভাষাষ একাধিক অর্থে * 
ব্যবহাত হয়। যেমন- 

তার মাথায় চুল নাই। (অঙ্কবিশেষ ) 

তিনি গ্রামের মাথা। (প্রধান, মোড়ল ) 

রাগের মাথায় বলেছি । (বশে) 

গাছের মাথায় উঠেছে । (শীর্ষ, আগা) 

চৌমাথায় গাড়ী দাড়িয়ে । (সংযোগস্থল ) 

গলুর্টী ছাড়ার মাথায় পৌছেছে । (মূহুর্তে ) 

পিক তোমার মাথা করেছ? (অবাঞ্ছিত ব্যাপার) ইত্যাদি। 


শব্দের মূল অর্থকে ব্যাকরণে মুখ্যার্থ, শক্যার্থ ব1 বাচ্তার্থ বল! হয়, 
এবং আহুষঙ্গিক অর্থকে শৌণার্থ, লক্ষ্যার্থ ব। ব্যঙ্গার্থ বলা হয়। 


উপরের উদাহরণে প্রথম বাক্যটিতে মাথ৷ শব্ের মুখ্যার্থ পাওয়। যাইতেছে, 
অন্ত সকল বাক্যেই শব্দটি গোৌণার্থে ব্যবস্ৃত হইয়াছে। বাক্যে শবের 


আলঙ্কারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাহার গৌণার্থই প্রধান হয়। 
ব্যাকরণ--১০ 


১৪৪ ভাব! প্রবেশ 


51 স্পক্দাথ পর্িবভন (55700581760 012578৩ ) 


কালক্রমে শব্দের অর্থগোতন! কিঞ্চিদিধিক পরিবতিত হইতে পারে। 
এই পরিবর্তনের কারণগুলি নানাবিধ, কিন্ত তাহা আমাদের আলোচনার 
বিষয়ভূত নহে।: নিয়ে শব্দার্থ পরিবর্তনের নান! রূপ মাত্র প্রদশিত হইল-_ 

(১) অর্থের উন্নতি বা উৎকর্ষ--শব্দের অর্থ কখনো কখনো মূল অর্থ 
হইতে উচ্চ ভাবব্যঞ্জক হইয়া পড়ে । যেমন-__ 

মন্দির (মূল অর্থ গৃহ ; বর্তমান অর্থ দেবগৃহ )। 

ধ্যান (মূল অর্থ চিস্তা ১ বর্তমান অর্থ ঈশ্বরচিন্ত। )। 

সাহল (মূল অর্থ হঠকারিত1 ১ বর্তমান অর্থ তয়হীনত1 )। 

সংকীর্তন (মূল অর্থ গুণবর্ণন। ; বর্তমান অর্থ হরিনাম গান ) ইত্যাদি। 

(২) অর্থের অবনতি বা অপকর্ষ_মূল অর্থ হইতে শব্দের অর্থ 
অনেক সময় হীনতাৰ ব্যঞ্জক হইয়!। পড়ে । যেমন-_ 

ঠাকুর ( মূল অর্থ দেবতা, গুরু ; বর্তমান অর্থ পাচক 9। 

ঝি (মূল অর্থ ছুহিতা, কন্ঠ! ₹ বর্তমান অর্থ দাসী )। 

বিরক্ত ( যুল অর্থ সংসারে নিস্পৃহ ; বর্তমান অর্থ উত্যক্ত )। 

মহাজন (মূল অর্থ মহৎ ব্যক্তি; বর্তমান অর্থ খণদাতা )। 

€৩) অর্থের বিস্তৃতি বা প্রসার_-অনেক সময় শব্দের অর্থের পরিধি 
তাহার যুল অর্থ হইতে বড় হয় । যেমন-__ 

ফলাহার (মূল অর্থ ফলতক্ষণ; বর্তমান অর্থ দধি মিষ্বান্নাদি তোজন )। 

কালি (মূল অর্থ কাল রঙের কালি, এখন লাল কালি, সবুজ কালি সব )। 

&তল (মুল অর্থ তিলজাত স্সেহপদার্থ, এখন যে কোন স্বেহপদার্থ ) 

গাঙ.€ মূল অর্থ গঙ্গ।;) এখন যে কোন নদী )। 

(৪) অর্থের সক্কোচ--অনেক সময় শবের অর্থের পরিধি তাহ মূল 
অর্থ হইতে ছোট হয়। যেমন-_ 

অন্ন ( মূল অর্থ খাগ্যবস্ত ; বর্তমান অর্থ ভাত )। 

সম্বন্ধী ( মূল অর্থ কুটম্বমান্্ ; বর্তমানে জ্যেষ্ঠ শ্টালক )। 

মহোৎসব (মুল অর্থ বড় উৎসব; বর্তমানে বৈষ্বদের উৎসব বিশেষ )। 

ক্ষীর ( মুল অর্থ ছুগ্ধ ; বর্তমানে ঘনীরুত ছুগ্ধ )। 

(&) অর্থের আমুল পরিবর্ভন__অনেক সময় অর্থের সামান্ত 
পরিবর্তন ন! হইয়া! একেবারে আমূল পরিবর্তন ঘটে । যেমন-_ ্ 


ব্যাকরণভাগ ১৪৪৫, 


সন্দেশ (মুল অর্থ সংবাদ ? বর্তমান অর্থ মিষ্টান্ন বিশেষ )। 
কুপণ (মূল অর্থ কপার পাত্র; বর্তমান অর্থ ব্যয় কু )। 
ঘর্ম (মূল অর্থ গরম ? বর্তমান অর্থ স্বেদ, ঘাম )। 

এবং (মুল অর্থ এইরূপে ; বর্তমান অর্থ এতদধিক, ৪120 ): 


অনুশীলনী 


১। শব্ধ ও পদে পার্থক্য কি? 
(পদপ্রকরণ অধ্যায়ের আলোচনা! দ্রষ্টব্য ) 

২। বিভক্তি কাহাকে বলে? প্রত্যয় কাহাকে বলে? বিভক্তি ও প্রত্যয়ে 
পার্থক্য কি? 

নিদেশি £ 

বাক্যে প্রযুক্ত হইবার সময় শব্খ ও ধাতুর অর্থপ্রকাশের জন্য তাহাদের 
উত্তর বিশেষ বিশেষ বর্ণ ব1 বর্ণপম্টি যুক্ত হয়। এই বর্ণ বা বর্ণসমষ্টির নাম 
বিভক্তি । 

শব্দের সহিত যে বিভক্তি যুক্ত হয় তাহাকে শব্দ বিতক্তি বলে। শব্দ 
বিভক্তি শব্দের সঙ্গে যুক্ত হইয়! বিভিন্ন কারকের অর্থ প্রকাশ করে। 
(উদাহরণ দাও) 

ধাতুর সহিত যে বিভক্তি যুক্ত হয় তাহাকে ধাতু বিতক্তি বলে। ধাতু- 
বিভক্তি ধাতুর উত্তর যুক্ত হইয়! ক্রিয়ার কাল, পুরুষ, ভাব হত্যাদি প্রকাশ 
করে। (উদাহরণ দাও ) 

বিভক্তির স্ায় প্রত্যয়ও বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি, এবং তাহাও শব্দ বা ধাতুর উত্তর 
যুক্ত হয় |স্রীশব্দের উত্তর যে প্রত্যয় যুক্ত হয় তাহা তদ্ধিতপ্রত্যয় এবং ধাতুর 
উত্তর চেঁপ্রত্যয় যুক্ত হয় তাহা কৃৎপ্রত্যয়। (উদাহরণ দাও ) 


বিভক্তি ও প্রত্যয়ে পার্থক্য এই যে বিভক্তি পদ গঠন করে (নামপদ ও 
ক্রিয়াপদ ) এবং প্রত্যয় শব্দ গঠন করে (কদস্ত ও তদ্বিতাস্ত )। বাক্যের 
ব্যবহারকালে প্রত্যয়নিষ্পন্ন সাধিত শব্দের সহিত বিভক্তি যোগ করিয়! 
তাহাকে পদে পরিণত করিতে হয়। 

৩। মৌলিক শব কি? সাধিত শব্দকি? 


১৪৬ ভাষ। প্রবেশ 
৪1 নানারূপ সাধিত শবের উদাহরণ দাও । 


€| দৃষ্টান্ত সহ ব্যাখ্যা কর £__ 
যৌগিক শব্দ। বূটশব। যোগরূঢ় শব্দ । 

৬। “যোগরূঢ় শব্দে যৌগিক এবং ব্ধঢ় এই ছুই লক্ষণই বর্তমান আছে। 
কি তাবে বুঝাইয়া বল। 

৭| শবের মুখ্যার্থ ও গৌণার্থ বলিতে কি বোঝায় সংক্ষেপে বল। 

৮। দৃষ্টান্ত দাও :-_ 

(ক) শব্দার্থের উৎকর্ষ। (খ) শব্দার্থের অপকর্ষ। (গ) শবার্ধে 

প্রনার। (ঘ) শব্দার্থের মঙ্কোচ | (ও) শব্দার্থের আমুল পরিবর্তন । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
শব্দাথ চা 
১। সমার্থক শব (552807050 ) 


ভাবায় একার্থবোধক ভিন্ন ভিন্ন শব্দকে প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ 
(55025) ) বলে। রচনায় কোনে শব্দের বদলে তাহার সমার্থক শব্দ 
্বসাইলে প্রায়শঃ অর্থের হানি হয় ন।। কিন্ত নিবিচারে এই স্ত্রটি সর্বত্র 
প্রয়োগ করিলে বাক্যের অর্থ বিপত্তি ঘটিবে। অথবা কখনও কখনও ভাষা- 
রীতিতে এক হাস্যকর বিপর্যয় ঘটাইয়া যাইবে । 

যেমন--গাঁল শবের প্রতিশব্ধ হইল উত্তম, উৎকুষ্ট, উপাদেষ ইত্যাদি । 
কিন্ত যদি বলি, রাম খুব উপাদেয় ছাত্র ; বা শরীরট। উৎকৃষ্ট লাগিতেছে না 
অথব! ভগবান তোমার উত্তম করুন--তাহ। হইলে বাংলার ভাষারীতি লজ্যিত 
হয়, এবং শব্ধ তাহার উপযুক্ত অর্থগ্যোতন! শক্তি হারাইয়। ফেলে । এই জন্য 
শব্দের বদলে প্রতিশব্দ ব্যবহার কর! গেলেও অর্থ সম্পর্কে সতর্ক থাকিতে হয় । 
নিয়ে প্রতিশব্দ প্রযোগ ঘটিত বিশেষ ছুই প্রকার অনৌচিত্যের আলোচনা 
হইতেছে__ 

(১) প্রতিশব্দ ব্যবহারের কালে তভাষারীতি ও বিষযোচিত গাজীর্য ইত্যাদির 
দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ন্্য উঠার সঙ্গে সঙ্গেই আমর! তাবু হইতে 
বাহির হইয়! পড়িলাম। দিনমণি উঠার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা তাবু হইতে 
বাহির হইয়! পড়িলাম। এই বাক্য ছইটির মধ্যে প্রথম বাক্যটিতেই 
ভাষারীতির সঙ্গতি ও সৌবম্য বজায় রহিয়াছে । দ্বিতীয়টিতে দিনমণি শব্দের 
দ্বার অনুচিত কবিত্ব করার প্রয়াম হইযাছে। তদুপরি “দিনমণি” ও “উঠ 
শব্দ দুইটি একসঙ্গে ব্যবহার করায় গুরুচণ্ডালী দোষ হইয়াছে । 

(২) প্রতিশব্দ ব্যবহারকালে প্রতিশব্গুলির মধ্যে কোন স্্্স অর্থ পার্থক্য 
সৎ বুঝিয় বাক্যে প্রয়োগ করিতে হয়। যেমন-__ছেলে খুব ভাল, 
না বঙ্জিয়া বল! হয়, ছেলেটি খুব উপাদেয়, তবে প্রতিশব্দের দিক হইতে ঠিকই 
হইল: কিন্ত ভাল ও উপাদেয় প্রতিশব্দ ছইটির মধ্যে যে সুন্্ অর্থ পার্থক্য আছে 
তাহা অবহেল! কর! হইল। “ভাল” ব্যাপকভাবে উৎকৃষ্ট, উপাদেয়, সুন্দর, 
ইত্যাদি প্রায় সকল অর্থেই "ব্যবহার হয়, কিন্ত উপাদেয় শব্দটি প্রায়শঃ 
ভোজ্যাদি বস্তর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেখানে উপাদেয় অর্থ সুন্বাছ, পুষ্টিকর 
ইত্যাদি। 


১৪৮ ভাষ প্রবেশ 


[ কয়েকটি শব্দের সমার্থক শব ] 

অগ্মি-_আগুন, অনল, বহ্ছি, পাবক, বিভাবন্থ, ধবশ্বানর, জাতবেদা:, 
হবিবরহ, সর্বভুকৃ, সর্বশুচি | 

অন্ধকার--আধার, তিমির, তমিজ্বা, তমঃ। 

অন্বত-_অমিয়, সুধা, পীযূষ । 

অস্ধ-_ ঘোড়া, ঘোটক, তুরগ, তুরঙ্গ, তুরঙ্গম, হয়, বাজী । 

আকাশ- অন্বর, অস্তরীক্ষ, গগন, ব্যোম; শৃন্, নভঃ, নতন্তল; নভো মণ্ডল, 
বিমান, খ, ঘ্যলোক। 

আনন্দ_ শ্রীতি, হর্ষ, সুখ, আহলাদ, পুলক, সন্তোষ । 

ইচ্ছা __অভিরুচি, অভিপ্রায়, অভিলাষ, আকাজ্ষা, কামনা, ঈপ্স!, ঈহা, 
স্পৃহা, সাধ, বালন।, লিগ্সা, মনোরথ। | 

ঈশ্বর ঈশ, জগদীশ, পরমেশ, পরমেশ্বর, জগদীশর, তগবান, বিধি, 
বিধাতা, ধাতা, বিভু, শর্ট, জগৎপতি, জগৎমাতা, জগৎপিতা। ৷ 


কর্ণ__কান, শ্রবণ, শ্রুতি, শ্রোত্র। 

কেশ- চুল, অলক, চিকুর, কুস্তল, শিরোরুহ | 

গাঙ্গা_-তাগীরথী, জাহবী, সুরধুনী, স্থরনদী, পাবনী, ভীম্মমাতা। 

গৃহ-_-ঘর, আবাস, আগার, আলয়, গেহ, নিলয়, নিকেতন, ভবন, বাটা, 
বাড়ী, সদন, শালা, মন্দির । 

চজ্ৰ টাদ, ইন্দু, সুধাকর, সুধাংশু, শীতাংশু, সিতাংশু, হিমাংশু, গুভ্াংশ্ত, 
সৃগাঙ্ক, শশাঙ্ক, শশধর, সোম, নিশাপতি, নিশাকর, হিমকর, তারাপতি, বিধু, 
শশী, দ্বিজরাজ, কলানিধি | 

জল- বারি, অন্থু, নীর, তোয়, উদক, পানীয়, পয়ঃ, অস্ত, সলিল। 

তট-_পার, কুল, তীর, সৈকত, গুলিন। 

তরজ-_ঢেউ» লহরী, বীচি, উঠি, হিল্লোল । ং 

ধন-_ অর্থ, সম্পদ, সম্পত্তি, বিভব, বিত্ত, নিধি, টাকাকড়ি। 

ধন্ু-_ কামুক, কোদণ্ড, চাপ, শরাসন। 

নদী--তটিনী, তরঙ্জিনী, প্রবাহিনী, জোতখ্বিনী, শ্রোতত্বতী, সরিৎ। 

নারী--অবলা, অঙ্গনা, ললন! কাস্তা, কামিনী, রমণী, মহিলা সুন্দরী, 
যোবিৎ্ স্ত্রী । 

পক্ষী-_পাখী, বিহগ, বিহঙ্গ, বিহজগম, খগ, খেচর, অগুজ, দ্বিজ 
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পঞ্মু__কমল, উৎপল, শতদল, অরবিন্দ, অজ, পক্ষজ, সরসিজ, সরোজ, 
সরেরুহ, নলিনী, তামরস, শতপত্র | 

পৃণ্ডিত- প্রাজ্ঞ, বিজ্ঞ, বিদ্বান্‌, বুধ, সুধী, মণীষী, ধামান্ কোবিদ। 

পর্বত-_পাহাড়, গিরি, শৈল, নগ, অদ্রি, অচল+ ভূধর ! , 

পৃথিবী_অবনী, ক্ষিতি, ধরা, ধরণী, ধরিত্রী, ভূ, ভূমি পৃথ্থী, বস্থন্ধরা, 
বহ্ধা, বস্থুমতী, মহী, মেদিনী। 

পুজ্প-_কুহ্রম, প্রন্থন, ফুল, সমন | 

বন--অরণ্য, অটবী, কানন । 

বস্স্--কাপড়, বাস, বসন, অন্বর, পরিধেয় । 

বায়ু-_-অনিল, বাতাস, পবন, গন্ধবহ, প্রভঞ্জন, মরুৎ, সমীর, সমীরণ। 

বিদ্যুৎ__অশনি, বিজলী, তড়িৎ, চপলা!, ক্ষণপ্রভাঃ সৌদামিনী । 

মেঘ- জলদ, বারিদ, তোয়দ, অন্বুদ, জলধর, বারিধর, অভ্র, ঘন, জীমৃৎ্, 
পর্জন্য, বারিবহ |” 

রজবী- নিশা, রাত্রি, শর্বরী, বিভাবরী, ত্রিযামা, নিশীথিনী, যামিনী, ক্ষমা, 
ক্ষণদ | 

রাজা- নরপতি, নরেন্দ্র, নরেশ, নৃপতি, ভূপ, ভূপতি, ভূপাল, ক্ষিতীশ, 


ক্ষিতিপাল, মহীপতি, মহীপাল। 
সমুদ্র-_-সাগর, অর্ণব, অনি, অন্মুধি, উদ্ধি, জলধি, পয়োধি, বারিধি, 
পারাবার, পাথার, সিন্ধু, রত্বাকর। 
সর্গ_সাপ, অহি, আশীবিষ, নাগ, উরগ, পন্নগ, ভুজগ+ ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গম, 
বিষধর, ফণী। 
সুর্ধ্-_অরুণ, অর্ক, আদিত্য, অংশুমালা, তাহ, রবি, তপন, দিনমণি, 
দিবাকর, প্রভাকর, ভাস্কর, মার্তও, মিহির, স্বর, সবিতা, মরীচিমালী, বিবস্বান্‌। 
তুরী_সোনা, কনক; কাঞ্চন, হেম, হিরণ্য। সুবর্ণ, অষ্টাপদ | 
স্তী -হাতী, করী, কুগ্জর, গজ, মাতঙ্গ, দ্বিপ, দস্তী, দ্বিরদ, নাগ, বারণ। 


২। বিপরীতার্থক শব্দ (41009725755 ) 


কোনে শব্দ অপর শব্দের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করিলে শব্ধ ছুইটিকে 
পরম্পর বিপরীতার্থক শব্দ ( 41300195125 ) বলা যায়। 

বাংলায় বিপরী তার্থক ছুই প্রকার-__ 

3) নঞ্র্ক অব্যয় বা উপসর্গ যোগে গঠিত বিপরীতার্থক শব্দ । যেমন-_ 






১৪৩ 


ভাষ। প্রবেশ 


তাব, অভাব? শ্রদ্ধ।, অশ্রদ্ধা ; স্থাবর; অস্থাবর ; লোভী, নির্লোভ ;ঃ কায়দা, 


বেকায়দ। ; সাদৃশ্ঠ, বৈপাদৃশ্ঠট ইত্যাদি। | 
(২) নঞ. উপসর্গাদি হীন বৈপরীত্যের ভাবপ্রকাশক পৃথক শব্দ । যেমন 
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আলো, আধার ১ হাস, বৃদ্ধি ॥ ভাটা, জোয়ার ; পুরুষ, নারী ইত্যাদি। 


[বিপরীতার্থক শব্যুগল ] 


অগ্র- -পশ্চাৎ 
অধম-_উত্তম 
অধমর্ণ__উত্তমর্ণ 
অর্বাচীন- প্রাচীন 
অর্পণ _ গ্রহণ 
অলস-_-পরিশ্রমী 
অর্থ-_অনর্থ 
অপকার--উপকার 
অর্থা__প্রত্যর্থা 
অনস্ত- সাস্ত 
অশীম- সসীম 
অমুত-_-গরল 
অন্তর-_-বাহির 
অপকর্ষ-_-উৎকর্ষ 
অবনত-_-উন্নত 
আবৃত--অনাবৃত 
আয়-ব্যয় 
আকর্ষণ-_বিকর্ষণ 
আরোহণ--অবরোহণ 
আকুঞ্চন-_ প্রসারণ 
আদান-প্রদান 
অভিজ্ঞ-_-অনভিজ্ঞ 
আদি-_অস্ত 
আবির্ভাব_-তিরোভাব 
অতিবৃষ্টি-_-অনা বৃত্ত 


অহ্থলোম--প্রতিলোম, বিলোম 
অল্প--অধিক 
অন্ুকুল--প্রতিকৃূল 
ইতর-_ভদ্্র 
ইষ্ট-_অনিষ্ট 
ইহকাল-_-পরকাল 
ঈষৎ__অধিক 
উন্মীলন-_নিমীলন 
উপচয়_- অপচয় 
উধব-_-অধঃ 
উধবগ-_নিয়গ 
খভু__বক্র 
এঁক্য--অনৈক্য 
এহিক-_-পারত্রিক 
কোমল-_কঠিন 
কনিষ্ঠ-__জ্যেষ্ঠ 
কুটিল- সরল 
কৃত্িম--স্বাভাবিক 
কুৎসা__প্রশংস! 
কৃতজ্ঞ-_-কতত্ 
ক্রয়-বিক্রয় 
কৃশ-_স্ুল 
কষ শুরু 
ষদ্র__ৃহৎ 
ক্ষয়িযু$-_বধিষুঃ 


'আবিল- অনাবিল 
'আত্তিক-_নাস্তিক 
অন্ুগ্রহ__নিগ্রহ 
অন্নরাগ--বিরাগ 
ঘন-_-তরল 
চড়াই__উৎত্রাই 
চঞ্চল-__স্থির 


জড় 
চেতন--- অচেতন 


জন্ম 
জীবন ১৬, 


গুপ্ত 


জয়--পরাজয় 
জ্বলন-_ নির্বাণ 
তিরস্কার_ পুরস্কার 
তিক্ত-_ মধুর 
তাপ--শৈত্য 
দক্ষিণ_-বাম 


গ্রহীতা! 


দাতা__ কুপণ 


দুরস্তঞ্রশাস্ত 
রা 
ছুর্ধীতি-__স্ুকৃতি 
দুললভি-_স্ুলভ 
ছুর্বল-_ম্বল 
খৃঢ়--শিখিল 


দেনা-_-পাওনা 
ুর__নিকট 
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গরিষ্ঠ-_-লঘিষ্ঠ 
গুরু__লঘু 
গুপ্ত ব্যক্ত 
গ্রহণ--বর্জন 
নিরাকার-__সাকার " 
নৃতন__পুরাতন 
নিশ্চেষ্ট_-সচেষ্ট 
নীরস-_-সরস 
ন্যুন__অধিক 
প্রবীণ_-নবীন 
প্রকৃতি-__নিকৃতি 
প্রত্যক্ষ__ পরোক্ষ 

0 
ধু চা 


পুরোভাগ-_পশ্গাস্তাগ 


মুক্তি 


বিন | অবন্ধন 


নিষেধ 


বিধি অবিধি 


বন্ধুর _মস্হণ 
বিবাদী 
রা্িি, প্রতিবাদী 


ব্যর্থ__সার্থক 
মিলন-_বিরহ 
মুখ্য-_গোৌণ 
যোগ--বিয়োগ 
শুত--- অশুভ 
শ্রম-_বিশ্রাম 
সন্ষি-_বিগ্রহ 


১৪২ ভাষা প্রবেশ 


দরিদ্র 
2 সুগম-ছূর্গম 
টি নিরধন সঞ্চয়-_অপচয় 
প্রশংস! | কপট 
স্্রতি _ নিন্দা সরল-_ 
বক্র 
সমটি-__ব্যষি ( অস্থাবর 
চি অসাম্য স্বাবর__ ] জঙ্গম 
বৈষম্য হ্বশীল-_দুঃশীল 
সাদৃশ্ব__বৈসাদৃশ্ঠ হরণ-_পুরণ 
স্বতন্ত্র--পরতন্ত্র হাস- বৃদ্ধি 
স্বাধীন-_-পরাধীন হর্য-_বিষাদ 


নিয়ে বিপরীতার্থক শব্দমযোগে কয়েক প্রকার বাক্যগঠন প্রণালী প্রদণিত 
হইল-__ + 

(১) ব্যাপকতা (৪6751 ) বুঝাইতে টু 

'দাদারে, দাদা! সবাই ভালো” সাদাও ভালো, কালোও ভালো ।” (এখানে 
ভালোর ব্যাপকতা বুঝাইতে বিপরীত শব্যুগল ব্যবহৃত হুইয়াছে। ) 

(২) জোর (০1391918515 ) দিবার জন্ঠ £ 

“লোকটা! সাধু না, চোর”। “এ অমৃত নয়, বিষ । (এখানে চোর এবং 
বিষ এই ছুই বিষয়ের উপর জোর দিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।) 

(৩) পরস্পরত্ব (£৪০19:০০1£5 ) বুঝাইতে £ নবীনে প্রবীণে মতের মিল 
হয় না। (এখানে পরস্পরত্ব বুঝাইতে বিপরীত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ।) 

(৪) দ্বন্ সমাসে উভয় (৮০:1১) বা বিকল্প বুঝাইতে £ ভালমন্দ বিচার 
করিয়া কাজ করিও। তিনি স্ততিনিন্দায় সমজ্ঞান। (এখনে উভয় বা 
বিকল্প বুঝাইতে বিপরীতার্থক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । 

(৫) বাক্যে বিকল্প বা পক্ষান্তর বুঝাইতে £ তাহার আয় একটাকা "লে 
ব্যয় হুইটাকা। ( এখানে বিপরীত শব্দ পক্ষান্তর বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে। ) 


৩। সমোচ্চারিত ভিনর্থক শব্দ (১9797052005 ) 
বাক্যরচনাকালে ভাষার সমোচ্চারিত ভিন্নার্ঘক শব্দগুলি সম্পর্কে বিশেষ 


সতর্ক থাকিতে হয়। কারণ এই শব্বগুলির যথাযথ প্রয়োগ না! হইলে রচনার 
বানান ভূল এবং অর্থের ভূল ছুই প্রকার ভুল হয়। 
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হাল্তরসাত্বক বা শ্লেষাত্বক বাক্যে সমোচ্চারিত শব্গুলি একসঙ্গে ব্যবহার 
করিয়া! স্বলেখক ভাহার রচনায় চমৎকারিত্ব আনিতে পারেন। হান্তরস ব! 
কটুরসের রচন! ছাড়া! মাঝে মাঝে গভীর বিষয়েও সমোচ্চারিত শব্বযুগল 
ব্যবহৃত হয়। 

যেমন--করি তুই আপন আপন, হারালি য! ছিল আপন, এবার তোর 
ভর আপণ বিলিয়ে দে তুই যারে তারে-_-অতুলপ্রসাদ । ( এখানে আপন 
ও আপণ ভাবগম্ভীর রচনায়ই স্থান পাইয়াছে। ) 

মনে করি, করী করি, হয়ও হুয় না।__( এখানে করী, করি এবং হয় 
হয় ইত্যাদি দ্বারা একটু কৌতুকরসের স্ষ্টি করা হইয়াছে ।) 


[ কতিপয় সমোচ্চারিত শব্দযুগল ] 


অর্থ-_মূল্য। , অশ্ব--ঘোড়। 
অর্থয__পৃজার উপচার । অশ্ব-_-পাথর 
অণু. পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ বিশেষ । অংশ-_-ভাগ 
অনু-_পশ্চাৎ ( উপসর্গ ) অংস-_কাধ 
অন্ত-_শেষ আবরণ- আচ্ছাদন 
অস্ত্য-_নিকুঞ্ট, শেষে আগত আতরণ-_অলঙ্কার 
অসিত- কৃষ্ণ ইতি--শেষ 
অশিত-_-ভক্ষিত ঈতি-_-অতিবুষ্টি ইত্যাদি ষড়বিধ শস্যবিশ্ন 
অসক্ত-_-অনাপসক্ত উপাদান--উপকরণ 
অশক্ত-_-অক্ষম উপাধান--বালিশ 
অবদান-__কীতি, যশ করি--করৃধাতুর উত্তম পুরুষের রূপ 
৪898 করী-হাতী 

বরাম--অনবরত কুল-__-বংশসমূহ, ফল বিশেষ 
অতিরাম-_স্ুন্দর কূল--নদীর তীর 
অবিহিত- অন্যায় কৃতি-যত্ব, কর্ম 
অভিহিত--কথিত কতী-_পণ্তিত, যোগ্য 
আপন--নিজের গিরিশ-_ মহাদেব 
আপণ--দোকান গিরীশ-_হিমালয় 
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আদি- প্রথম 
'আধি-_মনংপীড়। 
আহতি-__-হোম 
আহুভি--আহবান 
দ্বিপ__হস্তী 
স্বীপ-_জলবেষ্টিত ভূমি 
দীপ-_ প্রদীপ 
দুত--চর 

দুযুত পাশাখেলা 
ধরা_ পৃথিবী 
ধড়া-_-কটিবাস 
ধাতৃ-_-বিধাত! 
ধাত্রী-_পৃথিবী, ধাই 
নিশীথ-_মধ্যরাত্রি 
নিশিত-__শাণিত 
পরশ্ব_-পরশু 
পরম্ব__-পরের ধন 
পৃ্- জিজ্ঞাসিত 


পৃষ্ঠ- পিঠ 


পক্ষ- পাখির ডানা, অর্ধমাস কাল 
পক্ষ--চোখের পাতার লোম 


বান- বস্তা 

বাণ-_-শর 
বিনা-_ব্যতীত 

বীণ।- _বাছ্যস্ত্র বিশেষ 
বলি-_-উপহার 
বলী-_বলবান্‌ 
বাণী-_বাক্য 

' বানি" সেকরার মজুরি 
বিষ - গরল 
বিস--মুণাল 

বিশ- কুড়ি 


তাষ! প্রেবেশ 


চির- দীর্থকাল 
চীর-_ছিন্রবন্ত 
চ্যুত-_ জট 
চুত-_আত্র 

মণ- চল্লিশ সের 
মন--চিত্ত 
মেদ--চবি 
মেধ-_যজ্ঞবিশেষ 
রিক্ত-_ শৃন্ত 
রিকৃথ- ধনু 
লক্ষ-__লাখ 
লক্ষ্য-_ উদ্দেশ্য 


লক্ষণ-__চিহঃ 
লক্ষমণ__রামের ভ্রাতা 
শকল- খণ্ড 
সকল- সমুদয় 
শক্ত- সমর্থ 
সক্ত-_-আসক্ত 
শ্কর--শিব 
সঙ্কর-_-মিশ্রিত 
শারদা- দুর্গ 
সারদ1-_সরত্বতী 
শিকড়-_-গাছের মুল 
শীকর-__জলকণ। 


শ্মশ- দাড়ি 


শ্বশ-_শাশুড়ী 


শূর_ বীর 
সুর দেবতা 
স্র-_ সুর্য 


শাস্ত--ধীর 
সাস্ত--সসীম 
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তাষণ-_-উক্তি শয্যা--বিছান। 

ভামন- দীপ্তি সজ্জ।--পোশাক, সাজ 
শীত-_-ঠাও্ড স্বাক্ষর__-দস্তখত, সহি 
সিত-_সাদ! সাক্ষর _অক্ষরজ্ঞানবিশিষ্ট 
শুক্তি__বিহ্বক স্ুৃত-_পুত্র 
স্ক্তি__স্ুভাষিত স্থত--সারথি 
্বতৃ__অধিকার স্বর্গ দেবলোক 
সত্ব__গুণবিশেষ সর্গ-কাব্যাদির অধ্যায় 


৪। নানার্থক শব্দ ( 701007857253 ) 


একই শব্ধ ভাষায় নান! অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে । অনেক সময কোনো! 
প্রয়োগবৈশিষ্ট্য ছাড়৷ শুধু শব্দটির একাধিক অর্থ থাকার ফলেই তাহা সম্ভব 
হয়, আবার কখনো! কখনে! বিশি্ ব! রীতিসিদ্ধ (191970861০) প্রয়োগের 
ফলে শবের ভিন্নার্থটি প্রধান হইয়। উঠে। 
যেমন-_নৌকা উত্তর দিকে যাইতেছে । আমার কথার কোন উত্তর পাইলাম 
না| এই সম্পত্তির কোনে উত্তরাধিকারী নাই। এই সকলবাক্যে উত্তর 
শব্দটি দ্িক, জবাব, পরবত্তাঁ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । এখানে 
শব্দগুলি কোন বিশেষ বাকৃরীতি (1৭$9109) অন্ুলারে ব্যবহৃত হখন নাই। 
কিন্ত, তিনি গাঁষের মাথ|। জামাইকে দইএর মাথাটা! দাও। রাগের 
মাথায় কাজট। করেছি, ইত্যাদি বাক্যে মাথা কথাটি বিশিষ্ট প্রয়োগের গুণেই 
মোড়ল, উপরিভাগ, বশ ইত্যাদি বিশিষ্ট অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছে । অর্থাৎ 
বাক্যগুলিতে মাথ। শবের 1109170801০ প্রযোগ হইয়াছে। বাগধারা (19109109) 
অধ্যায়ে এইরূপ শব্ধাবলীর আলোচন! হইয়াছে বলিষা এখানে এইরূপ শব্দের 
সামান্তই আলোচন! হইল। 
| একই শব্দকে বাক্যে ও বাক্যাংশে ভিন্নার্থে ব্যবহার ) 
অন্কঃ (১) ছেলেটি অঙ্কে কাচা । (গণিত) 
(২) পাঁচহাজার অঙ্কে লিখিয় দেখাও! (সংখ্যায় ) 
(৩) শিশুটি মাতৃঅঙ্কে শায়িত রহিয়াছে । (কোল ) 
(৪) নাটকের তৃতীয় অঙ্কটা আসল । (4১০০) 
(৫) দৈবজ্ঞ অন্গপাত করিয়1 গুশিয়! দেখাইলেন। (রেখা) 


অর্থঃ 0১) অর্থ অনর্থের মূল। (ধন) 
(২) এই শব্দটির অর্থ বুঝিলাম না । (মানে) 
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ভাষ! প্রবেশ 


0) সেখানে যাইবার অর্থ কি? ( উদ্দেশ্য) 
(৪) পরার্থে জীবন দান কর। (প্রয়োজন ) 


উত্তর £ (১) নৌক। উত্তর দিকে যাইতেছে । (দিক বিশেষ ) 


(২) আমার কথার উত্তর পাইলাম। (জবাব) 
€৩) এই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নাই। (পরবর্তী) 
(8) এখানে লোকোত্বর প্রতিভা বিরল। (অসাধারণ ) 


কথ £ (১) রামায়ণের কথা করুণ । (গল্প) 


কল। 


কাণ্ড 


হে) দোহাই আমার কথ! রাখ । (অনুরোধ ) 

(*) আমি তোমাকে কথ! দিয়াছিলাম। (প্রতিশ্রুতি) 
(৪) তাহার সঙ্গে কথায় আঁটিয়া ওঠা কঠিন। (তর্ক) 
(৫) তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল । ( পরামর্শ ) 
(৬) মে কথা আর তুলোনা । (প্রসঙ্গ ) 

(৭) গুরুজনের কথা অমান্য করিবে না (আদেশ ) 

৮) ভায়ে ভায়ে কথ! নাই। (বাক্যালাপ ) 


$ (১) সবরি কলাই সব কলার চেয়ে ভাল। ( ফলবিশেষ ) 


(২) পৃণিমায় চাদের ষোল কলা! পূর্ণ হয। (অংশ বিশেষ ) 
€৩) প্রাচীন ভারতে বিবিধ ললিত কলার চর্চা হইত। (4১:৮, শিল্প) 


£ 0১) তার কাওট! দেখলে একবার (কর্ম) 


(২) লোকটার কি কাগুজ্ঞান নেই? (সাধারণ বিবেচন।, 
(00000 01)-১61752) 

তে) এ যে বিষম কাণ্ড ঝাধিয়ে বসেছ। (ব্যাপার ) 

(৪) কাণ্ড মৃত্তিকার উপরিভাগে থাকে । (গাছের গুড়ি) 

(৫) “সাতকাও্ড রামায়ণ পড়ে সীতা! কার বাপ? (কাব্যের অধ্যায়) 


খুগঃ (১) “কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন।* (কোন বিষয়ে উৎকর্ষ, 


--0091150201012 ) 

২) উত্তাপ আলোক ও দহন অগ্নির গুণ। (স্বভাবধর্ম ) 

(৩) নৌক। গুণ টানিয়! আগাইয়। চলিয়াছে। (রজ্জু) 

€£৪) রাশি ছুইটির গুণফল কত। (পূরণ) 

€৫) প্রকৃতি ব্রিগুণাত্বিক। | ( সত্ব, রজঃ, তমঃ) 

(৬) তার চিকিৎসার গুণে রোগী বাচিয় উঠিয়াছে। (শি, ক্রিয়া) 
(৭) বউ একেবারে গুণ করে রেখেছ । (তৃকৃ, মন্ত্রাদির দ্বারা বশ) 


'ঘন $ (১) তাহার! ক্রমে ঘন বনে প্রবেশ করিল । (গহন) 


(২) এত ঘন লাল আমি পছন্দ করি না। (গাঢ়) 
(৩) ছধ ঘন হুইলে ক্ষীর হয়। (জমাট) 


(৪) 
&) 
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আকাশে ঘোর ঘন ঘটা । (মেঘ) 
ঘরটির ঘনফল বাহির কর। ( 0910 10625016 ) 


জোর £ 0১) জোর যার মূলুক তার। ( শত্কি, বল) 


(২) 
(৩) 
(8) 


ও তত 2 (১) 
২) 
(৩) 


তন্জর-_ (১) 
(২) 


(৩) 
(৪) 
(৫) 
ধর্ম-(১) 
(২) 
(৩) 


(8) 
(৫) 


পদ্ঘ- (১) 


(২) 


(৩) 
( 


(৫) 


পজজ-(১) 
৫২) 
(৩) 


€৪) 


এত জোরে হাটিওনা। (দ্রুত) 
জোরে বল, শোনা যাচ্ছে না । ( উচ্চকঠে ) 
তুমি কি জোর করে এট! করবে ? (জবরদস্তি, হঠকারিতা ) 


নিউটন মাধ্যাকর্ষণ তত্ব আবিফ্কার করেন। (বৈজ্ঞানিক বা 
দার্শনিক সত্য, বা মতবাদ (৮৮০০:) 

সময়মত তার একটু তত্বতালাস কোরো । (খোজ ) 

পুজায় মেয়ের বাড়ী-তত্ব পাঠাইতে হইবে । (উপঢৌকন ) 


শক্তি উপাসনা! তন্ত্র মতের উপর প্রতিষ্ঠিত। ( ধর্মশাস্ত্র বিশেষ) 

ন্নায়ুতস্ত্রের সুস্থতার উপর কর্মদক্ষত৷ নির্ভর করে। ( দেহযস্ত্রাদির 
ত আংশিক বিস্তাস, 5590610 ) 

ইন্ত্রিয়পরতন্্রতাই তাহার সর্বনাশের মূল। ( অধীন, বশ) 

ভারতবর্ষ প্রজাতন্ত্রী দেশ ( শাসনপদ্ধতি ) 

নবতত্ত্বীর! একথা মানিতে চাহিবেন ন। | ( মত, মতাবলম্বী ) 


অহিংল1 পরম ধর্ম। (পুণ্য কার্য) 
জলের ধর্ম সমোচ্চশীলতা | (স্বভাব, গুণ ) * 
তিনি ধর্ম মানেন না (বিশেষ উপাসনা পদ্ধতি ও তদহযায়ী 
সাম্প্রদায়িক আচার» 16118101) ) 
ওঃ, আমার ধর্মপুত্র যুধিষ্টির এসেছেন ! (যম )। 
যুগধর্ম রোধ কর! যায় না। (বিশেষ কালের সামাজিক প্রবণতা 


পদহীন ব্যক্তির পাছকার প্রয়োজন নাই। (পা) 

কবি নৈষধ পদলালিত্যের জন্ত প্রসিদ্ধ । ( শব্ধ, বাক্য ) 

কলেজের অধ্যক্ষের পদ এখনে! খালি আছে । ( কর্মস্থল, 20০56) 

আপনার পদের নাম কি জানিতে পারি কি? (কর্মোপাধি, 
06512138001) ) 

আজ বাড়ীতে পাচ পদ হইয়াছে। (6০০০ অর্থে পূর্ববঙ্গ ব্যবহৃত) 


আপনার ২৭শে তারিখের পত্র পাইলাম ( চিঠি )। 

অধিকারী দেবীর পায়ে বিন্বপত্রের অঞ্জলি দিলেন। (পাতা) 

জিনিসপত্র ভুটিয়ে এনে, গ্রামের মানুষ বেচে কেনে । (দভ্রব্যাদির 
সমুহ ) 

পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রতি। (পাপড়ি ) 


১৫৮ ভাষ। প্রবেশ 


পক্ষ--(১) বিহঙ্গ আকাশে পক্ষ বিস্তার করিল । (ভান) 
(২) ছইপক্ষ শুরু পক্ষ ও কৃষ্ণ পক্ষ । (চান্দ্রমাসাদি ) 
৩) গ্রামে ছুইটি পক্ষ হইয়াছে । (দল) 
(৪) হইনি তাহার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। (বার, পর্যায় ) 
(৫) তিনি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইয়াছেন। ( শরীরের পার্শ্ব, তাহাতে 
অসাড়ত। ) 
বর (১) শিবের বরে বৃত্রান্ুর স্বর্গজয় করিয়াছিল। (প্রসাদ, অনুগ্রহ ) 
(২) লোৌকিকতার পরিবর্তে বরকন্তাকে আশীর্বাদ প্রার্থনীয় । (জামাতা, 
বিবাহকারী ) 


(৩) নৃপবর, ছুঃখ কথা কহি আজ তোমার সদনে। (শ্রেষ্ঠ ) 


অনুশীলনী 


১। ব্যাখ্য। কর ও উদাহরণ দাও-_ 

(ক) সমার্থক শব্দ ( 55110151795 ) 

খে) বিপরীতার্থক শব্দ ( £১1000135 005 ) 

গে) সমচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ (08101051703 ) 

(ঘ) নানার্থক শব ( [70100775005 ) 

২। যথাসম্ভব সমার্থক শব বল-_ 

অজ্জুন, রাম, ধনু, মেঘ, নদী, জল, মাতা, পৃথিবী । 

৩। কোন শব্দের পরিবর্তে সর্বত্র সমার্থক শব্দ ব্যবহার কর! চলে কি? 
ন। চলিলে তাহাতে রচনাগত সে সকল ক্রাট হয় বল। 

৪। বিপরীতার্থক শব্দ বল-_ 

সাদৃশ্ঠ, কায়দা, লোভী, আস্তিক, অবনত, উৎকর্ষ, অনস্ত, , অহ্থলোম, 
আরোহণ, এঁহিক, সুপ্তি অপচয়, স্বাবর, নুযুন, হ্রাস স্বতন্ত্র, সন্ধি, মুখ্য, বন্ধুর । 

&। উপযুক্ত বাক্য রচন। করিয়া! বিপরীতার্থক শব্দ প্রয়োগের দিশ্বপ্রকার 

উদ্দাহরণ দাও-_ ৰ 

(ক) পরস্পর (15০10010901 ) বুঝাইতে ঠ 

(খ) কথার জোর €537199515 ) দিবার জন্ত ; 

গে) ব্যাপকতা! বুঝাইতে (36515165 )) 

(ঘ) দ্বন্ধলমাসে উভয় ব! বিকল্প বুঝাইতে 5 

(৩) বাক্যে বিকল্প বা পক্ষাস্তর বুঝাইতে। 


ওর তারের) 


তৃতীয় অধ্যায় 
সমান 


পরস্পর অধয়বিশিষ্ট ছুই বৰ! বহুপদের একপদী হওয়াকে সমাস বলে। 

যেমন-_রাজার পুত্র না বলিয়া আমর। বলি রাজপুত্র । এখানে পরস্পর 
সন্বনধযুক্ত দুইটি পদ “রাজার” এবং প্পুত্রঃ। এই পদদ্বয় মিলিয়া একপদ 
হইল রাজপুত্র । - 

সমাসে অন্বয় বাচক কারক বিভক্তির লোপ হয়। যেমন--রাজার 
পদের র বিভক্তি লোপ হইয়া রাজপুত্র হইয়াছে । যে সমাসে অন্বয় বাচক 
কারক বিভক্তির লোপ হয় না তাহাকে অলুক্‌ সমাস বলে। যেমন-_- 
তেলেতাজ।, আলুর চপ, গায়ে হলুদ; গোড়ায় গলদ ইত্যাদি। 

যেকয়েক পদে সমাস হয় তাহাদিগকে সমন্যমান পদ্দ বলে, এবং 
সমস্তমান পদের একপদী ব্ূপকে সমাসবন্ধ পদ বা সমস্ত পদ্দ বলে। 
সমাসের অর্থ বুঝাইবার জন্য যে পদ বা! বাক্য প্রযুক্ত হয় তাহাকে 
ব্যাদবাক্য, সমাসবাক্য বা বিগ্রহ বাক্য বলা হয়। সমাসযুক্ত 
পদের প্রথন পদটিকে প্ুর্বপদ্দ এবং শেবেরটিকে উত্তরপদ্দ বলে । 

সমাসবদ্ধ পদের মধ্যে সম্ভবস্থলে সন্ধি করাই সাধারণ রীতি। 

কিন্ত স্ুশ্রাব্যতার হানি ঘটাইলে বাংলায় সেখানে সদ্ধি হয় ন|। 
যেমন-_আর্যানার্য, শিক্ষিতাশিক্ষিত পদ বাংলায় চলিবে না। এখানে 
সংযোগ বুঝাইবার জন্য হাইফেন ব্যবহার করিয়া আর্য-অনার্ধ, শিক্ষিত- 
অশিক্ষিত এইরূপ লেখা চলিবে । তবে ছোট সমাসে হাইফেন দ্বারা 
সংযোগ দেখাইবারও প্রয়োজন নাই। যেমন-__-পিতামাতা, ছাগছ্ু্ধ, 
চালচি'ভ্রী, রথ দেখা ইত্যাদি । 
স প্রধানতঃ ছয় প্রকার-_ছম্্, দ্বি্, তৎুপুরুষ, কর্মধারয়, 
হি ও অব্যযীভাব। 


৯1 ছন্দ সমাস 


যে সমাসে সমস্তমান পদসমূহ্র প্রত্যেকের অর্থ প্রাধান্ত থাকে তাহাকে 


ঘন্ঘ সমাস বলে। 
ব্যাকরণ--১১ 







বৰ 


১৬৩ ভাষা প্রবেশ 


যেমন__রাম ও লক্ষণ, রামলক্্ণ ; হর ও গৌরী, হরগৌরী ) দোয়াত 
ও কলম, দোয়াতকলম ইত্যাদি। এই সমাসগুলিতে সমস্তমান সকল 
পদের অর্থই প্রাধান্য পাইয়াছে, কোনটিরই অর্থ ক্ষুপ্ন হয় নাই। 

বন্দ সমাসে সমস্তমান পদগুলির মধ্যে ও, বা, এবং, আর ইত্যাদি, 
সংযোজক অবায় যোগ করিয়। ব্যাসবাক্য গঠিত হয় । 

ঘ্বন্ব সমাস অনেক প্রকারের হইতে পারে । নিম্ে কয়েক বূপ উদাহরণ 
দেওয়া! হইল-_ ও 

মিলনার্থক শব্দযোগ্ে--হরি ও হর, হরিহর ) শিব ও হুর্গা, শিবছুর্গা ; 
তাই ও বোন ভাইবোন ; মা ও বাপ, ম| বাপ; ছেলে ও মেয়ে, ছেলেমেয়ে ; 
লয়ল| ও মজনু, লয়ল1-মজন্থ ; মাসী ও পিসী, মাসীপিসী ; হাত ও পা, হাত 
পা; নাক ও মুখ, নাক মুখ ; জামাই ও মেয়ে, জামাই-মেয়ে ১ চাল ও চিড়া, 
চালচি'ড়া ; তিল ও তুলসী, তিল-তুলসী ; জমা ও জমি, জমাজমি ১ শ্বশডর ও 
জামাই, শ্বশুর-জামাই ; পথ ও ঘাট, পথঘাট ; জল ও বায়ু, জলবায়ু; প্রভু ও 
ভূত্য, প্রভূভৃত্য $ নাম ও ধাম, নামধাম ; দেখা ও শোনা, দেখাশোনা) 
স্বামী ও স্ত্রী, স্বামী স্ত্রী; জায়া ও পতি, জায়াপতি (জায়াস্থানে বিকল্প দম্ব! 
জম্‌ হইয়া দম্পতি, জম্পতি; সংস্কতে দ্বিচন বলিয়! জায়াপতী, দম্পতী 
জদ্পতী হয় ); কুশ ও লব, কুশীলব (নিপাতনে )$ লব ও কুশ, লবকুশ । 

বিকল্পার্থক শব্দযোগ্ে_ভালো বা! মন্দ, ভালোমন্দ ; কম বা বেশী, 
কমবেশী ; জয় বা পরাজয়, জয় পরাজদ্ন ; হার বা জিত, হারজিত, পাশ বা 
ফেল, পাশফেল ; বিশ বা! পঁচিশ, বিশর্পচিশ ) নয় ব! ছয়, নয়ছয় | 

বিরোধার্থক শব্দযোগ্ধে_ শাদা ও কালো শাদাকালে1) অহি ও নকুল, 
অহিনকুল ; সবুর ও অসুর, সুরাসুর ;ঃ আদায় ও কাচকলায়, আদায়কাচ- 
কলায় ; বাঘে ও কুমিরে, বাঘেকুমিরে ; সাপে ও নেউলে, সাপে-নেউলে। 

বিপরীতার্থক শবক্যোগে- আয় ও ব্যয়, আয়ব্যয় ; কাচা ₹ পাকা 
কাচাপাক1; ছেলে ও বুড়ো, হেলেবুড়ো। ; জমা ও খরচ, জমাখরচ,ংল্মল ও 
স্থল, জলস্থল ) যোগ ও বিয়োগ, যোগবিয়োগ ; দেনা ও পাওনা, দেনাপাওন| ; 
আর্য ও অনার্ধ, আর্ধঅনার্ধ ; ইতর ও বিশেষ, ইতরবিশেষ ;) ডানে ওয়ে, 
ভানেবীয়ে ১ সুখ ও হুঃখ, স্থখছুঃখ ; পাপ ও পুণ্য পাপপুণ্য £ জাত ও বেজাত, 
জাতবেজান্ত । 

সমার্থক শব্মযষোগে_হাট ও বাজার, হাটবাজার, পাইক ও 
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পেয়াদা, পাইকপেয়াদা; চালাক ও চতুর, চালাকচতুর) রাজা ও বাদশা, 
রাজাবাদশ! $ ধন ও দৌলত, ধনদৌলত ? জন্ত ও জানোয়ার, জন্তজানোয়ার ; 
খবর ও বার্তা, খবরবার্তা ; বাক্স ও পেটের, বাক্সপেঁটেরা ; ডাক্তার ও বৈদ্য 
ডাক্তারবৈগ্ত, চিঠি ও পত্র, চিঠিপত্র ; ঠাট্টা ও তামাসা? ঠাট্টাতামাসা ; ছঃখ ও 
: যন্ত্রণা, ছখযস্ত্রণা ? সুখ ও শাস্তি, হুখশাস্তি ১ প্রীতি ও প্রণয়, প্রীতিপ্রণয়। 
ন্বলমাসের এই রূপকে সমার্থক দ্বদ্ বল! হয়। সমার্থক বন্দে একটি পদ 
*অনেক ক্ষেত্রে বিদেশী শব্দ হয় । যেমন_ধনদৌলত-ধন ( সংস্কৃত) 
+দৌলত (ফারপী); বাঝ্সপেঁটের বাক্স (ইংরেজী ৮০৯ )+ পেটের! 
(সংস্কৃত পেটক)) ছুঃখ্যন্ত্রণ। _ ছুঃখ ( সংস্কত )+ যন্ত্রনা ( সংস্কৃত )। 
সমার্থক শব্দের মত অনেক সময় শব্দাহ্থগামী অনুকার শব্দের সহিতও ঘন্ 
সমাস হয়। এইরূপ শব্দের সহিত ঘবন্ব সমান হইলে অনেকটা! ইত্যাদি 
(০6০০621:৪ ) অর্থ প্রকাশ করে । যেমন-_-কাপড়চোপড় (কাপড় ও চোপড়), 
চাকরবাকর (চাকর ও বাকর ), ছেলেপুলে (ছেলে ও পুলে ইত্যাদি। ) 
বন্দ সমাস ছুইটি বিশেষণ পদের ব' ক্রিয়াবিশেষণ পদের কিংব! সর্বনাম 
পদেরও হইতে পারে , 
বিশেষণ পদের দবগ্থ-কম ও বেশী, কমবেশি; ভাল ও মন্দ, 
ভালমন্দ ; ছোট ও বড় ছোটবড়; আসল ও নকল, আসলনকল । 


ক্রিয়া বিশেষণের ছম্ব__ধীরে ও স্বস্থেঃ বীরেসুস্থে । আগে ও পাছে, 
আগেপাছে; পাকে ও চক্রে, পাকেচক্তরে । 

সর্বনাম পদ্দের দ্বদ্ব-_যেমন ও তেমন, যেমনতেমন ; যাঁ ও তা, যাত।; 
তুমি ও আমি, তুমি আমি ॥ যথা ও তথা, যথাতথা]। 

অলুক্‌ দ্বন্্-_অলুক্‌ সমাসের উদাহরণ প্রায় সকল সমাসেই আছে। নিয়ে 
অলুক্‌ দ্বন্দের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল । বাংল অলুক্‌ দ্বদ্দে সাধারণতঃ 
তুইটি 7৭ বিভক্তি থাকে । যেমন-_- 

ঁখেমুখে, তেলেজলে, মায়েঝিয়ে' বাঘেগরুতে, আদায়কাচকলায়, 
সাপেনেউলে, ছুধেভাতে, জলেকাদায়; বনেজঙ্গলে ইত্যাদি। 

সংস্কৃতের বন্ছুপদী দ্বল্ছ গভীর রীতির সাধু বাংলায় ব্যবন্ৃত হয়। চলিত 
বা সহজ রীতির গঞ্ে ইহার তৃত ব্যবহার হয় নাই। বহুপদী দ্বন্দের উদ্াহরপ__ 
(সাধু বাংলায়) কায়মনোবাক্যে ? ধর্মার্থকামমোক্ষ ; ত্বর্গমত্যপাতাল ; 


ব্ধাবিকুমহেশ্বর ; রূপরসগগ্বম্পর্শ? চব্যচুষ্যলেহপেয় ; ক্ষিত্যপ তেজোমনদূব্যোম। 


১৬২ ভাষা! প্রবেশ 
(ছন্ব সমাসেরপদবিল্যাস ) 


ঘবন্বনমাসে কোন শব্দ আগে বসিবে এবং কোন শব পরে বসিরে তাহা 
কোন নিরিষ্ট নিয়মের অধীন করা সহজসাধ্য নয়। নিয়ে কয়েকটি রীতির 
উল্লেখ কর! হৃইল। 
(১) স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধে থাকিলে আগে পুরুষ ও পরেস্ত্রী বসে। যেমন__ 
দাসদালী, স্বামীস্ত্রী, ছেলেমেয়ে, বাপমা, বেটাবেটি, নেড়ানেড়ী, হরগৌরী 


ইত্যাদি | 
(১) কিন্ত, স্ত্রীপুরুষ, সীতারামঃ মাগভাতার, রাধাক্ষ্ণ, মাবাপ প্রতৃতি 


ইহার ব্যতিক্রম । 

(২) মান্তগণ্য ও প্রধানের উল্লেখ আগে হয়, পরে অন্টের উল্লেখ হয়। 
যেমন- প্রভৃভূত্য, গুরুশিষ্য, শ্বগুরজামাই, শাশুড়ীননদী, অন্নব্যঞ্জন। 

অবশ্য এই নিয়মেরও ব্যাতিক্রম বহু । যেমন-__খুড়াজেঠা, চন্্র্থর্ষ, বাপদাদ। 
ইত্যাদি | 

(৩) উপরের সম্বন্ধ ন। থাকিলে প্রথমে হুম্ব শব্দ এবং পরে দীর্ঘ শব ও 
পরে ছুরুচ্চার্য শব্দ আসে । যেমন-_ইটপাথর, চোরডাকাত, ফুলচন্দন, 
ভীমাজুন, সাঝপকাল, দোলছুর্গোৎ্সব। 

কিন্ত, , হাঁওলাত্বরাত, ভাবনাচিস্তা, পাওনাদেনা, আসামীফরিয়াদী, 
ইত্যাদি এই নিয়মের ব্যতিক্রম । 


২। দ্বিগড সমাস 


সংখ্যাবাচক পুর্বপদের সহিত সমাহার (সমষ্টি) অর্থে যে সমাস হয় 
তাহাকে দ্বিগ সমাস বলে । যেমন-_ 

ত্রিভ্বনের সমাহার, ত্রিভুবন ১ চৌদ্দ ভুবনের সমাহার, ধ্ঁদ্দভুবন ; 
অষ্ট বন্থর সমাহার, অষ্টবস্থু ; সপ্ত খষির সমাহার, সপ্তধি ; নব রত্বের ২ঘ্বাহার, 
নবরত্ব ; অষ্ট প্রহরের সমাহার, অষ্টপ্রহর ; সপ্ত অহের সমাহার, সপ্তাহ) 
বড় ধাতুর সমাহার, যড়খতৃ ; পাঁচ ফোড়নের সমাহার, পাঁচফোড়ন? সে 
(তিন ) তারের সমাহার, সেতার; চৌমাথার সমাহার, চৌমাথ!। 

সমাহার দ্বিগুতে অনেক সময় উত্তরপদে ঈ প্রত্যয় হয়। যেমন-_ 

পঞ্চবটের সমাহার, পঞ্চবটি ) শত অবের সমাহার, শতাববী? ত্রি পদের 
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সমাহার, ত্রিপদী ? ত্রি লোকের সমাহার, ত্রিলোকা ; চৌ (চার) মোহনার 
সমাহার, চৌমোহনী ; পাঁচ সেরের সমাহার, পাঁচসেরী (পস্থুরী।; শত বর্ষের 
( বাধিকের ) সমাহার, শতবাষিকী । 

সমাহার দ্বিগুতে কখনে! কখনে। উত্তর পর্দে আ' প্রত্যয়ও হুয়। যেমন-__ 
ত্রি ফলের সমাহার, ত্রিফলা; তিন পায়ের সমাহার, তেপায়া, সেপায়। 
ইত্যাদি । 


(অন্য সমাসে দ্বিগুর লক্ষণ ) 


দ্বিও সমাসের সংখ্যাবাচক পূর্বপদ অনেকটা বিশেষণের কাজ করে বলিয়! 
ঈহ্তাকে কর্মধারয সমাসের অন্তর্গত কর। চলে । 

কতকগুলি ক্ষেত্রে সমাহারের অর্থ প্রধান ন। হইয়1 অন্য অর্থ প্রধান হয়। 
সেসব ক্ষেত্রে দ্বিগ না বলিয়া বহুবীহি বা সংখ্যা-বনুত্রীছি বলিতে হইবে । 
যেমন-_-দশানন, বারম1সী, ত্রিনয়নী, ইত্যাদি । 

বাংল। ব্যক্তিনাম এককডি, পাঁচকডি, সাতকড়ি, তিনকডি প্রভৃতি 
বহুত্রীহি সমাস । এক কড়ি দ্বার ক্রীত এককড়ি (গ্রাম্য সংস্কার অহ্যায়ী 
মৃতবৎ্স! মাত! কড়ি দিয়া সন্তানকে যমেব নিকট হইতে কিনিয়া লন্ব )। 

আবার কোটিপতি, লক্ষপতি ইত্যাদি পদে লক্ষের পতি, কোটির পতি 
অর্থে বঠী তৎপুরুষ সমাস হইবে। 


৩। তৎপুরুষ সমাস 


যে সমাসে পূর্বপদের অন্য দ্বিতীয়াদি কারক-বিভক্তি দ্বার প্রকাশ পায় 
এবং যাহস্রীত উত্তরপদের অর্থপ্রাধান্ত থাকে তাহাকে তৎপুরুষ সমাস বলে। 

তঞ্ঠ্্কিব সমাস ছয় প্রকার-__ 

(১) দ্বিতীয়! তৎপুরুষ ( পূর্বপদে দ্বিতীয়] ব! কর্মকারকের বিভক্তি ) 

(২) তৃতীয় তৎপুরুয় ( পূর্বপদে তৃতীয! বা করণ কারকের বিভক্তি ) 

(৩) চতুর্থী তৎপুরুষ (পুর্বপদে চতুর্থী বা সম্প্রদান কারকের বিভক্তি ) 

(৪) পঞ্চমী তৎপুরুষ ( পূর্বপদে পঞ্চমী ব| অপাদান কারকের বিভক্তি ) 

(৫) ষ্ঠী তৎপুরুষ (পুর্বপদে য্ঠী বা! সম্বন্ধ পদের বিভক্তি ) 

(৬) সপ্তমী তৎপুরুষ ( পূর্বপদে সপ্তমী ব৷ অধিকরণ কারকের বিভক্তি ) 


১৬৪ ভাব! প্রবেশ 


দ্বিতীয়া তগুপুরুষ 2 (সাধারণ কর্মকারকে ) 

বধৃকে বরণ, বধৃবরণ ; পাখিকে শিকার, পাখিশিকার ; মাছকে ধর1, 
মাছধর1 ; গুরুকে মারা, গুরুমার| (বিদ্যা )% ছেলেকে ভুলানো, ছেলেভুলানে! 
( ছড়। )। 

প্রাপ্ত, আপন্ন, আগত, গত, ইত্যাদি শব্দে-_ 

বিপদকে আপন্ন, বিপদাপন্ন ; বয়ঃকে প্রাপ্ত, বয়ঃপ্রাপ্ত ; শরণকে আগত, 
শরণাগত ; ব্যক্তিকে গত ব্যক্তিগত ; শ্রেণীকে গত, শ্রেণীগত। 

ব্যাপ্তি, নিরস্তরতা বুধাইতে-_- 

চিরকালকে ব্যাপিয়! সুখ, চিরত্বখ ; ক্ষণকালকে ব্যাপিয়! স্থায়ী, ক্ষণস্থায়ী, 
চিরকালকে ব্যাপিয়। শত্রু, চিরশক্র | 


তৃতীয়। তগুপুরুষ £ (তৃতীয়াস্ত কতৃপিদে ব করণ কারকে ) * 

সর্প দ্বার দষ্ট, সর্পদষ্ট ; বাল্মীকি দ্বারা! রচিত, বাল্মীকিরচিত; বজ দ্বার! 
আহত, বজ্াহত ; রব দ্বার] আহত, রবাহৃত; রৌদ্র দ্বারা পক্ক, রৌদ্রপন্ক ; 
টেকি দ্বারা ছাটা, টেকিছাটা) শ্নেহ দ্বার আতুর, লেহাতুর ; জরা দ্বার! 
জীর্ণ, জরাজীর্ণ ; তৈল দ্বারা লিপ্ত, তৈললিপ্ত ; বাকৃ দ্বার! দত্ত, বাগ দত্ত! ) 
( কন্তা ); লাঠি দ্বারা পেট।, লাঠিপেট। ; মন দ্বার! গড়, মনগড়া ; শান দ্বার 
বাধানে।, শানবাধানো £ জল দ্বারা মেশানো, জলমেশানেো ; গোবর দ্বার ভর, 
গোবরভর। (মাথা); স্বর্ণ দ্বারা নিমিত, ত্বর্ণনিমিত; রত্ব দ্বারা খচিত 
রত্বখচিত ; সোন! দ্বার! বাধান, সোনার্বাধান ; পাথর দ্বার! চাপা, পাথরচাপা ; 
জল দ্বার] জীয়ন্ত, জলজীয়ন্ত ; প্রেমে ঘন, প্রেমঘন * যত্বে কৃত, যত্বকৃত। 


হীন, উন, সহ যুক্ত ইত্যাদি অর্থবাচক শব্দে-_ 

ধন দ্বারা! হীন, ধনহীন £ পোয়া দ্বারা কম, পোয়াকম ; মাতা বারা হীন, 
মাতৃহীন ; চিনি সহ পাতা, চিনিপাত1 ; ঘি সহ ভাত, ঘিভাত ; হুধ ঘটু লাবুং 
ছুধসাবু + প্র ঘ্বার। যুক্ত, শ্রীযুক্ত | 
অলুকৃ তৃতীয়! তৎপুরুষ-_ 

তেলেভাজা, আগুনেপোড়, কলেছাট, পোকায়কাটা, তেলেবেগুনে 
( তেল সহ বেগুনে ১, বালির বাধ। 


* উদাক্রণগুলি সবই করগকারক নক । কতক কর্মবাত্যের কণ্তায় ভৃষ্টীকং বিভক্তি । 
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চতুর্থা তণপুরুষ : 

সম্প্রদদান অর্থে--দেবকে দত্ত, দেবদত্ত ) কাককে বলি, কাকবলি। 

দানার্থক চতুর্থী তৎপুরুষের নিদর্শন বাংলায় খুবই কম। 
নিমিত্ত অর্থে শি 

ধর্মের নিমিত্ত পত্ী, ধর্মপত্বী ; মেয়েদের জন্ত স্কুল, মেয়েস্কুল ; বিয়ের জন্ত 
পাগলা, বিয়েপাগল! ॥ ধানের জন্য জমি, ধানজমি ; রান্নার জন্ত ঘর, রান্নাঘর ; 
চিকিৎসার জন্ত আলয়, চিকিৎসালয় ; পাগলের জন্য গারদ, পাগলাগারদ ; 
ডাকের জন্ত মাশুল, ডাকমাশুল ; গাড়ীর জন্য ভাড়া, গাড়ীভাড়। ; স্কুলের অন্ত 
ফি, স্কুলফি। : 
অলুক্‌ চতুর্থী তৎপুরুষ__ 

ঘানির বলদ ; মুড়ির চাল ১ খোপার কাটা; পেটের দায় ; ইত্যাদি । 


স্কানচ্যুতি,অপপরণ ইত্যাদি অর্থে_ 

স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট, স্বগত্রষ্ট ; শাখ! হইতে চ্যুত, শাখাচ্যুত; শাপ হইতে মুক্ত, 
শাপমুক্ত ; বুক হইতে চেরা, বুকচের! (ধন ); হার হইতে ছেড়া, হারছেড়া 
(মণি); ঘানি হইতে ঝর, ঘানিঝরা (তেল); চাক হইতে তাঙ্গা, 
চাকভাঙ্গ! (মধু), স্কুল হইতে পালানো, ক্কুলপালানো (ছেলে ); বিলাত 
হইতে ফেরত, বিলাতফেরত ; কাছ হইতে ছাড়া, কাছছাড়া। 
ভয়, উৎপত্তি, ব্যাণ্তি, ইত্যাদি অর্থে__ 

সৃত্যু হইতে ভর়, মৃত্যুতয়, ব্যাপ্ত হইতে ভাতি, ব্যাত্রভীতি ; হর্য হইতে 
তাপ, স্ুর্যতাপ ; চন্দ্র হইতে কর, চন্দ্রকর; শিশির হইতে উদক, শিশিরোদক ; 
আগা হইতে গোড়া, আগাগোড়া ; বিশ হইতে ত্রিশ বিশ ত্রিশ । 
অলুকৃ পৃটীমী তৎ্পুরুষ__ 

জল; ঘানির তেল ? পুকুরের মাছ ইত্যাদি। 

ষষ্ঠী তগুপুরুষ : 
সম্বন্ধ অর্থে 

রাজার পুত্র, রাজপুত্র ; রাজার কণ্ঠ, রাজকন্তা! ; প্রভুর পত্বী, প্রভূপত্বী ; 
বৃক্ষের শাখা, বৃক্ষশাখা ; নাতিনের জামাই, নাত.জামাই ? ঠাকুরের পো, 
ঠাকুর পে! ? মান্দের গাড়ী, মালগার্ভী (অথবা, মালের জন্য গাড়ী, চতুর্থী 
তৎপুরুষ ); শিক্ষার মন্দির, শিক্ষামন্দিক্প ( অথব! শিক্ষা জন্ভ মন্দির, চতুর্থী 
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তৎপুরুষ ) নারীর প্রগতি, নারীপ্রগতি ; ছাত্রদের আন্দোলন, ছাত্র- 
আন্দোলন ; খান্ভের দণ্ডর, খাগ্দপগ্তর ; নাট্যের মঞ্চ, নাট্যমঞ্চ ; ক্রোড়ের পত্র, 
ক্রোড়পত্র ; কবিগণের গুরু, কবিগুরু ? জাতি সমূহের সংঘ, জাতিসংঘ + 
মহিলাদের মজলিস, মহিলামজলিস্‌) ভোটের অধিকার, ভোটাধিকার ; 
সংবাদের পত্র, সংবাদপত্র ; রাষ্ট্রের পাল, রাষ্ট্রপাল ; রাজার নীতি, রাজনীতি । 
সহ, তুল্য, সমূহ ইত্যাদি অর্থে__ 

ঢাকীর সহ, ঢাঁকীসহ (বিসর্জন); সীতার সহ, সীতাসহু ; চাদের 
পানা, চাদপান] ; সোনার হেন, যোনাহেন ; মৃত্যুর তুল্য, মৃত্যুতুল্য ; ভ্রাতার 
গণ, ভাতৃগণ, গুণের গ্রাম, গুণগ্রাম ? পঙ্গের পাল, পঙ্গপাল ; কীতির কলাপ, 
কীতিকলাপ। 
অলুক্‌ বষ্ঠী তৎপুরুষ-_ 

ঘোড়ার ডিম ; পেটের জাল, নদের নিমাই ; সখের প্রাণ ; গড়ের মাঠ; 
হাতের পাঁচ; আলুর চপ + ষাড়ের গোবর ১ ধর্মের ঢাক; পথের কাটা) 
চোখের বালি ( সংস্কতে ) ভ্রাতুষ্পুত্র । 


সপ্তমী তৎপুরুষ £ 


অধিকরণ অর্থে 

গাছে পাকা, গাছপাক। ; নিশিতে জাগা, নিশিজাগা, রাতে কানা, 
রাতকান] ; কাশীতে বাস কাশীবাস ; বস্তায পচা) বস্তাপচা ; মধ্যাহ্ন 
ভোজন, মধ্যাহ্ভোজন ১ বিশ্বে বিশ্রুত, বিশ্ববিশ্রত ; গোলাতে ভরা, 
গোল।ভরা ঃ মাঠেতে ময়, মাঠময় ; ঘরেতে পাতা, ঘরপাতা (দই) 
তীরে লগ্ন তীরলগ্ল; যুদ্ধেতে বিশারদ্‌, যুদ্ধবিশারদ্‌ ঃ বচনেতে বাগীশ, 
বচনবাগীশ ; দক্ষিণে পঞ্থা, দক্ষিণাপথ। 
বহুর মধ্যে তুলনায় বা নির্ধারে-_ 

কবি মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কবিশ্রেষ্ঠ ; সর্ব মধ জ্যেষ্ঠ, সর্বজ্োষ্ঠ ; নরের মধ্যেণব্বধম, 
নরাধম ; সংখ্যায় লঘু, সংখ্যালঘু (তৃতীয়া তৎপুরুষও হইবে )১ সংখ্যায় গুরু, 
সংখ্যার (বা! গরিষ্ঠ, বা সংখ্যাগরিষ্ঠ )। 
অলুকৃ সপ্তমী তৎপুরুষ__ 
গায়ে হলুদ (অনুকৃ বছত্রীহিও বলা চলে ); হাতে খড়ি ( অনুকৃ বহুত্রীহিও 
বলা চলে )$ দিনে ডাকাতি ; কলেজে পড়া ? সোনায় সোহাগ! ; গলায় দড়ি; 
গোড়ায় গলদ ; এ'চড়ে পাকা ; (সংস্কৃত ) যুধিষ্টির | 
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নএঞ-তওপুরুষ সমাস £ 

পর পদের প্রাধান্ত রাখিয়া! ন ( নঞ.) অব্যয়ের সহিত সমাস হইলে নঞ. 
তৎ্পুরুষ সমাস হয়। 

এই সমাসে ন ( নঞ.) এর পর স্বরবর্ণ থাকিলে ন স্থানৈ" অন্‌ হয়, এবং 
ব্যঞ্জনবর্ণ থাকিলে অ হয়। 
ন (নঞ,) যোগে 

(সংস্কৃত শব্দে )-_ন অভিজ্ঞ, অনভিজ্ঞ) ন আচার, অনাচার * ন উর্বর, 
অনুর্বর ; ন উন্নত, অনন্ত ; ন অশন, অনশন; ন গণ, নগণ্য (তুচ্ছ) 
অগণ্য (গণনাতীত ১; ন কিঞ্চিৎকর, অকিঞ্চিৎকর ; ন সহযোগ, অসহযোগ 

(বাংলা শব্ে)__-ন কাজ, অকাজ ; ন লুনি আলুনি ; ন ধোয়া, আধোয়া ; 
ন কাল, অকাল ( অশুভ সময ), অকাল (ছুভিক্ষ )ঃ ন মঞ্তুর নামগ্তুর ) নেই 
মামা) নেইমাম। * ন (মন্দ ) গাছ, আগাছা ; নি খরচা, নিখরচ1। 
নঞ্্থক বিদেশী উপসর্গ যোগে-- 
বে বন্দোবস্ত, বেবন্দোবস্ত ; বে সরকারী, বেসরকারী ; বে আইনী, বেআইনী ; 
গর হাজির, গরহাজির ; গর মিল, গরমিল ইত্যাদি। 


উপপদ তৎ্পুরুষ সমাস ; 

কৃদস্ত শবের সহিত উপপদের সমাস হইলে উপপদ তৎপুরুষ সমাস হয় । 

ধাতুর উত্তর যে প্রত্যয যোগ হয, তাহার নাম কৃৎ প্রত্যয। ধাতুর সহিত 
কৎ প্রত্যয যোগে নিম্পনন শব্দকে কৃদত্ত শক্কবলে । কদস্ত শব্দের পুর্বে যে পদ 
উপসর্গের মত বসে তাহাকে উপপদ বলে। উপপদ ও কৃদস্ত সমাসকে 
তৎপুরুষ সমাসের অন্তর্গত কর! হইয়াছে ; কিন্তু ইহাতে কর্মধারয় বা বহুবীহির 
ভাবই প্রধান। 

ল চরে যে, জলচর ; এখানে চর্‌ ধাতুর উত্তর কৎ্প্রত্যয যোগে চর কৃদস্ত 
শব্গঠিত হইল। এবং এই কৃদস্ত শবের পূর্বে জল শব্দ উপপদ বূপে যুক্ত 
করা হইল। এইভাবে উপপদ ও কৃদস্ত শব্দের সমাস করিয়া! সমস্ত পদ হইল 
জলচর। 

এইরূপ-_ 

চেলে ধরে যে, ছেলেধরা ) লক্ষী ছাড়িয়াছে যাহাকে, লক্ষ্মীছাড়া ; ধাম 
ধরে যে, ধামাধরা ; আগুনে পুড়িয়াছে যে, আগুনপোড়া ; রক্ত চোষে যে, 
রক্তচোষা ; গাট কাটে যে, গীটকাটা ; কাণ কাট! যার, কাপকাট! ) বাজী 
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করে যে, বাজীকর, হালুই (মিষ্টান্ন, হালুয়া ) করে যে, হালুইকর ) ফেল 
মারিয়াছে যে, ফেলমার! ; ভাতারকে খায় যে, ভাতারখাগী ; যান্ুষ খায় ' যে» 
মাহ্বখেকে। ; পাড়ায় বেড়ায় যে, পাড়াবেড়ানী। 

(সংস্কৃত শব্দে )খ (আকাশ) তে চরে যে, খেচর : স্বপ্নে চরে যে, স্বপ্নচারী; 
ইন্্রকে জয় করিয়াছে যে, ইন্দ্রজিৎ; গৃহে থাকে (স্থা ধাতু ) যে, গৃহস্থ ; পাদ 
দ্বারা পান করে যে, পাদপ ? সত্য বলে (বদ্‌ ধাতু ) যে, সত্যবাদী । 


৪1 কসধারয় সমাজ 


বিশেষণ পূর্বপদের সহিত বিশেষ্য উত্তর পদের সমাস হইযা উত্তর পদের 
অর্থ প্রাধান্ত হইলে কর্মধারয় সমাস হয়। 

যেমন-_-নব অন্ন, নবান্ন £ কাচ! কল, কাচকল। ; বড় কাকা, বড়কাক। * 
ছোট দিদি, ছোটদিদি, ( ছোটদি, ছোড়দি )) হার! ধন, হারীাধন ; পূর্ণ চন্দ্র, 
পূর্ণচন্্র; নীল উৎপল, নীলোৎপল ; মহৎ ( মহান্‌) রাজা, মহারাজ (বাংলাষ 
মহারাজাও হইবে ); মহা মেহতী) অষ্টমী, মহাষ্টমী ; চলৎ চেলে, নড়ে যাহা) 
চিত্র, চলচ্চিত্র ; পা (খসড়া!) লিপি, পাগুলিপি ; উড়ে (যাহা উড়ে ) 
জাহাজ, উড়োজাহাজ ; ডুবে! জাহাজ, ডুবোজাহাজ ং কান! কড়ি, কানাকড়ি ; 
সেকেও্ড মাষ্টার, সেকেওরমাষ্টার ; হেড. পণ্ডিত, হেড পণ্ডিত; কড়া! পাক, 
কড়াপাক ; খাস (নিজস্ব ) তালুক, খাসতালুক $ বিশ্ব (সকল ) মানব, বিশ্ব- 
মানব ; উন বিশ, উনিশ (টিবশ হইতে উন, পঞ্চমী তৎপুরুষও হইতে পারে )ঃ 
পোয়া কম, পোয়াকম ( পোয়া দ্বারা কম, তৃতীয় তৎপুরুবও হইতে পারে ) ; 
পৌনে (পোয়াউন ) সাত, পৌনেসাত (সাত হইতে পোয়া! উন, পঞ্চমী 
তৎপুরুষও হইবে )। 

হই সমন্তমান পদে অভেদ্দ বুঝাইলেও কর্মধারয় সমাস হইতে দ্ীরে। 
এরূপ কর্মধারর় বিশেদ্যে বিশেষ্কে নিষ্পন্ন হয় ও উভয় পদ প্রাধান্য গায় । 
যেষন-_ | 

যিনি রাজ! তিনি খবি, রাজব্বি ; যিনি মাষ্টার তিনি মশায়, মাষ্টারমশীল্স ; 
যিনি বিবি তিনি সাহেবা, বিবিসাহ্বো ; যেই কলিকাতা সেই নগরী, 
কলিকাতা নগরী; যেই বঙ্গ সেই দেশ, বঙ্গদেশ ; ঘেই গঙ্গ! সেই নদী, 
গঙ্জানদি; যিনি পিতা তিনি দেষ, পিতৃদেষ) যেই গণ্ড সেই স্থল, 
গপ্স্থল-; বেই দস্প! সেই গুণ, দয়াগুণ? যেই ছেলে সে ছ্বাহৃব, ছেলেম্বাহ্ুন্ম 
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যেই গোলাপ নেই ফুল, গোলাপফুল ; যেই ভূ সেই লোক, ভূলোক ; 
যেইছ্য সেই লোক, ছ্যলোক। 

একাধিক গুণ সমাবেশে ছুই বিশেষণও কর্মধারয় সমাস হয়। নিশেষণে 
এবং বিশেষণীয় বিশেষণে মিলিয়াও কর্মধারয় হইতে পারে | 

দুই বিশেষণে কর্মধারয় সমাসে গুণের সমকালীনতা৷ বা! পৌর্বাপর্ব 
বুঝায় । যেমন__ 

সমকালীনতা*--যেই নীল সেই লোহিত ? নীললোহিত » যেই কাচা সেই 
মিঠা, কাচামিঠা, যেই ভীষণ সেই মধুর, ভীষণমধূর ; যেই মিঠে সেই কড়া, 
মিঠেকড়া ; যেই ক্লিপ্ধ সেই কোমল, নিপ্ধকোমল ; যে স্বস্থ সে সৰল, 
সুস্থবসবল ; যিনি মান্ত তিনি গণ্য, মান্তগণ্য ; যে কচি সে কাচা, কচিকাচা ; 
যাহা শীত তাহা উঞ্চ, শীতোষ্। 

পৌর্বাপর্ব আগে পরে)-_পূর্বে স্বপ্ত পরে উত্িত, সুপ্তোখিত; পূর্বে দত্ত 
পরে অপহৃত, দত্তাপহৃত » আগে ধোয়া! পরে মোছ।, ধোয়ামোছ! ; পূর্বে 
নাত পরে অন্লিপ্ত, ক্লাতাহ্বলিপ্ত | .. 

বিশেষণীয় বিশেষণ ও বিশেষণ যোগে-আধ ফোটা, আধফোট|; 
সগ্ধ ভাজা, সগ্চভাজ| ; বাসি মড়া, বাসিমড়া ১ মহ! পাপিষ্ঠ, মহাপাপিষ্ঠ ; সাড়ে 
( সার্ধ) চার, সাড়েচ।র € সংখ্যাবাচক চার শব্দকে বিশেষণ ধরিলে ); নিম 


( অল্প) রাজি, নিমরাজি। 


কমধারয় সমীঢস পুবনিপাত পরনিপাত 


সমাসে নিপাত অর্থ নির্দিষ্ট নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া স্থান গ্রহণ ; পুর্ব- 
নিপাত অর্থ ব্যতিক্রম রূপে পূর্বে স্বানগ্রহণ, এবং পরনিপাত পরে স্কান 
গ্রহণ। কর্মধারয় সমালে বিশেষণ পুর্বে বসে, পরে বিশেষ্য বসে_ অর্থাৎ 
খা পূর্বপ্দ, এবং বিশেষ্য উত্তরপদ । কিন্ত এই নিয়মের ব্যতিক্রমও হইয়া 





পৃর্ৃঃণি পরে আসিলে, এবং পরপদ পুর্বে গেলে, পূর্বপদের পরনিপাত, অথব 
পরপদের পূর্বনিপাত হইয়াছে বল! হইবে । 
যেমন-_তাজ! মাছ, মাছভাজ] ? দুই বছর, বছর ছুই ; পোড়ামুখী, মুখপুড়ী ; 


শপ পম পপ 


*গুণের সমকালীনতার় ঘন্বসমাঁসও বল! চলে । যেমন--কীচ! এবং মিঠা, কাচামিঠা। কিন্ত 
সমকালীনত| না থাকিলে হইবে না। হুপ্তোখিত একই সঙ্গে হুপ্ত এবং উত্িত নয়। আগে হৃণ্ত 
পয়ে উত্থিত । অভেদে বিশেষ্তে বিশেষ্তে সমাসও দ্বন্ব নকে। দেবধিতে ছুই বিশেস্ত একজনকেই 


বুঝাইতেছে। 





১৭৩ ভাব! প্রবেশ 


অধম নর, নরাধম ; ছুই গোট!, গোটাছুই ; এক জন জনেক বা জনৈক; 
সেদ্ধ ডিম, ভিমসেদ্ধ ইত্যাদি । ৃ 
মধ্যপদলোী কর্মধারয় £ 

কর্মধারয় সমাসে অস্বয় বাচক মধ্যপদ বা পদসমূহু লুপ্ত হইলে মধ্যপদলোগী 
কর্মধারয় হয় । যেমন-_ 

ভিক্ষা! ল্ধ অন্ন, ভিক্ষান্ন ; পল (মাংস) মিশ্র অনু, পলান্ন ; ঘি মিশ্রিত ভাত, ঘি- 
ভাত, (ঘি সহ ভাত তৃতীয়! তৎপুরুষও হইবে) ছুধ মিশ্রিত সাবু ছুধসাবু ছেধসহ 
সাবু তৃতীয়! তৎপুরুষও হয় : সিংহ চিহ্নিত আসন, সিংহাসন ; মনি রাখিবার 
ব্যাগ মনিব্যাগ; ত্যানিটি প্রকাশ করে যে ব্যাগ, ভ্যানিটিব্যাগ? সিছুর রাখিবার 
কৌটা, লি'ছিরকৌট। ; শ্বেশুরের) ঘরে থাকে যে জামাই, ঘরজামাই ; হাটু 
ডোবে এমন জল, হাটুজল ; মৌ আহরণ করে যে মাছি, মৌমাছি :.জর নাশ 
করে যে বটিকা, জরবটিকা ; টিকিট বিক্রয করে যে বাবুঃ টিকিটবাবু ; টানিতে 
হয় যে পাখা, টানাপাখ' ; বস্ত্র নির্মাণের শিল্প, বস্ত্রশিল্প ; আকাশে চলে যে যান, 
আকাশযান ; তুফানের মত চলে যে মেল, তুফানমেল ; আত্মলিখিত জীবনী, 
আত্মজীবনী ;রিস্টে পরিবার ওয়াচ, রিস্টওয়াচ | 


7 উপমান, উপমিতভ ও বূপক্ষ কমধারক ) 


যাহাকে তুলন। কর! যায় তাহ উপমেয় | যাহার সহিত তুলন1 করা যা 
তাহা উপমান। উাদের মত মুখ_-এখানে মুখ উপমেক্, চাদ উপমান। 
তুলনার মধ্যে একটি সাধারণ ধর্ম (০০0,0907. 03581105 ) থাকে । চাদের 
নহিত মুখের তুলনায় সাধারণধর্ম 'লাবণ্য+। 

এইবার উপমান, উপমিত ইত্যাদি সাসের আলোচন করা যাইতেছে-_- 

উপমান কর্মধারয়_-উপমানকে পূর্বপদ এবং সাধারণ ধর্মকে উদ্ঠারপদ 
করিয়। সমান হইলে উপমান কর্মধারয় হয়। যেমন-_ চি 

কুস্থমের মত কোমল, কুন্বমকোমল, যুখিকার স্থায় শুভ্র, যুখিকাশুভ্র ; 
মিশির মত কালো, মিশ কালো; গরুর ন্যায় গ্রাস, গোগ্রাস ১ ঘনের (মেঘ) শ্ঠায় 
শ্যাম, ঘনশ্যাম ? ফুটির স্তায় ফাটা, ফুটিফাট1; স্ফরটিকের মত শ্বচ্ছ, স্ফটিকম্বচ্ছ ; 
তুষারের মত ধবল, তুষার ধবল ) বকের স্তায় ধা্নিক, বকধাগিক ; বিড়ালের 
মত তপম্বী, বিড়ালতপস্বী; গজের মত হূর্থ, গজমৃর্থঃ শশর মত ব্যস্ত, 
শশব্যস্ত ) ভালিমের গ্ায় রাঙা, ভালিমরাঙা ; সিকের স্যায় মন্ণ, সিকমস্থণ। 
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উপমিত কর্মধারয়-__ উপমেয়কে পূর্বপদ ও উপমানকে উত্তরপদ করিয়! 
সমাস হইলে উপমিত কর্মধারয় হয-_যেমন-__ 

পুরুব সিংহের তুল্য, পুরুষসিংহ : নর শাদূদলের তুল্য, নরশাদুল; মুখ 
চন্দ্রের ন্যায় মুখচন্দ্র ; পদ পল্লবের ন্যায়, পদপল্লৰ, নয়ন কমলের মত, নয়নকমল ; 
তস্থ লতার তুল্য, তহুলতা । দেহ যষ্টিবৎ, দেহ্যষ্টি। 

বাংলায় উপমানকে পূর্বপদ করিয়াও উপমিত কর্মধারয়ের নিদর্শন আছে। 
যেমন-_ 

চাদের তুল্য মুখ, চাদমুখ ₹ সোনা হেন মুখ, সোনামুখ ; ফুলের মত 
বাতাসা, ফুলবাতাসা ; ফুলের মত বাবুঃ ফুলবাবু; চন্দ্রের মত পুলি, 
চন্দ্রপুলি। ্‌ 

পক কর্মধারয়--উপমান ও উপমেয়ের অভেদ কল্পনায় রূপক সমাস 
হয। যেমন-__ 

আখি রূপ পণখি, আখিপাখি ; শোক রূপ অনল, শোকানল;? ভক্তি রূপ 
স্বধা, তক্তি ্বধা ; মন রূপ মাঝি, মনমাঝি ; স্সেহ রূপ ডোর. স্নেহভোর; ঝড় 
রূপ কপোতী ঝড়কপোতী; সভ্যতা রূপ নাগিনী সভ্যতানাগিনী ; গখরূপ 
সাগর, সুখসাগর ? দেহ রূপ থাচা, দেহরখাচা ; কীতি রূপ ধবজা, কীতিধবজ| | 


(কমধারজ্ সমাভসর কঢয়কটি নিয়ম ) 


সখি শব্দ স্থানে সখ, যুবন্‌ স্থানে যুব, রাজন্‌ স্কানে রাজ, রাত্রি স্থানে রাত্র, 
মহৎ স্থানে মহা আদেশ হয়। যেমন-- 

প্রিয়সখ, যুবরাজ, মহারাজ, অহোরাত্র ইত্যাদ্দি। অবশ্য বাংলায় প্রিয়- 
সখ! দিবারাত্রি ইত্যাদি পদ প্রচলিত হইয়1 গিয়াছে । 

অন্য শব্দ স্থানে অন্তর আদেশ হয়, এবং উহ। পরে বসে । যেমন-_অন্ঠ গ্রাম, 
খ্রামাস্তর ? অন্ত দেশ, দেশাস্তর | | 

পঙ্নীতু, প্রাহু, অপরাহ্‌, মধ্যাহ, সায়াহ্ন, ইত্যাদি শব্দে অহন্‌ শব্দ স্থানে অঙ্ক 
টন হয়। অন্ত শব্দের পরে অহন্‌ অহ্ৃ হয় না। যেমন__পরাহ, সপ্তাহ, 
ইত্যাদি । 


৫1 বন্ভক্রীহি সমাজ 


যে সমাসে পূর্বপদ বা উত্তরপদের অর্থ প্রধান ন| হইয়। অন্ত পদের অর্থ 
প্রাধান্য ঘটে তাহাকে বহুত্রীহি সমাস বলে । 


$ধহ তাষ। প্রবেশ 


ধেমন--দশানন ; এখানে দশ ব!| আনন কোনে! পদেরই অর্থ প্রধান 
হইতেছে না, বরং দশ আনন যাহার সেই বাবণ পদেরই অর্থপ্রাধান্ঠ 
ঘটিয়াছে। 

এইরূপ , 

বহু ব্রীহি (ধান্ত )যাহার, বহুত্রীহি ; পীত অস্বর যাহার, পীতাম্বর (কফ); 
ব্জ পাণিতে যাহার ; বজ্রপাণি (ইন্দ্র); খড়গ হস্তে যাহার, খড়গাহস্ত বা খড়গ 
হস্ত; ত্রি লোচন যাহার ভ্রিলোচন (শিব); ত্রি নয়ন যাহার, ত্রিনয়নী, 
ব্রিনয়না ( কালী ); দীর্ঘ বাহু যাহার, দীর্ঘবাহু ; তাল বৎ জজ্ঘ। যাহার, 
তালজজ্য ; কট নীল যাহার; নীলকণ্ঠ; চন্দ্র চুড়ায় যাহার, চন্দ্রচুড় ; কটা 
চোখ যার, কটাচোখো ১ বিড়ালের মত অক্ষি যার, বিড়ালাক্ষী ; ডাকাতের 
মত বুক যাব, ডাকাবুকে + পয় নাই যার, অপয়। ; ছুই নল যাহাতে, ছুনল। 
বা দোনল| ; একগজ পরিমাণ যার, একগজী ( গজকাঠি ); পাঁচ সের ওজন 
যার, পন্ুরী বোটথার1) ; পাড়ে ফুল আছে যার, ফুলপেড়ে বা ফুলমপেড়ে 
( কাপড় ); গৌফে খেজুর যার, গৌফখেজুরে (নিতাস্ত অলস ; শৌঁফে খেজুর 
মাথিয়া দিলে, তবে চাটিয়৷ খায়); লক্ষ্মী ছাড়িয়াছে যাহাকে, লল্ষমীছাড়া ; 
সহ (আভন্ন) উদয় যাহার, সহোদর ; সম গোত্র যাহার, স'গোত্র ; ছুকান 
কাট! যার, ছুকান কাটা; ধাম] ধরে যে, ধামাধর] ) পা চাটে যে, পাচাটা ; 
( এইগুলি উপপদ তৎপুরুষও হয় ); পেট সর্বস্ব যাহার, পেট সর্বস্ব। 


€(বিভিল্প রূপ বন্তব্রীহির ভদাহরণ ১ 
ব্যতিহার বন্ুত্রীহি-_ক্রিয়ার পারস্পরিকত। বুঝাইলে ব্যতিহার বহুব্রীহি 
হয়। যেমন-_হাতে হাতে যে লড়াই, হাতাহাতি; কানে কানে যে কথ, 
কানাকানি ; কেশে কেশে আকর্ষণ করিয়া যে কলহ, কেশাকেশি;? মুখের 
দিকে মুখ করিয়। যে অবস্থান, মুখাযুখি ? মুখে যুখে যে তর্ক, সুখামুখি। 
সংখ্যা বন্ছাব্রীহি-_সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে যে বহুব্ীহি সমাস হু তাহ। 
সংখ্যা বুত্রীহি। যেমন__ 


দশানন (রাবণ )। টি 
চৌরাস্তা! (স্থান )। তেপায়। (আসবাব )। 
সেতার ( যন্ত্র )। দোনল। (যন্ত্র )। 
একঘরে (ব্যক্তি )। চৌচাল! (ঘর )। 


একচোখো (ব্যক্তি )। 


ব্যাকম়ণভাগ ১৭৩ 


এই সমাসের কয়েকটিকে দ্বিগু সমাসও বল! চলিবে । তবে দ্বিগ বছত্রীহি 
বল! চলিবে ন, বহুব্রীহি বলিলে সংখ্য। বহুব্রীহি বলিতে হইবে । 
মধ্যপদলোপী বন্ুত্রীহি__বহুত্রীহি সমাসের অধিকাংশ উদাহরণই 
মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি হয়। এইজগ্ভ এই স্বতন্ত্র বিভাগের ততটা প্রয়োজন 
নাই। 
জলগ্রহণ নিষিদ্ধ যাহাতে-___নির্জল1 ( একাদশী )। 
পাঁচ সের ওজন যাহার- _পস্থুরি ( বাটখার! )। 
দুই নল আছে যাহাতে--দোনল! ( বন্দুক )। 
অলুক্‌ বন্থুব্রীহি-_কানে তুলসী যাহার, কানেতুলুসে ; হাতে খড়ি 
দেওয়। হয় যাহাতে, হাতেখড়ি -( অনুষ্ঠান )? গায়ে হলুদ দেওয়া! হয় যাহাতে, 
গায়েহলুদ (অনুষ্ঠান )১ ইত্যাদি । 
অব্যয়, উপসর্গ, সমানার্থক সহযোগে বন্ত্রীহছি-হা (নাই) 
অন্ন যখন, হ! অন্ন £ ছুতিক্ষের অবস্থ ); নি (নাই) জল যাহাতে, নির্জলা; 
(উপবাস); অল্প আমু যাহার, অলগ্পেয়ে ;) বে (নাই) হুশ যাহার, বেহুশ; 
সহ (সম) উদর যাহাদের, সহোদর; স (সম) গোত্র যাহাদের, সগোজ ; 
স (সমান ) তীর্থ (শিক্ষা! ) যাহাদের, সতীর্ঘ; খ্যাত নাম যাহার, খ্যাতনাম। 
ইত্যাদি । 
(বন্থত্রীহি সমা০সর কঢয়্কটি নিক্রম ১ 
মহৎ শব্দ স্থানে মহ!, অক্ষি শব্দ স্থানে অক্ষ, ধহুস্‌ শব্দ স্কানে ধম্ন্, নাভি 
শব স্বানে নাভ নোম বুঝাইলে), সহ শব্বস্থানে (প্রায়ই )স হয়। যেমন-- 
মহারাজ ; গবাক্ষ (গো অক্ষি বং আকৃতি যাহার) ; বিশালাক্ষ ; স্ত্রীলিঙ্গে 
বিশালাক্ষী); গাওীবধন্বা ( গাণ্ডীব ধহ্থ যাহার ), পুষ্পধন্বা৷ ; পদ্মনাভ ( বিষুঃর 
নাম) সবান্ধব (বান্ধবের সহিত বর্তমান যিনি )। 
কতক স্ত্রীলিঙ্গ শব্দে ও অন্যত্র ক প্রত্যয় আসে; যেমন-_বিগত পত্রী 
শী, স্ত্রীর সহিত বর্তমান যিনি, সন্ত্রীক ; অর্থ (উপকার ) নাই 
যাহ/তি, অনর্থক ; অন্ত মনঃ যাহার, অন্যমনস্ক | 


৬। অব্যক্ীভাব সমাস 


যে সমাসে পূর্বপদ অব্যয় হয় এবং অব্যয়ের অর্থই প্রধান রূপে প্রতীত 
হয়, তাহাকে অব্যয়ীভাব সমান বলে। 


১৭ ভাষ। প্রবেশ 


অব্যয়ীভাব সমাসের সমস্ত পদটিই অব্যয় হইয়! যায়। এইজন্য ইহার 
উত্তর কোনো বিভক্তি সাধারণতঃ যোগ হয় না। 

অব্যয়ীভাব সমাস নান! অর্থে হইতে পারে £- 

সামীপ্য অর্থে_ নগরের সমীপ, উপনগর ; কুলের সমীপ, উপকূল ; অক্ষির 
সমীপে, সমক্ষে ১ অক্ষির অভিমুখে, প্রত্যক্ষ । 

সাদৃশ্ঠ অর্থে__দ্বীপের সদৃশ, উপদ্বীপ ১ বনের সদৃশ, উপবন ) ভাষার সদৃশ, 
উপভাবা ; কথার সরৃশ, উপকথা + মৃতি সদৃশ, প্রতিযুতি। 

অভাব অর্থে__ভিক্ষার অভাব, ছুভিক্ষ ; বিদ্বের অভাব, নিষিদ্ধ ;ঃ আমিষের 
অভাব, নিরামিষ; ভাতের অভাব, হা-ভাত; ইত্যাদি । 

অভাবার্থক অব্যয়ীভাবকে অনেকক্ষেত্রে নঞতৎপুরুষও বল চলে। 

অনুযায়ী অর্থে_বিধি অহ্ৃযায়ী, যথাবিধি ; ইষ্ট অহ্যায়ী, যথেষ্ট ; শক্তি 
অনুযায়ী, যথাশক্কি , হচ্ছ! অন্থযারী, যথেচ্ছ। 

বীপ্সা (পুনঃ পুনঃ) অর্থে দিন দিন, প্রতিদিন ; ঘরে ০ঘরে, প্রতিঘরে ; 
জনে জনে, প্রতিজনে বা জনপিছু ; বছর বছর, প্রতিবছর বা ফিবছর; রোজ 
রোজ, হররোজ । 

ব্যাপ্তি বা সীম! অর্থে--সার] দিন, দিনভর; জীবন পর্যস্তখ আজীবন বা 
যাবজ্জীবন ঃ বাল্য হইতে, আবাল্য ) সমুদ্র অবধি, আসমুদ্র ; আছ্য হইতে 
উপাস্ত পর্যস্ত, আগ্যোপাস্ত । 

অন্থ বা! পশ্চাৎ অর্থে--গমনের পশ্চা্ অন্গমন ; সরণের পশ্চাৎ্ অনুসরণ । 
ন্যুনতা, ক্ষুত্রতা, অধীনতা৷ অর্থে__উপ (ন্যুন+ নিম্ন) যে রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্- 
পতি; উপ যে মাতা, উপমাত। বা বিমাতা ১ সাব যে ইন্স্পেইর, সাক 


ইন্স্পেইর ৷ 


এই সমানগুলিকে কর্মধারয় সমাসের অন্তর্গতও করা চলে । 


অনুশীলনী 
(ক) 


১। সমাস কাহাকে বলে? সমাপ কয়প্রকার? 
২। সন্ধি ও সমাসে পার্থক্য কি? 
নলিদেশি ৫ সমাসে একাধিক পদের মিলন হয়, মিলন হহয়া একপদী 


ভাব হয়। যেমন--মুনির পুত্র ( সুনেঃ পুত্রঃ ), মুনিপুত্র (মুনিপুত্রঃ )। 


ব্যাকরণভাগ ১৭৫ 


কিন্ত সন্ধিতে ছুইটি সন্নিহিত বর্ণের মিলন হয়। যেমন--( সংস্কৃতে ) মুনিঃ + 
যাতি্ুনুনির্যাতি; এখানে মুনি এবং যাতি এই ছুইটি পদ (একটি কর্তৃপদ, 
অপরটি ক্রিয়াপদ ) পৃথকই রহিয়াছে; শুধু একটির শেষ বর্ণ ও অপরটির 
প্রথম বর্ণের মিলন হইয়াছে। 
ব্যাকরণের নিয়ম, সম্ভবস্থলে সমাসবদ্ধ পদের মধ্যে সন্ধি করিতে হয়। 
ইহ1 সংস্কতেও নিয়ম এবং বাংলায়ও মোটামুটি ইহাই নিয়ম । তবে বাংলায় 
*পমাস ছাড়! সন্ধি বড় দেখা যায় না। বাংলা ভাষা, বলিতে গেলে, সন্ধির 
বিরোধী + যেমন--তুমি+এখানে » তুম্যেখানে ইত্যাদি বাংলায় হয় না। শুধু 
সমাস হইলেই সম্ভবস্থলে বাংলায় সদ্ধি হয়। 
৩। অলুকৃ সমাস কাহাকে বলে? 
৪| দঘন্দ সমাসের সংজ্ঞ|! লেখ। 
বই দেখিয়! উদাহরণ দাও-_ 
মিলনার্থক শব্দয়োগে ছন্দ । বিপরীতার্থক শব্ধযোগে ঘন্দ। বিকল্লার্থক 
শব্ধযোগে দ্বন্্। সমার্থক শব্যোগে দ্বন্দ্ব । 
& | দ্বন্দ সমাসে কোন শব্ধ আঙ্গে এবং কোন শব্দ পরে বসিবে এই 
সম্পর্কে কোনে নিয়ম আছে কিনা আলোচন! কর। 
৬। দ্বিও সমান কাহাকে বলে? সংখ্যা বহুত্রীহি কাহাকে বলে? 
'দশানন” কোন সমাস ? | 
৭। তৎপুরুষ সমাসের সংজ্ঞ! বলঃ এবং বিতিম্ন তৎপুরুষের উদাহরণ দাও । 
৮। নঞ তৎপুরুষ কাহাকে বলে। ইহাকে অব্যয়ীভাব সমাস বল। 
বায় কি? 
৯। বই দেখিয়া উদাহরণ দাও-_ 
অলুকৃ তৃতীয়া তৎপুরুষ। অলুক্‌ চতুর্থা তৎপুরুষ। অনুক্‌ পঞ্চমী 
তৎপুরুষ। অলুক ষষ্ঠী তত্পুরুষ। 
১০] উপপদ তংপুরুষ কি উদাহরণ সহ বুঝাইয়! দাও। 


(খ) 
১১। কর্মধারয় ও বহুব্রীহি সমাসে পার্থক্য কি? 
১২। বই দেখিয়। উদ্দাহরণ দাও-_ 
বিশেষণে বিশেষে কর্মধারয় । বিশেষ্কঠে বিশেষ্যে কমধারয় । বিশেষণে 


বিশেষণে কর্মধারয়। বিশেষণে ও বিশেষণীয় বিশেষণে কর্মধারয়। 
ব্যাকরণ--১২ 


১৭৬ ভাষ! প্রবেশ 


১৩। কাচামিঠা, সুপ্তোথিত, দেবধি-_-এই পদত্রয়ের মধ্যে কোন্টি কোন্‌ 
প্রকার কর্মধারয় বল, এবং ইহাদ্দের মধ্যে কোন্‌ কোন্টিকে ঘন্দ সমানও বল! 


চলিবে আলোচনা কর। 
১৪|। কর্মধারয় সমাসে বিশেষণ পদের পরনিপাতের উদ্বাহরণ দাও । 


১৫। মধ্যপদলোগী কর্মধারয় কি বুঝাইয়া বল। 

১৬। উপমান, উপমিত ও রূপক কর্মধারয় কি উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা কর। 
১৭। উদাহরণ দাও-__ 
ব্যতিহার বনুত্রীহি। সংখ্যা বহুত্রীছি। অলুকৃ বহুত্রীহি। অব্যয়াদি 


যোগে বহুব্রীহি । 
১৮। অব্যয়ীভাব সমাস কি? বিভিন্র প্রকার অব্যয়ীতাবের উদাহরণ 


দাও । 


(গণ) 
১৯। নিয়ের শব্দগুলিকে পূর্বপদ ও উত্তরপদ রূপে ব্যবহার করিয়া সমস্ত 


পদ গঠন কর-_ 


অগ্লি। জল। মুখ। সুখ। 
ইজিত 2 (অগ্নি শব্দকে পূর্বপদ করিয়1) অগ্নিতাপ, অগ্নিশিখ!, অগ্নিদগ্ধ, 


অপ্লিদেব, অধ্িকাণ্ড ইত্যার্দি। (অগ্নি শব্কে উত্তরপদ করিয়। ) জগরাগ্নি, 
মন্াগ্ি বাড়বাগ্রি, যজ্ঞাগ্নি, ইত্যাদি । 

২০। দশটি সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহার করিয়। একটি নিমন্ত্রণ পত্র রচন। কর। 

২১। ব্যানবাক্য সহ সমাসের নাম বল ৫ 

জয়-পরাজয়, অহি-নকুল, ষড়, খতু, শতবাধ্িকী, পঙ্থরি ( পঁউ্সেরী ) 
লক্ষপতি, বয়ঃপ্রাণ্ড, বাগ.দ্রভা, চিনিপাতা৷ (দই), পোয়াকম, বাকীঁটেরা, 
ধর্মপত্বী, প্রতিদিন, মেয়েস্কুল, আগ্যোপাস্তঃ বারমাসী, টেঁকিছাটা, গায়েহলুদ, 


মুখেভাত, জলজয়স্তীঃ শ্রীযুক্ত । 
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২২। ব্যাসবাক্য সহ সমাসের নাম বল £-_ 

ডাকমাশুল, নারীপ্রগতি, ঠাকুরপো* ঘোড়ার ডিম, দক্ষিণাপথ, যুধিষ্টির, 
ছেলেধর, পাড়াবেড়ানী, পিতৃদেব, কাচামিঠে, নিমরাজি, সুপ্তোখিত, 
পোড়ারমুখো, তুফানমেল, চন্দ্রমুখ, চন্দ্রমুখী, চন্দ্রপুলি, মুখচন্দ্র, রিইওয়াচ, 
গজমূর্থ, ডালিমরাউ1। 


২৩। ব্যাসবাক্য সহ সমাসের নাম বল-_ 
সভ্যতানাগিনী, সপ্তাহ, দোনলা, হাতাহাতি, অনর্থক, সগোত্র, প্রতিমৃত্ি, 


ডেপুটিম্যাজিন্ট্রেট, এককড়ি (নাম), মনমাঝি, তালপুকুর, সোনা মুখ, কাচকলা, 
তেলেবেগুনে, সোনায় সোহাগাঁঃ ত্রিশূলী (ছুইটি সমাস আছে), সোনারতরী, 
মৌমাছি, যুবরাজ, দম্পতী, ফুলবাবু, ঘিতাত, ছোড়দিঃ বৌদি, যথেষ্ট। 


“চতুর্থ অধ্যায় 


১৯। ক্কু ও ভন্িভ প্রভ্যক্ 


প্রত্যয় দুই প্রকার--ক্ৃৎ প্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয় । ধাতুর উত্তর বাভিন্ন 
অর্থে যে প্রত্যয় যুক্ত হয় তাহাকে কৎ প্রত্যয় বলে। 

যেমন-_ক + তব্য - কর্তব্য (করা উচিত); ক+অনীয়- করণীয় (করার 
যোগ্য ; কু+ক্ত কৃত (কর! হইয়াছে) ইত্যাঁদি। 

শব্দের উত্তর বিভিন্ন অর্থে যে প্রত্যয় যুক্ত হয় তাহাকে তদ্ধিত, 
প্রত্যয় বলে। 

যেমন রোগ+আ- রোগ! (রোগের তাবযুক্ত ); স্থত1+4ই -ন্ৃতি 
(স্থতার নিষিত ); রাম +আয়ণ- রামায়ণ (রাম বিষয়ে খ্রস্থ ) ইত্যাদি। 

কৃৎ প্রত্যয় যোগে যে শব্দ হয়ঃ তাহাকে কুদস্ত শব্দ বলে; এবং তদ্ধিত 
প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন শব্দকে তান্ধতান্ত শব্দ বলে। কুদন্ত শব্দের সহিত 
কারক বিভক্তি যুক্ত করিয়৷ কৃদস্ত পদ গঠিত হয় এবং তদ্ছিতাস্ত শব্দের সহিত 
কারক বিভক্তি যোগে তদ্ধিতাস্ত পদ গঠিত হয। 


২। বাংলা কক প্রভ্যয় 


১। শ্ুষ্য প্রত্যয়-অনেক সময বিন! প্রতায়ে ধাতুমাত্র দ্বারাও শব্দ 
গঠিত হয়। যেমন-__বেদম মার্, পথের ঘুর্‌, জামার ঝুল্‌, দোলনার দোল্‌, 
ছু'চের ফৌঁড়, ইত্যাদি। 

২। অ প্রত্যয়-_আসন্তা ব৷ প্রায় অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন-_-যাব 
যাব, নিব নিব, পড় পড় ইত্যাদি। 

আপয়ত৷ ইত্যাদি অর্থে অ প্রত্যয় প্রায়ই দ্বৈত শবে ব্যব্হত হয়। 

কোন কোন স্থানে এই প্রত্যয় ও, উ ব্ূপে উচ্চারিত হয়। যেমন-_কাদে! 
কাদো, নিবু নিবু। দত শব্ধ ব্যতীত, হ+বু- হবু (হবু জামাই) ইত্যাদি । 

৩। অত, অতা, অতি, তি, তা-_মানত, বসত, ফিরত ফেরত, 
ফেরতা, ফিরতি, উঠতি, পড়তি, ভরতি, বাড়তি, চলতি, গুণতি) জান্তা 
(জান+তা1)। এইগুলি প্রায়ই ভাববাচক বা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য হয়। 

৪! অন, অনি, উনি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্ত গঠনে চলন, বলন, বহন, 
সহন, বাজন, পোড়নি, চাহনি, ঝাকুনি কাপুনি, ইত্যাদি । 

প্রেরণার্থক ধাতুতে চালান, বলান, কহান ইত্যাদি। 

নামধাতৃতে হাতান, জুতান ইত্যাদি । 
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(৫) অন, না, _ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনে কাদ+অন। (অথবা ন। )- 
কান্না, ত্বাধ+ অন1-.(€ অথবা ন1 )-রান্না, এইন্বপ বাটন1, কুটন! বস্তবাচক 
বিশেষ্ত গঠনে ঢাকন! যোহ। দিয়ে ঢাকে ); তাববাচক বিশেষ্য গঠনে দেনা, 
(60 দিবার অবস্থা, বিষয়); পাওন। ( পাইবার অবস্থা বা কিষম্ ); বিশেষণ 
গঠনে শুখন! ইত্যাদি। 

(৬) অনি? উনি, উনী, নি নী-__বিশেষ্ত গঠনে ছ্াক+অনি(অথবা নি) 
স্লষ্াকনি ; ঢাক়+আনি (অথবা নি)-ঢাকনি; এইরূপ রশাধূনি, নাচুনী, 
বেডানী পোডাবেড়ানী ) ইত্যাদি । 

(৭) অস্ত প্রত্যয়-_কোন কাজ চলিতেছে অর্থে (সংস্কত শত শাণচেব 
অর্থে) বাংলায় অস্তপ্রত্যয় হয়। চলস্ত, পড়ন্ত, ফুটন্ত, বাড়ন্ত ইত্যাদি । 

(৮) আ' প্রত্যষ়-_ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য ধরা, পড়া, করা, রাধা ইত্যাদি । 
অন্যান্য বিশেষ্য বা বিশেষণ (ছেলে) ধরা, রাধা (ভাত), কাচ (কাপড়), 
ধোয়া (ঢাল) ইত্যাদি। 

৯) আই প্রত্যয়__ক্রিয়াবাচক. বিশেষ্য গঠনে, যাচাই, বাছাই, 
বাধাই, খোদাই, সেলাই, চোলাই * বস্তবাচক বিশেষ্য বা বিশেষণাদি গঠনে 
পচাই (মদ) ইত্যাি। 

(১০) আইত, আত-_ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য গঠনে, ডাকৃ+আইত, আত 
-ড[কাইত, ডাকাত। 

(১১) আও, আউ-_ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনে, চড়াও, ঘেরাও, ফলাও, 
ঢালাও পাকড়া4+ আও - পাকড়াও ; অবস্থাবাচক বিশেষ্য গঠনে বনিবনাও 
ইত্যাদি । 

(১২) আরী, আরি, উরী, উরি, উরে-_বস্ত বা ব্যক্তিবাচক বিশেস্ত 
গঠনে কাট্‌+ আরী-নকাটারি, কাটারী; ডুব+আরী ; উরী-স্ডুবারী, 
ডুবুরী, আরী ; উরী ধুনারী, ধুস্থরী। 

(১7 ই প্রত্যয়__ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনে হাসি, কাশি, ফাসি, ডুবি 
(নৌকাডুবি) ইত্যাদি | 

বিশেষ্য বা বিশেষণে বেড়ি, ছুটি (ছুট অর্থাৎ বিরতি, মুক্তি ইত্যাদি ভাবে), 
চুমকি (চুমুক দিয়! পান করিবার পাত্র), চুষি ইত্যাদি । 

ব্যতিহার অর্থে জানাজানি, কানাকানি, হানাহানি ইত্যাদি। 

(১৪) ইস প্রত্যয়__ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য গঠনে খাইয়ে, গাইয়ে, 
খেলিয়ে, পড়িয়ে, বলিয়ে, নাচিয়ে ইত্যাদি । 


১৮০ তাষা প্রবেশ 


(১৫) উ, উয়া, পোড়ে, ও- ব্যক্তি বা বস্তবাচক বিশেষ্য গঠনে পড় য়া, 
পোড়ো (পোড়ে! ছেলে ), (পোড়ে। জমি ), উড়ে! ( উড়ে। পাখী, জাছাজ ), 
খেলু (খেড়) ইত্যাদি। 

(১৬) ক, অক, উক, উকা'_বস্ত অবস্থ। ইত্যাদি বাচক বিশেষ্য গঠনে" 
মোড়ক, দোলক, বৈঠকঃ মড়ক (মর্‌ ধাতৃ+অক ), মিশুক, ঠুনকা ইত্যাদি । 

(১৭) কা, কি, কী, কো বস্ববাচক বিশেষ্য গঠনে এই প্রত্যয় গুলি 
প্রায়ই ধ্বন্যাত্মক ধাতুর সঙ্গে হয় যেমন__ছেঁচকি ( ছ্েচ ধ্বন্তাত্মক ধাতু+কি ), 
পটকা» হুড়কা, ( হুড়কো ), ফোসকা, সড়কি, চুমকি । 

(১৮) সংস্কৃত তব্য প্রত্যক্স-_বাংল! ধাতৃর সহিতও সংস্কৃত উচিতার্থক 
তব্য প্রত্যয়ের কয়েকটি উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন-কহতব্য (বাংলাধাতু 
কহ + সংস্কৃত প্রত্যয় তব্য), সহতব্য ইত্যাদি। 

(১৯) সংস্কৃত ত? ইত, ক্তি) প্রত্যয়- বাংল! ধাতুর সহিতও অতাঁতে 
সম্পন্ন অর্থে সংস্কতঃত, ইত প্রত্যয়েরও কয়েকটি নিদর্শন আছে । যেমন-__-করিত- 
কর্ম! (করিত-বাংল! ধাতু কর্‌+ইত); জানিত লোক জোনিত - বাংলা 
ধাতু জান্‌+ ইত) ইত্যাদি। এইরূপ (সংস্কত মতে অশুদ্ধ ) বাংলা প্রয়োগ 
আহরিত, দংশিত, ইচ্ছিত, নমিত, খনিত, অন্ববাদিত ইত্যাদি । (সংস্কৃতে 
বা তৎসম বাংলায় এই প্রয়োগগুলি যথাক্রমে আহ্ৃত, দষ্ট, ইষ্ট, নত, খাত, 
অনুদিত হুইবে। ) 

৩। সংস্কত কৎ প্রত্যক় 


ংস্কত কৎ প্রত্যয়ের সহিত কতকগুলি অতিরিক্ত বর্ণ থাকে | এই বর্ণগুলি 
শব্দ গঠনকালে পরিত্যক্ত হয়, সংস্কত ব্যাকরণে ইছাদিগকে ইৎ বলে। ইৎ 
গেলে প্রত্যয়ের যে স্থায়ীভাগ থাকে তাহ ধাতু ইত্যাদির সহিত যুক্ত হয়। 


যেমন-_ক + ত্র-ুকত, এস্থলে ক ধাতুর উত্তর ক্র-প্রত্যয় যোগ ছ। 
প্রত্যয়ের ক ইৎ যায়, স্থায়ীভাগ ত থাকে, এইভাবে কত শব পাওয়া খে 


€ অচ. অন্‌ ইত্যাদি প্রত্যয় ) 


স্কতে_অচ, অণ, অপ ক, খচ, খট.থশ, ঘঞএ্জ , ট, ড, শ 
ইত্যাদি প্রতায়ে মাত্র অ থাকে, বাকী অংশ ইৎ যায়। এইজন্ত কোনে! কোনে। 
বৈষ্বাকরণ এই প্রত্যয়গুলিকে বাংলায় অ প্রত্যয় বলিবার পরামর্শ দিয়াছেন। 

(১) অ, অচ-_নন্দ,+ অচ.-্নন্দ (আনন্দ দেয় যে), চর্‌্1অচ » 
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চর (চরে যে), ভূ+ধ+অচস্তৃধর (ভূ ধারপ করে যে), রোগ+হা+অ৮.-- 
রোগহু'র (রোগ হরে যে), পূজা 7অরহ্‌+অচ.-পুজার্থ ( পুজার যোগ্য) 
নিন্ম + অর +অচ.ুনিন্দার্ (নিন্দার যোগ্য )। 


(২) অ (অণ, পইও)__কুভ+ক+অণ্‌-কুস্তকার €কুস্ত করে যে), 
স্থত্র1ধ+অণ.হস্থত্রধার (স্থত্র ধরে যে) ইত্যাদি । 


(৩) অ( অপ, পই)-_ ক্রিয়ার ভাব প্রকাশ করে স্পূশ.+অপ.ু 
স্পর্শ, ভূ+ অপ.» ভব, স্ত+ অপ.স্স্তব, নি+যম্+অপ--নিয়ম ইত্যাদি। 

(৪) অ(ক,কৃইণু)-_জল+দা+ক-্জলদ (জল দান করে যে), 
গৃহ+স্থ1+1ক-্গৃহস্থ (গৃহে থাকে যে), স (সমান)+দুশ+ক- সদৃশ 
( দেখিতে সমান যে ), সর্ব +জ্ঞা4ক সর্বজ্ঞ (সব জানে যে) ইত্যাদি । 

(২) অ (খচ._খচ. ই) ্বয়ং +বৃ+ খচ.-স্বয়ংবর! (ত্বয়ং বরণ করে যে, 
স্্রীলিঙে অ1), অন্ধ 1দৃশ.+ খ-অন্ুর্যম্পশ্ঠা (ন্র্ধ দেখে নাই যে, স্ত্রীলিঙ্গে আ), 
যুগ+ধু+খ-যুগদ্ধর (যুগকে ধারণ করে যে ), ধূর+ ধু+খ-্ধুরন্ধর ( ধুর ব 
ভার ধারণ করে যে, কখনও নিন্দার্থে ), ভূজ +গম্+খ-তুজঙ্গ (ভূজ অর্থাৎ 
বক্রভাবে গমন করে যে), পত+গম্1+খ- পতঙ্গ (পত ব1 পাখ৷ দ্বার! গমন করে 
যে), ইত্যাদি । 

(৬) অ (খট._খট, ইৎ)--শুত +ক+খট্‌ -শুভঙ্কর (শুভ করে যে), 
ভয়4রু+খটু-- ভয়ঙ্কর (ভয় জন্মায় যে), ক্ষেম+ক+খট্‌-ক্ষেমস্কর ) মঙ্গল 
করে যে) ইত্যাদি। 

(৭) অ (খ্য_-খয. ইও)-_পণ্ডিত+ মন্+খ্য- পণ্ডিতম্মস্ত (নিজেকে 
পণ্ডিত মনে করে যে); কৃতার্থ+মন্+খ্য » কৃতার্থন্নন্ত ( নিজেকে যে কৃতার্থ 
মনে করে) ইত্যাদি। 

(৮)£ অ (ঘএ_ঘ. এ ই€ু)- প্রায়ই ক্রিয়ার ভাব প্রকাশ করে। 
টি ঘঞ্,..শোক (শোচনার ভাব ), নশ.+ ঘঞ২নাশ (নই করার 
ভাব), বি+বহ.+ ঘঞ.» বিবাহ (বিশেষদ্ধপে বহন করার ভাব ), বস্‌্+ 
ঘএঞ.স-বাস (বসতির তাব, যেমন কারাবাস ) ইত্যাদি। 

এই প্রত্যত্স বস্তু; বিষয় ইত্যাদি অর্থও প্রকাশ করে। যেমন-_বস্‌ 1 ঘএ..- 
বাস (গৃহ), যজ+ঘঞ. যাগ ( যজ্ঞ ), অ+ ঘঞ.ঘাস (যাহা! খাওয়া যায় ) 
পঠ.+-ঘঞ..পাঠ (16555018) ইহত্যাদি। 

(৯) অ €ট.-ট ইৎ)-দিব1+ক+ট-দিবাকর (দিবা! করে যে), 


১৮২ ভাষ! প্রবেশ 


জল+চর্+ট-জলচর (জলে চরে যে), খে+চর্1ট-খেচর (খে অর্থাৎ 
আকাশে চরে যে ), ভাঃ+কৃ+ট-ভাস্কর (আলে! করে যে)। * 

হেতু অন্থকুল ইত্যাদি অর্থেও এই প্রত্যয় হয়। যেমন, শোক+কৃ+ট- 
শোককর € শোকের কারণ, 5৪05208 816), পুইি+ক+ট- পুষ্টিকধ 
( পুষ্টর অহ্থকুল ) ইত্যাদি 

(১০) অ (ডভ-ড. ইও)- পক্ষ+জন্+ড-পক্ষচজ (পক্ষে জন্মে যে, 
মনসি+জন্1ড-্"মনসিজ মনে জন্ম যার, কামদেব ), মনঃ1জন্+ড- 
মনোজ (মনে জন্ম যার, কামদেব ), অগ্র+জন্17+ড- অগ্রজ ( অগ্রে জন্ম যে) 
পত+গম্1ড- পতঙ্গ (পত ব! পাখাতে গমন করে যে), বিহায়স.+গম্1+ড- 
বিহঙ্গ (বিহায়স্‌ বা আকাশে গমন করে যে), ত্বরা7গম্1ড- তুরগ, তুরজ, 
তুরঙ্গম্‌ (ত্বরায় গমন করে যে, অশ্ব )। 

গম্‌ ধাতৃতে বিকল্প খচ. প্রত্যয়ও হয়, পুর্বে খচ. প্রত্যয় দ্রষ্টব্য । 


(ভব্য, অনীয়, ষ 


(১১) তব্য, অনীয়-_উচিত, যোগ্য বা ভবিষ্যতে ঘটিবে এই অর্থে 
ব্যবহাত হয়।,. যেমন--ক47তব্য-কর্তব্য, গম্1তব্য » গন্তব্য, দৃশ+তব্য- 
 জষ্টব্য, পুজি+তব্য- পৃজিতব্য, ভূ+তব্য- তবিতব্য (যাহ! ভবিষ্যতে ঘটিবে, 
ইত্যাদি। 

বাংলায় তব্য প্রত্যয় দ্বারা সহতব্য, কহতব্য প্রভৃতি অসংস্কত শব স্ষ্টি 
কর! হইয়াছে । বলা বাহুল্য এইগুলি সংস্কৃত ব্যাকরণসম্মত নহে, তবে কথ্য 
বাংলায় বুল প্রচলিত । এইরূপ আর একটি প্রয়োগ দাতব্য (চিকিৎসালয়) ; 
দা ধাতুর উত্তর সংস্কৃতে য প্রত্যয় হুইয়! দেয় হয়; দাতব্য সংস্কত শব্ধ নহে, 
তব্য প্রত্যয় দ্বারা গঠিত বাংলা শব । ইহা কথ্য লেখ্য উভয় বাংলায় ইঘচলে | 

ক+অনীয়-করণীয়, দৃশ+অনীয় _ দর্শনীয়, পুজি+ অনীয় - গী্ষনীয়, 
অর্চ+অনীয়- অর্চনীয়,। প1+অনীয়-পানীয়,। 5.+অনীয়- শোচনীয়, 
রম্1+অনীয়স্" রমণীয় ইত্যাদি । 

(১২) য-_ওচিত্য, যোগ্যতা সক্ষমত| ইত্যাদি অর্থে য প্রত্যয় হয়। যেমন-_ 
ভুজ.+য-*ভোগ্য ভোগ করার যোগ্য),তাযজ+য- ত্যাজ্য (ত্যাগ করার যোগ্য), 
বুধ. বোধ্য (যাহা! বোঝ! যায় ), ভিদ্‌+য--ভেত্ত (যাহ! ভেদ করা৷ সম্ভব), 
প1+4ষ-.পেক় পোন করার যোগ্য), নী+য-স্নের নেওয়ার যোগ্য), কয 
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কার্ধ ষোছা কর] হয়), হাস্‌্1+ষ - হাস্য হোলির কাচ), মন্1+ষ - মান্ত (মাননার 
যোগ্য) ইত্যাদি । 

বাংলায় তব্য প্রত্যয়ের মত অনীয় প্রত্যয়েরও কিছু যথেচ্ছ প্রয়োগ আছে। 
যেমন- লক্ষ্যণীয় গ্রাহানীয় ইত্যাদি । এই সকল শব্দে ধাতুর উত্তর একবার য 
প্রত্যয় যোগে লক্ষ্য, গ্রাহ্থ ইত্যাদি শব্দ করা হইয়াছে পুনরায় অনীয় প্রত্যয় 
যোগে লক্ষণীয়, গ্রাহ্নীয় শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে । কিন্ত প্রয়োগগুলিকে বাংলায়ও 
ভূলই বলিতে হইবে । কারণ ধাতুর উত্তর কৃত প্রত্যয় দুইবার হুয় না। 


€ শত, শাপচ.) 


চ1558926 057610517015হ 


হইতেছে, চলিতেছে এইন্দপ অর্থে শত ও শাণচ, প্রত্যয় হয়। সংস্কতে 
পরশ্ষৈপদী ধাতুর উত্তর শত এবং আত্মনেপদী ধাতুর উত্তর শাণচ, হয়। ষেমন-__ 

(১৩) অ (শতৃ-শখইৎ.)__চল্‌+ শতৃ-চলৎ (চলচ্চিত্র, চলচ্ছবি, 
চলচ্ছক্তি, বিদ+ শতৃ-্বিদ্বস্‌ (বিদ্বান )। 

শতৃ প্রত্যয়ের বিশেষ কোন শব্দ বাংলায় নাই। শতৃ প্রত্যয়ে স্থায়ীভাগ অৎ 
কে বাংলায় অন্ত করিয়া লওয় হইয়াছে । বাংলায় সংস্কৃত ধাতুও বাংলা ধাতু 
উভয়ের সঙ্গেই অন্ত প্রত্যয় ব্যবহার হয় | যেমন--সংস্কৃত চল্‌ + অস্ত - চলস্ত, 
সংস্কৃত ধাব+অভ্ত-ধাবন্ত) বাংলা ছুট+অস্ত-ছুটস্ত, বাংল। পড়,.+ অস্ত 
পড়ন্ত, চল + অন্ত-চলস্ত ইত্যাদি। 

(১৪) আন, মান, ঈন (শাণচ, শচ্‌ ই)-সেব+শাণচল 
সেবমান যে পেবা পাইতেছে), সেব্যমান (যে সেবা! করিতেছে), দীপ.+শাণচ 
স্দীপ্যমান ; মু+শাণচ.-অিয়মান, বহু + শাণচ.- বহমান, বুধ.+ শাণচ.. 
বর্ধমান বিদ7শাণচ.-বিছ্যনান, ক+শাণচ-ক্রিয়মান, শী+শাণচ..-" শয়ান, 
শ্ঁ শাণচ.- আসীন ইত্যাদদি। 

শাণচ, প্রত্যয় শুধু সংস্কৃত ধাতুর সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। খাটি বাংলা ধাতুর 
সঙ্গে ইহার প্রয়োগ দেখা যায় না। তবে চল্‌ ধাতু সংস্কতে পরস্মৈপদ হওয়া 
সত্বেও বাংলায় ইহার সহিত শাণচ. ব্যবহার হয়। যেমন- চল্+মান ( শাণচ) 
চলমান (চলমান জীবন 01 

(১৫) ইবুঃ প্রত্যক--হইতেছে ব হওয়া ম্বভাব এইক্সপ অর্থে হু 
হয়। যেমন-_ 
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চল্‌1+ইফু» চলিফু। বুধ ইফুট- বধিষু, সহ.+ইফু. সহিষুও। ক্ষি+ইধুঃ 
স্ক্ষযিষু। ইত্যাদি । 


এ (শত প্রভ্যকস ) 
(৬) ত (ক্ত-_ক ই€)-_ধাতুর উত্তর ক্রিয়াসমান্তি অর্থে ত (ক) প্রত্যয় 
হয় । যেমন-- 
গম্+ক্ত-্গত, ক্রী+ক্ত-ক্রীত, গ্রস্+ক্ত-্গ্রস্ত,। আ+ নী4-ক্ত- 
আনীত, স্না+ ক্ত- ন্নাত, পা+ক্ত» পীত, নিন্দ4ক্ত-নিন্দিত, কম্প +ক্ত- 
কম্পিত, মুহ + কত" মুগ্ধ, মূঢ়, ভিদ্‌+ ক্ত- ভিন্ন, ছিদ্‌47-ক্ত - ছিন্ন ইত্যাদি । 


(পক, তৃচ, অন, অনট, ণিন্‌, ভিন্‌) 


(১৭) অক (ণক-_ণ ই)-গৈ+ণক-স্গায়ক, কৃষ +ণক--কুষক, 
দৃশ.ঁণক-দর্শক,ং দ1+ণক-্দায়ক, নী+ণক-ুনায়ক, হণ্‌+ ণক- ঘাতক 
ইত্যাদি। 

(১৮) ভূ তেচি১ তৃন্বচ. ন্‌ ইৎ)-দ+তৃন্-দাতৃ (দাতা), 
ক+ তৃন্.কর্ত (কর্তা), নী+তৃন্স্ম নেতৃ (নেতা), যুধ + তৃন্‌- যোদ্ধ (যোদ্ধা), 
পালি+তৃন-প্রালয়িতৃ (পোলয়িত1), স্+তৃন্-সবিতৃ (সবিতা), হন্+তৃন্-- 
স্হস্ত, (হস্ত! ) ইত্যাদি। 

(১৯) ঘআঅন- নন্দি+ অনস্পনন্দন (যেআনন্দ দেয়), মদ্দি+ অন - মদন 
(যে মত্তত। আনে ), স্য্দি+অন-ন্দন (যে বধ করে, যেমন-_মধৃন্থদন ), 
তপ.+অন "তপন (যে তাপদেয়) 

(২*) অন (অনট-_ট্‌ ইও)-__ক্ক+ অনট্‌- করণ, স্ব+অনটু-স্মরণ, 
মস্জ. 4-অনট্-মজ্জন, পত+অনটু -* পতন, ভুজ4অনট্‌-ভোজন, ( আহ।র 
ক্রিয়া, যেমন ভোজন করা) এবং আহারের বস্ত যেমন নিবিদ্ধ ভোঞ্কান ), 
দশ +অনট্-্দর্শন, (দেখবার ক্রিয়া, যেমন-__দর্শন লাভ এবং দেখার দীষয়, 
যেমন-__হ্ৃদর্শন যুবক), শী+ অনট্-শয়ন (শুইবার কাজ, যষেমন_-শয়ন কর; 
এবং গুইবার আধার, ষেমন-_কোমল শয়ন ) ইত্যাদি । 

(২১) ইন্‌ (ণিন্লণ ই)-_পা+ণিনৃ-্পায়িন্‌ (পায়ী), জীব+ণিল্‌ 

» জীবিন্‌ জীৌবী),৫সব.+ ণিন্‌ - সেবী, সত্য 1+বদ+ণিন্ "সত্যবাদী ইত্যা্দি। 

(২২) ভি (ক্তিন্-_ক্‌ ন্‌ ইৎ)- এই প্রত্যয় যোগে ভাববাচক বিশেস্ত 

গঠিত হয়। ভী+ক্তিন্-ভীতি, ক্র+ক্তিন্‌- শ্রুতি, খ্য।+জিন্- খ্যাতি, 
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গম্+ক্তিন্‌ গতি, স্থ।+ক্কিন্-্স্থিতি, ম্বপ.+ ক্কিন্‌- সুপ্ধি, শ্রম+ক্তিন্- 
শ্রান্তি, বৃষ +ক্তিন্‌ _ বুষ্টি, বচ.+কভিন্-- উক্তি ইত্যাদি । 
(বু, বর, উন্ল, আলু) 
শীলার্থ প্রত্যয় 

(২৩) র, বর, উর, আলু _এই প্রত্যয় কয়েকটি শীল বা স্বভাব বুঝাইতে 
ব্যবহার হয়। যেমন-- 

হিন্স+র-হিংশ্র (হিংসা করা স্বভাব যাহার), নশ.+বর-- নশ্বর 
(নাশ হওয়া স্বভাব যাহার), ভাস্+বর--ভাম্বর (উজ্জবলতাবে শোত। পাওয়া 
স্বভাব যাহার), স্থা+বর- স্থাবর (স্থিত থাক! স্বভাব যাহার), ভঙ্গ+উর- 
ভঙ্কুর (ভাঙ্গিয়া যাওয়| স্বভাব যাহার ), মিদ্‌+ উর--মেছুর, ( মৃদুত! হ্বভাব 
যাহার ) দয়+আলুস দয়ালু (দয়া করা স্বভাব যাহার ) নি+দ্রা+ আলু 
নিদ্রালু (নিদ্রা ব্বভাব যাহার ১ ইত্যাদি । 


(সনম্ভ ধাতুর উত্তর উ, আ) 


(২৩) সন্--উ, আ সনজ্ত ধাতুর উত্তর ইচ্ছার্থে উ, অ! প্রত্যয় ব্যবহত 
হয়। যেমন--পা1+পন্-পিপাস্+উ- পিপাসু, (যে পান "করিতে চায় )৯ 
পিপাস্‌+ আ-পিপাসা! (পানের ইচ্ছ! ); জ্ঞা+ সন্ন_ জিজ্ঞাস্+ উস জিজ্ঞাস 
(যে জানিতে চায়), জিজ্ঞাস্+আ] (জানিবার ইচ্ছ) ; ভুজ + সন্‌ - বুতৃক্ষ.1উ ₹- 
বুভুক্ষু (যে খাইতে চায়), বুভূক্ষ,+ আ| -বৃভুক্ষা ; চিকীষ + স্‌. চিকীর্য +উ- 
চিকীর্ু (যে করিতে চায় ), চিকীর্য.7আ- চিকীর্৷ (করিবার ইচ্ছা) ইত্যাদি । 
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কমি শবের উত্তর একাধিকবারও হয়। যেমন-__কাঙ্ + আই--কানাই ; 
আবার কানাই +য়া-কানাইয়!। 

(১) অ প্রত্যয়-_বাংলায় অ প্রত্যয় যোগে শব্দ গঠনের বড় প্রয়োজন 
হয় না । অস্কার শবের উত্তর কচিৎ অ প্রত্যয় যোগে বিশেষণ হয়। যেমন-__ 
কটমট+অ-ুকটমট ( কটমট ভাষা), টল্মল্‌+ অ-্টলমল (টলমল নৌকা) 
ইত্যাদি । ্ 

(২) আ। প্রত্যয়-_অ! প্রত্যয় বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়। 


উত্তর কৃৎপ্রত্যয় একবার মাত্র যুক্ত হইতে পারে। কিন্ত তদ্ধিত 
প্র 
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(ক) অনাদরে বা অত্যাদরে-_কে্ট + আ-কে্টা, স্ববল + অ-সুবলা, 
বামন + আ্বাম্না, চোর + আ.-চোরা। 

(খ) বিশালার্থে-__খস্তা, বড়া, ডিউ| (তুলনীয় কষুদ্রার্থক খস্তি, বড়ি,ভিঙি)। 

(গ) আছে অর্থে__তেল+আ-তেলা, গোদ+আ » গোদা, লুন+আ স্‌ 
লোনা, রোগ-+-আ1-রোগা, রঙউ.+ আ-রউ', রাডা। 

ঘে) স্বার্থে (ম্ব অর্থে, অর্থ পরিবর্তন ন। করিয়া)-_পাগল + আ-পাগলা, 
গোয়াল + আ-গোয়াল।, ভোমর+ আ-ভোমরা, অমিয় আ1-অমিয়া। 

ডে) সদৃশ অর্থে__বাঘ+আ-বাঘ! (বাঘের মতন ভীষণ), হাত-+-আ' 
হাত (হাতের মত বস্ত-_জামার হাতা) রাধিবার হাত1), কদম + আ-* কদম। 
(কদম ফুলের মত খান্ভ )। 

(চ) উৎপন্ন বা আগত অর্থে _-€তষ (মহিষ )+ আ-ভয়ষ1, পশ্চিম + আ 
_ পশ্চিমা, দক্ষিণ+ অ1- দক্ষিণা, চীন+ অ1- চীন] । 

(ছে) বৃত্তি বা জীবিক1 অর্থে-_চাষ+আ _ চাষা, ধোপ+আ স্ধোপা। 

(২) আই প্রত্যয়__ 

(ক) আদরার্থে__কান+আই-কানাই, বল+ আই, নি+আই-নিমাই 
নিত+ আই -* নিতাই। 

খে) বিশেষণার্থক-_পাটন।+আই-পাটনাই, ঢাক14+ আই. ঢাকাই, 
মোগল-4-আই-মোগলাই, চোর + আই-চোরাই (মযাল)। 

(গ) বস্তবাচক বিশেষ্ত-_মিঠ।+ আই-ুমিঠাই, চাট+আই-_চাটাই, 
পু্+ আই-পোষ্াই। 

(ঘ) ভাববাচক বিশেধ্া--চেকন+আই -চেকনা, চওড়া +আই- 
চওড়াই, সাফ+আই -সাফাই, বড়+ আই - বড়াই, বামন+আই - বামনাই । 

ডে) সম্পর্কবাচক শবে লিঙ্গ পরিবর্তনে-__জাম+আই-জামাই, ননদ + 
আই-ুনন্বাই, বোন+আই-বোনাই, জেঠ1+আই-জেঠাই ( জেঠীম। মা 

(৪) আইত, আয়েত, আত-_বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয় । সেবা+ আত 
স্সেবাইত, সেবায়েত; সঙ্গ+আতন্ম্তাঙাত, পো+আত- পোয়াতী 
(স্ত্রীলিজে ঈ)। 

(8) আনা, আনি*্-__ভাব,ধর্ম ইত্যাদি অর্থে প্রযুক্ত হয়। বাবু+ আনা, 


* ফার্সীতিও আনা প্রত্যপ্ল আছে। বিদেশী প্রত্যয়ের আলোচনায় তাহা বল! হুইবে। 
উপরের দৃষ্টান্তগুল সংস্কৃত বৎ ( বান, মত্ত ) প্রত্যরজাত। 
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আনি. বাবুয়ানা, বাবুয়ানি ; মুন্শী + আনা, আনি - মুন্শী আনা, মুন্শীআা নি, 
হি" হু+আনা,আনি- হি'তুআনা,হি"ছ্বআনি ;? বিবি+ আনা, আনি _ বিবিয়ানা, 
বিবিআনি ১ সাহেব+আনা- সাহেবানা, সাহেবানি (সাহেবিআনাও 
চলিতেছে ) | 

(৬) আম, আমি (অ, মি, উমি, ওমি)__ভাব, ধর্ম ইত্যাদি অর্থে প্রযুক্ত 
হয়। জেঠা1+আম, আমি জেঠাম, জেঠামি ? বুড়া+আম, আমি-বুড়াম, 
বুড়ামি; ঠক+আম, আমি-ঠকাম ঠকামি; নেকা4+আম, আমি- 
নেকাম, নেকামি ; বাদর+আম, আমি -বাদরাম, বাদরামি ; দু + আম, 
আমি-ছুষ্টাম, দুষ্টামি; পাজি+আম, আমি-পেজোম, পেজোমি ; ঘর 
+আমি-ঘরামি (ঘর তৈরী করে যে, ব্যক্তিবাচক )। 

আর, আরি, (আরি ইবি, উরি ) 

(ক) আত্মীয়তা অর্থে-ঝি+আরী-ঝিক়্ারী; বহু +রি-বহুড়ি; 
পূর্বব্জে কন্য।+ গ্কি- কন্যারী (প্রায়ই ঝিয়ারিকন্তারি যুগ্মশব্দে ব্যবহার হয় )। 

এই দৃষ্টান্ত গুলিতে কিছুট! সাদৃশ্টের ভাবও আছে। যেমন_-ঝিএর তুল্য 
ঝিয়ারী, কন্ঠার তুল্য কন্যারী ইত্যাদ্দি। কোন কোন স্থলে আদরার্থক 
প্রয়োগও আছে। যেমন, পিয় (প্রিয় )4আরি-পিয়ারী, প্যারী। আবার 
কোথাও কোথাও ভাববাচক প্রয়োগও আছে, যেমন-_মাঝের তাবযুজ মাঝরি, 
মাঝরি ইত্যাদি । 

(খ) বুত্তিজীবি অর্থে_-ভিখ+ আরি - ভিখারী ; শাখ+আরী- শাখারী; 
জুয়।-আরী+জুয়ারী : চাম+আর -চামার (চামারি বলিলে চামারের তাৰ 
বুঝাইবেন ); কাস+আরি--কাসারী ইত্যাদি। 

অধিকারী ব| কর্ত। অর্থে ইহার ব্যবহার আছে; যেমন--ভাড়+আরী- 
ভাড়ারী; কাণ্ড+আরী-কাণ্ডারী ইত্যাদি । 

(৮) আল, আলি, € আলী, উলি, লি) 

(ট অধিবাসী অর্থে বঙ্গ+আল-্বঙ্গাল (পূর্ববঙ্গবাসী, প্রায়শঃ 
হীনার্থে), বঙ্গ+ আলি-্বাঙ্গালী; কাশী+আল-্কাশীয়াল ; কেশেল 
(কাশীবাসী ছুশ্চরিত্র ব্রাহ্মণ )। 

(খ) ভাব, স্বভাব ইত্যাদি অর্থে ছুধ41আল- দুধাল, তেজ +আল- 
তেজাল ; শীাস+আল-শ্যসাল; জাক+আল -জশকাল, জাকালো : 
জমক + আল_জমকাল, জমকালো; ঝাঁঝ+ আল -্বাঝাল, বাঝালো॥ 
নাগর +আলি-নাগরালি, চতুর+আলি--্চতুরালি; ঠাকুর+ আলিন্ত 
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ঠাকুরালী? মেয়ে+লি-_ মেয়েলি ; সোন1+লি-" সোনালী + গৃহ্থ+আলি- 
গৃহস্থালী ; আধ+ উলি-আধুলি (বস্ত্র বাচক )। 

(গে) বৃত্তিজীবী অর্থে__কুঠি + আল-কুঠিয়াল ; লাঠি+আল-লাঠিয়াল; 
রাখ+ আল-্ রাখাল; গো+ আল - গোয়াল। 

আল প্রত্যয়ের সম্প্রসারণে আলা, যেমন, গে! + আল1- গোয়াল । তৎসহ 
হিন্দী বাল! (ওয়াল!) প্রত্যয়ের প্রভাবে দইআলা, দইওয়াল1; বাড়ীআলা, 
বাড়ীওয়াল। ; পাহারাওল!, পাহারাওয়াল। ইত্যাদি। স্ত্রীলিঙ্গে ওয়ালী, 
যেমন__বাড়ীওয়ালী, ছুধওয়ালী, ঘুটেওয়ালী ইত্যাদি । 


(ক) ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে _উমেদার + ই-উমেদারী, বাহাছ্বর+ ই 
স্বাহাছুরি, চালাক + ই-চালাকি, বদমাইস + ই-- বদমাইসি, ছেলোম্থষ + ই 
-ছেলেমাচুষি, আমীর + ই.-.আমীরী। 

(খ) বৃত্তি, ব্যবসায় ইত্যাদি অর্থে-_মাষ্টার + ই--মাষ্টারিঃ ভাক্তার+ ই 
শডাক্তারি, দালাল+ ই -দালালি, চাকর+ ই-চাকৃরি; কবিরাজ+ই 
»কবিরাজী, টিউসন (০1৫০) + ই ০ টিউসনী, জজ + অত ফোসা) +ই- 
জজিয়তী, উকিল + অত ( ফার্সী )+ ই-ওকালতী। 

(গ) বৃত্বিজীবী, কার্যদক্ষ, প্রবণত। বিশিষ্ট ইত্যাদি অর্থে+ঢাক+ ঈ- 
ঢাকী, ঢোল+ইঈ-্*চুলী, চা+জঈ-চাষী, বারু1+ঈ সবারুই ( বারু -পান ), 
দপ্তর +উঈ-দগ্তরী, আলাপ + ঈ-আলাগী, রাগ + ঈ-রাগী, মেজাজ + ঈ- 
মেজাজী, ভাগ্ডার1ঈ-ভাগ্ডারী, হিসাব+ঈ-হিসাবী, এলাজ+ঈ-এন্রাজী 
সেতার+ঈ - সেতারী। ্‌ 

ঘে)ট আগত, উৎপন্ন সম্পর্কযুক্ত অর্থে দেশ+ঈ-দেশী, দিশি, 
বেনারস +ঈ-্বেনারসী, পাটনা+ই- পাটনাই, বুৃন্দাবন+-উ-বু।শাবনী, 
রাট়+ঈ - রাট়ী, রেশম+ঈ-রেশমী, পশম $ ঈ-+-পশমী, স্তা+-ঈ -ততী, 
হাতি, জাহাজ+উঈ-্জাহাজী, দক্ষিণ ঈস্ দক্ষিণী, পশ্চিম +ঈ-*পশ্চিমী, 
খোদ1+ ই - খোদাই, ( খোদাই খাসি, খোদাই গজব )। 

() কোন গুণে গুণাস্বিত অর্থে দাগ+ঈ-্দাগী, দাম+ঈ - দামী, 
ভার+ঈ » ভারী, তেজ+ ঈ-তেজী, দরকার+ঈ - দরকারী । 

বর্ণাদির ভাব বুঝাইতে গোলাপ + ঈ - গোলাপী, গোলাপি, বেগুন+ঈ » 
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বেগুনী, বেগুনি ; জাফরান+ঈ -জাফরানী, জাফরানি; কুম্থম + ঈ-কুনুমী, 
কুষ্বমি ; বাদাম+ঈ - বাদামী, বাদামি। 
'বিশেষ ভাবধুক্ত উপহারাদিতে--প্রণাম + ঈ-প্রণামী, সেলাম+ঈ - 
সেলামী, দর্শন +-ঈ -" দর্শনী, আশীর্বাদ + ঈ--আশীর্বাদী | 
বাগ্যস্ত্রাদিতে--( ধ্বনির অহ্থকরণে ) ডুূগড়ূগ.+ই - ডূগুগি, ঝুম্ঝুম1+ই 
-ঝুম্ঝুমি, ইত্যাদি । 
সংখ্যাশব্দের সঙ্গে বিশেষণ অর্থে--হাজার+ঈ-হাজারী (দশ হাজারী 
মনসবদার ), শত + ঈ- শতী (সব পাঁচশতী তোড়া )। 
(১) ইয়া, ইয়ে, ঞর_ 
(কে) আদরে বা অনাদরে নামের সঙ্গে-_কান+-ইয়1-কানাইয়া, কাল 
+7ইয়া-কালিয়, কেলে। 
খে) উৎপন্ন, আগত ইত্যাদি অর্থে-_বালি+ইয়।-" বালিয়া, বেলে; 
মাটি +ইয়া-মাটিয়া, মেটে; ভোজপুর+ ইয়া ভোজপুরিয়া, ভোজপুরে ; 
শাস্তিপুর + ইয়1-শাস্তিপুরিয়া, শাস্তিপুরে ; পাড়াগা4+ ইয়ে-পাড়াগেয়ে, 
টাট17+ইয়ে-চাটগেঁয়ে, উত্তর + এ-উত্তুরে, দখিণ+এ-ুদূখনে, কটক + এ 
--কটুকে, চীন+এ চীনে (বাদাম )। 
গে) বৃত্তিজীবী, শ্বভাবসম্পন্ন ইত্যাদি অর্থে -জাল+ ইয়৷-জালিয়া, 
জেলে ; মোট + ইয়া-মুটিয়া, মুটে ) কুঠার+ ইয়া - কুঠারিয়া, খোসামদ+ইয়া* 
-*খোসামুদিয়া, খোসামূদে ; ফলার+-ইয়1-ফলারিয়া, ফলারে। দেমাক+ইয়া 
-দেমাকিয়। দেমাকে ; খুন+ইয়1-খুনিয়া, খুনে 7 এক গো+ইয়ে -একগয়ে। 
(ঘ) লক্ষণযুক্ত বা সদৃশ অর্থে বিশেষণে_ জিত+এস- জিতে (গা), 
নারকোল+এ-নারকুলে ( কুল, বিস্কুট ) ; অন্ককার শব্ের সহিত বিশেষণে-- 
টনটন+এ-টনটনে (জ্ঞান), গনগন-+-এ-গনগনে (আওন), লিকপিক+-এ- 
লিকলিকে সোপ),চ টপট + এ-চটপটে (ছেলে ), স্যাৎসঈ্যাৎ+ এ-স্যাৎসেতে 


গ্ 
৪১১) উ প্রত্যয়-_ 


ন্যুনার্থে আদরে প্রায়ই ব্যক্তির নামের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। খোকা1+উ-- 
খুকু, রাম্‌7উ-রাম, রাধা! +উ-্রাধুঃ নীল +উ--নীলুঃ পাচ7উ-পাছু, 
ছুষ্ট1উ-হষ্ট। টু 

ভাব বিশেষণ গঠনে--টাল+উ-ঢালু১ নীচ+উ -লীচু, আগ+উ » আগু, 
পিছ +উন্-পিছু। ূ 
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জাতি, বস্ত ইত্যাদি অর্থে__কল+4উ--কলু (কল লইয়! কাজ করে যে 
বাজ+উ-বাজু (বাহুতে পরে যাহা )। 

(১২) ডেস্ক, ওয়া, ও) 

(ক) উৎপন্ন, নিমিত, সম্পফ্িত ইত্যাদি অর্থে কাঠ+উয়া-কাঠুয়া, 
কেঠে। ; বাশ+উয়া-বীশ্ুয়া, বেঁশো ১ খড়4উয়1-খড়ে, খোড়ো (চাল), 
হাট+ওয়1-হেটো, মাঠ + ওয়া-মেঠো, বন+ওয়। বুনো ঝড় +ওয়।- 
ঝোড়ে।ঃ ধান + ওয়।-ধেনো (মদ )। 

(খ) আসক্তি, প্রবণত! ইত্যাদি অর্থে_কোণ! +ও-কুণো, বাত+ও 
সুবেতো» টাক-+৩-টেকে|, জবর +উয়1-জরুয়া, জরো; কাশ-+-উয়া- 
কাণুয়া, কেশে। 

(গ) বৃত্তিজীবী, কর্মদক্ষ ইত্যাদি অর্থে--পট + উয়া-্পটুয়া, পোে; 
গাছ+ ওয়! - গেছে। (গাছে বিচরণে দক্ষ) ; মাছ+-ওয়া-ুমাছুয়া, মেছে। (মৎস্ত- 
জীবী বা মৎ্য সম্পর্কিত ), টোল+৩-টুলো, পড়+উয়1-পড়,য়া, পোড়ো। 

(ঘ) অনাদরে বা আদরে ব্যক্তিনামে_-যছু + উয়! - যছুয়, যেদে।, 
কাল+ উয়াস্কালুয়া, কেলো। 

বিভিন্ন অচ্থ প্রযুক্ত অপ্রধান তদ্িত 
(ক, কা, কী? কিয়া, ক, কর, ইত্যাদি) 

ঢোল+ক-ুঢোলক, দম (ফাসাঁ)+ কা-্দ্মকা, ঝট4কা-ঝটকা, 
পট+-ক1--পটকা ছোট+-কী-ছোটকী বড়+কী-্বড়কী, মণ4-কিয়- 
মণকিয়া, মণকে ) শত+কিয়াশতকিয়া, শতকে ; ছুই+কর-দোকর ; 
তিন4কর-.তেকর £ ছি-চ ( ছোট )+কে-ছিশ্চকে ইত্যাদি। 

(ভড়, উড়িয়া, উরিয়ী, উচেড়, ০, উচব্র, উলি, 
এল, ডা, ভী, কু, ইত্যাদি ) 

লেজ + উড়-লেজুড় ; কাঠ+উরিয়া, উরে-্কাঠরিয়া, কাঠুরে, সাপ+ 
উড়িয়া, উড়েস-সাপুড়িয়া, সাপুড়ে, চাষাড়িয়া, ডে-চাবাড়িয়। &ষাড়ে, 
হাস+উলি-্হাস্ুলি, সি'ধ+ এল-লিধেল, গাজা+ল-গেঁজেল, রাজখ-ড়া 
»রাজড়! (যেমন রাজরাজড়। ), গাছ+ড়1-গাছড়া (যেমন গাছগাছড়। ), 
বউ+*ড়ী » বউড়ী, বোম1+রু-বোমারু ইত্যাদি। 

(ট, টা, টি, ০ট, ভা, তি, লা, সা, ০স, চা, ছা, ইত্যাদি ) 


জম17ট-জমাট, তৃল1+ট-্তুলট (কাগজ ), চিম্+ট1- চিমটা, ঝাপ, 
+ট1-ঝাপট। পাশ্ড+ট1- পাশুটা, পাণুটে, ধোপ17টে - ধেশায়াটে, ঘোলা 
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+টে-.ঘোলাট, ঘোলাটে, তাম!+টে-তামাটে, লেঙ ( নগ্ন )+টা-লেউটা, 
নৃন+ তাস" নোনতা, রাঙ্গ+ত1-রালতা, পানি+তা-পাস্তা, চাক + তিন, 
চাকতি, চুণা+তি স্চুণাতি (চুণের পাত্র ), মেঘ-লা - মেঘলা, ছযাব (শাব, 
শিশু )+লা- ছ্যাবলা, জল+শ1-” জলশা, জলসা, ঝাপ.+ সা-ঝাপসা, 
আম+4শী-আমশী (শুকনা! আম ), পাণি+সা- পানসা, গাপসে, লাল+চা 
-্লালচ1, লালচে, নীল+4চ1- নীলচা, নীলচে । 


( ভ,ভ, পনাঁ, পানা ইতাদি ) 


(সন্তানার্থে) খুড়া1তুত - থুড়তৃত, মাসী+4 তৃত- মাসতুত, ( ভাবার্থে) 
গিশ্রি+পনা » গিশ্রিপনা, কাঙ্গাল + পন!" কাঙ্গালপনা, (সাদৃশ্টার্থে ), চাদ+ 
পান1-চাদপানা, টাদপারা, ইত্যাদি । 


(অসংস্কুত শচঢব্দ সংস্কৃত ভদ্ধিভ ) 
বাংল! ধাতুর সহিত সংস্কৃত কৎ্প্রত্যয়ের ব্যবহার বড় নাই কেহুতব্য, সহতব্য 
ইত্যাদি দুই একটি ক্ষেত্র ছাড়1) ; কিন্তু বাংল। তত্তবাদি শব্দের সহিত এমন কি | 
বিদেশী শব্দের সহিত সংস্কত তদ্ধিতের ব্যবহার যথেষ্ট আছে। 
ইমা (ইমন )--তাববাচক বিশেষ্য গঠনে £ লাল (ফারসী )+ইমা- 
লালিমা, ঠাদ+ইম! » ঠাদিমা, বন্ক+ইমা-বঙ্কিমা। 
ঈয়- বৈদেশিক নামের সহিত £ শ্রী্+উয় স্‌ খ্রীষ্টীয়। রুশ+ঈয়_ রুশীয়, 


ইতালী + ঈয় ইতালীয় । : 
উক-_গুণ, ম্বভাব ইত্যাদি প্রকাশে £ লাজ+উক- লাজুক, মিথ্যা17উক 


--মিথুচুি, পেট +উক-পেটুক । 

স্ব তাঁ_-তাববাচক বিশেষ্য গঠনে £ নতুন+ত্ব-নতুনত্ব, ছোট +1-ত্ব- 
ছোটত্ব, একঘেয়ে + ত্ব» একঘেয়েত্ব, আদিখ্যে + ত1-আদিখ্যেতা (দেখে নাই, 
এমন ভাব, হাংলামী )। 

ময় মেয়ট )-__ পূর্ণ, ব্যাপ্ত ইত্যাদি অর্থে : জল + ময়জলময়, কাদ1+ ময় 


্কাদাময়, গ1+ ময় গাময়, ঘর + ময় » ঘরময় | 
ব্যাকরণ--১৩ 


১৯২ ভাষ! প্রবেশ 
ংলাঁশঢন্দ ফারসী, তক ইত্যাদি তদ্িত 


আন, ওয়ান -_মালিক, রক্ষক ইত্যাদি অর্থে । গাড়ী +ওয়ান-গাড়োয়ান 
দ্বার+ওয়ান-দারোরান (দরোয়ান)। 

আনা, আনি-__ভাববাঁচক বিশেষ্য। বাবু+আনা- বাবুয়ানা, বাবুয়ানি » 
বিবি+আনা--বিবিয়ানা, বিবিক্বানি | 

খানা কার্ধস্থান, গৃহ ইত্যাদি অর্থে ঃ ছাপ1+খানা-ছাপাখানা, গোলাম 
+খান।- গোলামখান|, গোসল 47খান1- গোসলখানা, বৈঠক+-খান1- বৈঠক- 


থানা, গরীব+ খানা-গরীবখানা । 
গর-_নির্মাতা, বুত্তিজীবী ইত্যাদি অর্থে ঃ কারি+গর-কারিগর (কারিকর, 


“কর' সংস্কৃত প্রত্যয় ), সওদ1+গর -সওদাগর। 

গিরি-বৃত্তি, তাব ইত্যাদি অর্থে £ কেরানী+গিরি-কেরানীগিরি, মুটে 
+ গিরি - মুটেগিরি, দারোগ!1+ গিরি- দারোগাগিরি | 

চা, চি, চী, আচি ( তুকাঁ) প্রত্যক্র-_পাত্র, আধার ইত্যাদি অর্থে; 
ডেক+চি_ ডেকচি, ধুন17চি_ধুনাচি। 

বৃত্তিজীবী কর্মদক্ষ ইত্যাদি অর্থেঃ তবল+ঁচি - তবলচি, মশাল + চি- 
মশালচি। 

দান, দাঁনি-_ পাত্র বা আধার অর্থে £ কলম+দান - কলমদান, কলমদানি, 
আতর-+দান- আতরদান, আতরদানি; ফুল+দান-" ফুলদান, ফুলদানি, 
পিক + দান-পিকদান, পিকদানি। 

দার- মালিক, কর্ত। ইত্যাদি অর্থে £ জমি+দার-্জমিদার, ব্যবস1+দার 
স্মব্যবসাদার, বাজন+দার-বাজনদার, চলন-+দার-চলনদার (যেসঙ্গে 
চলে, 59০070)। ূ 

ওপযুক্ত, লক্ষণযুক্ত ইত্যাদি অর্থেঃ বুটি+দার-্বুটিদার, চমক+দার 
চমকদার, রঙ+দার-্রঙদার, মজা+দার-্মজাদার। 

বাজ, বাজি-_অত্যন্তঃ অভ্যাস ইত্যাদি অর্থেঃ মতলব-+-বাজ-মতলববাজ 
মতলববাজি; ধোকা+বাজ-ধেোকাবাজ, ধেখাকাবাজি ; গল1+বাজ - 
গলাবাজঃ গলাবাজি। 

সই, সহি-_মত, উপযুক্ত ইত্যাদি অর্থে £ জুত4-সই- জুতসই, মাপ + 
সই স্" মাপসই, মানান+সই -মানানসই। 
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৫1 সংস্কুভ তদ্ধিত 
[ অপত্যার্থ তদ্ধিত 
ঝঃ, ফ্য, ফায়ন বিঃ, ফেওয় 
উপরিলিখিত প্রত্যয়গুলি অপত্যার্থে ব্যবহার হয়। ইহাকে ষ্‌ ণ. ইত যায়, 
, এবং যথাক্রমে অ, য, আয়ন, ই, এয়, ঈয়, ইক থাকে। 
অ (ঝ)_ রঘু7ষ-রাঘব, দহ্ছ+ষ-দানব, মহ +ষলমানব, পুত্র+ 
&-পৌত্র, ভরত+-ষ-ভারত | 
য(ফ্ট্য)-_দিতি+4-য-€দত্য, অদিতি+ঝ্য- আদিত্য, চণক 4-ঝ্য - 
চাণক্য, গগ+ষ্য-গাগ্য। 
আয়ন(ষ্ডায়ন)কাত্য4ঙ্ারন-কাত্যাযণ। নর+ফ্ায়ন-নারায়ণ, 
দক্ষ +ষ্ণায়ন_ দাক্ষায়ণ। 
ই (ষিও)-_-দশরথ+-ষি-দাশরথি, সুমিত্রা4ষ্ি -সৌমিত্রি, রাবণ+ষিি 
-রাৰণি। ৬ 
এয ( ফেঃয় )_-ভগিনী +ষ্জেয় -ভাগিনেয়। বিমাতৃ+ষেয়- বৈশাত্রেয়। 
রাধ+ফেয়-রাধেয়, মৃক + ফ্ণ়ে-্মারকতডয়। 
(অপভ্যাথ তদ্ধিতিতর অন্যারথক প্রচয়াগ ) 
ফঃ ফ্্য, ফিক, ফে, ক্ায়ন প্রভৃতি অপত্যার্থ প্রত্যয় অন্য অর্থেও ব্যবহৃত 


হয়। 
অ(ঝও)-(উপাসক অর্থে) শিবষ- শৈব, বিষু+ষ- বৈষ্ণব । 


(পারদশী অর্থে) ব্যাকরণ + ফু - বৈয়াকরণ | তেজ্জাত অর্থে) হেম +ষ-€হম, 

(ভাব অর্থে ) শিশু +২-ৈশব। (তদ্দেশবাসী অর্থে) মগধ +ষ৪-মাগধ : 

(তৎকালীন অর্থে) শরৎ্+ফ- শারদ, নিশি +ফ-€নশ | 
য(ঝ্ঃ্য)--উপাসক অর্থে ঃ গণপতি +ঝ্য_ গাণপত্য, বৃহস্পতি +ষঝ্য- 


বাহৃম্পত্য। 
হক ক)-(ব্যবসায়ী অর্থে) তৈল+ষ্রিক- তৈলিক, তান্বুল + 


ষিক-তাম্ুলিক। ( পারদর্শী অর্থে) বেদান্ত +ঝিক - বৈদাস্তিক, হ্যায় +ফিকি 
স্নৈয়াফ্িক। (সম্বন্ধীয় অর্থে) লোক+ফিক সমলৌকিক, বিদেশ +ঝিক - 
বৈদেশিক, ব্যবহার +ফিক- ব্যবহারিক, অন্কু + ফিক স* আপবিক, বিদ্যুৎ + 
ফিক- বৈদ্যুতিক, ভৃগোল+ঞ্রিকম্র ভৌগোলিক, ইতিহাস +ঝিক- 


এতিহাসিক। 


১৯৪ ভাবা প্রবেশ 


এফ (ফেঃয়)_-(বৎসল, ভক্ত অর্থে) অতিথি+ফেেয়স আতিথেয়। 
(যোগ্য অর্থে) পংক্তি+ ফেয়-পাংক্তেয়। (কৃত অর্থে) পুরুষ+ ফেয় - 
পৌরুষেয় ( পুরুষ বা ব্যক্তি দ্বার! কৃত )। | 

আয়ন (ষ্তায়ন )_( তৎ সম্পকিত অর্থে) রাম+ফ্থায়ন- রামায়ণ । 
( জাত অর্থে) দ্বীপ +ফ্ায়ন- দ্বৈপায়ন ( ্বীপে জাত )। 


অস্ত্যর্থক প্রতনক 
( ইন্‌, বিন্‌, মতুপও বতুপ, শালিন্‌) 

ইন্‌, বিন্-_অন্ত্যর্থে প্রয়োগ হয়। জ্ঞান+ইনৃস্জ্ঞানিন্‌ (জ্ঞানী ), মান 
+ ইন্‌."মানিন্‌ (মানী ), ধন+ইন্স্ধনিন্‌ (ধনী), মায়1+বিন্-মায়াবিন্‌ 
(মায়াবী), মেধা +বিন্-মেধাবিন (মেধাবী), যশস+বিন্-যশস্ষিন্‌ 
( যশস্বী )। 

মণ, বু, (মতুপ, বতুপ, উ ই যায় )_অন্যযর্থে প্রয়োগ হয়। 
প্র +মতুপ.- শ্রীমৎ্, (্রীমান্‌), ধী+মতুপ » ধীমৎ্ (বীমান্‌ ), বৃদ্ধি+মতুপ, 
বুদ্ধিমৎ (বুদ্ধিমান্‌ ) ভগ+মতুপ,- ভগবান্‌ঃ বিছ্ভা+ মতুপ,- বিছৎ ( বিদ্বান্‌ ), 
(অ, আ, অথবা ম এর পর মতুপত প্রত্যয়ের “ম?, “ব" হয়)। গু৭+-শালীন্‌ 
» গুণশালী, ধন7শালীন সধনশালী । 


(জন্যান্্য অভ্ডযথক ও ভাবাথ-ক প্রত্যয়) 
(ল, শ, ইল, আল, আলু. র) 
মাংস+ল- মাংসল, শ্যাম+ল-্শ্তামল, বহু+ল-বহুল, ফেন+ইল- 
ফেনিল, জট।+ইলস্মজটিল, পক্ক+ইল ্পঙ্কিল, নিদ্রা+আলু-নিদ্রালু, 
দয়1+ আলুস্দয়ালু, রস+ আল রসাল, বাচ+আল -বাচাল, পাু+র 
পাুর, মুখ+র মুখর, মধু+র-মধুর, লোম+ শ- লোমশ। 
(ভাবার্থক প্রত্যয় ত্ব, তা) 
প্রায়ই গুণবাচক শব্ধের উত্তর ত্ব তা» প্রত্যয় হয়। সাধু+ত1- সাধৃতা, 
লঘু +তা_ লঘুতা, ভীরু +তা-ভীরুতা, ওরু+-ত্ব-গুরুত্ব, মহৎ+ তব মহত্ব, 
প্রভু+ত্বস্ প্রতুত্ব। 
( য, ণীয়, পীন ইত্যাদি ভাবার্থক প্রত্যয় ) 
যন্তায়+য-্ন্ায্য, বধ+য-বধ্য, সভা1+য-্ সভ্য, দস্ত+য-ুদস্ত্য, 


ব্যাকরণভাগ ১৯৫ 


ক8+য-্কগ্য, তালুনয-তালব্য, বন+যস্বন্য, শীত+য-- শৈত্য, 
লোহিত+য-লোহিত্য। 

ঈয় (ণীয় ) বঙ্গ+ণীয়- বঙ্গীয়, ভারত+-ণীয়-* ভারতীয়, শাস্ত্র+ণীয়- 
, শাস্ত্রীয়, রাজন ণীয়_ রাজকীয়। 

জন ( ীন )__গ্রাম+ ণীন-গ্রামীণ, কুল+ঁণীন-কুলীন, সর্বজন+ণীন 
৬ সার্বজনীন, সর্বজনীন, কাল-+-ণীন কালীন । 


(জাতার্থক প্রত্যক্স ইত) 
পুশ্প+ইত-পুষ্পিত,  মুকুল+ইত-মুকুলিত, ছুঃখ+ইত-ছ্বঃখিত, 
লজ্জা + ইত - লজ্জিত, তরঙ্গ+ইত - তরঙ্গিত, কলঙ্ক+ইত-" কলঙ্কিত। 
(স্ত্রীবাচী প্রত্যয় ও বিশেষণের তারতম্য স্থচক প্রত্যয় তদ্ধিত প্রত্যয়ের 
অন্তর্গত। পূর্ব পুর্ব *অধ্যায়ে এই প্রত্যয়গুলির আলোচন! হইয়াছে বলিয়৷ 
এখানে পরিত্যক্ত হইল।) 


অন্ুুমীলনী 
(ক) 


১। প্রত্যয় কাহাকে বলে? 

২। কৃত প্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয়ে পার্থক্য কি--উদ্দাহরণ সহ বর্ণনা কর। 

৩। “কুৎ প্রত্যয় ধাতুর উত্তর মাত্র একবার বসে, কিন্তু তদ্দিত প্রত্যয় 
শব্দের উত্তর একাধিক বার বসিতে পারে।” 

_-উপরের উক্তিটি দৃষ্টান্ত সহকারে বুঝাইয়! দাও । 

৪। নিয়লিখিত বাংল! কপগ্প্রত্যয় গুলির দ্বার! শব্ধ গঠন কর-_ 

তি) ৰ না, আ, আত, উরী, ইয়ে, ও, কি, কা । 

খে) 

৫। (ক) তব্য প্রত্যয় কি অর্থে ব্যবহৃত হয়? বাংলায় ধাতুর সহিত 
সংস্কত তব্য প্রত্যয়ের ব্যবহার দেখাও। 

(খ) “চলমান' ও "চলস্ত' এই দুইটি কদস্ত শব্দের শুদ্ধাস্ুদ্ধি বিচার কর। 
এই প্রত্যয়গুলি সংস্কত কোন্‌ প্রত্যয় হইতে আসিয়াছে? 

৬। এক শব্দে বল-_ 

যুগক্ষে ধারণ করে ষে। কুর্য দেখে নাই যে (নারী)। স্বয়ং পতি বরণ 


১৯৩ ভ্যষ। প্রবেশ 


করে যে। ধুর (ভার) ধারণ করে যে। জল দান করে ষে। সর্ব জ্ঞাতযাহার। 
ভুজ ( বক্রভাবে ) গমন যাহার । নিজেকে পণ্ডিত মনে করে যে। তয় জন্মায় 
যে। বিশেষন্ধপে বহন করার ভাব (বি-বহ +ঘঞ.)। তাঃ ( আলো) 
করে যে। ত্বরায় গমন করে যে। সেবা! পাইতেছে যে। সেবা করিতেছে 
যে। যেপান করিতে চায়। পান করিবার ইচ্ছা । 

৭|। সংস্কৃত ক্ত প্রত্যয় কি অর্থে ব্যবহৃত হয় বল। 

৮| শীলার্থ প্রত্যয় কি? কয়েকটি উদাহরণ দাও । 


(গে) 


৯। নিয়লিখিত বাংল তদ্ধিতের উদাহরণ দাও-_ 

আ।, আই, আত, আন, মি, আরি, আলি, ই, ঈ, ইয়া, এ» ওযা, ও, কঃ 
উড়, ড়া, ত।। 

১০। কয়েকটি বাংলা শব্ধে সংস্কৃত তদ্ধিতের ব্যবহার দেখাও । 

১১। বাংলায় কয়েকটি ফারসী ও অস্ততঃ একটি তুকাঁ প্রত্যয়ের ব্যবহার 
দেখাও । 

১২। কয়েকটি সংস্কৃত অপত্যার্থক প্রত্যয়ের দৃষ্টান্ত দাও। 

(ঘ) 

১৩। উদাহরণ দাও-_ 

অস্ত্যর্থ সংস্কৃত ইল প্রত্যয় । জাতার্থে সংস্কৃত ইত গ্রত্যয়। তক্ত অর্থে 
সংস্কৃত ফ প্রত্যয়। 

১৪ | নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে তাদ্ধতযোগে নূতন শব্দে পরিণত করিয়৷ 
প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক বাক্যে প্রয়োগ দেখাও-_ 

ছেলে, লাল, জিভ, নারকোল, জট, বেঙ, বিবি, আম, সাপ, কটক, ঢাকা» 
টিউশন € 0010101 ), জুয়া, পাজি, দখিন, হন, রঙ । 

১৫। নিয়লিখিত তৎসম শব্দগুলির প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয় কর-__ 

বৈষ্ণব, মানব, তরঙ্গিত, জটিল, নিদ্রালু, গুণশালীঃ বাহৃম্পত্য, কৃত, শোক, 
পঙ্কজ । 

১৬। নিম্নলিখিত অসংস্কৃত শব্ের প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয় কর-_ 

বাবুয়ানা, কানাই, কদমা (মিঠাই বিশেষ, ), স্ুব.লা, ছুটস্ত, চুমকি 
( পান পাত্র ), গহিয়ে, পাকড়াও, ছুষ্টামি, পিয়ারী, সোনালী, চুলি, ডুগড়ুগি, 
বেতো, দমকা, মজাদার, তবলচি। . 


পঞ্চম অধ্যায় 
উপন্সর্গ (7১758555) 
১। সংস্কতের বিংশতি উপসর্গ 


যে অব্যয় জাতীয় শব্ধ বা শব্াংশ (78:0015 ) ধাতুর'ক! শব্দের পূর্বে 
বসিয়া তাহাদের অর্থাস্তর ঘটায় কিংব1 অর্থকে বিশেষতা দান করে তাহাকে 
উপসর্গ বলে। উপসর্গগুলি অন্যান্ত শব্দের মত স্বত:ই অর্থবাচক নহে, এইজন্য 
ভাষায় শ্বতন্ত্র শব্দর্ূপে ইহাদের ব্যবহারও নাই; হহারা শুধু ধাতু বা শব্দের 
পুর্বে বলিয়। তাহার অর্থান্তর ঘটায় বা অর্থে বিশিষ্টতা সম্পাদন করে। 

যেমন, সংস্কতন্ধ ধাতুর (69 ০৪ ৪%/%) পূর্বে বিভিন্ন উপদর্গযোগে 
প্রহার, আহার, বিহার, সংহার, পরিহার ইত্যাদি শব্ধ সৃষ্টি হয় এবং ইহার! 
যথাক্রমে প্রহার (9০০0105 ), আহার (০৪008), বিহার (৬৪110106) সংহার 
(1911108), পরিহার (৪1512 এ) ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। 

উপসর্গ শব্দের পূর্বে বমিলে সমাসের পূর্বপদ হয় এবং পরবর্তী শব্দ যোগে . 
সমস্তপদ গঠন করে। প্র আদি উপসর্গযোগে গঠিত বলিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণে 
এই সমাসের নাম প্রাদি সমাস। প্রাদি সমাসের ব্যাসবাক্যে উপসর্গের অথটি 
পূর্বপদে বলিতে হয়। যেমন-_প্রভাব (প্রকষ্ঠ ভাব )১ সুপুরুষ (শোতন পুরুষ), 
উদ্বেল ( উৎন্রাস্ত বেলাকে ), অস্কতাপ € পশ্চাৎ তাপ ) ইত্যাদি! 

সংস্কত ব্যাকরণে কুড়িটি উপসর্গের উল্লেখ কর! হইয়াছে 

প্র, পরা» অপ, সম্চ নি, অব, অন্থ, নির্‌, ছুরু বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, 
অভি, অতি, অপি, উপ, অ। | * 

নিম্নে সংস্কৃত উপসর্গগুলি সাধারণতঃ কি অর্থে ধাতু বা শবের পূর্বে ব্যবহৃত 
হয় তাহা সংক্ষেপে দেখানো! হইল । বল! বাহুল্য, একই উপসর্গের বু অর্থে 


* সংস্কৃত ব্যটাকরণে আছে, “উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে |”? অর্থাৎ প্র, পরা প্রভৃতি বিংশতি 
নিপাত (:5655০৪ ) যথন ক্রিয়া! অর্থাৎ ধাতুর সহিত যোগ হয়, তখনই তাহাদিগকে উপসর্গ 
বলে। "অন্যত্র, যেমন প্রাদি সমাসে, ইহার] শুধু নিপাত ( 0:98598 ) বা সমাসের পূর্বপদ মাত্র 
কিন্ত উপসর্গ নহে। সংস্কৃত মতে 0192৩ হইলেই উপসগ” হয় নাঃ শুধু 0:925599 6০ 9:0:9০8৪, 
তাহাও আবার নির্দিষ্ট কুড়িটি মাত্র সেখানে উপসর্গ । 

বাংলায় কিন্তু ইংরেজি 09:99 ( প্রাক সংসর্গ অব্যয় ) মাত্রই উপসর্গরূপে চলিরা যাইতেছে। 
কেহ কেহ অবশ্য বাংলায়ও উপসর্গ সংজ্ঞার বিশুদ্ধিতার দাবী তুলিয়াছেন-__কিন্তু প্রচলিত ধারণ! 
অনুপারে এখানে প্র, পরা ইত্যাদিই উপসর্গ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে; এখন আবার প্র প্রহারে 
উপসর্গ, প্রভাবে নয়_এই বিচারের প্রয়োজন বাংলা ব্যাকরণে আছে কি ? বস্ততঃ সকল বাংল। 
ব্যটাকরণকারইত উপসর্গকে 2:995% রূপে ধরিয়া! নিয়াছেন। 





১৯৮ তাষ! প্রবেশ 


ব্যবহার সম্ভব হয়, তাই এই তালিকা! কোন মতেই পুর্ণাঙ্গ নহে, উপসর্গের 
অর্থগ্যোতনার আভাসমাত্র | 


(সংস্কৃত উপসমর্গর অথচদ্যাভন। ) 

প্র-_ উৎকর্ষ, আধিক্য ইত্যাদি অর্থে ঃ প্রগতি, প্রখর, প্রকর্ষ, প্রচণ্ড, 
প্রচলন ইত্যাদি । 

পরা--৫বপরীত্য, আতিমুখ্য ইত্যাদি অর্থে পরাজয়, পরাস্ত, পরাবৃত্ত, 
পরাজ্দুখ, পরাক্রম ইত্যাদি | 

অপ--টৈপরীত্য, হাীনতা, স্থানাস্তর, ইত্যাদি অর্থে £ 'অপকার, অপকর্ষ, 
অপদেবতা, অপৃত্যু, অপহরণ ইত্যাদি । 

সম্‌ব সমতা, একত্রতা, আভিমুখ) ইত্যাদি অর্থে ঃ সমবেদনা, সম্মেলন, 
সমাবেশ, সম্মুখ, সমক্ষে ইত্যাদি । 

নি--অভাব, আতিশয্য, নিন্দা ইত্যাদি অর্থে £ নিবৃত্তি, নিবেশ, নিদারুণ, 
নিকুঞ্ ইত্যাদি । 

অব- বিষুক্তি, বৈপরীত্য, সহজতা, আত্যস্তর ইত্যাদি অর্থে ঃ অবচ্ছেদ, 
, অবজ্ঞ।, অবহেলা, অবলীলা, অবগাহন ইত্যাদি । 

অন্ুু-_পশ্চাৎ, সাদৃশ্ঠ ইত্যাদি অর্থে £ অন্থগমন, অনুবাদ, অনুজ, অনুসরণ, 
অনুমান ইত্যাদি । 

নির্‌__নঞ৩ নিশ্চয়, বহিঃ ইত্যাদি অর্থে £ নিধূমন, নিষলঙ্কঃ নির্জলা, 
নিশ্চয়, নির্গমন, নিফাশন, ইত্যাদি । 

দুর্- মন্দ, হীন, কঠিন ইত্যাদি অর্থে; ছুরাকাক্কা, দুশ্রবৃত্তি, দুজন, 
ছুপ্প্রবেস্ত ইত্যাদি । 

বি--টবপরীত্য, বিচ্ছিন্নতা, বিশেষতা। ইত্যাদি অর্থে £ বিবর্ণ, বিকার, 
বিহীন, বিচ্ছেদ, বিশিষ্ট, বিষম ইত্যাদি । 

অধি--আবিক্য, কতৃত্ব, প্রাধান্য ইত্যাদি অর্থে ঃ অধিদেবতা, অধিকার, 
অধিবাস, অধিকরণ ( ধর্মাধিকরণ ) ইত্যাদি । 

জ্-_ শোভন, সহজ, উৎকৃষ্ট, উচিত, অধিক ইত্যাদি অর্থে £ সুপুরুষ, 
সুকুমার, স্থলভ, সুজলা, স্থুযোগ্য, হ্চিন্তিত, স্থবিপুল ইত্যাদি । 

উৎ--আকম্মিকতা, আতিশয্য, অতিক্রম উধ্বগমন ইত্যাদি অর্থে £ 
উৎপাত, উৎকণ্, উদ্বান্ত, উৎক্ষেপ, উৎকীর্ণ, উত্তীর্ণ ইত্যাদি । রর 


ব্যাকরণভাগ ১৯৯ 


পরি-_ব্যাপ্তি, আবেষ্টন, বিচ্ছিন্নতা, প্রাচুর্য, নিন্দা ইত্যাদি অর্থেঃ পরিসর, 
পরিধি, পরিস্থিতি (5165980০20)১ পরিচ্ছেদ, পর্যাপ্ত, পরিচর্ধা, পরিত্যাগ, 
পরিবাদ। 

প্রতি-__টবপরীত্য, সাদৃশ্ঠ, বীক্স। ইত্যাদি অর্থে ঃ প্রতিকূল, প্রতিষেধ, 
প্রতিদান, প্রতিনিধি, প্রতিলিপি ইত্যাদি; 

অভি-_-আতিমুখ্য, মহত্ব, প্রশস্ততা ইত্যাদি অর্থেঃ অভিযোজন 
অভিক্ষেপণ, অভিজাত, অভিনব, অভিনন্দন, অভিভাবক ইত্যার্দি। 

অতি--অতিক্রম, অতীত ইত্যাদি অর্থে ঃ অভিমানব, অতিপ্রারুত, 
অতিকায়, অতীন্জ্রিয়, অতিক্রম, অতীত ইত্যাদি । 

অপি-_আভ্যন্তর, আবেষ্টন ইত্যাদি অর্থেঃ অপিনিহিতি, অপিধান 
( তরবারি ইত্যাদির খাপ) ইত্যার্দি। ( অপি উপস্গযুক্ত তৎসম শব্ধ বাংলায় 
প্রায় নাই )। 

উপ- সামীপ্য, সাদৃষ্ঠ, প্রশস্ততা ন্ুনতা ইত্যাদি অর্থে : উপনদী, উপবন, 
উপনগর, উপহার, উপকার, উপসংহার ইত্যাদি । 

আ-_সামীপ্য, পর্যন্ত, ঈষৎ ইত্যাদি অর্থেঃ আনত, আগমন, আক, 
আপিঙগল, আতাত্ম, আসমুদ্র, আকণ্ঠ, আভাষ, আভাস ইত্যাদি । 

উপসচর্গর মত ব্যবহ্দত সংস্কৃত অব্যক়্ 

আবিঃ, তিরঃ, বহিঃ, পরি) প্রাহুঃ, নমঃ, অলম্‌. সাক্ষাৎ, পশ্চাৎ্, সহ 
ইত্যাদি কয়েকটি সংস্কৃত অব্যয় উপসর্গের মত ব্যবহার হয়। যেমন__ 

আবির্ভাব, আবিষ্কার, তিরস্কার, তিরোধান,-বহিষ্কার, বহির্দেশ, পরিষ্কার, 
প্রাছুর্ভাব, নমস্কার, অলঙ্কার, সাক্ষাৎকার, পশ্চাদ্গামী, সহজাত, সহকমা 
ইত্যাদি ।* 


২। বাংল উপক্সর্গ 


রি বাংলা__ধাতুর পূর্বে সংস্কতের মত উপসর্গের ব্যবহার খুব কমই 
হয়। মাত্র কয়েকটি শব্দে নঞর্থক অ, আ, আন ইত্যাদি উপসর্গের ব্যবহার 


* সংস্কৃত ব্যাকরণে উপরিলিখিত উপসর্গের সহিত এই সকল অব্যঞ্জের পার্থক্য খুব স্পষ্ট নহে। 
ব্যবহারের দিক হইতেও ইহাদের সহিত উপসর্গের কোনই প্রভেদ নাই । তবে ইহাদিগকে উপসর্গ 
ন। বলার হয় ত বা একটি সঙ্গত করণ ও থাকিতে পারে । সংস্কত ব্যাকরণকারও উপদর্গ বলিতে 
শব্দাংশ বা! চ৮:9০15ই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। কিন্তু অলম্‌ (স্সম্)ক্‌, যথেই) পশ্চাৎ, (পেছন 
পরবর্তী) নমস্‌ (বন্দনা, মতি ) বহিস্‌ ( বাহির ), আবিস্‌ (প্রকাশ ) প্রত্থতি প্রার স্বতন্ত্র অর্থবাটী 
পৃথক শব্দ হইয়! উঠিয়াছে, আ, উপ, বি, উৎ ইত্যাদির মত ইহারা আর 76৪768019 নাই । 








২০০ ভাব! প্রবেশ 


আছে। যেমন,__আকীাড়া, আবীধা, আরা ধা, আধোয়া, আনকোরা, অচিন, 
অচেন! ইত্যাদি । | 

কবিতায় পপ্রণমিলা” প্রকাশিল।” ইত্যাদি যেসকল পদ আছে, তাহাতে নম” 
কাশ, ইত্যাদি ধাতুর সঙ্গে বাংলা প্রত্যয় ইল যোগ করিয়া ধাতুকে বাংল! রূপ 
দেওয়! হইয়াছে বটে; কিন্ত আসলে ইহারা বাংলা ধাতু হইতে গঠিত ক্রিয়াপদ 
নহে, তদুপরি সংস্কৃতানুপারী গভীর ভাষার কবিতা ছাড়। ইহাদের অন্যত্র 
ব্যবহারও নাই। 

' তবে বাংলায় শব্দের পূর্বে উপসর্গের ব্যবহারের উদাহরণ প্রচুর আছে । 
এই উপসর্গগুলি শব্দের পূর্বে ব্যবহৃত হইয়! প্রায়ই সমাসের পূর্বপদ হয় এবং 
পরবর্তাঁ শব্ঘটির সহযোগে একটি সমস্তপদ গঠন করে। যেমন-_ 

আকাড়া (না কাডা, নঞ. ততপুরুষ ) 
আকাঠ (কাঠ সদৃশ, অব্যয়ীভাব ) | 
অনামুখে! ( বিকৃত মুখ যার, বহুব্রীহি ) 
হাভাতে (ভাতের অভাব যার, বহুত্রীহি ) 
বেবন্দোবস্ত (বন্দোবস্তের অভাব, অব্যয়ীতাব ) 
ফিসন (প্রতিসন, অব্যযাীভাব ) ইত্যাদি । 
নিয়ে বাংল। শব্দের পুর্বে উপসর্গরূপে ব্যবহাত কয়েকটি অব্যযের উদাহরণ 
দেওয়। হইল। ৰ 


উপসর্গবূতপ ব্যবহদত বাংল অব্যয় 


অ-_নিন্না, আতিশষ্য ইত্যাদি অর্থে ঃ অঘোরে (অতি ঘোরে, আতিশয্য) 
ঘুমুচ্ছে ; অটালে ( অস্থানে, নিন্দা ) পড়েছি; এমন কি অমন্দ (অতিমন্দ, 
আতিশয্য) কথা £ অজাত ( হীনজাত ) (পূর্ববঙ্গে, প্রায়শঃ গালিতে )। 

অনা-__-অদ্ভূত, বিকৃত ইত্যাদি অর্থে £ কী অনাছিষ্টি (অডুত, 80 ১৮০) 
কাণ্ড । এমন অনামুখো। (বিকৃত, ৪1:21 ) দেখিনি । 

আ-_নঞ, সাদৃশ্ট, হীনতা ইত্যাদি অর্থেঃ আলুনি (লবণ ব্যতীত, 
নএণথে)। আকাঠ মুর্খ (কাঠের মত জড়বুদ্ধি, সাদৃশ্তে)। আগাছ। (বাজে 
গাছ, হীনার্থে ), আকাম ( পূর্ববঙ্গে--অকর্ম, কুকর্ম), আকথ! (পূর্ববঙ্গে__অশুভ 
কথা, কুকথা )। 

অন্‌ আন্্‌-_নএঞর্থক। আন্কোরা (কোর! হয় নাই-) কাপড় । আন্কোর! 
( অব্যবহৃত ) জিনিস । শ 


ব্যাকরণভাগ ৯০১ 


,অব২_বিরুদ্ধ অর্থে ব্যবহার হয়। জরে তেতুল খেলে অবগুণ (বিরুদ্ধ গুণ, 
অপকার ) হবে। (পূর্ববঙ্গে_-'আর ওণ নাই ছার্গুণ আছে" অর্থাৎ তাল গুণ 
নাই, খারাপ গণ আছে )। 

উন, উন্তু-_ন্ানার্থে ব্যবহার হয়। উনপাজুরে (ছূর্বল, ক্ষীণ পর্জরাস্থি 
সম্পন্ন ); উহ্বুকে। (ছূর্বলঃ সাহসহীন )। 

উভ-_উচ্চ, উধব” ইত্যাদি অর্থে £ ভূমিতে পড়িয়া রাম কাদে উভরায় ডেচ্চ 
কঠে)। উভলেজ (উধবলাঙ্কুল ) করিয়! পলায় কপিগণ। 

কদ্‌__নিন্দা, কদর্যত। ইত্যাদি অর্থে ঃ কদভ্যাস (খারাপ অভ্যাস ), 
কদাকার (কুৎসিত আকার ), কদাচার (কুৎসিত আচার )। 

কু- মন্দ, হীন, অশুভ ইত্যাদি অর্থে ঃ কুলোক (মন্দলোক), কুজাত (হীন 
জাত ), কুদিন € অশ্তুভ দিন )। 

নি__নএরর্ষে ব্যবহার হয। নিখুত, নিখোজ, নিদয়, নিলাজ ইত্যাদি । 

পাতি, পাতি. ক্ষুদ্রার্থে, হীনার্থে ব্যবহৃত হয়। পাতি হাস, পাতি কাক, 
পাতি শিয়াল, পাতিলেবু ইত্যাদি । 

বি, বে-বিপরীতার্থে, নিন্দার্থে। বিভূ'ই ( অন্তভূ*ই, স্বদেশ নছে ); 
বিজোড়, বেজোড় (জোড় নহে )। বিঢপ, বেঢপ কেদাকার,যুক্ত )। 

স- সহার্থে বা নিশ্চিতার্থে ব্যবহৃত হয়। সজোরে (জোরের সঙ্গে), সবুট 
(বুট সহ) লাখি, সঠিক ( নিশ্চিতই ঠিক )। 

স্্__ভাল, প্রশস্ত ইত্যাদি অর্থে ঃ রামের মত সুছেলে। স্বখবরটা কে 
দিলে? এমন হ্মাচুষের সন্তান । 

হ1--অভাব ও বিষাদ অর্থে £ হাঘরে (ঘর নাই যার ), হাভাতে (ভাত 
নাই যার ), হাপুতির পুত ( পুত্রহীনার পুত্র )। 

াম__উৎকষ্ট, বৃহৎ ইত্যাদি অর্থে £ রামশালী (ধান), রাম দা, রামছাগল, 

রা্পাখী, (মুরগী _শ্লেষে, উৎকর্ষ ও বুহদর্থ জ্ঞাপক )। 

সা, শোহী, রাজকীয়)-_-উৎকর্ষ, আধিক্য ইত্যাদি অর্থে: স। জিরে 
(উৎকৃষ্ট জিরে বিশেষ ), সা মরিচ, ( উৎকৃষ্ট মরিচ বিশেষ ), সা-খরচে (বেশী 
ব্যয় করা অভ্যাস যাহার )। 

আরবী-ফারী উপসর্গ. 


আম-_-সাধারণ, নিজ নছে অর্থে। আম দরবার, আমমোক্তার । 
খান-_-নিজস্ব অর্থে। খানতালুক, খাসমহল, খাসকামরা, খাসতহবিল । 


৬২ ভাষা প্রবেশ 


গর্‌- নঞ্থে, অভাবার্ধে। গরমিল, গরহাজির, গররাজি। 

দর__নিম়স্থ, মধ্যস্থ অর্থে। দরদালান, দরকাচা (মধ্যে কাচ1)। 

ছুশ- নিন্দিত অর্থে । ছুশমন। 

না--নঞর্থে।* নাহক (অন্কচিত), নারাজ, নালায়েক, নাবালক, নাচার। 

নিম- অর্ধ অর্থে। নিমরাজি, নিমখুন। 

ফি-_ প্রতি অর্থে। ফি বছর, ফি সন. ফি মাস, ফি হপ্তা। 

ব, বা--সহার্থে, পরস্পরার্থে। বমাল (মাল সহ) বনাম (৮1505 ), 
বকলম (অন্তের পক্ষে দস্তখত ইত্যাদি )। 


বে__নঞর্থে, অভাবার্থে। বেকার, বেআক্কেল, বেশরম, বেআদব, 
বে অকুফ ( বেকুব), বে আইনী, বে আন্দাজ, বেহেড, বেটাইম, বেবন্দোবস্ত | 
বদ নিন্দার্থে। ব্দলোক, ব্‌রসিক, বদ্মেজাজ, বদ্জবান, বর্‌রাগী, 


বদমাইশ, বদৃহজম। 


ইংঢরজি "শব্দ উপসর্গক্ূঢপ ব্যবহ্দত 


সব. (9০৮ )-_-অধীন নিয়স্থ অর্থে; 'সবজজ, সবভেপুটি, সবএডিটর, 
সবইন্গ্েক্টর, সবঅফিস। 

হেভ. (1,690 )-_প্রধান, উচ্চতন অর্থে। হেডমৌলভী, হেডপপ্তিত, 
হেডমা্টার, হেডমিস্ত্রী হেডঅফিস। 

ফুল (11) পুরা অর্থে। ফুলসাট, ফুলহাত।, ফুলমোজ । 

হাফ (916) আধ অর্থে । হাফপেণ্ট, হাফপার্ট, হাফটাইম, হাফহলিডে, 
হাফইন্কুল, হাফটিকিট, হাফআখড়াই । 

ইংরেজি ও ফারসী হইতে আগত উপসর্গগুলি প্রধানতঃ সেই ভাষার শব্দের 
সঙ্গেই ব্যবহৃত হয়| তবে ফিবছর, বেটাইম, হেভপণ্ডিত, হাফআব়্াই, 
ফুলহাত। ইত্যাদি জাতীয় প্রয্োগও কম নহে। * 


৩। পরিভাষা গইঢন উপসচগর নৃভন প্রচয়্াগ 


সংস্কৃত অব্যয় ও উপসর্গগুলি বাংলায় দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের পরিভাষ। 
(6০01051 00003 ) গঠনে বিশেষ কার্ষকরী হইতেছে । ইংরেজি প্রভৃতি 
« ইংরেজি উপসর্গ সম্পর্কে আশ্র্যবোধ করিয়া কোনে! ব্যাকরণকার প্রশ্ন করিয়াছেন 


হ্ডাষ্টারের হেডও (198 স্মাথ! ) উপসর্গ? হেডমাষ্টারের হেড (9৪০ স্মাথা ) উপসগ 
নহে, কিন্ত মাস্টারের পূর্বে প্রধানতার অর্থভ্তোতক 'হেড' উপসর্গ রূপে ব্যবহৃত হুইয্লাছে। * 


ব্যাকরণভাগ ২০৩ 


মুরোপীয় ভাবার কোন পরিভাষার বাংল! অন্ুবাদেও উপসর্গগুলির মূলা অসীম। 
নিয়ে সংস্কৃত অব্যয় ও উপপর্গ যোগে গঠিত সামান্ত কয়েকটি আধুনিক বাংল! 
পরিভাষার দৃষ্টাস্ত দেওয়া হইল-_ 

অভিকর্ষ ( €৪৮109001 ; দিকে বা অভিমুখে আকর্ষণ এই অর্থে) 

আত্তর্জাতিক ( 1)6911796101791) ইংরেজী 17627 অস্তরু ) 

প্রতিক্রিয়। (1০90156১ 1০ - প্রতি ) 

অতিমানব (50190102381) ; 50961 - অতি ) 

সমবেদন। (5100790105১ 591» সম ) 

নিরীশ্বরবাদ (৪0)61970, ৪-নির্) 

বহিবিভাগীয় (630৪ 068007217691) ৪68 7 বহিস্) 

পরিস্থিতি ( 816086100,ব্যান্তি, আবেষ্টন ইত্যাদি অর্থে পরি) 

প্রাগৈতিহাসিক-_051)1500710, 71০. প্রাকৃ ) 

উপাচার্ষ--€ ৬1০6-001590061107, ৬1০০ - উপ) 

অপহযোগ-- টি০০। 0০-991801010, 2ব০০-অ, 0০- সহ ) 

সংশ্লেষণ, সমন্বয়--€ ১5100)6515, 5%--সম্‌ ) 

অতিবেগুনী-_-( 0105-৬19166, 01,-অতি ) 

অবলোহিত-_-(10618-50১ 11৪ » অব ) 

পুনর্বাসন_-€( 16159101115010105 [6 স্ত পুনঃ ) 

উপসর্গ-_-(10195% 0:০-উপ ) 

অক্কসর্গ__(7১996-95161012, ০০১৮. অনু ) 


অনুশীলনা 


/ | উপসর্গ কাহাকে বলে? উদাহরণ দ্বারা বুঝা ইয়া দাও। 

২। দৃষ্টাত্ত দাও-__ 

(ক) ধাতুর পূর্বে ব্যবহৃত উপসর্গ । 

(খ) শবের পূর্বে ব্যবহৃত উপসর্গ। 

৩। উপসর্গ যোগে ধাত্বর্থের কিভাবে পরিবর্তন ঘটে আলোচন।! কর। 
৪1 উপসর্গ যোগে কিভাবে সমস্তপদ গঠিত হয় আলোচনা কর। 


২৬৪. ভাষ! প্রবেশ 


€। নিয়ের সংস্কত উপসর্গগুলি দ্বারা শব গঠন করিয়া সেই শবযোগে 
পৃথক পৃথক বাক্য রচনা কর। 
অতি, উপ, পরি, অধি, অঙ্গ, নির, অব, অপ, পর, সম্‌। 

৬। বাংলায় কয়েকটি ফারসী উপসর্গের প্রচলন দেখাও । 

৭। বাংলায়, কয়েকটি ইংরেজি উপসর্গের ব্যবহার দেখাও । 

৮| বাংল। পরিভাষ গঠনে উপসর্গের উপযোগিত। কিরূপ তাহা উদাহরণ 
সহকারে অতি সংক্ষেপে আলোচন। কর। 

৯। নিয়ে উপসর্গগুলি কোথায় কি অর্থে ব্যবহাত হইয়াছে বল-_ 
বেদরদী, বদ্রাগী, বমাল, সবডেপুটি, অভিকর্ষ,, অতিকায়, উপকূল, 
রামপাখী, পাতিহাস, আপুতি, সা জিরে, আনকোরা, অনাছিষ্ট, 
নিমরাজি, উপাচাধ, পরিস্থিতি, ফি সন। 


বাক্য প্রকরণ 
প্রথম অধ্যায় 
(6৯1 বাংল? ভাষার বাক্য ও পদবিন্যাস ব্লীভি 


উপযুক্তভাবে বিন্যস্ত পদসমূহ দ্বারা মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হইলে বাক্য 


৬ হয়। 
প্রত্যেক ভাষারই পদবিষ্তাসের একটা নিজন্ব রীতি (55282) থাকে । 


এইব্মপ বাংল! ভাষারও পদবিন্থাস সম্পর্কে নিজস্ব রীতি রহিয়াছে । অবশ্ঠ 
পদবিন্তাসের তেমন কোনে! ধরারবাধা রীতি নাই; উচ্চারণ সৌকর্ষ ও 
স্থশাব্যতার জন্য সংস্কতে যে কোনে! পদকে বাক্যের যে কোনো স্থানে 
সন্নিবেশিত করা চলে । বাংল! কবিতায়ও ছন্দ ব! মিলের জন্য পদবিন্যাসের 
স্বাধীনতা আছে, ক্রিস্ত বাংল! গঠ্ঠে পদবিস্তাস সম্পর্কে ভাষার বিশিষ্ট রীতিটিকে 
সর্বতোভাবে পালন কবিতে হয়। 

নিয়ে বাংলা! গঞ্ভের সাধারণ পদাবন্তান রীতির সামান্ত আলোচন! কর! 
হইল-_ 

(১) সরলবাক্যে সর্বপ্রথমে কর্তৃপদ্ ও সর্বশেষে সমাপিকা ক্রিয়াপদ বসে। 
ক্রিয়াপদ সকর্মক হইলে কর্মপদটি ক্রিয়ার পূর্বে বসে । ক্রিয়াপদ দিকর্মক হইলে ' 
গৌণকর্ম (ব্যক্তিবাচক কর্ম) মুখ্যকর্মের (বস্তবাচক কর্ম) পুর্বে বসে-_ অর্থাৎ 
মুখ্য কর্মটি সর্বদা ক্রিয়াপদের নিকট থাকে । যেমন--মে আমাকে ছুটে! টাকা 
দ্রিল। ইংরেজিতে কিন্তু কর্মপদ (মুখ্য গৌণ উভয়েই) ক্রিয়াপদের পরে বসে । 
যেমন- 17০ £৪৬6 1002 57০0 1010225. 

বাংলায় কর্মপদের অর্থের উপর জোর (6100515 ) দিতে হইলে তাহ! 
পরেও বসিতে পারে । যেমন-_ বন্ধুত্বের বিনিময়ে তার কাছে পেলুম শুধু ঘ্বণা। 
সবাইঞ্লেদিল দুটাকা৷ আর আমাকে দিলে এক টাকা । ইত্যাদি। 
বাংলাবাক্যে কর্তৃপদও বিশিষ্ট বাগ. ভঙ্গীতে, ক্রিয়ার পরে বসিতে পারে। 
যেমন-_-এক ছিল রাজা, তার ছিল ছুই রাণী। এমন সময় পূর্বাকাশে উদ্দিত 
হলেন তিমিরবিদারী সুর্যদেব। ইত্যাদি। 

প্রকৃতপক্ষে বাংলাবাক্যে কর্তা ক্রিয়। ও কর্মের অবস্থিতি সম্পর্কে একট। রীতি 
থাকিলেও তাহ! প্রায়শঃ বক্তার বিশেষ বাচনভঙ্গীটির উপরই বেশি নির্ভর করে। 





২৩৬ ভাষ! প্রবেশ 


আমাদের নিত্যকার কথোপকথনে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের, (গ্রাম্য স্ত্রীলোকের) 
কথাবার্তায় যে অবশিষ্ট বাগরীতিটি পালিত হয়__সেখানে কর্তা ও কর্ম 
ব্যাকরণের নির্দেশ মানিয়! চলে ন1। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের লিপিকাধুগের পদ্য 
রচনায়ও সাধুগগ্ের পদবিস্তাস রীতি পদে পদে লঙ্ঘিত হইয়াছে । 

(২) ইংরেজিতে করণ কারক সাধারণতঃ ক্রিয়াপদের পরে থাকে; কিন্তু 
বাংলায় করণ অর্থাৎ ক্রিয়াসম্পাদনের উপায় বা সাধন ইত্যাদির উল্লেখ 
ক্রিয়ার পুর্বে হয়। যেমন_ ইংরেজিতে [ ৮৪6 17100 16. ৪561০: ) কিন্ত 
বাংলায়, আমি তাহাকে লাঠি দিয়া মারি। 

বাংলায় ক্রিয়া ঘটিবার ভাব বা! পদ্ধতির উল্লেখও ক্রিয়ার পূর্বে হয়, অর্থাৎ 
ক্রিয়াবিশেষণ ক্রিয়ার পূর্বে বসে। এখানেও ইংরেজির সহিত বাংলার 
পার্থক্য; ইংরেজিতে ৪৭৮০৮ সাধারণতঃ ক্রিয়ার পরে বসে। যেমন__ 
[7০ ৬৪1] 5109৬15গ; কিন্ত বাংলায়, সে ধীরে হাটে । 

বিশিষ্ট বাগ ভঙ্গীতে করণ ব| ক্রিয়াবিশেষণের অবস্থিতিও কচিৎ পরিবতিত 
হয়; বাক্যে কর্তা, ক্রিয়। ও কর্মের বিম্তাসে যে বহুতর পরিবর্তন সম্ভব, 
এক্ষেত্রে তাহা নছে। 

(৩) অপাদান ও অধিকরণ কারক, অর্থাৎ ক্রিয়া যে আধারে ঘটে বা যে 
আধার হইতে অপসারিত হইয়া ঘটে তাহার উল্লেখ বাংলায় ক্রিয়াপদের 
পূর্বেই হয়। ইংরেজিতে অপাদান ব| অধিকরণ বাচক শব্দ £:010১ 17 ইত্যাদি 
9790916০) যুক্ত হইয়। ক্রিয়ার পরে বসে । যেমন-_বাংলায়, বাক্সে টাকা 
আছে। এখান হইতে যাও। কিন্তু ইংরেজিতে, 7676 15 00015691026 
70০0. 066 00 0] 1০1০, ইত্যাদি | 

বিশিষ্ট বাগভঙ্গীতে বাংলা অপাদান ও অধিকরণের বিস্তাসেও যথেষ্ট পরিবর্তন 
দেখা যায়। যেমন-্বশ্ুর বাড়ি নদীর ওপারে । কনেটি আছেন বাপের 
বাড়িতে । বলছি আর এসোন1 এখানে । এখন, যাও এখান থেকে । ইত্যাদি । 

(৪) বাংলাবাক্যে সন্বন্ধপদ যে পদের সহিত উহার সম্বন্ধ তাহার 
অব্যবহিত পূর্বে বসে। ইংরেজিতে ৪9938:০11১৩ ও যুক্ত হইয়া পূর্বেও বসে; 
০1 ইত্যাদি 9:2799516107) যুক্ত হইয়া পরেও বসে। 

বাংলায় আদর, ব্যঙ্গ ইত্যাদি বুঝা ইতে সম্বন্ধপদ্দ পরেও বসে । যেমন-_-ইস্‌, 
ছেলে আমার তারি পণ্ডিত হয়েছেন ! আহ! বাছা আমার কত কষ্টই ন| পাচ্ছে! 

(৫) বাংল! সাধারণ নির্দেশক (88$6:0%) বাক্যে 'হয়” ক্রিয়া (প্রায়ই) 


ব্যাকরণভাগ ২৩৭ 


উহ্য থাকে, কিস্ত ইংরেজিতে 15, ৪7০ প্রভৃতি ক্রিয়া (০০০1৪) বাক্যের 
আবশ্যকীয় অংশ ; হিম্দীতেও এইকপ হে ক্রিয়! অবশ্য প্রয়োজনীয় । যেমন-_ 
সে ভাল ছেলে হেয় উহ্থ থাকিবে, হয় যোগ করিলে ভাষা ব]ংলা থাকিবে ন1), 
কিন্ত ইংরেজিতে 779 19 & ৪০০০ ৮০, এবং হিন্দীতে, বহ. আচ্ছা লড়কা হৈ 
(এ সব ক্ষেত্রে 19 বা হৈ বাদ দিলে বাক্যই অশুদ্ধ হইবে)। 

এইব্প, তোমার বাড়ি কোথায় (হয়)? ইনি আমার মামা (হন)। 
কিন্ত ইংরেজিতে 10979 15 5০: 1)01009 7 179 89 1009 117266]178)] 
৩:2019. হিন্দীতে তুম্হার! ঘর কই হৈ? বহ. হামার! মামা হোতা হৈ। 

(৬) বাংল! নিদেশিক, প্রশ্নবোধক, অস্জ্ঞা সকলরূপ বাক্যেই না-স্থচক 
অব্যয় ক্রিয়ার পরে আসে) কিন্ত ইংরেজিতে ও হিন্দীতে ইহার! সব সময়ই 
আগে আসে । যেমন__-আমি ভাত খাইব না। তুমি কি যাইবে না? কথা 
বলিও না। কিন্ত ইংরেজিতে, ] 111 11096 69109 7709. 11] 5০০ 201 
৪০? 19০02১66811. এবং হিন্দীতে, হম ভাত নহী খাউংগা। ক্যা তুম 
নহী' জাওগে ? বাত মণ করো । 

বাংলায় আমি ভাত না খাব। তুমি কি না যাবে? কথা না 
বল। এইক্নপ বাক্য কখনও হয় না। নূতন বাংলাশেখা সান্তহবস্থবা এবং 
হিন্দুস্থানীরা এইভাবে কথা বলে। 

0) বাংল! বাক্যে-ইয়া, এ প্রভৃতি প্রত্যয়যোগে অসমাপিকা ক্রিয়! 
পদ স্থির একটা প্রবণতা আছে। প্রকৃতপক্ষে এই প্রত্যয়গুলি অনেকটা 
সংযোজক অব্যয়ের মত ; ভাবের দিক হইতে ইহারা ছুইটি বাক্যকেই যুক্ত 
করে। যেমন-সে বাড়ি গিয়ে ঘরে টুকে দেখলে যে তার মা অস্থুখ করে 
বিছানায় পড়ে আছে ।-_এই বাক্যটিতে অনেকগুলি কার্য আছে--৫১) বাড়ি 
যাওয়া, ৫২) ঘরে ঢোকা, (৩) দেখা, (৪) অস্থথ করা, €৫) পড়ে থাকা । 
ইংরে এইক্সপ ক্ষেত্রে ক্রিয়ার পুর্বে বারবার-108& যোগ করিয়! বা 
1951 0০09১) 19,176 £0179 ইত্যাদি রূপে বার বার 087601719] 
177:889 প্রয়োগ করিলে তাহাতে আর ইংরেজিত্ব থাকিবে না । ইংরেজিতে 
এইকব্মপ বাক্যকে ভাঙ্গিয়! সমাপিক] ক্রিয়া যোগেছোট ছোট বাক্যরচন1 করিয়া 
&৫ দ্বারা যুক্ত করিতে হইবে ;£ তাহার সঙ্গে ছু*একটা £০9]70100 বা 108961- 
91019 থাকিলেও ক্ষতি হইবে না। 

ংল গছ্যে আজকাল কেহ কেহ এই ধরনের ইংরেজি রীতি প্রয়োগ 
করিয়! ছোট ছোট বাক্যকে আর, এবং প্রভৃতি অব্যয় দ্বারা যুক্ত করিতেছেন । 

ব্যাকরণ--১৪ 


২৪৮, ূ ভাষ! প্রবেশ 


কোথাও কোথাও ফল একেবারে খারাপ হইতেছে না। বাংল! গণ্ঠ “যেন 
একটু সপ্রতিভ হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু অধিকাংশ স্বলেই বাংলার নিজস্ব 


ভাষ! রীতিটি নষ্ট হুইয়! যাইতেছে । 
(৮) বাংল! বাক্যে প্রত্যক্ষ উক্তিই (101:608 2856100) ব্যবহার কর! 
হয় বেশী। পরোক্ষ উক্তি 0070019০6 1817%6100) একেবারে নাই তাহ! নহে, 
বাংল! ভাষারীতিকে ইহ! অনেকটা আড়ষ্ট করিয়া ফেলে । 
ংলায় পরোক্ষ উত্তির যে রীতিসম্মত ব্যবহার দেখা যায়, তাহা 
প্রায়ই ক্ষুদ্র বাক্যে । যেমন--সে বললে যে সে আসবে না। তুমি বলেছিলে 
তুমি আজ যাবে। মা আমাকে কাজটা করতে বললেন, ইত্যাদি । 

(৯) বাংল। বাক্যে বিভিন্ন ক্রিয়াপদের মধ্যে ইংরেজির মত কালসঙ্গতি 
(890067709 ৪£ 66289) রক্ষা করিতে হয় না । এই বিষয়ে সংস্কৃত, হিন্দী 
ইত্যাদি ভাষাও বাংলারই মত। ইংরেজিতে 79 8910 ৮08 116 দা০0]৭ 
£€০. বাংলায়, সে বলিল সে যাইবে (বলিল -অতীত, যাইবে - ভবিষ্যৎ)। 
ইংরেজিতে 71০ ০০৪1৭ ৪৮] ৪৪ 61086 5০0. 00] 2206 0998 ? 

ংলায়, তুমি যে পাস করিবে না কে বলিতে পারিত? কেরিবে না -ভবিষ্যুৎ, 
বলিতে পারিত -অতীত)। 
€১০) বাংলায় সাপেক্ষ বাক্যের অপেক্ষা অংশগুলি (70990069% 
01859 সর্বদা পূর্বে আসে । ইংরেজিতে তাহা পূর্বে বা! পরে সকল স্থানেই 
বসিতে পারে । যেমন--আমি না এলে তুমি যেওন1 (সাপেক্ষ বাক্য পূর্বে) 
ইংরেজিতে 19০ 796 ৪০ ৪:61] ] ০০:০০ (সাপেক্ষবাক্য পরে)। রাগ হয়েছিল 
বলে বকেছিলাম (সাপেক্ষ বাক্য পূর্বে)। ইংরেজিতে, ] 19)0090 3০৮ 
0908499 1 1916 8085 (সাপেক্ষ বাক্য পরে)। 
ংল] বাগরীতিতে সাপেক্ষ বাক্যের প্রয়োগ পরেও হইতে পারে ; যেমন 
_কাল তোমাকে বকেছিলুম রাগ হয়েছিল বলে। সে আজ আসতে পারবে 
না, কারণ আজই তার পরীক্ষা । এইসব ক্ষেত্রে প্রায়ই 'বলে+ “কারণ”, 
“কেননা, ইত্যাদি যোগে সাপেক্ষ বাক্যটিকে পরে লইয়া আসা! হয়। 'াজকাল 
ইংরেজি অহ্করণে বাংলায় সাপেক্ষ বাক্যের প্রয়োগ বাড়িয়া! চলিয়াছ্বে। 

(১১) বাংলায় জটিল বাক্যের (0010010195 9910681708) উপাদান বাক্য 
(৪0100:010869 ০18099) প্রায়ই বাক্যের প্রথমে বসে; ইংরেজি 62৪৮, 
ঘ[1০1) প্রভৃতি সংযোজকের অন্থকরণে যে, যা, যাহা, তাহ প্রভৃতি শব্দ- 
যোগে বাক্যের মধ্যে বা শেষে তাহ! ভুড়িয়া দিলে প্রায়ই বাংলার ভাষারীতির 
বিরোধী হয়। যেমন__এই ম্বমহান সিদ্ধান্ত যে আমাদের হ্বাধীনত! সংগ্রাম 


ব্যাকরণভাগ ২০৯ 


'অহিংস হবে, তা জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল । বলা বাহুল্য, এই 
বক্তৃতাগন্ধী বাক্যটির গঠনরীতি বাংলার নহে, ইংরেজির ; ইংরেজিতে 1179 
8199৮ 09019107) 61788 ০০ 0690010) 9/702819 9176010 09 10020- 
স1০19106 ৪৪ 80090690. 705 610৪ 138619208] 0010£1:588. বাংলায় এই 
বাক্যটিকে প্রকাশ করিতে হইলে উপাদান বাক্যকে আগে আনিতে হইবে। 
বাংলায় এই বাক্য হইবে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম (যে) অহিংস হবে, 
এই মহান সিদ্ধান্ত জাতীয় কংগ্রেস কতৃকি গৃহীত হয়েছিল । 
(১২) বাংলায় কর্ৃতবাচ্যের বাক্যেই ভাষার স্বাভাবিকতা৷ রক্ষা করা যায়। 
কর্মবাচ্য প্রায়ই ভাষাকে আড়ষ্ট ও কৃত্রিম করিয়া তোলে। যেমন-_সাধু 
ংলায়_-আমি চাদ দেখিতেছি-_-এইরূপ বাক্যই রীতিসিদ্ধ; এই বাক্যকে, 
আম! কতৃকি টাদুদৃষ্ই হইতেছে, আমা দ্বারা টা দেখা হইতেছে বা! আমার 
ঠাদ দেখা হইতেছে, এইভাবে বলিলে বাংলা ভাষারীতিকেও লঙ্ঘন 
করা হয়। | 
ংলায় বাক্যে যেখানে কতৃকারক অস্পষ্ট, অথব। সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ নহে, সে 
সব ক্ষেত্রেই কর্মবাচ্যের ব্যবহার স্বাভাবিক। যেমন-_কথাট! বইএ লেখা 
আছে । চাল ত্রিশ টাকা মণ বিক্রী হচ্ছে। ইত্যাদি । | 
অবশ্য স্বাভাবিক কথোপকথনে সরল বাক্যেও কর্মবাচ্যের রীতিসিদ্ধ 
প্রয়োগ আছে । যেমন_কেমন চলেছে আজকাল ? মহাশয়ের কোথায় থাকা 
হয়? চল, সবাই মিলে বসা যাক। ইত্যাদি । 
সংস্কৃতান্থসারী সাধুভাধায় পূর্বে কর্মবাচ্যের প্রয়োগ যথেষ্টই ছিল | বঙ্তমানে 
লেখ্যভাষায়ও কর্মবাচ্য যথাসম্ভব বর্জন করা হইয়াছে । 


২। বাক্যের অর্থানুষায়ী শ্রেণী বিভাগ 





সারে বাক্যকে মো গ ভাগ করা যায়--- 
(১) নিদেশিক বাক্য টা... (২) প্রশ্নবোধক বাক্য 
€ 1106917:0£86159 9969009999১ (৩) অন্কুজ্ঞা বাক্য (4000709796159 
93976900999), (৪) ইচ্ছার্থক বাক্য (070680159 90126910099) | 
এই. চার প্রকার বাক্যই ক্রিয়ার ঘট! বা ন1 ঘট! অনুযায়ী অক্ত্যর্থক 
€4777078,6159) ও নাস্ত্যর্থক (2০5৪৮:৮৪) হইতে পারে । 


নির্দেশক বাক্য-_যে বাক্যে কোনে! কিছুর উল্লেখ ব! বিবরণমাত্র থাকে 
তাহাকে নিদেশিক বাক্য বলে। যেমন--(অস্ত্যথ ক) হর্ষ পূর্বদিকে উঠে । 


২১০ . ভাব! প্রবেশ 


আমার ভায়ের নাম রাম। সে বাড়ী যাইতেছে । (নাস্ত্যথ ক) আমি জাত. 
থাইব না। তাহার কাছে একটাও পয়সা নাই। চালাকি দ্বার কোন মহঞ্চ 
কার্য সিদ্ধ হয় না ।, 

প্রশ্নরবোধক বাক্য-__যে বাক্যে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাস। করা হয় তাহাকে 
প্রশ্নবোধক বাক্য বলে । যেমন__স্ত্যর্থক)তোমার নাম কি? এক টাকায় 
কত নয় পয়সা? সে এখন কোথায় থাকে ? (নাস্ত্যথ ক)তুমি কি আমার 
কথ] রাখিবে না? তোমরা কেহই যাইবে না কেন? 

প্রশ্নবোধক বাক্য সাধারণতঃ কি, কিসে, কিসের জন্য, কোথায়” 
কোন্থানে, কবে,কখন' কত, কয়ট।, কে কাহার, কাহাকে, কেমন, কি করিয়া, 
কেমনভাবে ইত্যাদি কিম্‌ শব্দজাত পদ যোগে গঠন করিতে হয়। 

কখনে। কখনো! কিম্‌ শব্জাত পদের প্রয়োগ না! করিয়াই প্রশ্ন বোধক 
বাক্য রচিত হইতে পারে। সে ক্ষেত্রে প্রশ্নকর্তীর বাতনভঙ্গীতে প্রশ্নের 
ভাবটি ফুটাইয়া তুলিতে হয় । যেমন_তুমি যাবে? না যাব না। এখন যেতে 
পারি? ই! যাও। কাল আসছ ত? ন| ভাই, না । 

অনুজ্ঞা বাঁক্য-_যে বাক্যে কোনো আদেশ বাঁ অঙ্থরোধ বা নিষেধ 
বুঝায় তাহাচছক অন্জ্ঞ। বাক্য বলে। যেমন--(অজ্তযর্থক)-__সদ]1 সত্য কথা' 
বলিবে। এই দ্ুধটুকুন খেয়ে ফেল। চলুন, আমার সঙ্গে চনুস। (নাস্ত্যর্থক) 
সাবধান, ওদিকে যেওনা গো। আমার চিঠি না পাইলে আসিবেন না । 
অস্থজ্ঞা বাক্যে অনেক সময় অঃ উন ইত্যাদি প্রত্যয়যুক্ত অহবজ্ঞার ক্রিয়াপদ 
ব্যবহার ন| করিয়! উক, উন ইত্যাদি প্রত্যয়যুদ্ত ইচ্ছার্থক ক্রিয়াপদ ব্যবহার 
করা হয়। অধিকতর মর্যাদ! প্রদর্শনে, বা লঙ্জাঅভিমানাদিতে এই ব্ধূপ 
প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন-_বসতে আজ্ঞা হোক মর্যাদা প্রদর্শন)। যার 
পাঠা সে লেজে কাটুক, আমার কি? (যাহার উপর ক্ষোভ, সে হয়ত সম্মুখেই 
আছে, এবং তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইতেছে )। খেতে যাষ্ ভাত, 
বাড়ক। হেয়ত নিকটস্থা পত্বীকেই বলা হইতেছে, সঙ্কোচে বা 'নিজ্জায় 


ইচ্ছার্থক ক্রিয়া) । 

ইচ্ছার্থক বাঁক্য-_যে বাক্যে আকাজ্জা, প্রার্থনা, শুভেচ্ছ', আশীর্বাদ 
ইত্যাদি বুঝায় তাহাকে ইচ্ছার্থক বাক্য বলে। যেমন-_(অজ্ত্যর্থক)__ভগবান্‌ 
তোমার মঙ্গল করুন । বেঁচে থাক বাবা” বেঁচে থাক। শভু্রের মুখে ছাই 
পড়,ক। (নাস্ত্যর্থক)_এমন সর্বনাশ যেন কারুর না হয়। মায়ের বুকে আর 


শেল হানিস্নি বাবা । 


ঝট 
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ইচ্ছার্থক বাক্যে ধাতুর শেষে উক, উন ইত্যাদি প্রত্যয়যুক্ত হইয়া ইচ্ছা 
প্রকাশ হয়। অনেক সময় ক্রিয়ার সঙ্গে অন্ুজ্ঞার অ, উন ইত্যাদি প্রত্যয় 
যুক্ত হইয়! ইহ] প্রকাশ হইতে পারে । অর্থাৎ বাংলায় হুচ্ছার্থক বাক্যেও 
অন্জ্ঞার ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হইতে পারে। যেমন-_সতীসীমস্তিনী হও মা 
€ইচ্ছার্থে অন্থজ্ঞার ক্রিয়া)। হাতেব নোয়া অক্ষয় হউক (ইচ্ছার্থক ক্রিয়া)। 
ভগবান মঙ্গল করুন হেচ্ছার্থক ক্রিয়া) | বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক হেচ্ছার্থে 
অশ্জ্ঞার ক্রিয়া)। 


৩। অর্থানুসারে বাক্যের অপ্রধান বিভাগ 


অর্থান্থসারে বাক্যের আরো ছুইটি অপ্রধান বিভাগ হইতে পারে-- 
(১) সাপেক্ষ বাক্য, (২) সন্দেহাত্মক বাক্য । 

সাপেক্ষ বাক্য-_যে বাক্যে মূল কার্য অন্য কার্ষের উপর নির্ভরশীল 
তাহাকে সাপেক্ষ বাক্য বলে। সাপেক্ষ বাক্যের ছুই ভাগ । একভাগ মূল 
অংশ, অন্ত ভাগ অপেক্ষা অংশ; মুল ভাগে মূল ক্রিয়া থাকে । অন্যভাগে মূল 
ক্রিয়! ঘটিতে যে ক্রিযার অপেক্ষা সেই ক্রিয়া থাকে । সাপেক্ষ বাক্যের অপেক্ষা 
অংশ জটিলবাক্যে (০012019য ৪91009009) প্রধান বাক্যের উপাদান বাক্য, 
(৪81১0177869 ০18099) হয়, এবং সরল বাক্যে তাহা -ইলে, -ইয়া, ইত্যাদি 
প্রত্যয়যুক্ত অসমাপিকা! ক্রিয়া সমন্বিত বাক্যাংশ (01:7859) মাত্র হয় | যেমন__ 

জটিল বাক্যে- তুমি আসিবে, নতুবা আমি যাইব ন1। পরিশ্রম কর;তবেই 
বিদ্ভালাত হইবে । 

সরল বাক্যে--তৃমি গেলে আমি আসিব। দরিদ্র বলিয়া সে লেখাপড়া 
শিখিতে পারে নাই। 

পক্ষ বাক্যের দুই অংশের মধ্যে সম্পর্ক ছুই প্রকার হয। 
) কার্যকারণাত্বক (২) সাধারণ অপেক্ষা বাচক 
যখন অপেক্ষা অংশ পরবর্তী কার্ষের কারণ (০899) স্বরূপ হয় তখন ছুই 
ংশের মধ্যে সম্পর্ক কার্ষকারণাত্মক | ষেমন-_পরিশ্রম কর, তবেই বিগ্ভালাভ 

হইবে। দরিদ্র বলিয়া সে লেখাপড়া শিখিতে পারে নাই 

যখন অপেক্ষা! অংশ পরবর্তা কার্ষের কারণ (০৪4৪০)স্বরূপ না হইয়া সামান্ত 
শর্ত (০০016100)-মাত্র হয়,তখন ছুই অংশের সম্পর্ক সাধারণ অপেক্ষাবাচক । 
'যেমন- তুমি আসিলে আমি যাইব। আমি না এলে খেতে বোসোনা। 


২১২ ভাষ প্রবেশ 


জঙ্গেহাত্সক বাঁক্য- যে বাক্যে ক্রিয়! ঘটিবে কিনা এই সম্পর্কে সন্দে₹, 
প্রকাশ কর! হয়, তাহাকে সন্দেহাত্বক বাক্য বলে। 

যেমন--সে কি আমার কথ! শুনিবে? রাম কি আজ আসিবে না? সে” 
বোধ হয় বাড়ী'গিয়াছে। বল কি1 এমন লোক কি হয়? কি জানি, হতেও 


পারে। 
সন্দেহাত্মরক বাক্য প্রশ্রবোধক হইলে সাধারণতঃ “কি সর্বনাম যোগে 


গঠিত হয়। অবশ্য উচ্চারণভঙ্গীর দ্বারা প্রশ্নের ভাব প্রকাশ করিলে 
সর্বনাম ব্যতিরেকেই হইতে পারে । প্রশ্নরবোধক ভিন্ন এ ক্ষেত্রে হয়ত» 
সম্ভবতঃ) বোধ হয়, হতে পারে, কি জানি, ইতার্দি অব্যয় শব্দ যোগে 


হয়। 


অনুশীলনী 


১। বাক্য কাহাকে বলে? 

২। বাক্যে পদবিস্তাস রীতি বলিতে কি বোঝায়? 

৩। বাংলা বাক্যে কতৃপিদ, ক্রিয়াপদ, মুখ্যকর্ম ও গৌণকর্ম কোথায় বসে 
আলোচনা কর। 

৪| দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বাংল! ভাষার রীতিসিদ্ধ বাক্য রচনা কর-_ 
(ক) অধিকরণ পদ ক্রিয়ার পরে বসিয়াছে। 
খে) সম্বন্ধ পদ বিশেষ্যের পরে বসিয়াছে । 

৫&| বাংলা বাক্যে না” স্চক অব্যয় সাধারণতঃ কোথায় বসে ?খ্ এই 
বিষয়ে ইংরেজি ও হিন্দীর সঙ্গে বাংলার তুলন। কর । 

৭। বাংলায় বাক্যে বিভিন্ন ক্রিয়াপদের মধ্যে কালসঙ্গতি রত হয় 
কি? এই বিষয়ে ইংরেজি ও বাংলার তুলনা কর £₹_ 

৭| উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা কর 
নির্দেশ বাক্য। অনুজ্ঞা বাক্য। ইচ্ছার্থক বাক্য। 

৮। সাপেক্ষ বাক্য বলিতে কি বোঝায়? নিয়লোক্ত উপায়ে একটি করিয়া 
সাপেক্ষ বাক্য গঠন কর £-- 
উপাদান বাক্য দ্বারা । অসমাপিক ক্রিয়। দ্বার! 
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৯। নিয়লিখিত বাক্যছ্ইটি যথাসভব কম পরিবর্তন করিয়া নির্দেশাহুযায়ী 


১০ । 


রূপ দাও 

সে আজ যাবে ত? (ইচ্ছার্থক বাক্যে ) 

বসতে আজ্ঞা হউক। (অন্থজ্ঞা বাক্যে ) 

বাংল! ভাষারীতি অন্থ্যায়ী পদ সন্নিবেশ কর 

(ক) আমার হাতে দেখিতেছ সেই প্ুঁথিখানি যাহ! দিয়াছিলে 
কাল তুমি রমেশকে পড়িতে এবংপাঠ করিয়া যাহাপারে নাই করিতে 
হান্-সংবরণ রমেশ । 

(খ) আমি ঘরে বসিয়া পড়িতেছিলাম যখন সেই লোকটি যাহার 
ছিল একগাল দাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইয়া তখন আমার সম্মুখে 
বলিল কাতরভাবে বাবু দেবেন আমাকে ছুটো পয়সা । 

(গ) শুধু এই গর্বেই যে দেশ স্বাধীন হয়েছে যদি আমর! পড়ি হয়ে 
আজ আত্মবিশ্বত তবে হবে না আর আমাদের দ্বারা দেশের 
কল্যাণকর ভবিষ্যৎ কোন সাংগঠনিক কাজ । 


রী 
দ্বিতীয় অধ্যায় 
€) ১। বাচ্য (৬০০৪) 


ক্রিয়ার যে ব্বপভেদের দ্বার! বাক্যে কর্তা বা কর্মের প্রাধান্য নির্ণাত হয় 
তাহাকে বাচ্য (৬০:০৪) বলে। 

প্রকৃতপক্ষে বাচ্য অনুযায়ী বাক্যের গঠনভঙ্গিটি সম্পূর্ণই পালটাইয়| যায়। 
ক্রিয়ার বাচ্য তিন প্রকার কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য, ভাববাচ্য £ ইহ! ছাড়া অন্ত 
এক প্রকার বাচ্য আছে, তাহার নাম কর্মকর্তৃবাচ্য । 

(ক) কতৃবাচ্য-_যে বাক্যে কতৃপদের প্রাধান্ত থাকে? অর্থাৎ ক্রিয়া- 
পদটি প্রধানভাবে কর্তার সহিত অধ্বিত হয়, কর্তার পুরুষ অহ্বসারে ক্রিয়ার 
পুরুষ হয়, সেই বাক্যকে কর্তৃবাচ্যের বাক্য বলে। 

করৃবাচ্যে সাধারণতঃ কর্তার প্রথম বিভক্তি ও কর্মের দ্বিতীয়! বিভক্তি 
হয়। যেমন, 

আকাশে চাদ উঠিয়াছে। 

আমি ভাত খাইয়াছি। 

বিপদে মোরে রক্ষা কর। 

উপরিলিখিত বাক্যগুলি করৃণবাচ্যের উদ্দাহরণ। প্রথম বাক্যাটিতে উঠিয়াছে 

ক্রিয়া! টাদ কর্তার পুরুষ অন্যায়ী প্রথম পুরুষ হইয়াছে। দ্বিতীয় বাক্যে 
খাইয়াছি ক্রিয়া আমি কর্তার পুরুষ অন্থ্যায়ী উত্তম পুরুষ হইয়াছে। এবং 
তৃতীয় বাক্যে রক্ষা কর ক্রিয়া তুমি কর্তার (কর্তা উহ্‌) পুরুষ অন্থ্যায়ী মধ্যম 
পুরুষ হইয়াছে। এইভাবে উপরের বাক্যগুলিতে ক্রিয়ার অন্বয় সয়াছে 
কতৃপদের সহিত। চি 

(খ) কর্মবাচ্য-_যে বাক্যে কর্মপদকে প্রধান করিয়া, ক্রিয়ার অন্বয় 
কর্ম-পদের সহিত করা হয়, অর্থাৎ ক্রিয়ার পুরুষ কর্মপদের পুরুষ অনুযায়ী 
হয়ঃ সেই বাক্যকে কর্মবাচ্যের বাক্য বলে। 

কর্মবাচ্যে সাধারণতঃ কর্মে প্রথমা ও কর্তায় তৃতীয়! বিভক্তি হয়।% 


* কর্মবাচ্য প্রয়োগে হ্যাৎ তৃতীয়! কতৃ কারকে। 
প্রথমান্তং ভবেৎ কর্ম কর্মাধীনং ক্রিয়াপদম্‌ ॥ 


কপ 
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যেমন-- 
আমি টাদ দেখিতেছি। (কতৃবাচ্য) 
আমা কতৃক টাদ দৃষ্ট হইতেছে। ের্সব্যাচ্য) 
সে পুস্তক পাঠ করিতেছে । (কের্তৃবাচ্য) 
তাহা দ্বারা পুস্তক পঠিত হইতেছে । (কর্মবাচ্য) 
উপরে প্রথম কর্মবাচ্য বাক্যটিতে কর্তাকে তৃতীয় বিভক্তিযুক্ত করিয়া 
আমা কতৃকি করা হইয়াছে, এবং ক্রিয়াকে প্রথমা বিভক্তি যুক্ত টাদ কর্মের 


পুরুষ অন্যায়ী প্রথম পুরুষ করা হইয়াছে। কর্মবাচ্যের দ্বিতীয় বাক্যটিতেও 


এইভাবে কর্তাকে তৃতীয়! বিভক্তি যুক্ত করিয়া তাহা! দ্বারা কর হইয়াছে। 


এবং পুস্তক কর্মপদকে প্রথমা বিভক্তি যুক্ত করিয! ক্রিয়াকে কর্মের পুরুষ 
অহযায়ী প্রথম! পুরুষ করা হইয়াছে। 

ইংরেজি 78851%9 ড০1০০-এর সহিত বাংল কর্ষবাচ্যের একটু পার্থক্য 
আছে। ইংরেজিতে 1108. 70002 18 1091178 999 0 799 বাক্যে 
20০00 কর্তা (কারণ ক্রিয়ার অন্ব্ন 2০০এর সঙ্গে) এবং 229 কর্ম (কারণ 
৮ অব্যয় দ্বারা যুক্ত)। কিন্তু বাংলাষ বা সংস্কতে ক্রিয়ার সহিত অন্বয়হীন 
তৃতীয় বিভক্তি যুক্ত কর্তাকেও কর্তাই বল হইবে; তবে ইহার নাঁম হইবে 
অন্ুক্ত কর্তা» অর্থাৎ কর্তার সকল লক্গাণ (ক্রিয়ার পহিত অঙ্য়) এখানে 
উক্ত (ম্পষ্ট) নহে । এবং বাংল! ও সংস্কতে কর্মবাচ্যের কর্ম ক্রিয়ার সহিত 
অন্বিত হইয়া, বা, বলিতে পারি, ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণকারী হইয়াঁও করৃসংজ্ঞ। 
প্রাপ্ত হইবে না, কর্মই থাকিবে । এইখানেই ইংরেজি 78981%9 ০1০৪এর 
সঙ্গে বাংল! ও সংস্কৃত কর্মবাচ্যের পার্থক্য । 

ংল কর্মবাচ্য অনেকটা সংস্কৃত ভাষাভঙ্গীরই অস্থসরণ | তৃতীয়াস্ত 

কতৃপদ বাংল! ভাষার রীতিসিদ্ধ নহে। কর্মবাচ্যে অনেক স্থানেই কর্তার 
উল্লেখ হয় না । যেমন- চোরট! ধর! পড়িয়াছে | দশ আনা সের চাল বিক্রী 
হচ্ছে ।  বাঘটাকে মারা যায় নাই। ইত্যাদি। 

কঞ্রীনা কখনে! কর্মবাচ্যের কর্তাকে তৃতীয়ান্ত না করিয়া যষ্ঠ্যস্তও কর! 
হয়। :যেমন--আমার ভাত খাওয়া হইয়াছে (আমার দ্বারা ভাত খাওয়া 
হইয়াছে)। রামের অঙ্ক করা হয় নাই (রামের দ্বারা অঙ্ক কর! হয় নাই)। 
বরের বাপের মেয়ে দেখা হয়েছে (বরের বাপের দ্বারা মেয়ে দেখা হয়েছে)। 
ইত্যাদি । 

(গ) ভাববাচ্য-যে-স্থলে ক্রিয়াপদ অকমক হয় এবং ক্রিয়া কর্তার 
সহিতও অস্বিত হয় না, ক্রিয়ার পুরুষ যেখানে স্বাধীনভাবে নির্ণীত হয়, 
সেই ক্রিয়া-ভাব-প্রধান বাক্যকে ভাববাচ্যের বাক্য বলে। 


২১৬ ভাষ৷ প্রবেশ 


ভাববাচ্যে কর্তার দ্বিতীয়, বঙ্ি, সপ্তমী ইত্যাদি বিভক্তি হয়। ভাব্বাচে্ 
ক্রিয়ার পুরুষ সর্বদ1 প্রথম পুরুষের হয়। যেমন-_ 

তোমাকে আসিতে হইবে । 
আমায় যাইতে হইবে। 
খোকার শোওয়া হয় নাই। 
কোথায় থাক! হয়? 

উপরের বাক্যগুলিতে কতৃপপদে দ্বিতীয়! ( তোমাকে ), সপ্তমী (আমায়), 
ষঠ্টি (খোকার ) হইয়াছে । শেষ বাক্যটিতে কতৃপদ উহ রহিয়াছে, উহ 
কর্তায় ষষ্ি বা তৃতীয়! (আপনার, আপনাকর্ৃক) বিভক্তি আছে। উপরের 
বাক্য সমূহে ক্রিয়ার পুরুষ বর্তান্থযায়ী হয় নাই; কর্মান্থুসারী হইতেই পারে 
না, কারণ ক্রিয়াগুলি অকর্মক ) এখানে ক্রিয়ার পুরুষ স্বাধীনভাবে সর্বদা 
প্রথম পুরুষ হইয়াছে। 

(ঘ) কর্মকতৃ বাচ্য-যে স্থলে ক্রিয়পদ সকর্মক হয়, এবং কোন কিছুর 
কতৃত্ব ব্যতিরেকেই ক্রিয়া সংঘটিত হয় অথচ ক্রিয়ার সঙ্গে কর্মের অন্বয় 
থাকে এবং কর্মকে বাহতঃ কর্তা বলিয়! মনে হয় এইরূপ বাক্যকে কর্মকর্তৃ- 
বাচ্যের বাক্য বল! হয়| কর্মকৃবাচ্যের কর্ম প্রথম! বিভক্তি হয়। যেমন-_ 

বিছানা গরম লাগে । 
লাঠিট! ভেঙ্গে গেল। 
জোর লড়াই বেধেছে । 
এতে ভাল হয় না। 

উপরের বাক্যগুলিতে ক্রিয়া স্বতঃই ঘটিতেছে। “ল ক্রিয়ার সংঘট 
বিছানা নহে । কি গরম লাগে? না, বিছানা! | অর্থাৎ বান! লাগে সকম ক 
ক্রিয়ার কর্ম। অথচ বাক্যটিতে একেবারে কর্তা সাজিয়া বসিয়াছে। কর্তার 
মতই বিভক্তি এবং কর্তার মতই ক্রিয়াপদের সহিত অন্বয়। লাঠিটা, লড়াই, 
ভাল ইত্যাদিতেও সকর্মক ক্রিয়ার কর্মই করৃবিৎ প্রতীত হইর্তেঁছ এবং 
সকর্মক ক্রিয়াগুলি স্বতঃ সংঘটিত হইতেছে । | 


২। বাচ্যান্তরীকরন 
(কর্তৃবাচ্য হইতে কম'বাচ্যে ) 


(ক) প্রত্যয়যোগে কম'বাচ্য (11099510791 78951%০)--বাংলায়। 
কর্তৃবাচ্য হইতে কর্বাচ্যে বা ভাববাচ্যে পরিবর্তনের.জগ্ত প্রাচীন বাংলায় 
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& প্রন্যয় যোগ করা হইত । যেমন--কহএ সকল লোকে (সকল লোক 
দ্বারা কথিত হয়)। কোথা না শুনিএ (কোথাও শ্রুত হয় না)। ইত্যাদি । 
আধুনিক বাংলায়ও এই রীতি প্রচ্ছন্ন ভাবে কিছু কিছু রহিয়া গিয়াছে। 
যেমন__অন্তায় কাজ করে না (কৃত হয় না, ন ক্রিয়তে ) জর হলে ভাত খায় 
না (খাদিত হয় না, ন খাগ্ভতে |) এমন থুব দেখা যায় (দৃষ্ট হয়, দৃশ্যতে 
॥ ইত্যাদি )। 

প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন কর্মবাচ্যের একটি বিশেষ অর্থগোতনা আছে। এই 
বাক্যগুলি প্রায়ই কোন রীতি, আচার, স্বভাব, কর্তব্য ইত্যাদি উল্লেখ 
করে। 

(খ) বিশ্লেষণাত্সক কর্মবাচ্য (4109150091  0955156 )__ 
বাংলার এই বিশ্লেষণাত্মক কর্মবাচ্যই সমধিক প্রচলিত। এই রীতিতে 
ধাতুকে প্রথমেই বাংল আ প্রত্যয় ব। সংস্কৃতে ক্ত প্রত্যয় যোগ করিয়া 
বিশেষণ করিয়া লওয়া হয়। তাহার পর এই বিশেষণের সহিত হু, যা» পড়, 
চল্‌, ঘট্‌ ইত্যাদি ধাতুযোগে কর্মবাচ্যের ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। 

যেমন”-কর্‌ ধাতুর সহিত আ৷ প্রত্যয় বা! ক্ত প্রত্যয়যোগে করা, কৃত 
হইল। ইহার সহিত হ ধাতু যোগে কর্মবাচ্যের ক্রিয়া হইল কর। হইয়াছে, 
কৃত হইয়াছে। | ও 

যেমন, ধর ধাতুর সহিত আ' প্রত্যয় ব্যক্তি প্রত্যয় যোগে ধরা, ফ্ৃত হইল। 
ইহার সহিত পড় এবং হ ধাতু যোগে কর্মবাচ্যের ক্রিয়া হইল ধরা, 
পড়িয়াছে, ধৃত হইয়াছে । 

যেমন-_ দেখ, বা দশ, ধাতুর সহিত আ৷ প্রত্যয় বাক্ত প্রত্যয় যোগে 
দেখা, দৃষ্ট হইল। ইহার সহিত যা এবং হ ধাতু যোগে কর্মবাচ্যের ক্রিয়া? 
হইল দেখা যাইতেছে, দৃষ্ট হইতেছে। 

৯০১০৯ কর্মবাচ্যে পরিবর্তনের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখানো হইল। 
(শুধু ক্রিয়াযুক্ত বাক্যগুলিকেই কর্মবাচ্যে পরিবর্তন সম্ভব । ক্রিয়া 
সকর্মক না হইলে কতৃতাচ্যকে ভাববাচ্যে ব্ূপাস্তরিত করিতে হইবে |) 

কর্ৃবাচ্য কর্মবাচ্য 
আম! দ্বারা অনেকদিন ভাত খাওয়া 


আমি অনেকদিন ভাত খাই না হয় না । (বাংল! বাকৃরীতির বিরুদ্ধ ) 
আমার অনেকদিন ভাত খাওয়া হয় না! 


২১৮ ভাষা! প্রবেশ 


এ ই াই। 4 হাই 
] বাঘ কতৃক মানুষ মারা হইয়াছে । 
(বাংল! বাকৃ্রীতির বিরুদ্ধ ) 
বাঘে মাহ মারিয়াছে + বাঘের মানুষ মারা হইয়াছে । 


্‌ (বাংলা বাকৃরীতির বিরুদ্ধ ) 


তঙ্কর কতৃক পুস্তকটি অপহাত 

তস্কর পুস্তকটি অপহরণ করিয়াছে । 4 হইয়াছে। (সংস্কৃতান্থসারী ভাবা 
| ব্যতীত কর্তৃক রীতিবিরদ্ধ ) 

মিথ্যা কথা বলে না। . 
(কর্তব্য নির্দেশ বলিয়! প্রত্যয় যোগে 

কর্মবাচ্য ) 

ব্যাকরণকৌমুদ্ী বি্ভাসাগর মহাশয় 
বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যাকরণ (কর্তৃক) প্রণীত। 


কৌমুদী প্রণয়ন করিয়াছেন | (তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস করিয়া 
কর্তৃক বাদ দিলেই ভাল হইবে ) 


মিথ্যা কথ! বলিও না। 


(কর্ভৃবাচ্য হইতে ভাববাচ্যে ) 


কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়া অকর্মক হইলে-স্বভাবতই তাহার ভোববাচ্যে বূপাস্তর 
'হয়। কিন্তু কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়া সকর্মক হইলে তাহাকে ভাববাচ্যে অকর্মক ক্ধপ 
দিতে হয। ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের সহিত প্রধানতঃ হ যা ইত্যাদি ধাতুযোগে 
ভাব বাচ্যের ক্রিয়াপদ রচিত হয়। এই ক্রিয়া সর্বদাই প্রথমপুরুষে ব্যবহৃত 
হয়। 


সে যাইবে তাহার যাওয়া হইবে 
আযিযাইব। আমার যাওয়া! হইবে না। 
খোকা শুইয়াছে। খোকার শোওয়! হইয়াছে । 


ংলায় রীতি, ত্বভাব ইত্যা্দি অর্থে ভাববাচ্যের কতকগুলি রীতিসিদ্ধ 
প্রয়োগ দেখা যায়। ইহাদের কর্তৃবাচ্যরূপ হইতে ভাববাচ্যই অধিক 
প্রচলিত। যেমন- হৃর্যের দিকে চাওয়া যায় না (চাহিতে পারিন! বিরল )। 
খালি পায়ে পথ চলা যায় না (চলিতে পারিনা! বিরল )। এমন কাজ করা 
'চলে না ( কতৃবাচ্যরূপবিরল )। রর 
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আদেশ, নির্দেশ, ইচ্ছা ইত্যাদি হুচক কতৃবাচ্য বাক্যেরও ভাববাচ্যে 
রূপান্তর সুন্দর হয়। যেমন--এবার ক্লাসে ফাস্ট হবে । এবার ক্লাসে ফাস্ট 
হওয়া চাই। ছুপুরের মধ্যে কাজটা করবে । ছুপুরের মধ্যে কাজট? করা চাই 

আপনি বলিব ন] তুমি বলিব বুঝিতে না পারা যঅথবাঅপরি চিত ব্যক্তিকে 
সম্মানার্থে ভাববাচ্যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। যেমন, মহাশয়ের কোথায় 
থাকা হয়? (সম্মানার্থে)। কোথায যাওয়! হবে? (আপনি বলিব না 
তুমি বলিব বুঝিতে ন1 পারায় )। 


অনুশীলনী 


১। বাচ্য কাহাকে বলে? 
২। সংজ্ঞা বল ও দৃষ্টান্ত দাও__ 
কে) কর্মবাচ্য । খে) ভাববাচ্য। (গ) কর্মকর্তৃবাচ্য। 

৩। ইংরেজি 7১8891%9 ৬০1০৪ ও বাংল! কর্মবাচ্যে পার্থক্য কি বুঝাইয়া 
বল। 

৪| প্রত্যব যোগে কর্ষবাচ্য গঠনের কয়েকটি উদাহরণ দাঁও। 

৫&|। কর্মবাচ্যগঠনের বিশ্লেবপাত্মক রীতিটি বুঝাইয়! বল । 

৬| নিয়লিখিত বাক্যগুলি কোন বাচ্যের বল-- 

তোমার আসা চাই । তোমাকে বেশ দেখাচ্ছে । এমম কাজ করে ন1। 
বিছানা গরম লাগে। মিথ্যা কথা বলিও নাঁ। ইহা বুঝ! যায নাই। 

৭| বাচ্যান্তর কর (যেখানে বাচ্যান্তরিত রূপ ভাষারীতির বিরুদ্ধ হইবে 
তাহাও বল )- 
কি রামায়ণ রচন! করিয়াছিলেন । এতদিন কোথায় ছিলে? সে 
গাছ হইতে পড়িয় গেল। কেহই জ্বর হইলে ভাত খাইবে না। কে 
তোমাকে এই চিঠি লিখিয়াছে! সকলেই তাহাকে আদর করে । 

৮। প্রয়োগ দেখাও £-- 

(ক) কর্তব্য নির্দেশ প্রত্যয় যোগে কর্মবাচ্য । খে) স্বভাব বুঝাইতে 
ভাববাচ্য । গে) ইচ্ছা! বুঝাইতে ভাববাচ্য। (ঘ) অপরিচিতকে প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসার ভাববাচ্য। 





ততীয় অধ্যায় 
(বাক্য বিশ্লেষণ ) 


রর ১। বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেষ় 

প্রত্যেক বাক্যেই কাহারো! সম্বন্ধে কিছু বলা হয়। বাক্যে যাহার 
সম্বন্ধে বল! হয় তাহ]! বাক্যের উদ্দেশ্য, এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে যাহা বল! হয় 
তাহ! বিধেয়। 

যেমন__জল পড়ে । পাতা নড়ে। এই বাক্যগুলিতে প্রথম বাক্যে জল 
সম্পর্কে বল! হইতেছে । কি বলা হইতেছে? বল! হইতেছে পড়ে । দ্বিতীয় 
বাক্যে পাতা সম্পর্কে বলা হইতেছে । কি বল! হইতেছে? বলা হইতেছে 
নড়ে । অতএব উপরের বাক্য দ্ুইটিতে 'জল”ও পাতা” উদ্দেশ্য এবং পড়ে 
ও “নড়ে? বিধেয়। 

বাক্যমাত্রেরই দুইটি অংশ- উদ্দেশ্য ও বিধেয়। বাক্যের উদ্দেশ্য অংশে 


অবশ্যই একটি নামপদ থাকে এবং বিধেয় অংশে সমাপিকা ক্রিয়া থাকে । 
এই ছুইটি মূল পদের সঙ্গে বাক্যের অর্থকে অধিকতর স্পষ্ট করিবার জন্য অন্তান্ত 
পদ যুক্ত হয়। তাহাতে বাক্যের উদ্দেশ্য অংশ ও বিধেয় অংশ এই ছুই অংশই 
সম্প্রসারিত হইয়া যায়। বাক্যের উদ্দেশ্য অংশে নামপদের (বিশেষ্য, সর্বনাম) 
পরিবর্তে বিশেষণ পদ কিম্বা কোন বাক্যাংশ (0%7%99) কর্তারূপে ব্যবহৃত 
হইতে পারে । এবং উদ্দেশ্য সম্প্রসারণ কালে এই কর্তার সহিত সম্বন্ধ পদ ও 
নানা বিশেষণাদদি যুক্ত করিয়া লইতে হয়। এইরূপ বিধেয় অংশকে 
সম্প্রসারিত করিবার সময় সমাপিক! ক্রিয়াটির সঙ্গে ক্রিয়া বিশেষণ ইত্যাদি 
যোগ করা যায়, এবং ক্রিয়ার যে কর্ম থাকে তাহাকেও বিশেষণ দি 
পদদ্বারা বিশেষিত করিয়া লওয়া চলে । 
নিয়ে কয়েকটি বাক্যের উদ্দেশ্য বিধেয় নির্ণয় কর] হইল-- 
(বাক্য সমূহ ) 

একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল। 

তোমার দার্দার ছেলে এখন কোথায়? 

আজ স্কুলে যাইতে পারিৰ নাঁ। 

আঃ কি আরাম ! 
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গঙ্গার পশ্চিম তটে বারাণসী | 
চারটার সময় আমাদের স্কুল ছুটি হয়। 
(উদ্দেশ্য বিধেষ নির্ণয় ) 
উদ্দেশ্য বিধেয় 
হাড় একদ1 এক বাঘের গলায় ফুটিয়াছিল 
তোমার দাদার ছেলে এখন কোথায় আছে) 

(আমি) আজ স্কুলে যাইতে পারিব না 
কি আরাম আঃ লাগিতেছে) 
বারাণসী গঙ্গার পশ্চিম তটে হেয়) 
আমাদের স্কুল চারটার সময় ছুটি হয় 


নিয়ে উদ্দেশ্য ও বিধেয় সম্প্রসারণের দুই একটি আদর্শ দেখানে। হইল-_ 
শাজাহান তাজমহল মিমাণ করিয়াছিলেন । 

উপরের বাক্যটিতে সাজাহান উদ্দেশ্য এবং বাকী অংশ বিধেয়। 

উদ্দেশ্য অংশকে নিষ্ন প্রকারে সম্বন্ধপদ ও বিশেষণাদি যোগে সম্প্রসারিত 
করা যায় 2 

সাজাহান, ভারতঈশ্বর সাজাহান, মোগল সম্রাট ভারতঈশ্বর সাজাহান, 
সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্র মোগল সম্াটভারতঈশ্বর সাজাভান,সঘ্রাট জাহাজীরের 
পুত্র প্রভূত রণবিজয়ী মোগল সম্রাট ভারতঈশ্বর সাজাহান--.*-*.* 

বিধেয় অংশে ক্রিয়ার সহিত ক্রিয়া বিশেষণ ও তাহাব কমের সহিত 
সন্বন্ধপদ ও বিশেষণার্দি যোগ করিয়া, ক্রিয়ার অধিকরণ ও করণ অর্থাৎ ক্রিয়।! 
ঘটবার স্থান কাল ও ক্রিয়াসাধনের উপায়াদ্ির উল্লেখ করিয়! বিধেয় অংশকে 
সম্প্রসারিত কর! চলে 
জমহলনির্মীণ করিয়াছিলেন,অপূর্ব্ন্দর তাজমহল নির্মাণ করিয়াছিলেন, 
স্বাপত্্রীশল্পের অবিস্মরণীয় কীতি অপূর্ব স্বন্দর তাজমহল নির্মাণ কবিয়াছিলেনঃ 
বিংশতি বৎসরের নিরলস সাধনার ফলে কলপ্রবাহিনী যমুনার পশ্চিম তটে 
স্বাপত্যশিল্পের অবিস্মরণীয় কীতি অপূর্বনন্দর তাজমহল নির্মাণ করিয়া ছিলেন. 

০0৮২ । বাক্যের প্রকার ভেদ 

গঠন অনুযায়ী বাক্যকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। (১) সরল বাক্য, 

€২) জটিল বাক্য (মিশ্রবাক্য ) (৩) যৌগিক বাক্য । 





২২ ভাষ! প্রবেশ 


(১) সরল বাক্য (91019 9918691509 )__যে বাক্যে একটি মাত্র 
কর্তুপদ্দ ও একটি মাত্র সমাপিক! ক্রিয়া থাকে তাহাকে সরল বাক্য বলে। 
যেমন, রাম ভাল ছেলে । যদ চার বৎসর ধরিয়া এক ক্লাসে পড়িতেছে | « 

মহামতি অশোক ধর্ম প্রচারের জন্ত আপন কন্তা সংঘমিত্রাকে সিংহলে 
পঠাইয়! ছিলেন । 

(২) জটিল বাক্য, (901021)19% 9917691)০9)- এ কাট প্রধান বাক্যের 
সহিত তদঙ্গীভূত অপ্রধান বাক্য যোগে যে বাক্য গঠিত হয় তাহাকে 
জটিল ( ব। মিশ্র) বাক্য বলে। 

একই বাক্যের অন্তর্গত বাক্যগুলিকে উপাদান বাক্য (918596) বল। হয়। 
প্রত্যেকটি উপাদান বাক্যেই একটি কর্তা ও একটি সমাপিক] ক্রিয়া! থাকে । 
এইজন্য জটিল বাক্যে কর্তা একাধিক, সমাপিক! ক্রিয়াও একাধিক। জটিল 
বাক্যের উপাদান বাক্যগুলির পরস্পর সম্পর্কিত, একটি, ব্যতীত অপরটির 
সঠিক অর্থবোধ হয় না। যেমন_- 

রাম দেখিল যে যদ্ু চলিয়া বাইতেছে। এ 

এই বাক্যটিতে উপাদান বাক্য ছুইটি-_-(১) রাম দেখিল, (২) যছু চলিয়া 
যাইতেছে । এখানে প্রধান উপাদান বাক্য, রাম দেখিল। এবং অপ্রধান 
' উপাদান বাক্য, যছু চলিয়। যাইতেছে । এই বাক্য ছুইটি হে অব্যয় দ্বার 

যুক্ত হইয়! পূর্ণ বাক্য গঠন করিয়াছে । 

জটিলবাক্যে একটি প্রধান উপাদান বাক্য (72517001019, 01899 ) থাকে 
এবং তাহার সঙ্গে এক বা একাধিক অপ্রধান উপাদান বাক্য থাকে । 

অপ্রধান বাক্য অর্থাস্থসারে তিনপ্রকার হইতে পারে-_ 

কে) বিশেব্য স্থানীয় (০৮ ০1999), €খ) নামবিশেষণ 
স্থানীয় (419০61%5  019559)১ (গ) ভাববিশেষণ মীয় 
€( 40৮91779191 0191559 )। 

(ক) যে উপাদান বাক্য প্রধান বাক্যের কোন পদের সহিতবিশেষ্বের মত: 
অন্বিত হয তাহকে বিশেষ্য স্থানীয় উপাদান বাক্য (2০৪: 018999 ) বলে । 
যেমন *--. 
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সম্পূর্ণবাক্য প্রধান উপাদান বিশেষ্য স্থানীয় প্রধান বাক্যের 


5 বাক্য বাক্য সহিত সম্বন্ধ 

(১) রাম দেখিল রাম দেখিল যদ চলিয়া সির দেখিল ক্রিয়ার 
যে যছু চলিয়া » কর্ম, যে অব্যয় 

. যাইতেছে । স্বারা যুক্ত 

(২) মিথ্যা কথা বলা ইহা সকলেই মিথ্যা কথ ইহ] কতৃপদের 
দোষ ইহ] জানে বলাদদোষ সমপদ 


সকলেই জানে । 
খে) যে উপাদান বাক্য নামবিশেষণের মত প্রধান বাক্যের কোন 
পদকে বিশেষিত করে তাহা. নামবিশেষণীয় উপাদান বাক্য (4019০৮59 
018099 ) যেমন-_ 
সম্পূর্ণবাক্য প্রধান উপাদান নাম বিশেষণ স্থানীয় প্রধান পদের 


বাক্য উপাদান বাক্য সহিত সম্বন্ধ 
(১) যাহ ভাবিয়া- তাহাই হইল যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহা! পদের 
ছিলাম তাহাই হইল । রর বিশেষণ 


(২) যে রাজ! সর্বাপেক্ষা তিনিই নল যেরাজা সর্বাপেক্ষা তিনি পদের 

সুন্বর তিনিই নল । (ছিলেন ক্রিয়! উহ) সুন্দর (ছিলেন ক্রিয়া! উহ) বিশেষণ 

(গে) যে উপাদান বাক্য ভাববিশেবণের মত প্রধান বাক্যের কোন " 

পদকে বিশেষিত করে তাহা ভাববিশেবণীয় উপাদান বাক্য (4৫9718] 
018089 ) | যেমন-_ 

সম্পুর্ণবাক্য প্রধান উপাদান ভাববিশেবণ প্রধান বাক্যের 


বাক্য 
€১) তুমি বদি না (তবে) আমি যাইব যেদি) তুমি না যাইব ন] ক্রিয়ার 
সতবে আমি না আস সাপেক্ষ সচক $ 
যাইব না। , তবে, যদি 
সংযোজক 
€২) তুষের আগুন (তেমন) (আমি) তুষের আগুন জলিতেছি ক্রিয়ার 
যেমন জলে জলিতেছি (যেমন) অলে বিশেবণ ; যেমন, 
তেমন জলিতেছি। তেমন সংযোজক । 


ব্যাকরণ---১৫ 


২২৪ ভাষ! প্রবেশ 
৩। যৌগিক বাক্য (0০020190000 92016002)- পরস্পর নিরপেক্ষ 
একাধিক বাক্য কোন সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত হইলে সেই সমগ্র 
বাক্যকে যৌগিক বাক্য বলে । যেমন-__ 
'রাম স্কুলে গেল এবং আমি বাড়ি ফিরিলাম। 
উপরের বাক্যটিতে ছুইটি পরস্পর নিরপেক্ষ সম্পূর্ণ বাক্যকে এবং অব্যয় 
দ্বারা যুক্ত কর! হইয়াছে । জটিল বাক্যে যে উপাদ্দান বাক্যগুলি থাকে 
তাহার! অর্থের জন্য পরস্পর 'নির্ভরশীল ; কিন্তু অব্যয় দ্বারা সংযৌজিত 
যৌগিকগুলি পরস্পর নির্ভরশীল নহে, অর্থাৎ একটিকে বাদ দিয়াও অপরটির 
অর্থ হইতে পারে কিন্ত জটিলবাক্যে কোন উপাদান বাক্য বাদ দিলে 
সমগ্র বাক্যের অর্থহানি ঘটিবে। 
যৌগিকবাক্য একাধিক সরলবাক্য বা! একাধিক জটিল বাক্য, ব৷ সরল 
ও জটিল ইত্যাদি নান। বাক্য সমন্বয়ে হইতে পারে। যৌগিক বাক্যে 
সাধারণতঃ ও, এবং) আর, আরও, কিন্তু, স্থতরাং, বরং, অপি, অপিচ 
ইত্যাদি সংযোজক অব্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন-_ 
আমি দরিদ্র, কিন্ত আত্মমর্যাদাহীন নই। 
তুমি আমিওনা, বরং আমিই যাইব । 
তুমি 'অন্ায় করিয়াছ, তাই শান্তি পাইলে । 
(সংযোজক অব্যয় উহ্‌) রাম ভাত খায়, লীলা রুটি খায়।* 


₹৫৩। বাক্য পরিবর্তন 
(সরল হইতে জটিল) 


সরল জটিল 
ধনবানের। সুখী । যাহাদের ধন আছে তাহার! সখী । 
বিদ্ভাহীনের জীবন বৃথা । যাহার বিদ্ধ! নাই তাহার জীবন বৃথা । 
পড়িলেই জানিতে পারিবে । যদি পড়, তবেই জানিতে পািবে। 
আমি যথাসাধ্য চেষ্টীকরিব। : আমার যতটুকু সাধ্য, ততটুকু চেষ্টা 


করিব। 


“রাম এবং শ্তাম আসিতেছে" এইরূপ বাক্যকে কেহ কেহ যৌগিক বাক্য বলিতে 
চাহিতেছেন ন]। তাহারা বলেন, এই বাক্যের অর্থ "রাম আসিতেছে এবং গ্কাম আসিতেছে" 
নহে। ইহার অর্থ প্রাম এবং শ্তাম"্অর্থাৎ তাহার আসিতেছে ) এইভাবে ইহা! সরঙল- 
বাক্য, এঁগিক নহে । এ 


ব্যাকরণভাগ ২২৫. 


কবিগণমধ্যে কালিদাস শ্রেষ্ঠ । যত কবি আছেন, তাহাদের মধ্যে 
কালিদাস শ্রেষ্ঠ। 

আমি চোদ্ব বছরে ম্যাটিক দিয়াছি। আমার যখন চৌদ্দ বছর তখন 
ৃ ম্যাট্রিক দিয়াছি। 

জ্বর হইলে ভাত খাইও ন]। যখন জর হয় তখন ভাত খাইও না। 


সরল বাক্যকে জটিল বাক্যে ব্ূপাস্তরিত করিতে হইলে প্রথমেই দেখিতে 
হইবে বাক্যমধ্যের কোন পদকে সন্প্রসারিত করিয়া কিভাবে অপ্রধান 
উপাদান বাক্য স্ষ্টি করা যায়। তারপর এই অপ্রধান উপাদান বাক্য 
বিশেষ্য স্থানীয হইবে, না! নামবিশেষণ বা তাববিশেষণ স্থানীয় হইবে এই- 
গুলি বুঝিয়া লইতে হইবে । তারপর আগের সরলবাক্যের ক্রিয়াপদটিকে 
জটিল বাক্যের প্রধান উপাদান বাক্যের ক্রিয়াপদ রাখিয়া যে সে, যাহা 
তাহ! ইত্যাধি স্মপেক্ষ সর্বনাম» অথবা যখন তখন, যদি তবে ইত্যাদি 
নিত্যসন্বদ্বী অব্যয়যোগে অপ্রবান উপাদান বাক্য যোজন! করিতে হইবে। 

(সরল' হইতে যৌগিক ) 


সরল যৌগিক 
মে ভাত খাইষা স্কুলে গেল। সে ভাত খাইল, তারপর স্কুলে গেল। 
তিনি অস্থস্থতা সত্তেও আপিয়ছেন। তিনি অস্থস্থ তথাপি আপিয়াছেন। * 
তুমি পাশ করায় সকলেই খুশী তুমি পাশ করিয়াছ, এজন্য সকলেই 
হইয়াছে। খুশী হইয়াছে । 
ধনবান হইয়াও তিনি বিনীত । তিনি ধনবান, অথচ তিনি বিনীত । 


সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিণত করিতে হইলে দেখিতে হইবে 
কিভাবে ইহাকে পরস্পর নিরপেক্ষ ছুইটি বাক্যে ভাঙ্গিয়৷ দেওয়া যায়। দুইটি 
ূর্ণবাক্যে ছুইটি সমাপিক! ক্রিয়া দরকার, সুতরাং দেখিতে হইবে আর 
একটি প্লীমাপিক! ক্রিয়া কিভাবে কর] যায়। সরলবাক্যে যে অসমাপিকা 
ক্রিয়টি থাকে তাহাকেই অন্ততর সমাপিকা! ক্রিয়! করিয়! ছুইটি বাক্য পাওয়া 
যাইবে । 'তাহার পর বাক্য ছুইটিকে যে কোন সংযোজক অব্যয় দিয়া জুড়িয়। 
দিলেই হইল। অনেক সময় সংযোজক অব্যয় উহ্বও রাখা চলে । তবে, যে 
সরল বাক্যে অসমাপিক! ক্রিয়া নাই তাহাকে যৌগিক বাক্যে পরিণত 
করা যায় না। আমি ভাত খাই-_এই বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিণত কর! 
যাইবে কি করিয়া? 






২২৩ ভাষ! প্রবেশ 


(জটিল হইতে সরল) 
জটিল সরল 
যাহার শক্তি আছে সে কখনে। শক্তিমান ব্যক্তি কখনে] ইহ] সন্থ 
ইহা! সখ 'করিবে না। করিবে না ॥ 
যাহার অন্ন নাই তাহাকে অন্ন দিবে । শক্তি থাকিলে কেহ ইহা সহ্থ করে ন1।. 
যেই রোদ উঠিল, আমর]! নৌকা! নিরন্নকে অন্ন দ্রিবে। 
ছাড়িলাম। রোদ উঠিবামাত্র আমরা নৌকা 
ূ ছাড়িলাম। 
সে যে ভাল ত৷ সবাই জানে । সবাই তাকে ভাল বলে জানে । 
জটিল বাক্যকে সরলবাক্যে কূপ দিবার সময় জটিল বাক্যের অপ্রধান 
উপাদান বাক্যকে একটি পদ ব! পদসম্টিতে পরিণত করিতে হইবে | অপ্রধান 
উপাদান বাক্য যদি বিশেষ্স্থানীয় হয় তবে সাধারণতঃ পদ বা পদসমষ্টি 
বিশেষ্য হইবে, এইবূপ নামবিশেষণ ও ভাববিশেষণীয় উপাদান বাক্যের পরি- 
বর্ডেও অন্থরূপ পদ বা পদসম্টি স্থষ্টি করিতে হইবে । বিশেষ্স্থানীয় ও নাম- 
বিশেষণস্বানীয় উপাদান বাক্যের পরিবর্তে প্রায় অনেক সময়ই সমাসবদ্ধ পদ 
স্থাপন করিতে হয়। 


ৃ যৌগিক সরল 
তিনি বিদ্বান কিন্ত বিনয়ী নহেন। তিনি বিদ্বান হইলেও বিনয়ী নহেন। 
রামের পিতার মৃত্যু হইয়াছে এইজন্য পিতৃবিয়োগ হওয়ায় রাম আসিতে 


(যৌগিক হইতে সরল ) 


সে আসিতে পারে নাই। পারে নাই | 
সে লাঠিটা কাধে তুলিয়া লইল এবং সে লাঠিট! কাধে তুলিয়! লইয়। ঘর 
ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। হইতে বাহির হইয়া গেল। 


যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে পরিণত করিবার সময় দেখিতে হইবে সেই 
সমগ্র বাক্যের একাধিক পূর্ণবাক্যগুলির মধ্যে কোনটিতে মৃখ্য্বিষয় বা পরের; 
ঘটনার উল্লেখ আছে। যেমন উপরের প্রথম যৌগিক বাক্যটিতে বিনয় নহেন: 
কথাটিই মুখ্য ) ঘিতীয় বাক্যাটতে আসিতে পারে নাই পরের ঘটনা হৃতীয় 
বাক্যটিতে বাহির হইয়া যাওয়] পরের ঘটনা । এইসব ক্ষেত্রে মুখ্য বিষয় ব। 
পরের ঘটনাটিকে সরলবাক্যে অপরিবর্তিত রাখিতে হইবে । যদি যৌগিকের 
বাক্যগুলির মধ্যে এইরূপ তারতম্য না থাকে, তবে তাহাকে সরলবাক্যে 
পরিণত কর! যায় না» যেমন আমি গান গাই এবং তুমি তবল1 বাজাও__এই 
যৌগিক বাক্যে. দুইটি বিধয়ই সমান প্রধান, এজন্য ইহাকে সরলবাক্যে 
পরিবর্তন অসম্ভব । 


ব্যাকরণভাগ ২২৭ 
| | অনুশীলনী 
১। বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশ কাহাকে বলে উদাহরণ সহ উত্তর 
বুঝাইয়! দাও। | 
২। নিয়ের বাক্যগুলিতে উদ্দেশ্য অংশ ও বিধেয় অংশ বিশ্লেষণ করিয়া 
দেখাও £- 
একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল। একটা কথা শোন। 
শিগগির যাও। দিল্লী কলিকাতা হইতে নযশত মাইল দূরে । আমরা কি 
আপনার নিকট হইতে এতটুকুও প্রত্যাশা করিতে পারি না? সী-সী করিয়া 
বাতাস বহিতে লাগিল। গঙ্গার পশ্চিম পারে বারাণসী। তোমার 
'মেজপিসীমার খুড়শাশুড়ীর সইএর বৌএর বোনঝি জামাই এখন কোথায়? 
৩। উদ্দেশ্য ও বিধেয় সম্প্রসারিত কর £_ 
(ক) কলিকাতা! হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত। 
(খ) নিমাই সংসার ছাভিয়াঈন্ন্যাসী হইয়াছিল । 
৪। উপাদান বাক্য কাহাকে বলে বুঝাইয়! দাও। 
৫&| ব্যাখ্যা কর ও উদাহরণ দাও £-_ 
সরল বাক্য । জটিল বাক্য । যৌগিক বাক্য । 
৬। জটিল বাক্য ও যৌগিক বাক্যের গঠনে পার্থক্য কিবুঝাইয়৷ বল। 
৭। নিমের বাক্যগুলিকে তাহাদের উপাদান বাক্যে বিশ্লেষিত করিয়া 
“দেখাও £_ 
মিথ্য কথা বল! দোষ ইহা সকলেই জানে | যে রাজ সর্বাপেক্ষা সুন্দর 
“তিনিই নল। তৃঁষের আগুন যেমন জলে তেমনি জলিতেছি। 
৮। নির্দেশানুযায়ী রূপান্তরিত কর £-- 
থাঁকিলেই সুখী হয় না। (জটিল বাক্যে) 
কবি আছেন, তাহাদের মধ্যে কালিদাস শ্রেষ্ঠ । (সরল বাক্যে) 
ছুঃখ সত্ত্বেও তিনি-নিরুদত্বেগ। (যৌগিক বাক্যে ) 
যাহার বুদ্ধি আছে সে কখনো! ইহা বলিবে না। (সরল বাক্যে) 
বৃষ্টি হইবামাত্র কৃষকেরা লাঙ্গল লইয়া মাঠে ছুটিল। (জটিল বাক্যে ) 
অসুস্থ হওয়ায় সে আসিতে পারে নাই। (যৌগিক বাক্যে ) 


চতুর্থ অধ্যায় 
? ১। বাগধারা €(019208 ) 


ব্যাকরণ বা অভিধান সম্মত ভাবে শব্দ যোজন করিলেই রচনা সর্বক্র 
সুন্দর হয় তাহ! নহে; রচনাকে সরস ও প্রাণবাণ করিতে হইলে প্রত্যেক 
ভাষায়ই শব্দার্দির যে বিশিষ্ট প্রয়োগ আছে তাহা জানিয়া লইতে হয়। এই 
বিশিষ্ট প্রয়োগগুলি প্রায়ই ব্যাকরণ অভিধানের শাসন মানে না, ইহার! 
লোকমুখে ব্যবহৃত হইতে হইতে তাহাদের অপূর্ব ব্যঞ্তনাশক্তির ওণে ভাষায় 
নিজের স্বান করিয়া লয়। 

ছুই একটি উদাহরণ লওয়া যাকৃ-_ 

ইংরেজিতে নষ্ট হওয়া অর্থে বাগধারা বা 191০70 আছে 8০178 €০ 
৫959, কিন্ত কোনে নতুন বাংলাশেখ|'সাহেব যদি তাহার তর্জমা করিয়া 
বলেন, ছেলেটা! কুত্তা যাইতে বসিয়াছে, তবে অর্থ ত কিছু হইবেই 
না» বরং প্রচুর হান্তোদ্রেক করিবে । এইরূপ নষ্ট হওয়া অর্থে বাংলা বাগধারা! 
বা 91070 বয়ে যাওয়া কে নূতন ইংরেজিশেখা বাঙ্গালী যদি তজমা করিয়া 
বলে, 68৪ 17905 19 £105/186 2125 তবে অর্থের দিক হইতে বিপর্যয় স্থষ্টি 
হইবে সন্দেহ নাই। অর্থাৎ প্রত্যেক ভাষারই লোকব্যবহার এবং বহুল 
প্রচলন দ্বার! বাগ.ধার1 গড়িয়া উঠে। তাই ইহাকে একেবারে যথাযথ ভাবেই 
প্রয়োগ কয়িতে হয়। সামান্গতম তারতম্যও সেখানে ভাষাভঙ্গীটিকে 
একেবারে নষ্ট করিয়া! ফেলে । 

আরো দুই একটি উদাহরণ £__ 

আমরা নষ্ট হওয়! অর্থে বলি মাটি হওয়া ; কিন্ত কেহ যদি বো সব 
কাজ মৃত্তিকা হইয়াছে তবে তাহা একটা হাস্তকর উক্তি হইবে । মরা 
অর্থে আমরা বলি পটল তোলা : গার রিড রানার 
করিয়াছে ;£ তাহাতে কোনে। অর্থই হইবে না । 


২। নান। বিশিঞ প্রয়োগ 


বাংলা ভাষায় বিশিষ্ট প্রয়োগগুলিকে মোটামুটি কয়েকটি শ্রেণাতে ভাগ; 
কর] যাইতে পারে-__ 
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€ ১) বিশেষ্য পদের বিশিষ্ট প্রয়োগ (70101008816 089৪ ০1 708109) 

(২) ক্রিয়াপদের বিশিষ্ট প্রয়োগ (101077810 098৪ ০1 97১3) 

(৩) বিশেষণ ও অব্যয়াদি পদের বিশিষ্ট প্রয়োগ (050018610 0399 ০0 
40161598860.) 


(8) বিবিধ শব্ধ ও পদসমষ্ইির বিশিষ্ট প্রয়োগ ( [010708/10 089৪ 
০: 07:08 ৪00 101)79998) 
(৫) ধন্যাত্মক শব্দ, দ্বিরুক্ত শব্দ ও যুখ্ম শব্দাদির ব্যবহার (010298610 
0589 ০01 0120021860700996108 800 1000101108/660. 70:09) 
(৬) লোকোক্তি সমুহ (2:05603) 
নিয়ে পৃথক পৃথক অনুচ্ছেদে নান! বিশিষ্ট প্রযোগের আলোচন1 হইল । 


ও। বিশেষ্য পদের বিশিগ্ন প্রয়োগ 


€ বিশেষযপদ মধ্যে মধ্যে ক্রিয়ার সঙ্গে ব্যবহৃত উইয়া ক্রিয়া পদ গঠন করে) 


হাত 
পাকা হাত--মোজাটা মাসী বুনেছেঃ তাই এমন পাকা হাতের কাজ। 
কাচা হাত--দখলেই বোনা যায একেবারে কাচা ভাতের কাজ । 
হাত খরচ--আচ্ছাঃ এই ছুই টাক! তোমার হাত খরচ দিলাম । 
হাত পাতা আমি ধার তার কাছে হাত পাততে পারব ন|। 
হাত আদসা-_কাজটা করিতে করিতেই হাত আসিয়| যাইবে । 
হাত লাগান-_এই সামান্ত কাজে আর আপনার হাতলাগাইতেহইবেন]। 
হাত গুটান-__কিহে, একেবারে হাত গটাইয়। বসিয়া রহিলে ; আমি 
এক! আর কত পারি? , 
মিলি সরি ররর 


মাথ। 
গ্রামের মাথা__নকড়ি বাবুর পরে গ্রামের নবদ্বীপ ঘোমালই গ্রামের মাথা । 
রাস্তার মাথা__এ বড় রাস্তার মাথায় একটা বাড়ি উঠছে। 
রাগের মাথা রাগের মাথায় যা] খে আসে তাই বলছে। 
দইএর মাথা জামাইর পাতে দইএর মাথাটা দাও। 
মাথা ব্যথাঁ_আমার এত কি মাথা! ব্যথা যে তাহাকে বাড়ি লইয়া যাইব | 
মাথা কাটা--ওঃ, উনি একেবারে আমার মাথাটা কেটে নেবেন। 


২৩৩ | ভাষ! প্রবেশ 


মাথা কাটা যাওয়া_ছিঃ ছিঃ, লজ্জায় আমার মাথ! কাট। গিয়াছে। 

মাথা খাও আমার মাথা! খাও, সময় মত অযুধট] খেও। 

মাথা-দেওয়া-_এসব কাজে তুমি মাথ দিতে যেও না। 

মাথ! কেনা_একট! টাক! দ্দিয়ে একেবারে মাথা কিনেছেন আর কি? 

মাথায় ওঠা- বুঝলে, বানরকে আদর দিলে মাথায় উঠে। 

মাথ| ঘাযান_-তোমার বিষয় নিয়ে আর আমি মাথা ঘামাতে পারি না। 

মাথা ঠাণ্ডা করা মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে দেখ, কাজটা ঠিক হয়েছে। 
কিনা। 


মুখ 
মুখচোরা-_ছেলেটি বড় মুখচোরা, কারুর দ্দিকে তাকাতেই পারে ন1। 
মুখপোড়া- মুখ পোড়া মিন্সের জালায় আর পারিনে । ৃ 
মুখভার- এমন মুখভার করে বসে রয়েছ কেন, হয়েছে কি? 
মুখচুন__কথাটা শুনে তার মুখচুন হয়ে গেল। 
মুখে আগুন--ফেলে দে ফেলে দে, এমন টাকার মুখে আগুন । 
মুখনাড়ী__ দেখ, কথায় কথায় এমন ছুখনাড়া দিও না। 
মুখচাওয়াঁ-তার মুখ চেয়ে আর কতকাল বসে থাকবে? 
মুখরক্ষা__তপেনই এ বংশের মুখরক্ষা করেছে। 
মুখপাতলা- লোকটা মুখপাতলা, যা তা বলে ফেলে । 


চোখ 


চোখের বালি--ছোট বউ যেন সবার চোখের বালি ! 

চোখের দেখা তাকে একবার চোখের দেখাও দেখতে দিলে না। 

চোখ উঠা-_-চোখ উঠলে তবে গোলাপ জল দিও। 

চোখ ফোটা-_-উঃ আমার চোখ ফুটল, কি ভুলই করেছিলাম। 

চোখ খোল।--তার কথা শুনে আমার চোখ খুলে গেছে। 

চোখ টেপা _ছুজনে চোখ টিপে টিপে হাসছ কেন ? হয়েছে কি? 

চোখ ঠারা_ওরা চোখ ঠারাঠারি করে কি যেন বললে । 

চোখ রাখা-_এই বিষয়টার উপরও একটু চোখ রাখিও | 

চোখে চোখে রাখা বড় ছরস্ত ছেলে, চোখে চোখে রাখিও। 

চোখের মাথ! খাওয়া-_তুমি কি চোখের মাথা খেয়েছ, এইটুকুও দেখতে 
ৃ পাওনা! 
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টিনা নন ডাসাজানাপাছি কির 
চোখ রাঙান ]) 


চোখ লাগা আহা, খাসা জিনিস, আমার চোখে লেগেছেঁ। 

চোখে পড়া-__না, একটা ভূলও চোখে পড়ল না। 

বিশেষ্যপদের বিশেষ প্রয়োগ বাংলার অফুরস্ত। ব্যাকরণে অভিধানে 
ইহার সমগ্ররূপ প্রকাশ করা অসম্ভব । বিশেষ্যপদের বিশিষ্টার্থক প্রয়োগের 
বাংলায় ছুইটি রীতি আছে । কখনো কখনে! বিশেষ্যপদগুলির অপ্রধান অর্থ 
প্রধান হয়। যেমন--্গীয়ের মাথা, রাগের মাথা ইত্যাদিতে মাথা পদটি। 
আবার কখনে! কখনে! বিশেষ্যপদগ্ডলি এক একটি ধাতুর সহযোগে বিশিষ্টার্থক 
ক্রিয়াপদে পরিণত হয়। মাথা খাওয়া, মাথ! পাতা, মাথায় উঠা ইত্যাদি এই 
রীতির উদাহরণএ অবশ্য এইগুলিকে ক্রিয়াপদের বিশি্ প্রয়োগের 
উদ্বাহরণ বলিলেও ভুল হয় না। 

ধর €ধর ধাতু) 


চোর ধরা_পাকড়ানে!, আটক করা । 

মাছ ধরা বড়শি, জাল ইত্যাদির দ্বারা আহরণ। 

রোগে ধরা_ আক্রান্ত হওয়1, আপন্ন হওয়া । 

ভূতে ধরা-_ভীত হওয়া, আবিষ্ট হওয়]। 

ট্রেন ধরা-সময় মত উঠিতে পারা। 

সাহেবকে ধরাচাকুরী ইত্যাদির জন্য তোবামোদ বা অস্গ্রহ প্রার্থন] । 

ভূল ধরা_বাহির করা! । 

হাত ধরা-অঙ্ুনয় করা। ; 
ধরা-_-বিনীত ভাবে অন্ুগ্রহতিক্ষা; বা শরণ লওয়া। 
ধরা বেদনাবোধ করা ! 

মদ ধরা_-অত্যাস আরম করা। 

ছাড়। (ছাড়, ধাতু ) 

কাপড় ছাড়া- পরিবর্তন করিয়া অন্যটি পরা । 

তামাক ছাড়া-_অভ্যাস'বর্জন | 

গাড়ী ছাড়া রওয়ান হওয়া । 

বাড়ী ছাড়া--স্বান ত্যাগ । 


২৩২ ভাব! প্রবেশ 


জর ছাড়া-বিরাম হওয়া । 
ভিটে ছাড়া--উচ্ছন্ন হওয়া! । 
ভূত ছাড়া--প্রভাব ত্যাগ করিয়া যাওয়। 


উঠ। (উঠ, ধাতু) 


সুর্য উঠা__উদ্দিত হওয়া। 

রৌদ্র উঠা_ ছড়াইয়1 পড়া, ব্যাপ্ত হওয়া । 

চুল উঠা--গজান (ঠিক বিপরীত অর্থ উন্মংলিত হওয়া,পড়িয়া যাওয়াও হয়) 
রব উঠা- প্রচারিত হওয়] । 

বাজারে জিনিস উঠা- বিক্রযার্থ আনীত হওয়]। 
গাড়ীতে উঠা-_আরোহণ করা । 

চোখ উঠ1- প্রদাহ হওয়া । 

রক্ত উঠা__উদ্দশীর্ণ হওয়া । 

টাদা উঠা_ সংগৃহীত হওয়া, বমন হওয়া। 

ক্লাসে উঠা প্রমোশন পাওয়া | 

অনুজল উঠা বন্ধ হওয়] | 

দোকান উঠিয়া যাওয়াঁ_ব্যবসা ফেল পড়া । 

মন উঠা মনংপূত হওয়]। 


কাট। (কাট. ধাতু) 


সাতার কাটা-_( সম্তরণ ) কর! ( পূর্বব্জে গাতার দেওনা, পশ্চিমবঙ্গে 
সাতার কাটা) 
সুতা কাটা--( তুল হইতে স্থত্রাকারে ) বাহির ক?1। 
টেরি কাটা--( কেশ ) বিভাজিত করা৷ । 
কথা কাটা-_তর্ক করা। 
সময় কাটা-_-অতিবাহিত হওয়া । 
ছড়। কাটা-_-বল, তৈরি করিয়। বল] । 
ফৌটাকাটা- বিস্তাস করণ । 
' মিধ কাটা-খনন। 
ঘুড়ি কাটা__ছিন্নকরণ। 


ব্যাকরণভাগ ২৩৩ * 


মাল কাটা-_বিক্রয় করা। 
বিপদ কাটা_দূর হওয়া । 
তাল কাটা-_ভঙ্গ হওয়]। 
নক্সা কাটা_ অঙ্কন করা। 
নাক কাটা 
কান কাটা 
ংলায় ক্রিয়াপদের অফুরন্ত বিশিষ্টার্থ প্রয়োগও আছে। প্রায় প্রত্যেকটি 
বাংলা ধাতুরই কিছু না কিছু বিশিষ্টার্থ আছে। এইগুলি কথোপকথন শুণিয়া 
ও সাহিত্য পাঠ দ্বারা আয়ত্ত করিতে হয়। ব্যাকরণ ব! অভিধান এই বিষয়ে 
ইঙ্গিতমাত্র করিতে পারে । 
বাংলা ধাতৃঙুলি বিশিষ্টার্থ প্রয়োগের কালে প্রায়ই পূর্বে একটি বিশেষ্য 
গ্রহণ করিয়া তাহার সংযোগে এক নূতন থাতুতে পরিণত হয়। যেমন-_ 
কাট. ধাতুর অর্থ 6০ ০৪, কিন্ত বিপদ কাটা, মাল কাট! ইত্যাদিতে অর্থ 
অন্তন্বপ। অর্থাৎ বিশেষ্য যোগে এই ধাতৃগুলি যেন বিশিষ্টার্থক নূতন ধাতুতে 


পরিণত হইয়। গেল । 


)-দ দেওয়া । 


বিশেষণাদির বিশিষ্ট প্রয়োগ 
পাকা 


পাকা ফল- পরিণত, 71709 
পাক! চোর- দাগী, অভ্যস্ত 


পা হত) লি 


পাকা চুল-_-সাদা” £হ্ 


পাকা বাড়ী 

পাকা রাকাত নিমিত 

পাকা ইট- পোড়া . 

পাক! খাতা-_-অপরিবর্তনীয়, খসড়া নহে 

পাকা দেখা__কনে দেখিয়া বিবাহের শর্তাদি ঠিক করা € জান বিশেষ) 


পাক] ছেলে_ জ্যেঠা, নষ্ট । 


৩৪ . ভাষ প্রবেশ 


কীচা 


কাচা] ফল--অপরিণত, £:697 
্ বা ---অপক্ধ, আরাধা 
কাচা নুদ্ধি-_-অপরিণত 

কাচা ঘর 


কাচা ঘুম-_অতৃপ্ত 
কাচা টাকা- ধাতুর মুদ্রা,নোট নহে (যথেষ্টঅর্থেওব্যবহার আছে | যেমন__ 
এতগুলো! কাচা টাকা! পেয়ে মাথ! ঠিক রাখতে পারলে না।) 
কাচ! মাল--কারখানা ইত্যাদিতে নিথিত পণ্যনূপ পায় নাই যাহা হাম 
708,119] 
কাচা! কাজ-_অনিপুণ, অবিবেচনাপ্রস্থত 
বড় 
বড় মাছ-_-বৃহৎ” 818 
বড় ভাই-_-অগ্রজ 
বড় লোক-_ধনী, মানী, অভিজাত 
বড় বাবৃ- প্রধান? 098৫ 
বড় মন- উদার 
বড় মুখ আশা, গর্ব 
বড় কথা-_গবিত 
বড় দিন-_বড় দিনের সুচনা, খ্ীস্ত্ীয় উৎসব দিবস 
বড় নজর- উচু, অভিজাত, স্বরুচিপূর্ণ 
বিশেষণের সভায় অব্যয়াদি শব্দও বিশিষ্টার্থে ব্যবহৃত হইতে পারে।-তাহার 
'অজন্র রূপ হইতে পারে । অব্যয় অধ্যায়ে এই সম্পর্কে সামান্য আলোচনা 
-হইরাছে বলিয়া! এখানে পরিত্যক্ত হইল । 


৬। বিবিধ শব ও পদসমণ্তির বিশিষ্ট প্রয়োগ 


১। অরণ্যে রোদন (নিক্ষল আবেদন )--তার কাছে সাহায্য চাওয়া! 
অরণ্যে রোদন হবে। 


৬ 


ব্যাকরণভাগ ২৩৫. 
২| অন্ধের নড়ি (অসহায়ের একমাত্র সহায় )_ ছেলেটি বিধবার অন্ধের 


নড়ি ( অন্ধের বষ্টি) 
৩। অকাল কুম্মা্ড ( অপদার্থ, নিফর্ম )-এই অকাল কুম্মাগুটাকে এমন 
জামাই আদরে খাওয়াচ্ছ কেন? * * 
৪। অমাবস্যার চাদ (ছুর্লভ দর্শন )--এযে অমাবস্যার টাদ, এতদিনে 
কোথা থেকে এলে । 


৫ | অধচন্দ্র দেওয়া (গলাধাক্ক! দেওয়া! )--অধচিন্ত্র দিয়ে বিদেয় কর। 
৬। অযৃতে অরুটি (ভাল জিনিসে অনিচ্ছা )-বল কি হে, সিগ্রেট 
খাবেনা ?. এযে অমৃতে অরুচি দেখছি। 

৭। অক্কা পাওয়া (মার! যাওয়া )_-পিসীর শাশুড়ীবুড়ী কাল অক্ক, 

পেয়েছে। 

৮| অন্ধকারে টিলমার (না! জানিয়া অন্গমান করে )- নিউটনের 

বাঙ্পর নাম আর্কেমিডিস্‌! এমন অন্ধকারে টিল মেরো না। 

৯| আবাঢ়ে গল্প (অবিশ্বাস্য কাহিনী )--তোমার বাঘমারার আষাড়ে 
গল্প কেউ বিশ্বাস করবে ন|। 

১০। আকাশ কুস্বম (অসম্ভব আশ] )১-এমন আকাশকুস্বম কল্পন। 
আমার নেই ভাই। . 

১১। আদায় কাচকলায় (বিরুদ্ধতা শত্রুতা )১--এদের ছ্বজনে একটুও 

বনিবনা নেই, একেবারে যেন আদায় কাচকলায় $ 

১২। আঠার মাসে বছর ( দীর্ঘনুত্রতা, আয়েসপীভাব )--পরের উপর 


খায় আঠারএমাসে বছর যায়। 
১৩। আক্কেল গুড়ুম (হতবুদ্ধি )-_বাবা, কথা শুনে ত আমার আক্কেল 
গুড়ুম | 
১৪ | আক্কেল সেলামী €( বোকামীর জন্য দণ্ড )-_আগে টিকেট করলেই 
7 এ টাকাট! আক্কেল সেলামী দিতে হত না । 
১৫ 


আদাজল খেয়ে লাগ! (উদ্চমের সঙ্গে কাজ করা )__এইবার 
আরদাজল খেয়ে লেগেছে, হয়ত পাশ করবে। 
১৬। আলালের ঘরের ছুলাল (ধনীর স্সেহপালিত কুসম্তান )__ 
আলালের ঘরের ছুলালদের দিয়ে কি আর দেশের কাজ হয়? 
১৭।| আকাশ থেকে পড়! (হতভ্থ হওয়া )-_-এ কথ! শুনে আমি ত. 
আকাশ থেকে পড়লাম। 


-কিত৬ 


১৮ | 


১৯1 


২১ | 


২২ । 


২৩ । 


২৪ । 


৬ | 


২৭। 


ভাবা প্রবেশ 


| ইচড়ে পাকা (জ্যেঠা, অকাল পক্ক)-_ইঁচড়ে পাক! ছেলেট! আমার 


সামনে বিড়ি ফুঁকে বেড়িয়ে গেল। 
উপরোধে ঢেঁকি গেল! (অন্গরোধ হেতু অনিচ্ছায় কাজ করা )+ 
_.. ইচ্ছ! ছিল না, তবু উপরোধে টেকি গেলার মত কাজটা! 
করিয়া দিলাম । 
উত্তম মধ্যম (প্রহার )-_চোরটাকে উত্তম মধ্যম দিয়ে বিদেয় কর। 
উলু বনে মুক্ত ছড়ান ( অনুপযুক্ত স্থানে মহার্থ জিনিস বিতরণ )__ 
ওকে উপদেশ দেওয়! উলুবনে মুক্তা ছড়ান। 
এক হাত লওয়! (ক্ষোভ মিটাইয়! কটু বাক্য প্রয়োগ )--তাকে 
আজ খুব এক হাত নিয়েছি । 
কথার কথা (মূল্যহীন উক্তি)__-ওটা! একটা কথার কথ| বলেছিলাম, 
তাই মনে করে বসে আছ! ৫ 
কলুর বলদ (মিরর্৫থক একঘেয়ে পরিশ্রমকারী )__-সংসারে কলুর 
বলদ হয়ে খেটেই গেলাম । 
কত ধানে কত চাল (অন্ঠায়ের প্রতি ফল )--কত ধানে কত 
চাল বাছাধন টের পাবেন এখন । 
কাঠের পুতুল ( নি্পন্দ, নিজীবৎ )--এমন কাঠের পুতুলের মত 
দাড়িয়ে আছ কেন? কি বলবে বল। 
কেঁচে গণ্ষ করা (পুনরায় প্রথম হইতে আরস্ত কর! )_ লেখাটা 


অদল বর্দল করে কিছু হবে না, একেবারে কেঁচে গণ্ডষ করতে হবে। 


২৮ | 


২৯। 


৩০ | 


কিল খেয়ে হজম কর! (অপমানিত হইয়া! সহা কর1)-_এমন 


কিল খেয়ে হজম করবে ? একটা মামল! টামলা করবে না? 


কড়ায় গণ্ডায় (পুরাপুরি হিসাব )_ পাওনা-দেনা বারাওার 
বুঝে নিতে দেখছি। 
কুরুক্ষেত্র বাধানে! (তুনল ঝগড়া বাধানে1 )--এই ব্যাপার নিয়ে 
তোমরা এখন কি কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে বসবে ? 


৩১। গভীর জলের মাছ (যাহার ধূর্ত অভিপ্রায় বোঝা যায় না)-_ 


সাবধান, ননীবাবু একটি গভীর জলের মাছ। ' 


'৩২। গণেশ উপ্টানে| (ব্যবসায় নষ্ট হওয়া )- মোড়ের কাপড় দৌকানটি 


গণেশ উল্টালে। কষে? 
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৩৩ । গদাই লঙ্করী ( দীর্ঘন্ত্রী চাল )-__এমন গদাই লক্করী চালে গিয়ে 

| গাড়ী ধরতে পারবে না। 

৩৪ | গণ্ডারের চামড়া (নিন্দাবাক্য যাহাঁকে বিদ্ধ করিতে পারে না )-_ 

ওকে গালাগাল দিয়ে লাভ নেই, একেবারে গণ্ডারের চামড়া। 

৩৫ | গোকুলের ধাড় (অপদার্থ )_-রমেশের ভাগনেটা গোকুলের ষাড়, 
শুধু খাওয়া আর তাস-পেটা ছাড়া কোনো কাজ নহে । 

৩৬। গোবর গণেশ €( হপ্দার্থ ও নির্বোধ )-_ওটা একটা গোবর গণেশ 

কিছুই গুছিষে করতে পারে না । 

৩৭। গোৌঁফখেজুরে (অতিশয় অলস, গোঁফ খেজুর মাখিয়। দিলে চাটিয়া 
খায় )--একেবারে হাতে তুলে দিলে তবে কাজটি হবে-_ 
এমন সব গোঁফ খেজুরে নিষে কি করব বলতে পার ? 

৩৮। গুড়ে ঝ্ুলি (আশায় নিরাশ )তুমি ভাবছ রতন তোমাকে টাকা 

দেবে? কিন্ত সে গুড়েবালি। 

৩৯। চিনির বলদ (শুধু ভারবাহী, ফলভোগী নয় )_-এই সংসারে 
আমি হলাম চিনির বলদ, শুধু খেটেই যাব, ভোগ করতে পারব ন]। 
৪০ | চোখের বালি (চক্ষুশূল, বিরক্তির পাত্র ১--এ বাড়ির ছোটবউ 

যেন সবার চোখের বালি । 

৪১। চক্ষুদান করা (ছোট কিছু চুরি করা) আমার হাতঘডিটা £ক যে 

চক্ষুদান করেছে বুঝতে পারলাম না। 

৪২ | চক্ষু ছানাবড়া ( বিস্ময়ে বিস্কারিত )__নাচ দেখতে গিয়ে টিকিটের 

| -. দাম শুনে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। 

৪৩। চোখের চামড়া নেই (চক্ষুলজ্জা না থাক )-_কুটুম্বদের সামনে যা 

তা বলছ, তোমার কি চোখের চামড়া নেই ! 

৪8(& টাদের হাট (ওণী ও কুতিদের সমাবেশ )১_রমেশের বাড়িতে 

যেন টাদের হাট, সব কটি ছেলেই ভাল চাকুরে । 

৪৫ 1 চোখে সর্ষে ফুল দেখ! (হঠাৎ বিপন্ন বোধ করা )- পরীক্ষা! সামনে 

এলেই ছেলের! চোখে সর্ষে ফুল দেখে । 

৪৬। চুলোয় যাক্‌ (ধিনষ্ট হউক )ধর্মকর্ম সব চুলোয় যাক্‌, আগে 

মানুষের অন্নের ব্যবস্থা! কর । 


২৩৮ ভাষাপ্রবেশ 
৪৭| ছেলের হাতের মোয়া (সহজলভ্য বস্ত)_চাকরি কি ছেলের 
হাতে মোয়া, যে বল! মাত্রই জুটে যাবে ? 
৪৮। জিলিপির প্যাচ (কুটিল বুদ্ধি)__-ওর পেটে পেটে জিলিপির প্যাচ 


ওকে এ'টে উঠা মুস্কিল । 
৪৯ | কঝাঁকের কই (এক দলের )__ছেলেগুলো সবাই বাকের কই দাদা, 
এতে আর ইতরবিশেষ নাই। 
০1 ঝাঁল ঝাড়া (ক্ষোভ মিটাইয়। গালি দেওয়া )ওর কি দোষ 1? 
ওর উপর সবাই ঝাল ঝাড়ছ কেন? 
&১। টনক নড়। (চৈতন্ত হওয়| )-স্ট্যা ফেব্রুয়ারীতেই ত পরীক্ষা» 
এদ্িনে বৃঝি তোমার টনক নড়ল ! 
&২। টাকার কুমির (অতিশয় ধনী )__লোকট! টাকার কুমির, কিন্তু 
খরচ করবে ন!। 
&৩| টেকা মার! (অনায়াসে জয়লাভ )-_দেখবে, এবার পরীক্ষায় 
সবার উপরে টেক্কা মারবে । 
&৪| ঠেৌঁটকাটা ( অপ্রিয় স্পষ্টবক্ত1 )-_-ওর মত ঠৌঁটকাটা লোক না 
হলে ও কথ! কেউ বলতে পারত না। 


৫৪ চুঁটো জগন্নাথ (অকর্মণ্য )-এমন ঠু টৌজগন্নাথ হয়ে বসে থাকলে 
সংসার চলবে কি করে? 
&৬| ঠেকে শেখা (তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়! শিক্ষালাভ )- ঠেকে 
শেখার ছেয়ে দেখে শেখা ভাল। 
&৭। ডুমুরের ফুল (দুর্লভ দর্শন )__কিহে পুটিরাম, দেখাই যে মেলে 
না, একেবারে ডুমুরের ফুল হয়ে উঠলে যে ! 
&৮। ঢাকের বাঁয়া (অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তি )ওটা কাজ কর্ম কিছু 
বোঝে না, তবু আছেন ঢাকের বায়! সঙ্গে সঙ্গে । 
৫৯। টিমে তেতাল| (মন্থর, দীর্ঘস্ত্রী )-তোমাদের সব কাজই টিচে 
তেতলা, একটু চটপটে হও। 
৬০ তালকান! (অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে অন্যমনস্ক)-তার মততালকাণ! 
লোককে বাজারে পাঠিও না, যা বলেছ ঠিক তার 
উন্টোটি নিয়ে আসবে । 
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৬১। তালপাতার সিপাই €অতিশীর্ঁণ ও ছূর্বল )_-এই ত তালপাতার 
সিপাইএর মত চেহারা, তার আবার বড়াই কত ! 


৬২। তাসের ঘর সহজে ভঙ্গুর, নিরাশ স্চক )১- আমার সব কল্পন! 
তাসের ঘরের মত তেঙে গেল। 

৬৩। তুলসী বনের বাঘ (ভণ্ড )- ফোটা তিলক দেখে ভূলে! না, ওটি 
একটি তুলসী বনের বাঘ। 

৬৪। তেলামাথায় তেল দেওয়া (যাহার আছে তাহাকে দেওয়া )--বড় 
চাকুরেদের মাগ.গিভাতা বেশী হওয়া মানে তেল মাথায় 
তেল দেওয়! । 

৬৫ | তিলকে তাল কর! (তুচ্ছ বিষয় বাড়াইয়। বল! )-_দেখ সেখানে 
এমন কিছু হয়নি; তৃমি তিলকে তাল কোরো না। 

৬৬। ছু”কান কাটা (লোকনিন্দায় জক্ষেপহীন )__ওট| একেবারে ছ'কান 
কাটা, য1 খুসী তা করতে পারে । 

৬৭ | দিনে ডাকাতি (হঠকারিত।র সহিত অস্তঠের ক্ষতি সাধন )--চোখের 
উপর ব্যাঙ্কটা ফেল করালে হে, এ যে একেবারে দিনে 
ডাকাতি দেখছি। 

৬৮। দাত ফুটান, দন্তস্ফুট কর! ( কঠিন কিছু আয়ত্তে আনা )_-এ অঙ্কটার 
ক্লাসের কেউই দাত ফুটাতে পারে নি। 

৬৯। ও মারা (যোগে বিপুল লাত )-_সে যুদ্ধের বাজারে কণ্টাক্টরি 
করে বেশ বড় দাও মেরেছে। 

৭০ ধরাকে সর! জ্ঞান ( অতিগধিত ভাব )--ছুটো! পয়সা! হয়েছে কিনা, 
ধরাকে সর! জ্ঞান করছে। 

৭১। ধর্মের ষাড় ( বন্ধনহীন, বেপরোয়া )__দেখ একটু কাজে মন দাও। 

. ধর্মের ধাড়ের মত শুধু ঘুরে বেড়িও না। 

৭২।” ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির (সৎ )__এঃ, একেবারে ধর্মপুত্র যুধিষ্টির এসেছেন, 
বলে কিনা মিথ্য। সাক্ষী দেব না! 

৭৩। ধাম! ধর! (চাটুকার চাটুকারিতা )__ম্পষ্ট কথাটা, আজ আর কেউ 
বলে না, চারদিকে সব ধামাধরার দল । 

৭৪। ননীর পুতুল €আছুরে, আক়্াসী )--ছেলেপুলেকে আরাম দিয়ে 


দিয়ে ননীর পুতুল করে তুলোনা। 
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নবমীর পাঠা (আসন্ন বিপদে ভীত)- দেখ ছেলেটা ভয়ে 
নবমীর পাঠার মত কাপছে। 

পরের মুখে ঝাল খাওয়৷ (অন্তের কথায় কর্তব্য নিরূপণ)--নিজে 
গিয়ে দেখ ব্যাপারটা কি, পরের মুখে ঝাল খেওনাঁ_ 
বিপদে পড়বে । 

পাঁচভূতের কাণ্ড (বহু কতৃত্বে বিপর্যস্ত অবস্থ! )_-ওসব পাঁচভূতের 
কাণ্ডে আমি মাথ! গলাবৰ না। 

পোয়া বার (সৌভাগ্যের সুযোগ )--যা অবস্থা চলছে, চোরা- 
কারবারীর পোয়াবারো। 

পায়াতারী ( অহংকারী )- আমাদের সেই জিতেন, হাকিম হয়ে 
এখন কি পায়াভারী হয়েছে ! 

পুকুর চুরি ( সবস্মদ্ধ)_ছোটর! পেছনে হাত পেতে নেয়, আর 
বড়র যে পুকুর চুরি করে-__তার বেলা? 

পরের ধনে পোদ্ধারি (অন্তের অর্থে মাতব্বরী )- মামার আশ্রয়ে 
থেকে বেশ ত পরের ধনে পোদ্দারি করছ। 

পাকা ধানে মই (সর্বনাশ )-_-আমি কি তোমার পাকা ধানে মই 
দিয়েছি যে তুমি আমার পিছনে লেগেছ ? 

বড় মুখ (গর্ব মিশ্রিত আশা, বিশ্বাস )১--আমি বড় মুখ করে তাকে 
তোমার কাছে নিয়ে এলাম, আর তুমি এমন একটা 
ব্যবহার করলে? 

বাড়া ভাতে ছাই (অতি আশায় নিরাশ )- চাকরীটি পাবার সবই 
ঠিক ছিল, এখন বাড়া ভাতে ছাই পড়ল। 

ভরাডুবি ( সর্বনাশ )-_ব্যাঙ্কটা ফেল পড়ে নরেশবাবুর একেবারে 
ভরাডুবি হযেছে। 

ভশ্মে ঘি ঢাল1 ( অপাত্রে অনুগ্রহ )-_-ওকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানো 
ভন্মে ঘি ঢাঙার সামিল হবে। 

ভিজে বেড়াল ( নীরব দুরৃত্ত)-_-ওকে বিশ্বাম করোনা, ওটি একটি 
তেজ! বিড়াল । 

ভূতের বেগার (পণুশ্রম)-_শুধু ভূতের বেগারই খাটলাম, কোন লাত 
হোল ন1। 
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ব্যাকরণ তাগ ২৪১ 


মাটির মান্য (নিরীহ ব্যক্কি )--আহ!, এমন মাটির মাহুষ হয় না! 
কিছুতেই রাগ নেই। 

মগের মুন্গুক ( নিয়মহীন রাজ্য )-_-এ কি মগের মুন্ুক পেয়েছ নাকি, 
যা খুশী তাই করবে? 

লম্বা! দেওয়! ( পলা ইয়। যাওয়1 )-_-চাকরট। বাঝ ভেঙ্গে টাকাকড়ি 
নিয়ে লম্বা! দিয়েছে। 

লেফাফ। ছুরস্ত (পরিচ্ছদে ও আচরণে নিখুত )-লোকট] খুব 
লেফাফা! দ্ুরস্ত, দেখে বুঝবে ন! যে ম্যার্ট্রক পাসও নয়। 

লেজে গোবরে (কাজ করিতে গিয়া বিপর্যস্ত হওয়।)--এই কাজ 
করতেই একেবারে লেজে গোবরে হয়েছো ? 

ব্যাঙের আধুলি (সামান্য অর্থ )-ব্যাঙের আধুলি ত্রিশটি ত টাকা, 
» তা নিয়ে আবার কথা । 

ব্যাঙের সদ ( অভ্যাসগত, সহনীয় )_ ইস্‌, এত পরিশ্রম করছ, 

গায়ে যেজবর দেখছি ?__-ও কিছু নয়, সব ঠিক হয়ে যাবে। 
এ ব্যাঙের সদি। 

বাগে পাওযা € আয়ত্তে পাওয়া )-_-আজ বাগে পেযেছিঃবাছাধনকে 
ছাড়ছি না। 

বিড়াল তপন্বী ( তণ্ড)__মুখে ছুর্নীতির বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিচ্ছেন 
আর গোপনে ছুর্নীতির সমর্থক, এমন বিড়ালতপস্বী দেশ- 
নেতাই ত আজকাল বেশী। 

বকধামিক € ভণ্ড )_-ওর নামাবলী দেখে ভুলে না কিন্ত, উনি 
একজন বকধামিক। 


৯৯। বুদ্ধির ঢেঁকি ( জড় বুদ্ধি )__-আঃ১ বেট! বুদ্ধির টেকি, একে নিয়ে 


১০০ | 


১০১ | 


১৩৭ | 


আর পারা যায় ন1। 

বিল্ুবিসর্গ (সামান্ত তথ্য )-_-আমি এর বিন্দুবিসর্গ জানি না। 

বোঝার উপর শাকের আঁটি (বহু পরিশ্রমের পর সহনীয় আরো! 
সামান্য )এত যখন করেছ এইটুকুও করে দাও, এ ত 
বোঝার উপর শাকের আঁটি । 

শাক দিয়ে মাছ ঢাক! (তুচ্ছ ছলে অন্তায় গোপনের চেষ্1)__আমি সব 
বুঝতে পেরেছি, আর শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চেয়ে! ন! 


২৪২. 


১৩৩। 


১০৪ । 


১০৬৫ | 


১০৬ । 


১০৭ | 


১৪৩৮ । 


১৩৯ | 


১১৩ | 


১১১ | 


১১২ । 


১১৩। 


১১৪ | 


১১৬ । 


১১৬ । 


ভাষ! প্রবেশ 


শীখের করাত (উভয সঙ্কট )_-এযে শাখের করাত হল, বলত 
কোন দিকে যাই। 


শিবরাত্রির সলতে € একমাত্র বংশধর )-_বুড়ার ছেলেরা সব মারা 
গেছে, নাতিটিই এখন শিবরাত্রির সলতে। 


ষাড়ের গোবর (অপদার্থ)__রামের বড় ছেলেটা একেবারে ষাঁড়ের 
গোবর, লেখাপড়াও শিখলে না, কাজকর্মও শিখলে না। 


সাতথুন মাপ (প্রশ্রয়, অন্যায়ের শাস্তি না দেওয়া )--বড়লোকের 
ছেলে, তার সাতথুন মাপ। 


সোনায় সোহাগ! € উপযুক্ত মিল )-_বেশ বর হয়েছে, যেমন রূপবান 
তেমন বিদ্বান, একেই বলে সোনায় সোহাগা। 


সোনার পাথরবাটি ( অসম্ভব বস্ত্র )--এক সময় ছিল যখন স্ত্রী- 
স্বাধীনতাকে সোনার পাথরবাটি বলে ্টড়িয়ে দেওয়া যেত। 


হযব র ল (বিশৃখল)- তোমার এ হয বর ল যুক্তি 
আমার মাথায় ঢুকলো না। 


হাতে কলমে (018০61০8115, কাজ করিয়1)--এখানে কাঠের 
জোড়াটা কি করে লাগাবে আমি তোমাকে হাতে কলমে 
দেখিয়েছি । 


হিতে বিপরীত (ভাল করতে মন্দ হওয়া )__-ইন্জেকশনট! দিয়ে 
হিতে বিপরীত হল দেখছি। 

হাতের পাঁচ (শেষ সম্বল )__-একেবারে হাতের পাঁচ ছেড়ে দিয়ে 
ব্যবসায়ে নেব না। 


হাতটান (চুরির অভ্যাস )__রাধুনীটির একটু হাতটান অভ্যেস 

আছে। ং 

হাত কর! (বশে আনা )-_-এইবার বড় বাবুকে হাত করে ছেলের 
একট! চাকরি যোগাড় করতে হবে । 

হাটে হাড়ি ভাঙ্গা (কলঙ্কের কথা প্রকাশ কর! )- আমাকে বেশি 
ঘাটিওন1, তাহলে হাটে হাড়ি ভেঙে দেব। 

হাড় হাবাতে (দরিদ্র ও হ্যাংল! )-_-এই হাড়হাবাতে কুটুম্বগুলে1 
আমাকে জালিয়ে মারলে । 


ব্যাকরণভাগ ২৪৩ 


১১৭।| হস্ত নেস্ত ( শেষ নিষ্পত্তি )-_-আমি আজ এর একট। হেস্তনেস্ত না 
করে ছাড়বে না 


বাংল! ভাষায় পদপমষ্ট্ির বিশিশ্টার্থক প্রয়োগ খুব মহজ নহে । শিক্ষার্থীকে 
এই বিষয়ে কয়েকটি কথা স্মরণ রাখিতে হয়__ 


॥& (১) বিশিষ্টার্থক প্রয়োগগুলিতে প্রাষই অর্থ খুব সক্কীর্ণ; যেমন “ধর্মপুত্র 
ধুধিষ্টির” এই কথাটির অর্থ “অতি সৎ”; কিন্তু “অতি সৎ” অর্থে সর্বত্র ইহার 
প্রয়োগ হইবে না। যেমন-_“আমার পিতা অতি সৎ ব্যক্তি”, ইহ না বলিষা 
যদ্দি বল! হয়, “আমার পিতা! ধর্মপুত্র যুধিটির”_-তাহ! হইলে বাক্যটির ভাল অর্থ 
হইবে না। ্ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির” পদসমষ্টির বিশিষ্ট প্রয়োগ শুধু হীনোক্কিতেই হয়। 
যেমন--“ইঃ, একেবারে ধর্মপুত্র যুধিষ্টির”। শ্রদ্ধান্থচক উক্তিতে এই পদসমষ্টির 
ব্যবহার কখনে! হইবে ন!। এইভাবে, পদসমষ্টরির সংকীর্ণ অর্থট ন| বুঝিয়! তাহার 
বিশিষ্ট প্রয়োগ করা যায় না। ডুমুরের ফুল, অমাবন্তার টাদ, আকেল গুড়,ম, 
অক! পাওয়া, পটল তোলা, ছেলের হাতের মোয়া, স্তাজেগোবরে- এই সব 
বিশিষ্টার্থক পদসমন্টি প্রায়ই সশ্রদ্ধ বা! মাজিত উক্তিতে ব্যবত হইবে ন1। 
শ্রোতাকে অর্থাৎ কাহাকে লক্ষ্য করিয়া! কথা বল] হইতেছে ইহা বুঝিযা 
বিশিষ্টার্থক শব্ের প্রযোগ হয, নতুবা অর্থবিপত্তির সম্ভাবনা! থাকে | 


(২) বিশিষ্টার্থ প্রয়োগের বেলায় শুধু যে শব্দের হীনার্ক ও সদর্থক 
অভিব্যক্তি বুঝিতে হয় তাহা নহে, অন্ত বিষয়েও সতর্ক থাকিতে হয়। যেমন-__ 
“তাসের ঘর” বিশিষ্টার্থ পদসমষ্টি, ইহা! “তঙ্গুরতার তুলনা” রূপে ব্যবহার হয়। 
কিন্ত যদ্দি বল! হয় “বৃষ্টিতে দালানট1 তাসের ঘরের মত ভাঙ্গিয়া গেল,”__ 
তবে “তাসের ঘর” পদসমষ্টির অপপ্রয়োগই হইল। কারণ “তাসের ঘর” 
কথাগুলিস্র মধ্যে শুধু ভঙ্গুরতাই নহে, আশাতঙ্গের ইঙ্গিতও আছে। এইজন্য 
যেখানে ঞ ও তঙ্ুরতা ছুইটি ভাব একত্র হইয়াছে, সেখানেই এই বিশিষ্টা- 
ক পদসমষ্টির ব্যবহার চলিবে, নতুবা প্রয়োগ অশুদ্ধ হইবে। “তাসের ঘর” 
পদসম্টির শুদ্ধ প্রয়োগ, “আমার সকল কল্পনা তাসের ঘরের মত তাজিয়৷ 
পড়িল।” এইক্ধপ মাটির মানুষ, মাথার ঠাকুর, ননীর পুতুল, অন্ধের যষ্টি, 
সোনায় সোয়াগ! প্রায় সকল পদসমষ্টিরই ভাবায় ব্যবহারের ক্ষেত্র অতি সঙ্কীর্। 
ঠিক স্থান বুঝিয়া ব্যবহার না৷ করিতে পারিলে ইহারাও অর্থকে ক্লিষ্ট করিতে 
পারে। এমনকি অর্থবিপত্তিও ঘটাইতে পারে। 


২৪৪ ভাব প্রবেশ 


৭। ধ্বন্যাত্রক শব্দ, ছিরুক্ত শব্দ ও যুগ্মশব্দাদির ব্যবহার 


( ধ্বচ্যাত্বাক শব্দ ) 

বাংল! ভাষায় এক ধরনের অব্যয় শব্দ আছে, যাহারা কোন না কোন ধ্বনির 
অনুকরণে স্থই। ইহার! প্রায়ই নামবিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণ ূপে ব্যবহৃত হয়, 
কখনো! কখনে! তাহার! স্বতন্ত্র ধাতুও গঠন করে। এই শব্দগুলির এমনিতে 
বিশেষ কোন অর্থ নাই অথচ উপযুক্ত প্রয়োগ গুণে ইহারা বর্ণনাকে সজীব ও 
প্রত্যক্ষবৎ করিয়। তুলে । কবিগুরু রবীন্দ্রনাথই বাংলার ধ্বন্তাত্বক শব্দ সম্পর্কে 
সর্বপ্রথম আলোচন। আরম্ভ করেন। 

এই ধৰন্াত্মক শব্বগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে, যাহা শ্রুতির বিষয় নহে তাহাকেও 
শ্রতিগ্রাহ করিয়া! তুলিতে চাহে । যেমন, মেয়েটি খিল খিল করিয়া হাসিয়া 
উঠিল, এই বাক্যে ধনাত্মক শব্দগুলি স্পষ্টত:ই হাসির ধ্বনির অনুকরণ করিয়াছে। 
কিন্ত যখন বলি, দুপুরের রৌড্ডে মাঠ ক? বাঁ? করিতেছে,*তখন কোন প্রত্যক্ষ 
ধ্বনির অহৃকরণ হইতেছে না! বরং যাহ দেখার জিনিস তাহাকেই যেন শ্রতি- 
গোচর করার চেষ্টা হইতেছে । এই দিক হইতে বাংলায় ধ্বন্তাত্বক শব্দগুলি 
তাহাদের অর্থগ্োতন। শক্তিতে বিচিত্র । এই ধ্বন্থাত্বক শব্বগুলিকে মোটামুটি 
ছুই ভাগে ভাগ করা যায়__ 

(১) শব্দান্ুকরণকারী ধবন্যাত্মক শব্দ : 

কল কল, কুলু কুলু (জলপ্রবাহের শব্দ )$ খল্‌ খল (হাসির শব্দ); ঘর ঘর 
(চাকার শব ); ঘোৎ ঘোৎ (নাপিকার ধ্বনি- মানুষের, শুকরের); চুক চুক 
(চুমুকের শব্দ) ; ছপ ছপ € জলের শব্দ; কাপড় কাচ। ); ছলাৎ ছলাৎ (জলের 
উপচিয়! উঠার শব্দ) $ ঝন্‌ ঝন্, ঝনাৎ (ধাতব শব্দ, করতাল বাজার, বাসন 
পড়ার); ঝনৎকার কেস্কণের, অস্ত্রের) টাশটাশ (বাঁশ ফাটার শব্দ); ভ্যাম কুর 
কুর (ঢোলের বাগ); থপ থপ কোদার তালের শব্দ) ) পৌ পৌ৷ (দে পুর শব্দ) 
রুণুরুণু রুণুঝুঁণু রিণিঝিণি, রিণিকি ঝিনিকি, ( নৃপুর, অলঙ্কার ইত্যার্দির শব্দ)? 
রণনঝনন (অস্ত্রের শব্দ) ১ স্তাৎ স্তণাৎ (ভিজামাটির শব্দ) ইত্যাদি । 

(২) ভাবন্ধোতক ধ্বন্যাত্বাক শব্ধ : 

কন্কন্‌ (দাত ব্যথার )) কনকনে (শীতের ভাব); খা খা (শৃম্ভতার ভাব, 
গন্গনে (অলস্ত তাব) ; চিন্চিন্‌ তৌক্ষ ব্যথার ভাব); চকচকে, চিকৃচিক্‌ (ওজ্ৰল্যের 
ভাব )) ছিপ, ছিপে ( তহদেহের ভাব); হম্ছম্‌ (ভয়ের ভাব) ঝাঁবা 
(শৃন্ততা, ব্যাণ্ডি ইত্যাদি ভাব); ঝুর ঝুর, ঝির বির (লঘু বস্তর পতন বা প্রবাহের 
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ভাব); ঝলমল, েঁজ্জল্যের ভাব); টনটন (ব্যথার তাৰ); টনটনে (তীক্ষ বোধ 
শক্তির ভাব); তরতর (দ্রুত অবতরণের বা বহিয়! যাওয়ার ভাব)? তাখৈ, তাখৈ 
তাখৈ, তাত! ধৈ থৈ (তাগুব নৃত্যের ভাব ); থমথম (স্তবতার ভাব); থৈ তথ 
(জলাশয়ের পূর্ণতার ভাব) ১ ধা (দ্রুততার ভাব); ধু ধূ (শৃন্ততা'ও ব্যাণ্ডির ভাব) 
ফুরফুরে (লঘুতার তাব) ; রী-রী (ঘ্বণার ভাব); লকলক (প্রলম্বনের ভাব )7 
লিকলিকে (শীর্ণতার ভাব); শনশন (বায়ুপ্রবাহের ভাব); সা স! (বায়ুপ্রবাহের 
ভাব), সুড়সুড় (নিঃশব্দ গমন বা স্নায়ুর ঈষৎ চাঞ্চল্যের ভাব )+ হনহন 
(ভ্রতগমনের ভাব) ইত্যাদ্দি। 

ধ্ন্তাত্বক শব্বগুলিরও রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ না! জানিলে ভাষায় তাহ! ব্যবহার 
কর] যায় না। যেযন, গনগনে জল, ছিপ. ছিপে ভাত, ঝাঝ| বাতাস, রীরী 
আকাশ এইসব ধ্ৰন্তাত্বক বিশেষণের কোন অর্থ হইবে না। এইরূপ 
ক্রিয়াবিশেষণের ব্লোয়ও হনহন করিয়। খাওয়া, লকলক করিয়া কথা বলা, 
ঝনঝন করিয়া লেখ, এইসব বাক্যাংশের কোন অর্থ হইবে না । 


(দ্বিরুক্ত শব্দ ) 


দ্বিরক্ত শব্দের ব্যবহারও বাংলা ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পূর্বালোচিত ধ্বন্যাত্বক 
বা! অহ্কার শব্দগুলিও অধিকাংশ দ্বিরুক্ত শব্ষ। টনটন, ঝনঝন ইত্যাদি শব্দে 
প্রথমার্ধের ধ্বনিটি ছিতীয়ার্ধে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে । কিন্তু ধ্বন্তাত্বক শব্দগুলি ছাড়াও 
বাংলায় দ্বিরুক্ত শব্দ আছে এবং তাহার! প্রায়ই বিশিষ্টার্থক হয়। যেমন পেট 
শব্দটির অর্থ উদ্দর (১5115); কিন্ত পেটে পেটে অর্থ ভিতরে ভিতরে; 
যেমন, পেটে পেটে এত বুদ্ধি! অথবা! পেটে পেটে অর্থ অন্তরঙ্গতাও প্রকাশ 
করিতে পারে ; যেমন, ওদের পেটে পেটে ভাব । তাহা হলেই দেখা যাইতেছে, 
বাংলায় শবদ্বৈতও ভাষার বিশিষ্টার্থ প্রয়োগ ব1 11979 এর অন্তর্গত । 
অতি সংক্ষেপে শব্ঘদ্বৈতের দ্বারা যে অর্থব্যঞ্জন! হয় তাহার কয়েকটির 
উল্লেখ হইল £-_ 
(১) সংযোগ ও পরস্পরতা অর্থে_বুকে বুকে” মুখে মুখে, গলায় গলায়, 
মান্থযষেঃ মানষে । 
(২) তৎক্ষণাৎ, সন্ভ অর্থে-গরম গরম, টাটক1 টাটক!, হাতে হাতে” 
যখন তখন । 
(৩) ব্যাপ্তি, পুনরাবৃত্তি, প্রত্যেক অর্থে_চলিতে চলিতে, হাসিতে 
হাসিতে, বারে বারে, মাসে মাসে, ঘরে ঘরে, জনে জনে। 


২৪৬ ভাব! প্রবেশ 


(৪) নিয়তবতিতা। নিরবচ্ছিন্নতা অর্থে-পেটে পেটে, তলে তলে, মনে 
মনে, পাশে পাশে, সঙ্গে সঙ্গে । | 

(৫) প্রাচুর্য, বহুত্ব অর্থে__ভূরি ভুরি, অনেক অনেক, লাল লাল, বড় বড়, 
বাঝস বাঝস, হাজার হাজার । 

(৬) ঈষৎ ন্যুনতা? অস্থকরণ অর্থে--কাদ কাদ, নিবু নিবু, পড়ো পড়ো, 
ভাসা ভাসা, শীত শীত; চোর চোর € খেলা ১ ঘোড়া ঘোড়৷ (খেলা )। 


(যুগ শব্দ) 


বাংল! যুগ্ম শব্দগুলি দ্বন্ঘব সমাসেরই বিশিষ্ট রূপ। ইহার! প্রায়ই ৪:০৪০1৪ 
ব1 ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ করে । ব্যতিহার বহুব্রীহি এবং কর্মধারয়েও ইহাদের 
ব্যবহার আছে। ইহাদের অর্থ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সমাস অধ্যায়ে আলোচন। 
হইয়াছে বলিয়! এখানে পুনরালোচন। হইল ন1। 


৮। লোকোক্তি বা প্রবচন ( 7১:০৮৪:৪ ) 


লোকোক্তি ব! প্রবচন শুধু বাংল! ভাষারই বৈশিষ্ট্য নহে, ইহা পৃথিবীর 
সকল প্রাচীন ভাষারই বিশিষ্টতা । এই লোকোক্িগুলি নানাভাবে স্ট্টি হয়, 
কোন্টা যে ফি ভাবে স্থপ্টি হইয়াছে বা কোনটির মুল কোন বিষয়ের সঙ্গে 
জড়িত তাহা সব সময় অন্থমান কর! যায় না। তবু কতগুলি লোকোক্তির 
স্ত্র সহজেই আমার! বুঝিতে পারি । যেমন,__ 

(১) প্প্রহারেণ ধনগ্য়” লোকোক্তিটি চার জামাতার কৌতুকপ্রদ গল্প 
হইতে আসিয়াছে ।* 

(২) ““কড়িতে বাঘের ছুগ্ধ মিলে” ভারতচন্ত্রের বিদ্যান্থন্মর কাহিনী হইতে 
আসিয়াছে । 

(৩) “ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলে” বাঙ্গালী বধূর গৃহকর্মের ( অভিজ্ঞতা! 
হইতে আসিয়াছে । 

(৪) পচাচা1 আপন প্রাণ বাঁচা” হয়ত বা৷ “চাচ।” প্ৰাচা” মিলের জন্তই 
এইরূপ পাইয়াছে। 





* হুবিবিনা হরির্যাতি 
বিনা! গীঠেন মাধবঃ। 
কদমৈঃ পুণুরীকাক্ষঃ 
প্রহারেণ ধনপয়ঃ 1 
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এইন্নপে লোকোক্তিগুলির উৎস বা! প্রেরণ বহুবিধ বোঝা গেল। কিন্ত 
তাহী যাহাই হউক, ইহারা ভাষায় সর্বদাই বিশিষ্টার্থে প্রযুক্ত হয়। ঠিক 
জায়গায় একটি লোকোক্তির উল্লেখে বক্তব্য এমন পরিস্ফুট হয় যে বছ 
বাক্যব্যয়েও তাহা! হইতে পারে নাঁ। তবে শিক্ষিত সমাজে ,লোকোক্তিগুলির 
ব্যবহার ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। ইহার কারণ, জনসাধারণের সহিত 
সংযোগের অভাব এবং কিছুট। বাংল! ভাষাভঙ্গী আযত্তীকবণের অনিচ্ছা! । 
এবং কিছুটা ছল্ম আভিজাত্যবোধও যে ইহার মূলে নাই তাহা নহে। 


নিয়ে কযেকটি প্রবচনবাক্য অর্থসহ দেওয়া হইল-_ 


১। অতি চালাকের গলায় দড়ি।__অতি বুদ্ধিমান নিজে ঠকে। 


। 


টন] 
৪1 
৫ | 


৬ | 
৭ 
৮। 
৯ 
১০ 
১৯। 
১৩ | 


১৪ । 


অতিভক্তি চোরের লক্ষণ ।--অতি বিনয়ী, অতি ভদ্র, অতি সদাচারী, 
প্রাযই ধূর্ত হয়। 
অতি লোতে তাতী ন& ।-_-অতি লোভ করিলে আয়ত্ত ধনও ন& হয়।1 
অধিক দন্্যাসীতে গাজন নই ।__বেশী বর্তায় কর্ম পণ্ড হয়। 

কয়ল! ধূলেও ময়লা যায়'ন। |_-কোন উপায়েই অসৎ সৎ হয় ন|। 
গায়ে মানে না আপনি মোড়ল ।-_নিজে নিজে মাতব্বর, কেউ মান্থক 
বাল! মানুক | 

গেঁযো যোগী ভিখ পায় না ।_-পরিচিতের নিকট গুণী আদর নাই । 
চাচ! আপন প্রাণ বাচা ।--বিপদে নিজেকেই প্রথম রক্ষা কর। 

চোর! না শুনে ধর্মের কাহিনী ।--অপৎকে সৎ করা যাষ না। 

ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলে! |-তুচ্ছ বা হীন কার্ষের জন্য অনাদৃত 
ব্যক্জির প্রয়োজন । 

দশের লাঠি একের বোঝা ।--অনেকে মিলিয়া ছুরুহ কাজও 
সহজ হয়। 

ধর্মের ঢাক বাতাসে বাজে ।-_ মিথ্যাকে পরাতৃত করিয়া সত্য 
একদিন জয়ী হয়ই। 

নাচতে না| জানলে উঠান বাঁকা |--অকর্মণ্য লোক কার্যহানির 
জন্ত অন্যকে দোষী করে! 

ভাগের মাগঙ্গ! পায় না।--যে কাজে পাঁচজনের দায়িত্ব তাহ! 


পণ্ড হয়। 


+ খাচ্ছিল ঠাতী ভাত বুনে। 
মরল তাতী বলদ কিনে ॥ 


২৪৮ ভাষ! প্রবেশ 


১৫। পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়।_-অলৎ উপায়ে অজিত ধন ভোগ কর 
যায় না। | 

১৬। পেটে খেলে পিঠে সয় ।__লাভজনক হইলে ছঃখও সহ করা যায়।  , 

১৭। মরা হাত লাখ টাকা ।__হীন অবস্থায় পড়িলেও পূর্ব গুণ হাস হয় না। 

১৮। মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যস্ত।__অল্প ক্ষমতার ব্যক্তি অল্প কিছুই করিতে 


পারে। 

১৯। যত গর্জে তত বর্ষে না।__আড়ম্বর অস্যায়ী কার্যসমাপ্তি বা ফললাভ 
বিরল | 

২০। যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা ।_-যাকে পছন্দ করিন! তার সব 
কিছুতেই ক্রটি চোখে পড়ে। 


২১। রথ দেখা ও কল! বেচা ।_-একসঙ্গে ছুই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা । ' 

২২। লাঠি যার মাটি তার ।__শক্তিমানই সমৃদ্ধি লাত করে।, 

২৩। শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল ।-_মন্দব্যক্তির সমর্থনে মন্দব্যক্তি আসে। 

২৪। সবুরে মেওয়! ফলে ।__ধৈর্য ধরিলে সুফল পাও যায়। 

২৫। সম্ভার তিন অবস্থা ।_-কৃপণতা করিয়া সম্তায় জিনিস কিনিলে ঠকিতে 
হয়। 


অনুশীলনী 


১। নিয়ের ধাতুগুলির প্রত্যেকটির অন্ততঃ প্ণাচটি করিয! বিশিষ্ট প্রয়োগ 
দেখাইয়! বাক্য রচনা! কর-_ 
ধর্‌, উঠত ছাড়,, কাট্‌, খা। 
২। বাক্য রচনা কর-_- 
চোখ উঠা। চোখ ফোট1। চোখ খোলা । চোখ লাগ । চোখ মারা । 
৩। বাক্য রচনা কর-_- 
কাচা হাত। কাচ! কাজ। কাচা খাতা। কাচা মাংস। কাচা টাকা । 
৪। পদসমষ্টির (18965 ) বিশিষ্ট ব্যবহার দেখাইয়। রচনা! কর-_ ও 
গোকুলের ষাড়। বাড়ের গোবর । চিনির বলদ। কলুর বলদ। 
ফুলবাবু | ডুমুরের ফুল। আক্কেল গুড়ম। আক্কেল সেলামী। উত্তমমধ্যম । 
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প্রহাঁরেণ ধনঞ্য়। বুদ্ধির টেকি। ঘোড়ার ডিম। ঢাকের বাঁয়।। হাতের পাচ। 
বালির বাধ। তাসের ঘর । পুকুর চুরি। পগার পার। টাকার কুমির | টেক্কা 
দেওয়া। ফাও মারা। সখের পায়রা রাঘব বোয়াল। লহ্ব! দেওয়া । 
সর্ষে ফুল দেখ! । 
&| ধ্বন্াত্বক শব্দ কাহাকে বলে 1? বাংল! ধবন্তাত্বক শকের পরিচয় দাও । 
৬| প্রয়োগ দেখাইয়! বাক্যরচন! কর-__ 
ঝনঝন। খলখল। টুকটুক। টাশটাশ। পৌঁপো। রণন ঝনন। 
ঝনাৎ ঝনাৎ। ছলাৎ ছলাৎ। ছপছপ। ঘোৎ খোৎ। 
ণ। প্রয়োগ দেখাইয়! বাক্য রচনা কর-_ 
ছিপছিপে । ঝুরঝুরে। লক লক । হন হন। তাখৈ তাখৈ। ছম ছম। 
থম থম। বাঁ বঝঁ।। ঝিম ঝিম । ধেই ধেই। ফ্যাল ফ্যাল। মিট মিট । খস খস। 
কিলবিল । গজ গজ । চিক চিক। গম গম। তক তক। 
৮। নিয়োক্ত প্রবাদবাক্যগুলির অর্থ বল-_ 
লাগে টাক! দেবে গৌরী সেন। 
ধর্মের ঢাক বাতাসে বাজে । 
অতি চালাকের গলায় দড়ি। 
চাচ! আপন প্রাণ বাঁচা । 
ছাই ফেলতে ভাঙ্গ! কুলো। 
গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় ন1। 
অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। 
এক টিলে ছুই পাখী মার! । 
পেটে খেলে পিঠে সয় । 


অলঙ্কার প্রকরণ 
শব্দালক্কার ও অর্থালক্কার 


যে প্রয়োগ-কৌশল রচনাকে সুন্দর করিয়! তোলে তাহাকে অলঙ্কার বলে। 
অলঙ্কার শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সম্যকরূপে সঙ্জিত করণ। 
রচন1 বা কাব্যের ছুই প্রকারের সৌন্দর্য আছে । একটি তাহার ধ্বনিগত 
(3081) ) সৌন্দর্য, অপরটি অর্থগত (56755 ) সৌন্দর্য । এইদিক দিয়া 
অলঙ্কারকেও ছুই ভাগে ভাগ কর! হয়। (১) শব্দালঙক্কার ও (২) অর্থালঙ্কার। 
(১) উপযুক্ত শব্দ সমবায়ে ধবনিগত সৌন্দর্য স্ষ্টি হইলে শব্দালঙ্কার হয়। 
যেমন-_ ৃ 
গুরু গুরু মেঘ গুমরি গমরি 
গরজে গগনে গগনে । 
উপরের কবিতাটিতে অপুর্ব ধবনিসৌন্দর্য স্ষ্টি হইয়াছে। রচনায় ধ্বনিগত 
(5০97070 ) সৌন্দর্য সাধনই হইল শব্ধালঙ্কারের কাজ । 
(২) উপযুক্ত শব্দাবলী রচনায় ভাবগত চমৎকারিত্ব স্থষ্টি করিলে অর্থালঙ্কার 
'হয়। যেমন-_- 
বুদ্ধের করুণ আখি ছুটি 
সন্ধ্যাতার। সম রহে ফুটি। 
এখানে বুদ্ধের করুণ আখির সঙ্গে সন্ধ্যাতারার তুলন! করিয়া কবিতার 
তাবটিকে সুন্দর করিয়। তোল! হইয়াছে । কাব্যের ভাবকে (56179 ) সুন্দর 
করিয়া তোলাই হইল অর্থালঙ্কারের কাজ । 


১। শব্গালফকার 


(১) অন্ুুপ্রাস (4১111575605 ) 
একই বর্ণ পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত হইলে যে সৌন্দর্য স্থপ্টি হয় তাহাকে অহুপ্রাস 
বলে। যেমন, 
| গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি 
গরজে গগনে গগনে । _-রবীন্্রনাথ 
এখানে গী ধবনি, রূ ধ্বনি পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত হইয়া! অনুপ্রাস স্যহি করিক্কাছে। 
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অথবা, চল চপলার চকিত চমকে 
করিছে চক বিচরণ 
কোথা আতভরণ ! 





_-রবীন্্রনাথ 
এখানে চ ধ্বনি, র ধবনি, ক ধবনি পুনরাবৃত্ত হইয়া অহ্ুপ্রাস স্থ্টি করিয়াছে। 
অথবা, একাকিনী শোকাকুল। অশোককাননে 

কাদেন রাঘববাঞ্ছ! আধারকুটারে 
নীরবে । 
_মধুস্দন 
এখানে ক ধ্বনি পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত হইয়া অহপ্রাস স্থষ্টি করিষাছে। 
অথবা, কল কোকিল অলিকুল বকুল-ফুলে। 
বসিল! অন্রপূর্ণা মণি দেউলে ॥ 
* কমল-পরিমল লয়ে শীতল জল, 
পবনে ঢল ঢল উছলে কুলে ॥ 
_-ভারতচঙ্ 
এখানে প্রথমাংশে ক ধ্বনি, ল ধ্বনি এবং শেবাংশে শুধু ল ধ্বনির অস্ুপ্রাস 
হইয়াছে । 
(২) ধ্বন্ুযুক্তি ব! ধ্বনিবৃত্তি £ 
শববধবনির মধ্যদিয়া বর্ণনীয় বিবয়ের ধ্বনির অনুকরণ হইলে ধবহ্থ্যক্তি 
অলঙ্কার হয়। কোন বর্ণধ্বনির পুনরাবৃত্তি হইলেই অন্ুপ্রাস হয়, ইহাতে 
বর্ণনীয় বিষয়ের সহিত ধ্বনির মিল নাও থাকিতে পারে । যেমন, 
জয় জয় গোপাল গোবিন্দ গদাধর। 
রুষ্ণচন্দ্র কর কৃপা করুণাসাগর ॥ 
-শ্রীকঞচের শতনাম 
এই কাবতাটির প্রথম চরণে গা ধ্বনির অন্ুপ্রাস আছে, এবং দ্বিতীয় চরণে ক 
ধ্বনির অহ্ুপ্রান আছে। কিন্তু বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে এই ধ্বনির কোন প্রত্যক্ষ 
মিল নাই। অতএব ইহা! অনুপ্রাস মাত্্র। কিন্তু, গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি 
গরজে গগনে গগনে” কবিতাটিতে অন্ুপ্রাসের মধ্য দিয়। যেন মেঘের গুরু গুরু 
ধ্বনি শোন! যাইতেছে । এখানে অঙ্থপ্রান দ্বারা স্ ধবনি বর্ণনাকে প্রত্যক্ষবৎ 
করিয়া তুলিয়াছে। এইজন্য ইহ! অঙ্গপ্রাস মাত্রই নহে, ইহা! ধবন্থযুক্তি, অর্থাৎ 
ধবনি ম্বারা বর্ণনা বা! উক্তি ( 500150 2০1)012£ 006 591)96 )। 


২৬২ ভাব প্রবেশ 


ছুইরকম ধবন্যুক্তি আছে। এক রকম হুল বর্ণনীয় বিষয়েই যে ধ্বনি 
(5০00) আছে তাহার অস্ৃকরণ ; আর অন্ত [রম হইল বর্ণনীয় বিষয়ে 
কোন ধ্বনি (909100 ) নাই, কিন্ত রচনায় পূর্ন স্বারা রচনাকে 
প্রত্যক্ষবৎ করিয়! তোল! হইতেছে । যেমন-_ 


চরকার ঘর্থর পড়শীর ঘরঘর, 
ঘর ঘর ক্ষীরসর আপনার নির্ভর । 


-সত্যেন্্রণাথ দত্ত 


এই কবিতাটিতে চরকার ঘর ঘর শব্দটি কবিতায় অনুস্থত হইয়াছে । 
অর্থাৎ বর্ণনীয় বিষয়ে যে ধ্বনি আছে, তারা রচনায় আসিয়াছে । কিন্তু, 
এ আসে এঁ অতি তৈরব হরষে 
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরত রভসে 
ঘন গৌরবে নবযৌবন! বরষা 
শ্যামগভভীরা সরস|। রবীন্দ্রনাথ 
এই কবিতাটিতে বর্ণনীয় বিষয়ে যে ধবনি আছে তাহার অন্থকরণ নহে। 
অথচ কবিতাটি আবৃত্তি করিলে নববর্যাগমের অপূর্ব সৌন্দর্যে মন আপ্ল ত হইয়া 
যায়। ইহাও একপ্রকারের ধবনধ্যক্তি এবং ইহাই শ্রেষ্ঠ ধবস্থ্যক্তি। 


(৩) যমক £ ( 4১755109859 ) 
সমধ্বনিযুক্ত শব্দ বাক্যমধ্যে হইবার তুই অর্থে প্রযুক্ত হইলে যমক অলঙ্কার 
হয়। 
অন্ুপ্রাসে বর্ণের (16066: ) পুনরাবৃত্তি হয়, আর যমকে শশে 
( ০৭.) পুনরাবৃত্তি হয়। অনুপ্রাসে অর্থের বিষয়ে কোন নিয়ম নাই, কিন্ত 
যমকে সমধবনির শব্ধ ছুইবার ছুই অর্থে ব্যবহার হইবে । এই দিক হইতে 
যমক শুধু শব্খালক্কারই নহে, ইহ। অর্থলঙ্কারও বটে। যেমন-__ 
প্রভাকর প্রভাতে প্রভাতে মনোলোভা । 
দেখিতে সুন্দর অতি জগতের শোভা ॥ 
এই কবিতায় প্রথম চরণে প্রভাতে শব্দটি ছইবার ব্যবহৃত হইয়াছে । 
প্রথমবার কিরণ (855) অর্থে, দ্বিতীয় বার সকাল 0০3০770708) অর্থে । 


অথবা, ভারত ভারতখ্যাতভ আপনার গুণে। 
-্ভারতচ্ 
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এখানে প্রথম ভারত ভারতচক্স্স অর্থে, এবং দ্বিতীয় ভারত ভারতবর্ষ 


অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । 
অথবা, ঘনস্ক্কারে ধূল৷ উড়িল আকাশে । 

_ মধুস্থ্দন 
এখানে প্রথম ঘন নিবিড় অর্থে, দ্বিতীয় ঘন মেঘ অর্থে ব্যহত হইয়াছে । 
অথবা, আনা দরে আনা বায় কত আনারস। 

__ঈশ্বরগুপ্ত 


এখানে প্রথম আন মুদ্রা ( জ10778 ) অর্থে, দ্বিতীয় আনা আনয়ন অর্থে 
ব্যবহৃত হইয়াছে। ৰ 

যমক অলঙ্কার প্রাচীন রীতির রচনাতেই দেখিতে পাওয়া যায় ঃ আধুনিক 
কবি সাহিত্যিকের! ইহা খুব কমই ব্যবহার করেন । 

(8) শ্লেষ : (701) 01 701:21)07)8519 ) 


একবার প্রযুক্ত কোন শব্দ একাধিক অর্থ বুঝাইলে শ্লেষ অলঙ্কার হয়। 
যমক অলঙ্কারে একই শব্দ দুইবার ব্যবন্ৃত হইয়! ছই অর্থ প্রকাশ করে; 
কিন্তু প্লেষ অলঙ্কারে কোন শব্দ একবার ব্যবহৃত হইয়! দুই অর্থ প্রকাশ করে। 
যেমন-_ 
কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর | 
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর ॥ 


এখানে ঈশ্বরগুপ্ত এবং প্রভাঁকর শব্দ ছুইটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত 
কইয়াছে। | 

ঈশ্বর গুপ্ত» (১) ভগবান অপ্রকাশ, ২) কবির নাম ; 

প্রভাকর -" (১) সূর্য, (২) কবির প্রকাশিত সংবাদপত্রের নাম। 

ত্ কবিতাটির এক অর্থ-_ভগবান্‌ অপ্রকাশ আছেন, কে বলে 1 তিনি 
চরাচর ব্যাপিয়। আছেন। তাহার শক্তিতে স্ু্ধ প্রস্কাশ পাইতেছে। 

ইহার অন্ত অর্থ__ঈশ্বরগুপ্ত নামক কবি গুপ্ত নহেন, তাহার কীতি চতুর্দিকে 
ব্যাপ্ত হইয়াছে) কেনন! তাহারই নৈপুণ্যে প্রতাকর নামক সংবাদপত্র চলিতেছে। 

অথবা? পুজ! শেবে কুমারী বল্লে “ঠাকুর, আমাকে একটি মনের মত বর 


দাও ।” 
- শ্যামাপদ চক্রবতাঁ 


২৫৪ ভাষা প্রবেশ 


এখানে বর শব্দের এক অর্থ জাকাঙক্াপুর্ণের আশীর্বাদ, অন্ত অর্থ 
ামী। 


অথবা, মধুহীন করোনাকো তব মর্মাশক্কাকনদে । 
_ মধুন্দন: 

এখানে মধু শব্দের এক অর্থ মধু (11০0০5 )১ অন্য অর্থ সধুুদ্ধন (কৰি 

নিজে )। 
২। অর্থালঙ্কার 

(১) উপম! : 

সমান ধর্মবিশিষ্ট ছুই বস্তর সাদৃশ্যকল্নাদ্বারা সৌন্দর্য সৃষ্টি হইলে উপম! 
অলঙ্কার হয়। 

উপমার প্রধান অঙ্গ চারিটি-_ 


১। উপমেয়-যাহাকে উপম। বা তুলন। দেওয়া! হয়। 
২। উপমান- যাহার সহিত উপম1 বা! তুলন! দেওয়! হ্য়। 
৩। জমানধর্মবাচক শব্জ__যে ধর্ম বা গুণ উপমান ও উপমেয় উভয 
বস্ততে বর্তমান । 
৪। তুলনাবাচক শব্দ__মত, মতন, যেন ইত্যাদি অব্য়। 
উপম! অলঙ্কারের একটি উদাহরণ লওয়া যাক-_মুখখান। টাদদের মতন 
একি 
এখানে মুখ উপমেয়, চাদ্দ উপমান, স্থন্দর সমানধর্ম, মতন তুলনাবাচক 
শব্দ। 
আর একটি উদাহরণ-_ 
এও যে রক্তের মত রাঙা 
ছুটি জবাফুল। 

_-রবীন্্নাথ 
এখানে জবাফ্ুল উপমেয়, রক্ত উপমান, রাঙা সমানধর্ম, মত তুলনাবাচং শব । 
উপমার চারিটি অঙ্গ উত্তিথিত থাকিলে সেই উপমাকে পুর্নোপমা! (8101৩) 
বলে? যদি চারিটি অঙ্গের কোনোটি অনুন্তিখিত থাকে তবে তাহাকে 
জুক্তোপমা ( 560150৮ ) বল! হয়। 

, পুর্ণোপমা £ কে) সিন্দুরবিন্দু শোভিল ললাটে 
গোধূলি-ললাটে আহ] তারারত্ব যথা । 
শ মধুতদন 


ফ্যাকরণভাগ ২৫৫ 
 উপমান তারারত্ব, সমানধর্ম শোভিল, 





শন্শনে | _-মধুক্থদন 

ৰ এখানে উপমেয় কলম্ঘকুল ( শরসমূহ ), উপমান বিদ্ধযুগ্ঝলা, সমানধর্ম 

চকমকি উড়িল অন্বরপ্রদেশে শন্শনে, সাদৃশ্যবাচক শব সম । অতএব 
এই উপমাটিও পুর্ণোপমার নিদর্শন | 


” লুগ্তোপমা £ কে) অনাথপিওদ কহিল! অন্থুদ নিনাদে । 
-_ রবীন্দ্রনাথ 


এখানে উপমেয় নিনাদ্দ (কঠ£ম্বর ), উপমান অন্থুদ্ব (মেঘ, তাহার গঞ্জন 
বিষয়ে ), কিন্ত সমান ধর্ম গাস্তীর এবং সাদৃশ্যবাচক শব্ধ বগু উহ্ত আছে। 
অতএব এই উপমাটি জুক্টোপমার নিদর্শন | 
খে) বন্তেরা! বনে হ্বন্দর শিশুর! মাতৃক্রোড়ে। 
_-সঞ্জীবচন্তর 
এখানে উপমেয় বন্তেরা, উপমান শিশুরা, সমান ধর্ম সুজ্মর, কিন্ত সাদৃশ্য 
বাচক শব যেমন তেমন উহা আছে। এইজন্য এই উপমাটি জুণ্তোপমার 
নিদর্শন । ' 


(২) উৎপ্রেক্ষা ঃ 


প্রবল সাদৃশ্য বশতঃ উপমেয়কে উপমান বলিয়া সংশয় হইলে উৎপ্রেক্ষা 
অলঙ্কার হয়। উৎপ্রেক্ষায় সংশয় প্রকাশ করিবার জন্ত যেন” “বুঝি” “বোধ হয় 
ইত্যাদি শব প্রয়োগ হয়। কখনে! কখনো! সংশয়বাচক শব্দ উহাও থাকে । 
ভাবের দিক হইতে উপমা ও উৎপ্রেক্ষায় সম্পূর্ণ মিল আছে । ছুইটিতেই 
সমানধর্মযুক্ত দুই বস্তর মধ্যে সাদৃশ্য কল্পনা করা হয়। উপমা ও উৎপ্রেক্ষার 
মধ্যে প্রতেদ যাহা আছে তাহা হইল দৃষ্টিভঙ্গীর ৷ যদি বল! হয়, চাদের 
মতন মুখ তবে উপমা হইল ; যদি বলা হয় মুখ যেন চাদ তবে উৎপ্রক্ষা 
হইল। উপমায় শুধু ছুই সমানধর্মের মধ্যে তুলনা হয়, উৎপ্রেক্ষার তুলনায় 
উপমেয়কে উপমান বলিয়া সংশয় জন্মে । যেমন-_ 
রাশি রাশি কুম্ুুম পড়েছে 
তরুমূলেঃ যেন তরু তাপি মনজ্তাপে, 
ফেলিয়াছে খুলি সাজ ! 


ব্যাকরণ---১৭ 


২৪৬ ভাষ। প্রবেশ 


. এখানে তরুর কুসুম ঝরিয়! পড়ার সঙ্গে স্$সাজ খুলিয়া ফেলার তুলনা 
হইয়াছে । কিন্ত কথাটা এইভাবে বল হই ছুট যেন কুন্ুম ঝরিয়া পড়া 
বিষয়টাকে তরুর সাজ খুলিয়া ফেল! বলিয়া সাঁকনটে তেছে। 
অথবা, ধরণী এগিয়ে এসে দে... র, 
ও যেন কনিষ্ঠ! মেয়ে ছুলালা আমার । 
__নজরুল 
এখানে ধরণী কবিকে যে উপহার দিতেছেন তাহা ছুলালী কন্তার শ্তরেহ 
উপহারের সঙ্গে তুলনা! কর! হইয়াছে। কিন্ত এখানেও উপমেয় ও উপমানের 
প্রবল সাদৃশ্য বশতঃ উপমেয়কে উপমান বলিয়! ( অর্থাৎ ধরণীকে কন্তা বলিয়। ) 
সংশয় হইয়াছে । 


(৩) জপক £ 


উপমেয় ও উপমানের অতেদ কল্পন। হইলে ব্নপক অলঙ্কার হয়। দ্ধপক 
অলঙ্কারে অভেদজ্ঞাপক শব্দ “রূপ? *শ্বন্মপ' ইত্যাদি অনেক' সময় উহা থাকে। 
যেমন-_ কি কুক্ষণে, তোর দুঃখে ছঃখী 
পাবকশিখারূপিনী জানকীরে আমি 
আনিহ্থ এ হৈম গেছে । 
__মধুস্থদ্দন 
এখানে জানকী ও পাবকশিখা ( অন্নিশিখ! ) এই ছুই বস্তুতে অতেদ কল্পনা 
কর] হইয়াছে । অভেদজ্ঞাপক শব্দ “রূপিনী'। অভেদ কল্পনার মূলে সমা নধর্ম 
হইল উতয়েরই উজ্জ্বল দ্ূপ এবং ধ্বংসকরী শক্তি। 
ন্বপকের আরে। উদাহরণ-- 
জ্ঞানালোকে অজ্ঞানান্বকার অপনীত হয়। 
এখানে বাক্যের প্রথমাংশে জ্ঞান ও আলোক এই দুই বস্তরতে অভেদ কল্পনা 
করা হইয়াছে । শেষাংশে অজ্ঞান ও অন্ধকার ইহাদের মধ্যে অভেদ কল্পিত 
হইয়াছে । তাই এই বাক্যে ছুইটি রূপক অলঙ্কার । অভেদজ্ঞাপক শব্দ রূপ, 
রূপী ইত্যাদি উহ আছে। 


৫) ব্যতিরেক : 
উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বণিত হইলে ব্যতিরেক 
অলঙ্কার হয় । যেমন-_ 
কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুল! । 


পদনখে পড়ে আছে তার কতগুল ॥ 
স্পতারতচন্্র 


২৭ 





গতি জিনি ঠজরাজ কেশরী জিনিয়া! মাঝ 
মোতির্পাতি জিনিয়! দশন। 
_-কবিকন্কণ 
এখানে গজরাজের গতি হইতে কালকেতুর গতি বেশী ভঙ্গিময়, কেশরীর 
কটিদেশ হইতে কালকেতুর কটিদেশ অধিক ক্ষীণ, এবং মুক্তাপংক্কি হইতে 
তাহার দশন (দাত) অধিকতর উজ্জ্বল বলা হইয়াছে । অর্থাৎ গতি, মাঝ 
€কটি) দশন এই তিনটি বিষয়েই উপমেয় উপমানের তুলনায় উৎকর্ষ প্রাপ্ত 
হইয়াছে। 
€৫) সমাসোক্ি (65017150200) 
বর্ণনীয় নিজাব পদার্থে সজীব পদার্থের ব্যবহার আরোপ করিলে 
গমাসোক্তি অলঙ্কার হয়। যেমন-__ 
দূরে স্বমেরুর শিরে আসে নন্বযারাণী 
সুনীল বলনে ঢাকি ফুলতম্বখানি 
তরল গুষ্ঠটন আড়ে মুখশশী উঁকি মারে 
সরমে উচছছলি পড়ে কত প্রেমবাণী। , 
- অক্ষয়কুমার বড়াল* 
এখানে নির্জীব প্রাকৃতিক বিষয় সন্ধ্যাকে বধূযুতিতে কল্পনা কর! হইয়াছে। 
নববধূর সাজসজ্জ। ও ব্যবহার সন্ধ্যাতে আরোপ কর! হইয়াছে। ইহাতে 
নিজীব প্রন্কৃতি জীবস্তবৎ হইয়া উঠিয়াছে এবং কবিতা অধিকতর সরস ও 


ঈদয়গ্রাহী হইয়াছে । 
অথবা, মাতার কে শেফালী মাল্য 
গন্ধে ভরিছে অবনী, 
জলহার! মেঘ আচলে খচিত 
শুভ্র যেন সে নবনী; 


পরেছে কিরীট কনক কিরণে 
মধুর মহিম! হরিতে হিরণে 
কুষ্ম ভূষণ জড়িত চরণে 
... দ্াড়ায়েছে মোর জননী। 
আলোকে শিশিরে কুত্বমে ধান্তে 
হাসিছে নিখিল অবনী ॥ 
_-রবীল্্নাথ 


ক 


২৫৮ 1. ভাষা প্রবেশ 
এই কবিতাটিতে বাংলা দেশকে 








শরৎকালে পল্ীপ্রক্কতিতে যে বিচিত্র শোভা আন 'ক"সাকে মায়ের অঙয়জ্ঞ 

বলা হইয়াছে ; এবং প্রকৃতির এই রূপে যে মহিট চাক মোয়ের মহিমা বলিয়। 

ভাবা হইয়াছে 1 ৬ ডি | 
অনুশীলনী 


১। শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারে পার্থক্য কি উদাহরণ সহ বুঝাইয় দাও। 
২। সংজ্ঞা বল ও দৃষ্টান্ত দাও-_ 

অন্থপ্রাস। ধবহ্থ্যক্তি। যমক। শ্লেষ। 
৩। কোথায় কোন্‌ প্রকার শব্ধালঙ্কার হইয়াছে আলোচনা কর-_- 
কে) কেতকীকেশরে কেশপাশ করে৷ সুরভি 

ক্ষীণ কটিতটে গাখি লয়ে পর করবা । 
(খ) সাগরজবে সিনান করি সজল এলোচুলে 

বসিয়। ছিলে উপল উপকূলে । 
(গ) পৃজাশেবে কুমারীটি বল্লে_ঠাকুর, আমাকে একটি বর দাও। 
(ঘ) প্রভাকর প্রভাতে প্রভাতে মনোলোভ!। 

দেখিতে সুন্দর অতি জগতের শোভা । 
৪ শ্লেষ ও যমকে পার্থক্য কি বল। 
& | অহ্প্রাস ও ধবহ্যুক্িতে পার্থক্য কি বল। 
৬। সংজ্ঞ!। বল ও উদাহরণ দাও-_ 

উপম1| উৎপ্রেক্ষ! । রূপক। ব্যতিরেক। 
৭ লুগ্চোপম! ও পুর্ণোপমায় পার্থক্য কি? 
৮। সমাসোক্তি অলঙ্কারটি উদ্াহরণসহ ব্যাখ্য। করিয়! বুঝাও। 

নিয়ের বাক্য ছুইটি সমাসোক্তি কি না বল-_- 
(ক) ধন্তরে দেশাচার কি অনির্বচনায় তোর মহিম। | 


- ঈশ্বরচন্দ্র বিস্তাসাগর 
(ব) নি, ভুমি কোথা হইতে আসিয়াছ ?” “মহাদেবের জট! হইতে ।' 
জগদীশ চন্দ্র বন্ছু 
৯। অলঙ্কার নির্নয় কর-_- ্ 
কে) আহ1! দেখেছ, কেষন পটলচেরা চোখ । 
(খ) আমি শোকামিতে নিরস্তর দগ্ধ হইতেছি। 
(গ) গতি জিনি গজরাজ কেশরী জিনিয়! মাঝ 
মে।তির্পাতি জিনিয়া দশন। 
(ঘ) কারে দাও ডাক, 


হেভৈরব, হেরুদ্র বৈশাখ। 


ব্ন্বী তাক 





রচনা অর্থ স্যপ্টি, নির্মাণ_ যেমন, গল্প রচনা, উপন্টাস রচনা, কাব্য রচনা, 
প্রবন্ধ রচনা । যে লেখায় নৃতন কিছু পরিস্ফুট হয়, তারই নাম রচনা । কিন্ত 
স্কুল-কলেজের বেলায় একট! বিশেষ অর্থে এই শব্দটি প্রয়োজ্য হয়-_তার অর্থ 
8৪৪৪ বা প্রবন্ধ | ওই ইংরেজী শব্দটির মূলগত অর্থ হচ্ছে প্রয়াস, প্রকাশ- 
প্রচেষ্টা । ছাত্রছাত্রীদের বেল! আবার আরও একটু বিশিষ্টতর অর্থ তার 
আছে-_নিজেদের লেখার চেষ্টা; কোনো বিশেষ বিষয়ে তাদের নিজ নিজ 
ভাবনা নিজ নিজ ভাষায় প্রকাশ কর] সে লেখা সাহিত্য রচনার মত *স্ষ্টি" 
না হতে পারে, কিন্ত তাতে প্রত্যেকের নিজস্ব প্রকাশ-প্রচেষ্টার পরিচয় 
থাকবে । বিষয়ের ভাবনা” যুক্তি প্রভৃতি ছাত্রছাত্রীর! পড়ে-শুনে অন্ঠের লেখা 
থেকে সংগ্রহ করবে । তা আয়ত্ত করে, নিজস্ব করে নেবে; তাতে তাদের 
মনের বিকাশ ও প্রসার বাড়বে । ক্িস্ত তারপর যখন তার লিখতে বসবে 
তখন লিখবে নিজেদের বক্তব্য নিজেদের ভাষায় | 

রচনার বই পড়ে ছাত্র-ছাত্রীরা রচনার বিশেষ পদ্ধতি বুঝে নিতে পারে, 
যথা, এক-একটি বিষয় কি ভাবে চিত্ত করতে হয়, তারপর চিস্ত]ুকে যুক্তিবদ্ধ 
প্রণালীতে কি করে সাজাতে হয় এবং কেমন করে লেখা আরস্ত করতে হয়, 
কেমন করে তা শেষ করতে হয় ইত্যাদ্ি। তা ছাড়া, গোড়ার একটা কথা 
আছে, প্রয়োজন মত আয়োজন--কত বড় হবে লেখাটা ? কত মার্কের 
লেখা 1? তাই কতটা সময়ের মধ্যে তা শেষ করা প্রয়োজন ? এবুঝে সেই 
আয়তনের মধ্যেই প্রধান যুক্তিকে একটু প্রাধান্য দিতে হবে, গৌণ যুক্তিকে 
অল্প পরিসর দিতে হবে-_-য! অনাবশ্যক তা বর্জন করতে হবে । কিন্ত রচনার 
মূল অর্থ এই যে, তা৷ শিক্ষার্থীর বা লেখকের নিজস্ব প্রচেষ্টা হবে। অন্তের 
লেখ মুখুস্থ করে, অন্ঠের ভাষা উদৃগীরণ করে রচন! লেখা যায় ন1। 

শিঞ্পীথাদের পক্ষে রচনা-শিক্ষার সাধারণ উপায় হচ্ছে-- প্রথমত: পর্যবেক্ষণ 
বা! দেখা । চারিদ্িকের এই ফলপাতা| পশু-পাখি-ভর1 পৃথিবীকে ভালে। করে 
দেখা, মাহ্ষের জীবন-কাজ-কর্ম, সামাজিক ব্যবস্থা, বিন্তাস, এ সব 
জিনিসকে নিজের চোখ দিয়ে দেখতে শেখা, বুঝতে পারাই প্রথম কথ! । অন্ত 
ভাবায় বল! যায়, রচনার জন্ত চাই অভিজ্ঞতা । অভিজ্ঞতা অবশ্ঠট জটিল 
ব্যাপার-__দেখা, জানা, বোঝা, সব মিলিয়ে তা ব্যক্তির চৈতন্তকে সমৃদ্ধ করে । 
দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে, পড়া ; যা দেখেছি তার অর্থ বুঝবার পক্ষে এটি একটি 
প্রধান উপায় । তাই দরকার প্রধান-প্রধান প্রবন্ধকার ও চিস্তাশীল লেখকদের 


২ র ভাষা গা. 


লেখ! মন 1.*ুয় পড়া, কারও কারও লেখা বা ৯০, আর তাদের তাব ও 
ভাষার বিকাশ-প্রণালী লক্ষ্য করা । এ ক." স্স্থির হয়, ভাষাবোধ 
মাজিত হয়; তৃতীয় কাজ হচ্ছে, রচন! €$.:".$1) তার থেকে সাধারণ 
প্রবন্ধাদি লেখার বিশেষ ধরন ও কৌশল আয়ত্ত করা যায়। কিন্তু এ সবের 
মতোই প্রয়োজন, নিজে লেখার চেষ্টা, লেখা; অপরের সঙ্গে সে লেখা 
আলোচন। কর! ;$ বিচার কর! তারপরে আবাঁর লেখা । সম্ভব হলে কিছুদিন 
পরে সে বিষয় তৃতীয়বার নতুন করে লেখা»_-তাতে বোবা! যায় কতটা রচনা- 
শিক্ষা আয়ত্ব হচ্ছে। লেখাই হচ্ছে লিখতে শেখার পথ, অন্ত পথ নেই। 
দেখা, ভাবা ও লেখা এই তিনটিই রচনার মূলকথ| । 
মূল প্রয়োজন 

ভাব ও ভাষা নিয়েই রচনা । পণ্ডিতের অনেকে বলেন, ভাষা ছাড়া 
ভাব! যায় না, আয় ভাব ছাড়াও ভাষ! হয় না। সেযাই হোক, রচনায় চাই 
সেই ভাব ও ভাষার সুসঙ্গতিঃ একাত্ম-মিলন। 

রচনার প্রথম পর্ধের কাজ হল বিষয়-ভাবনা। তারও কয়েকটি অঙ্গ 
আছে। যেমন, (১) বিষয়-নির্ণয় : প্রসঙ্গটি কী তা পরিফার করে বুঝে 

নিতে হবে| কাগজপত্রে সংজ্ঞ!' না লিখলেও মনে 
বি ভাবদা মনে তা বোঝা দরকার । (২) ভাবন! £ নির্ণেয় বিষয়টি 
সম্বন্ধে লেখকের নিজের জ্ঞান কী, বোধ কী, অভিজ্ঞতা 

কী, উপলব্ধি কী-_তা বুঝে নিলে? অর্থাৎ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে ভাবন! 
শুরু করলে, ভাবন1 যথার্থ নিজস্ব হবে। (৩) এইজ্ঞানের বা উপলন্ষির 
বিশ্লেষণ £ মনে মনে স্থির করা দরকার, নিজের কোন্‌ কোন্‌ ভাব সেই 
বিষয়টির সঙ্গে জড়িত | কিন্বা, জটিল আলোচনামুলক বিষয় হলে বিশ্লেষণ 
করা_ স্বপক্ষে ও বিপক্ষে কী কীযুক্তি আছে। এ কাজে প্রথমতঃ “পয়েণ্টস্‌' 
করে বা সংকেতাকারে এক একটি ভাব ও যুক্তি কাগজে টুকে নেওয়াই 
উচিত। (৪) তারপরেই ভাব-বিন্তাস : বুঝে নিতে হয় প্রথম কি হবে 
ভূমিকা । তারপর কোন্‌ ভাবের পর কোন্‌ ভাব, কিছ! কোন্‌ যুক্তির পরে 
কোন যুক্তি স্বাভাবিক ক্রমে আসে । শেষে আসবে উপসংহার |. (&) এর 
পরে পঞ্চম কাজ ভাৰ-বিকাশ; সংকেতাকারে যে ভাব বা যুক্তিসমূহ স্থির কর। 
হয়েছে তা বিস্তৃতাকারে ভাবা_-অবশ্য দেখতে হয় যেন (ক) ভাবের ক্রমভঙ্গ 
না হয়, ভাব সম্পূর্ণ ও নুশৃঙ্খল হয়। (খ) সবশুদ্ধ ভাবনা যেন একটি ক্রম- 
পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে । (গ) ভাবের বিস্তার করতে গিয়ে অপ্রাসঙ্গিক 
ভা এসে না জোটে। (ঘ) কিম্বা, তুচ্ছ কথ। গুরুত্ব না পায়। এবং 
€ও) উপসংহারে সমগ্র বিষয়টিকে স্থসংহত আকারে সমগ্র ভাবে দেখতে হয়-_ 
ত্বান্তে বিচারের নিষ্পত্তি হয়ে যায়। ভাবের পরিসমাষ্ডি বোধ জাগে । _ 


+",্রচনাভাগ ৩ 






ভাবনার পর্বটি সুর্তা, লেখার পর্ব বা প্রকাশের পর্ব সহজসাধ্য 
হয়। অবশ্য তন্ন বত ওতপ্রোতভাবে জড়িত, কাজেই ভাবনার 
প্রত্যের্ক"১..সই প্রতিফলন তাষায়ও থাকৃ! স্বাভাবিক । 
প্রকাশের ভাবা প্রকাশের জন্ত কয়েকটি মূল প্রয়োজনের কথা বিশেষ করে 
এখানে বল! হচ্ছে । প্রথম প্রয়োজন- শুদ্ধ ভাষা লেখা । 
শুদ্ধ অর্থব্যাকরণ মতে তদ্ধ। ভাষার নিয়ম বুঝেই ব্যাকরণের নিয়ম প্রণীত 
হয়--ব্যাকরণের নিয়মকে উপদ্রব” মনে করবার কারণ নেই। এমন কি, 
বানানেরও নিয়ম আছে । সে সব নিয়ম নী জানাতেই অসাবধান লেখকদের 
নিয়ম ভাঙার দিকে ঝেোক পড়ে । যে লেখায় নিয়ম যথার্থ ভাঙা হয় সে লেখা 
অশুদ্ধ, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই । ছু'একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত দিই £ চলতি ভাষা 
ও সাধু ভাষার লেখার ও বানানের নিয়ম পুর্বে সুম্থির ছিল নাঁ। তাতে পূর্ব 
যুগের কোনো কোনে! প্রসিদ্ধ লেখকের সাধু ওচলতি পদের মিশ্রণ দেখা যায়। 
ত। সত্বেও এপ জিশ্রণ এখন ব্যাকরণগত ভুল বলেই গণ্য হবে : বাক্যেও 
“শুভকার্য নির্বাহ হইয়াছে”, “কথা শুনিয়া! আশ্চর্য হইলাম” প্রত্ৃৃতি বাক্য ভুল 
প্রয়োগই, তবে প্রচলিত ভুল । তৃতীয়'দৃ্টাত্ত, বানানের নিয়মকে সরল করতে 
চাই বলে “বুদ্ধিজীবী'কে “বুদ্ধিজিবি' বা 'বুদ্ধিজীবি' লেখা চলে না। কিন্বা 
একই লেখায় একবার “কেরানি* আবার “কেরাণী” কিম্বা “কেরানি' এরূপ 
মান। বানান লেখাও অবাঞ্ছনীয়। অবশ্য এমন কোনে! কোনে! শব আছে যা 
€সংস্কত) ব্যাকরণের নিয়মে অশুদ্ধ হলেও বাংলায় স্থপ্রচলিত। যেমন, 
স্থজন', “সততা” “গোপন কথা” "আশ্চর্য ব্যাপার» ইত্যাদ্দি। স্ুপ্রচলিত 
শবের পরিবর্তে অপ্রচলিত শুদ্ধ শব্ধ চালানোও রচনায় অবাঞ্চিত । শুদ্ধ হলেও 
ত| দোষাবহ | তাছাড়া, ইংরেজীতে যাকে ইডিয়ম (৫৭1010) বলে তাহার 
সেই “বাগধারা” বা রীতিসিদ্' প্রয়োগ পাল্টানো যায় না। “এউদোর পিপ্ডি 
বুদোর ঘাড়ে' না চাপিয়ে “কাধে চাপানো! চলে না। সাধারণ ভাবে বলা! খায়, 
এরূপ ভাষাতেই লেখ! শ্রেয়ঃ যে ভাষার শব্দ, পদ ও বাগধার! বাঙলা 
ব্যাকরণ যী শুদ্ধ ও বাঙলায় স্ুপ্রচলিত। 
দ্বিতআঁয় কথ! £ বাক্যবিশ্তাসের ধারা । বাক্যের পদক্রম ও পদসঙ্গতি বিন 
প্রয়োজনে ভঙ্গ কর! উচিত নয়। বাঙলার সাধারণ পদক্রম (890.9009 
০01 9:৭৪) সুবিদিত-_-কর্ত1 প্রথমে ও ক্রিয়া শেষে আসে; মধ্যে বসে আন্ান্ট 
“কারক পদ। অবশ্য ক্রিয়া ও কর্তা উহ্ও থাকৃতে পারে, বিশেষ্য বিশেষণ 
পদ প্রভৃতিরও সঙ্গতি (88:9970978) মত সাধারণতঃ স্বান নিদিষ্ট । কিন্তু এই 
সাধারণ পদক্রমের নানা ভাবে বৈচিত্র্য সম্পাদন কর] যায় । চলতি কথায় 
'আমর1 তা করে থাকি, দীর্থ রচনায়ও তা কর! প্রয়োজন হয়-_-কখনো সমা- 
পিক! ক্রিয়া উহ রাখি ; কখনে! বর্তুপদ উহ রাখি + _যেমন,“এক রাজা, তার 
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সাত রানী ।” “অন্ধকার রাত্রি, চারিদিক এ এ মিএকা। চলেছি তো? 
চলেইছি।” ইত্যাদি। বিশেষ উদ্দেশ্টে' . এম-রীতির বিপর্যয় করে 
বাঙল! ভাষায় গতিধারার অনেক 53,4৪৮ ) শ্রেষ্ঠ লেখকেরা সাধন, 
করেন; উদ্দেশ্য হচ্ছে-_ছন্দে বৈচিত্র্য আনা এবং কোনে! বিশেষ কথাকে - 
প্রাধান্ত (9100179818 ) দিয়ে সে দিকে পাঠকের বা শ্রোতার মনোযোগ 
আকর্ষণ করা | যেমন, “অ!মি ভালবেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেছি 
মহৎকে; আমি কামনা করেছি মুক্তিকে |” (রবীন্দ্রনাথ) 

এই ভাবে পদ-বিপর্যয়ে বাঙল। গছ্যের ছন্দ বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে । অবশ্য, 
এই পদ-বিপর্যয়ের রীতি বাউলা কথ্য ভাষায় বরাবরই প্রবল; “এক যে ছিল 
রাজা, তার ছিল সাত রানী |” কিম্বা” “রাজপুত্র চললেন-_পাহাড় ভিডিয়ে» 
সমুদ্র পার হয়ে, আকাশের তারার প্রদ্দীপ পিছনে ফেলে,” * ইত্যাদি। 
“বাংল! বাক্যবিস্তাসে যদি স্বাধীনত। না থাকত তা! হলে উপায় থাকত না। 
এই স্বাধীনতা আছে বটেঃ তা বলে স্বৈরাচার নেই” । (রবীন্দ্রনাথ) 

সাধারণ যুক্তিবহুল রচনায় পদ-বিপর্যয় সাধারণতঃ কর! উচিত নয়। 
করলে সাবধানে করতে হয়, না হলে ক্রুটি ঘটবে । বিনা! প্রয়োজনে রীতি-ভঙ্গ 
ও পদ্দ-বিপর্যয় রচনার একটি দোষ । 

তৃতীয় কথা £ অনুচ্ছেদ €( 081581501 ) রচনা । সুশৃঙ্খল ভাবনাকে 
স্শৃঙ্খল পদ্ধতিতে সাজাতে হলে প্রবন্ধটিকেও ভাব-বিন্তাস অস্কযায়ী কয়েকটি 
অনুচ্ছেদে ভাগ করতে হয়। (ক) একটি ভাব বা! একটি যুক্তি একটি অস্থু- 
চ্ছেদেই প্রকাশ করা, এই হল এজগ্ঠ সাধারণ নিয়ম । তবে অহ্থচ্ছেদ খুব বড় 
না হলে কোনে! যুক্তি ও তার বিরোধী প্রশ্ন সেই অহ্চ্ছেদেই শেষ করা যায় । 
খে) এক অন্থচ্ছেদ থেকে পরবতী অহ্নচ্ছেদে যাবার সময় লক্ষ্য রাখতে হয় যেন 
ভাবের মতই ভাষার ও লেখার স্তত্র অক্ষুণ্ন থাকে । 

চতুর্থ কথা £ সমগ্র ভাবে প্রবন্ধটি দেখা-_ভাবনার প্রারস্ত, প্রসার ও 
পরিণতি সকলে মিলে ভার-সাম্য রক্ষা হওয়া চাই। ভাষার রীতি পূর্বাপর 
অক্ুপ্ন রয়েছে কিনা, ভাব-বিস্তারের সঙ্গে ছোট বড় নানা বাক্য ও- ধ্বনি 
তরঙ্গ শুদ্ধ একটা ভাষা-প্রবাহ স্ষ্টি হয়েছে কিনা, এবং ভাব ভাষার 
স্বসঙ্গতিতে রচনাটি একটা সামগ্রিক অখণ্ডতা লাভ করেছে কিনা১_এসবই 
'ওজন করে, বিচার করে দেখতে হয়। 

এই সবই হল রচনার মূল প্রয়োজন । শব্ব-চয়ন, ভাষার রীতি প্রভৃতি 
অন্তান্ জিনিস এসব মূল প্রয়োজন মেনে তবেই স্থির করতে হয়। না হলে 
সে সবের প্রয়োগও সার্থক হয় না। 

| ভাষার রূপ 

ভাষার দ্ূপ ও রীতি প্রসঙ্গে এই প্রশ্ন ওঠে, চলতি ভাষায় লিখব, না, সাধু 

ঘাষায় লিখব? বাউল! ভাষার চলতি” ও “সাধূ* কোন্‌ ্ধূপ গ্রহঞ্ণ করব?" 
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বতারপয়র প্রশ্ন ওঠে, কোন্দল (৪৮519) লিখব--সরল ভাষায়, গুরু- 
গভীর ভাষায়, না, লঘু 
এসব প্রশ্নের বাধাধক্রজি জী দেওয়া! অসম্ভব । কারণ, সার্থক শিল্পী 
নিজের প্রয়োজন মত সব দত য়োগ করেন। একথাও সত্য, লেখকের 
রীতি ব। ৪6519 হচ্ছে বহুল পরিমাণে তার স্বকীয়; তার ব্যক্তিত্বের ছাপ মেখে 
রগ গড়ে ওঠে। আর, চলতি ভাষ! ও সাধু ভাষা, বাঙলা ভাবার এই ছুই 
ব্ধূপেই বহু জুলেখক সার্থকরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন । কাজেই, সাহিত্যিক- 
দের বেল] “কোন্‌ ভাষায় লিখব ? এসব প্রশ্ন ওঠে না। প্রশ্ন ওঠে শিক্ষার্থী- 
দের বেলা, কি ভাবে তার! রচনা শিক্ষা করবে, এবং আঙজ্মপ্রকাশের পথ 
খুজে পাবে? 
এই শিক্ষার্থীদের আমরা বঙ্কিমচন্দ্র অমূল্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বলি 
(বিবিধ প্রবন্ধে “বাঙ্গাল! ভাষা”, বঙ্গ দর্শন, ১২৮৫ সাল) 
তাষা ও বিষয় “বিষয় অহ্গসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা ও সামান্ততা 
নির্ধারিত হওয়া! উচিত। রচনার প্রধান গুণ ও প্রথম 
প্রয়োজন, সরলতা! এবং স্পষ্টত1।” (ত্রষ্টব্য রচনাবলী পৃঃ ৩৭৩)। 
বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় আশি বৎসর পূর্বে (১২৮৫ সালে) এবূপে পথ নির্দেশ 
করেছেন। এই মূলনীতি অন্থযায়ী তার নিজের ভাবাও তিনি ক্রমশঃ প্রাঞ্ুল 
থেকে প্রাঞ্জজতর করে তোলেন । বাঙল' ভাষাও এ আশি বৎসরে একদিকে 
ক্রমশঃ সরল থেকে সরলতর হয়েছে, অন্তিকে নানা-অলঙ্কারে সমুদ্ধ হয়েছে, 
খাজু, বঙ্কিম বিচিত্র গতি-ভঙ্গিতে চমৎকারিত্ব লাভ করেছে । তার ফলে 
প্রয়োজন মতো! এ ভাষার বিচিত্র আদর্শ আজ লেখকদের পক্ষে সুলভ | 
বর্তমান সময়েও এক্প নিপুণ গদ্-শিল্পীর সংখ্য। বাউলায় কম নয় | এজন্যই 
শিক্ষার্থীর পক্ষে আজ আরও বেশী করে স্মরণীয় এই কথা, “রচনার প্রধান গুণ 
ও প্রথম প্রয়োজন, সরলতা এবং স্পষ্টতা |” আর বিষয় অহ্সারেই রচনার 
রূপও স্থির করতে হয়। 
এ সম্পর্কে একটি কথা আছে £ গছ্য রচন! মোটামুটি দু'রকমের হয়। একটি 
মুখ্যতঃ 'ক্রীলোচনার গছ 
প্রধানতঃ বুদ্ধিগ্াহ রচনা । প্রবন্ধে, সংবাদপত্রেও 
শগ্েব জাতি আলোচনায় এরূপ রচনাই প্রয়োজনীয়। এসব ক্ষেত্রে 
ভাষার প্রধান গুণ হল হ্বচ্ছতা। দ্বিতীয় ধরনের গছ্য 
হচ্ছে মুখ্যতঃ 'রসম্থ্টির গগ্*-_কল্পনা-প্রধান, ভাবুকতা-প্রধান (6989 ০£ 
10999061010 ৫& 17098178510) গগ্ভ। এনক্সপ রচনার উদ্দেশ্য চিত্তাহুরঞ্জন 
করা, রস-চেতনার উদ্বোধন করা। এরূপ রচন] ব্যক্তিগত কল্পনায়, আবেগে, 
আনন্দে, বেদনায়, কৌতুকে, রঙ্গে, রসায়িত; ভাষাও খু বঙ্কিম চমৎ- 
কারিত্বে মনোহর | প্রবন্ধের ভাষার কথ! পরে আরও আলোচন! করছি। 










৬ | ভাষা 
চলতি ভাষায় লিখব, না, সাধু 








সপ শিক্ষার্থীর এ প্রশ্নের 
উত্তর এখন পর্যস্ত এই ক ঠাঁষাই সমান চলস্ত, ছু 
চলতি ভাষা ও সাধু ভাষাতেই লেখা [ও সেজন্যই ছু ভাষাতেই” 
ভাব! "' রচনা লিখছি । শিপ 
আমাদের বক্তব্য, এক কালেচলতি ভাষা ও সাধু ভাষার মধ্যে যে পার্থক্য 
ছিল আজ আর ততটা পার্থক্য নেই। এখনকার সাধু ভাষা! আর সংস্কৃতশব্দের 
বোঝা! স্বেচ্ছায় বহন করে না; আবার চলতি ভাষাও শিথিল উচ্চারণ-পদ্ধাতি 
ও অসঙ্গত মৌখিকতার (০০119051811877 ) পক্ষপাতী নয়। চলতি 
ভাষাও এখন সাধু ভাষার মতোই প্রয়োজন হলে সংস্কৃত শব্দও অকুটঠতভাবে 
গ্রহণ করে। ছৃ'ভাষার পার্থক্য এসে দ্রীড়িয়েছে এখন মুখ্যত: এই কয়টি 
জিনিসে--চলতি ভাষা কলকাতার শিক্ষিত লোকের ভাষাকে ভিত্তিবূপে 
গ্রহণ করে; ক্রিয়াপদে ( সমাপিকা, অসমাপিকায় ) ও সর্বনামের বেল কথ্য 
ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে, আর সাধুভাষ! সেখানে পুরনে| বাঙালার (অ-কথিত) 
পদ ব্যবহার করে (যেমন, চল্তি “করছে”, “করতে”, “করে”, ইত্যাদি-সাধূ 
£করিতেছেঃ, “করিতে ', “করিয়া” ইত্যাদি, এবং চল্তি “তারা”, ওরা, এরা”, 
ইত্যাদি_সাধু “তাহারা” “উহার1” “ইহারা? ইত্যাদি)। আর আছে কিছু 
কিছু বাগধার1 ও বানানের নিয়মের পার্থক্য । 
আর একটি সাধারণ পার্থক্য আছে--চল্তি ভাষার গতিছন্দ লঘুচারী” 
সাধু ভাষার গতিছন্দ গুরুগতি ; অবশ্য কুশলী লেখক ছু'টোকেই নিজের 
ইচ্ছামত গতি দান করতে পারেন । সাধারণ লেখকের পক্ষে বল যায়__ 
হাল্কা স্থুরে হাল্কা কথা৷ বলা চলতি ভাষায় সহজ, এবং গভীর স্থুরে বলতে 
চাইলে সাধু ভাষাতেই বেশি সহজে তা৷ বলা যায়। 
আর একটি বড় কথা, সাধারণভাবে বলা যায় যে, চলতি ভাষার প্রভাব 
বাড়ছে ও বাড়বে; সাধু ভাষার প্রভাব সে তুলনায় বাড়তে পারছে না। 
আলাপ এবং ব্তৃতায়ও সাধু ভাষা! অচল । তাই সাহিত্যের সংলাপে, নাটকে” 
গল্প-উপন্তাসের কথাবার্তায় চলতি ভাষাই একচ্ছত্র । তারপর, রেতারেও তা 
অপ্রতিদ্বন্দী। সাধুভাষার প্রধান অবলম্বন এখন প্রবন্ধ-সাহিত্য, অর বাঙলা 
সংবাদপত্রের বার্তী-বিতরণ | মোটামুটি চলতি ভাষার প্রাধান্য এখন স্বীকার্য। 
বিষয় অহ্ৃযায়ী ভাষ! হবে, এই মূল কথাট। মনে রেখেও ভাষার রূপ ও 
রীতি সম্পর্কে আরও ছু" একটি সাধারণ কথ! বল! যেতে পারে । প্রবন্ধ নান! 
বিষয়েই লেখা হয় £ তবু তার ছুটি শ্েণী মানা চলে । 'যেমন, আলোচনা- 
প্রধান প্রবন্ধ বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, জীবন-কথা;,--এমন 
কোনো বিষয়ই নেই যা! এক্সপ প্রবন্ধের বিষয় হতে পারে না। তাতেও ছৃষ্টি- 
ভঙ্গি হতে পায়ে আবার বিচিত্র । দ্বিতীয় শ্রেণী রসম্তির পেধন্ধ'- বুস্-রটন) 


ভাগ ৭ 


কৌতুক্ষ-রচনা, নয -চিত্র, নিসর্গ-বর্ণনা, ভ্রমণ-কাহিনী-_এরূপ 
নানা বিষয়ে এ শক চুত হতে পারে । তাও নানা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 
লেখা সম্ভব । বিষয় রী জীন রূপ ও রীতি নির্ভর করে এই দৃষ্টিতঙ্গির 
উপরে- লেখকের উদ্দিষ্ট বা ষ্ঘকোন রস? বুদ্ধির তৃপ্তি, ন,শ্হদয়-বেছযতা ? 
সেই উদ্দেশ্থের অন্থকুল যে রূপ ও যে রীতি তাই সে রচনার পক্ষে স্বাভাবিক 
রীতি, স্বাভাবিক রূপ । পূর্বযুগে এক-মাত্র সাধূ গগ্ভেরই প্রচলন ছিল, তথাপি 
তার সহায়ে কৃতী লেখকেরা এই বিচিত্র উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতেন-_যেমন, বঙ্কিম, 
চন্দ্রনাথ বস্তু, রবীন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্ত্রস্ন্দ ব ত্রিবেদী প্রভৃতি । এখন 
প্রবন্ধেও চলতি বাঙল! প্রচলিত হওয়ায় আলোচনার প্রবন্ধে আলাপের আরও 
সহজ চাল আনা যায়, আর চিত্তাহ্রপ্তনী প্রবন্ধে অনেক বেশি লঘু-কৌতুকের 
সরলতা! ও চটুলতা৷ ব1 হাল্কা চাল আন] সম্ভবপর হয়। ছুই রূপের ভাষার 
স্বাতাবিক বৌক ছদিকে £ সাধু ভাষ! ধীর গীরগামী; সরলতা ও গাভীর্য 
গুণের তা অন্থকুলএ চলতি ভাষায় লঘু-গতি অনস্তরঙ্গতা সহজলভ্য; চলতি 
ভাষা তাই অন্তরঙ্গ আলাপের মাধূর্যগুণের অশ্বকুল। তাই বলা যায়ছু 
ভাষাতেই প্রবন্ধ লেখা যায়, একথা! সত্য ; কিন্তু ভ্রমণ-কাহিনী, আত্মকাহিনী 
প্রভৃতি রচনায় চলতি ভাষাই প্রশস্ত | 

রম্যরচন] ছাড়াও সরস লঘৃ প্রবন্ধেও চলতি ভাষাই স্বাভাবিক। কারণ, 
লু পদে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে যেতে স্ববিধা। অন্ঠদিকে রামায়ণ, মহাভারত 
প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় বিষয়ে লিখতে হলে সেই গর্ভীর পরিবেশ স্বষ্টি 
করতে হবে, সংস্কৃতবহুল (তৎসম) শব্দের সহায়তা নিয়ে__ক্রিয়াপদ, সর্বনাম 
প্রভৃতি চলতি ভাষারই হোক্‌, কিম্বা সাধু ভাষারই হোক্‌। 

তথাকথিত সাধৃভাষায় যে চমৎকার প্রবন্ধ রচিত হতে পারে তার দৃষ্টাস্ত 
রামেন্ত্র্ন্দর ত্রিবেদী, হরপ্রসাদ শ্শান্ত্রী। চলতি ভাষায়ও যে বলিষ্ঠতা ও 
স্বচ্ছতা আসে তার দৃষ্টান্ত স্বামী বিবেকানন্দ, রাজশেখর বসু । 

এখন প্রশ্ন রচন। শিক্ষাকালে ভাষার কোন্‌ রূপ শিক্ষাথী গ্রহণ করবে? 
শিক্ষার্থার সাধু ভাষায় লিখবে, না, চলতি ভাষায় লিখবে? এ 

সম্পর্কে আমাদের অভিমত বলছি-_-অবশ্য আমরা ধরে 

নিয়েছি প্রকাশ শক্তি বেশ কিছুটা আয়ত্ত না হতে কোনো শিক্ষার্থী রসস্থ্টির 
চেষ্টা করবে না-বুদ্ধিগ্রাহ্য রচনাই লিখবে । 

(১) চলতি ও সাধু; বাঙল! ভাষার এই ছু" বূপই শিক্ষাসাপেক্ষ-_এবং 

ছু' রূপই শিক্ষণীয় । “সাধু ভাষা” শিক্ষার ব্যবস্থা সর্বত্র আছে কাজেই তার 
নিয়মনীতি সঙ্গে পরিটিত হতে শিক্ষার্থীর দেরী হয় না । কিন্ত চলতি ভাবায় 
শিক্ষাদান পূর্বে হত ন!; ত] যে শিক্ষাসাপেক্ষ এই বোধই এখন পর্যস্ত অনেকর 
নেই। চলতি ভাব! লেখার নিয়ম-নীতিও তাই যথারীতি অনেকে আয়ত্ব 






৮ ভাষা প্রবেস্তী.. 


করে না। এজন্য সাধু ভাষায় লেখার ৯-্ার যত পরিচিত, চলতি 
ভাবায় লেখার রাস্ত অনেক সময়েই তার তঙুঁচাক ৫ নয়। 

(২) দৃষ্টাস্তস্বূপ কয়েকটি সাধারণ অর্র্৫". 1 $থাও নির্দেশ কর! যেতে 
পারে-_চলতি'তাষার বনিয়াদ অঞ্চলের শিক্ষিত শ্রেণীর কথিত 
ভাষা,_তা ঠিক শহুরে (০০৫795 ) “কলকাত্তাই" (যেমন, গে, খে 
ইত্যান্দি, বা চেলের দর, তেয়ের বে, ইত্যাদি ) নয় ; আর “ইতুরে+ (81818 ) 
তাষাও নয় ( যেমন, চতুর অর্থে খলিফা” “স্ত্রী” অর্থে “মাগও স্ত্রীলোক" অর্থে 
“মাগী' প্রভৃতি শব্দ) অনেক মৌখিক ইডিয়মূ, প্রবচন, বিকৃত উচ্চারণের ঢউ. 
প্রভৃতি )। অমাজিত বলেই এসব চলতি ভাষায়ওঃ অগ্রান্থ। বিশেষ করে 
প্রবন্ধে, শিষ্টআলোচনায় এসবের স্বান নেই। 

(৩) চলতি ভাষায়ও শিষ্ট প্রথা ও স্থল প্রথার মধ্যে মাত্রা রক্ষা করেই 
সাহিত্য রচিত হয়__বিশেষ করে প্রবন্ধ-সাহিত্যে চলতি ভাষার হাল্ক। ব্বপ 
প্রায়ই অশোভন। তাই অনেক সময়েই অপেক্ষাকত স্বান্ন দ্পকেই আলোচনার 
সময়ে গ্রহণ করতে হয়। যেমন, চলতি ব্ধপ “জিগ্যেস” হলেও প্রবন্ধে 
আমর] “জিজ্ঞাসাই' লিখব “মিথ্যে না লিখে “মিথ্যা” লিখব । পাগলামো, 
না] লিখে "পাগলামি লিখব; “পেতোল' ভেতোর; “সেদ্ধো' প্রভৃতি না লিখে 
“পিতল', “ভিতর” “সিদ্ধ'ও লিখতে পারি, যদিও গল্পে, নাটকে, বক্তৃতায় 
উচ্চারিত প্রথম ক্ষপই গ্রাহ । 

(৪) অনেক সময়েই চলতি ভাষায় বানান এখনে! অনিশ্চিত, যেমন, 
করছেঃ কোরছে, কোচ্ছে, কোচ্চে, হত, হ'ত, হোত, ভেতোর, ভেতর ; 
ইত্যার্দি। কিরূপে লেখ! হবে, শব্দটি “ওপরে লিখব না “উপরে” লিখব-__ 
কতট! উচ্চারণাহৃযায়ী বানান সম্ভব, তা শিক্ষার্থীর পক্ষে বুঝ! (ন1, “বোঝা ?”) 
দুঃসাধ্য । এসব কারণে শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রথম পর্বে সাধু ভাষায় লেখা অভ্যাস 
করাই শ্রেয়ঃ। তারপর, তার ভাষাবোধ ও রীতি-জ্ঞান পরিণত হলে ক্রমশ: 
চলতি ভাষায় আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করাই প্রয়োজন হবে, কারণ চলতি ভাষাই 
বাঙলা ভাষার প্রধাণ রূপ । 

আমাদের রচনা নিদর্শনেও আমর]! এই পথই অবলম্বন করেছি। 

বাক্যের রীতি 
বিবয় ও উদ্দেশ্যাহ্ুরূপ ভাষার রূপ স্থির হলে প্রকাশের জন্ত বাক্যরীতির 
কথা ওঠে । শিক্ষার্থীর পক্ষে বাক্য সম্পর্কে এ কয়টি কথ স্মরণায় £ 

(১) বাক্য সরল ও জটিল ছু* রকমেরই হয়| সরল বাক্য সাধারণতঃ 
ক্ুত্র হলেও দীর্ঘ হতে পারে $ কিন্তু জটিল বাক্য সাধারণতঃ দীর্ঘই হয়, প্রায়ই 
ক্ত্র হয় না। এ বিষয়ে প্রথম কথ1--সাহিত্য স্থষ্টিতে, কিম্বা! রচনার ভাব- 
প্রবাহ ও ভাষার ছন্দে সুসঙ্গতি রাখবার জন্য সব রকম বাক্যই প্রয়োজন হয়, 
সেই প্রবাহ ভঙ্গ হলে বা তার ছন্দপতন ঘটলে সব বাক্যই দুষণীয় হয়। (২) 
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শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রযুন-প্থম প্রয়োজন সরল ক্ষুদ্র বাক্য-গঠনে ক্ষমতা 
অর্জন । রচনার সরলষ্রণ ক্র সরলতা এক নয়। কিন্ত অনেক সময়েই 
্রলতা! স্ষ্ট হয়। সরল বাক্য রচনার সঙ্গে 





সরল-বাক্য প্রধান. রাত ট 
সঙ্গেই শিক্ষার্থীর বুঝ! দরকারী-সর্ণল দীর্ঘ বাক্য গঠনের, ও শেষে জটিল বাক্য 
গঠনের কৌশল । কারণ ছোট ছোট সরল বাক্যে ভাব প্রকাশের চেষ্টাই 
রচনার লক্ষ্য হওয়! উচিত। কিন্ত সেই ছোট ছোট বাক্য একঘেয়ে হয়ে উঠতে 
চায়। এজন্য তাতে বৈচিত্র্য আনতে হয়-_কখনে! দীর্ঘ বাক্য এনে, কদাচিৎ 
জটিল বাক্য এনে । আসলে কিন্তু 0৩) সরল হলেও নাতিদীর্ঘ, মাতিহস্ব বাক্যই 
হওয়! উচিত রচনার প্রধান অবলম্বন; ছোট বড় বাক্য যোগ করে আনা 
প্রয়োজন হয় সেই সমছন্দ প্রকাহে তরঙ্গ-ভঙ্গ | একই চে ঢাল! বাক্যরীতি, 
ছোট হোকৃ, বড় হোক, একঘেয়ে হয়ে উঠে । এজন্য বাক্যের বৈচিত্র্য সম্পাদন 
করতে হয়-াচ ভেঙে, পদ বিপর্যয় ঘটিয়ে, বাক্যবিন্তাস পরিবর্তন করে”_ 
কর্তা, ক্রিয়] প্রভৃতি উহ্থ রেখে । বাক্য বারে বারে “ইল”, 2তেছে” “ছিল” 
দিয়ে শেষ হলে মোটেই তা সুশ্রাব্য হয় না। বাঙলা! মূল ক্রিয়াও অল্প 
কয়েকটি__করা, যাওয়া, হওয়া ইত্যাদি যথা, “ভ্রমণ করে, সুস্থ হয়? 
সমাপিকার এই ছুর্বলতা বুঝে তা যথাসম্ভব মানিয়ে নিতে হয় অন্য কৌশলে, 
যেমন, ক্রিয়াপদ উহা রেখে” “রচনার প্রধান গুণ ও প্রথম প্রয়োজন সরলতা” 
তাষ! সরল, পরিচ্ছন্ন, স্ুমাজিত। এন্পে সরল বাক্যের দ্বারাও প্রবাহ ও 
বৈচিত্র্য স্থষ্টি করা যায়। কিন্তু এই প্রবাহের জন্য প্রয়োজন-_এক-একটি * 
অনুচ্ছেদে (08£981%01)) ভাব ও ভাষার এক-একটি অংশের স্ুস্থির বিস্তার 
ও স্থুসীম রূপ লাভ; এবং সকল অঙ্চ্ছেদ মিলিয়ে রচনার বিষয়টির সম্পুর্ণতা 
লাভ। এই সম্পূর্ণতার জন্ প্রয়োজন রচনার “হ্থচনা” তারপর ভাবের “বিকাশ' 
_-এবং পরে উপসংহার” । হ্চনা ও উপসংহারে অনেক সময়ে উদ্ধৃতি দিয়ে 
পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা যায়, লেখার চমৎকারিত্ব সম্পাদন কর হয়। হুচনায় 
একটি সজীব মনের আভাস, আর উপসংহারের সংহতিতে সম্পূর্ণ মনের 
আভামু পেলে পাঠক পরিতৃপ্ত হয়। 
রচনার সার্থকতা 

ভাব ও ভাষার সম্পূর্ণতাতেই রচনার সৌন্দর্য আর তাতেই রচনার 
সার্থকতা | যে রচনার যে রসের স্থষ্টিই উদ্দেশ্ব হোঁক্‌, সৌন্দর্যে তার সার্থকতা। 
তবে প্রাচীন পণ্ডিতদের আদর্শাঙ্যায়ী রচনার কয়েকটা “গুণ”ও নির্দেশ করা 
যেতে পারে । তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা কাম্য গুণ হল প্রসাদণ্ডণ_-“সরলতা ও 
স্পষ্টতার* ফলে তা জদ্মে। বুদ্ধিগ্রাহ্থ গদ্যে এইটিরই প্রয়োজন সর্বাধিক। 
ওজোওণ উদ্দীপন! জোগায়, মাধুর্য গুণ চিন্তকে রসাভিবিক্ত করে,-_সে সবে 
রচনায় শক্তি ও সরসতা| জন্মে । স্বলবিশেষে অবশ্য সব "গুণেরই” প্রয়োজন 


5৩ ভাষা! প্রবেশ 
আছে। তথাপি সাধারণ ভাবে বলতে গেলে ট্রঁষ্তত.হবে- প্রসাদগুলেরই 


প্রথম প্রয়োজন | ক০/ 
প্রাচীন আলঙ্কারিকদের সংজ্ঞা ও %. 1 +্দয়ে আমরা সাধারণ , 
শিক্ষার্থীদের বঘতে চাই--কোন্টি "বাধ, কোন্টি ভাষার গুণ। 


নিরাানা বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলার নব্য লেখকদ্দিগের প্রতি নিবেদনে? 
(প্রচার ১২৯১, মাঘ) এদিকে ১২ দফা! উপদেশ রেখে 
গিয়েছেন । আমাদের বিবেচনায় তা চিরস্মরণায়। অবশ্য কয়েকটি উপদেশ 
নীতিমূলক ; যেমন, “যশের জন্য লিখিবেন না,” “টাকার জঙ্ঠ লিখিবেন না” 
ইত্যাদ্দি। কিস্ত কষেকটি রচনাঁ-বিছ্যা। বিষয়ে__-তা! শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে বিশেষ 
প্রয়োজ্য | যেমন, ৭নং ধারার ্বিগ্য! প্রকাশের চেষ্টা করিবেন না। (৮) 
অলঙ্কার প্রয়োগ বা রসিকতার জন্য চেষ্টিত হইবেন না।--.অসময়ে বা! শৃন্ 
ভাগ্ারে অলঙ্কার প্রয়োগের বা রসিকতার চেষ্টার মত কদর্ধ্য আর কিছুই 
নাই।* রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সৌন্দর্যযয় অনম্থকরণীয় ভাষা বা প্রমথ চৌধুরীর 
স্ুচতুর বাগ-ভঙ্গী শিক্ষার্থীদের অনেক সময়ে প্রলুব্ করে-_বঙ্িমচন্দ্রের উপদেশ 
্রণ করে সে প্রলোভন ত্যাগ করা প্রয়োজন। তারপর এই অমূল্য 
নির্দেশও (১০ নং) সকলের গ্রাহ্থ £ “সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা |. 
যান সোজ! কথায় আপনার ভাব পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ 
লেখক । কেননা লেখার উদ্দেশ্ট পাঠককে বুঝানো 1” 
অন্যান্য গুণ কেউ আয়ত্ব করতে পারেন, কেউ পারেন না; কিন্তু এই 
'গুণটি লেখক 'মাত্রেরই থাকা প্রযোজন-_-সরলতা৷ ও স্প্টতা। চেষ্টা করলে 
রচনায় যা আয়ত্ত করা যায় তা হচ্ছে সহজ শব্দের প্রয়োগ? সরল 
বাক্যরীতি, বাক্যের স্বচ্ছন্দ গতি, এবং ভাব ও ভাষার সুদঙ্গতি ।' 
এসবে মিলে ভাষাকে সহজ, সরল -; প্রাঞ্তল শ্রী দান করে; তাতে পাঠকের 
মন প্রসন্ন হয়, লেখার প্রসাদগ্ুণ জন্মে, সৌন্দর্য স্থষ্ট হয়। 
কয়েকটি “সুলভ দোষের" সম্বষ্ধেও আমাদের সতর্ক হওয়া! দরকার । 
এগুলো! বাঙালী চরিত্রে ও বাঙলা লেখায় প্রায়ই দেখা যায়। শিক্ষার্থীর 
তাই প্রথম থেকেই তা! পরিহার কর! প্রয়োজন | প্রথম দোষ, বাগ.-বাহুল্য». 
অকারণে কথ] বাড়ানে। একটা বিষম দোষ | দ্বিতীয় দোষ, আবেগ তোহল্য, 
পাঠকের মনে আবেগ বা উদ্দীপনা সঞ্চারের লোভে প্রায়ই লেখক াষায় 
আবেগাতিশয্য প্রকাশ করেন। তৃতীয় দোষ, মাত্রাজ্ঞানহীনতা-_ 
অতিশয়োক্তি আমাদের এক মারাত্মক অভ্যাস। কিন্ত আধুনিক বুদ্ধিগ্রাহ 
গ্ভ-রচনায় বর্ণনার যাথার্থ্য, বিশেষণের সার্থকতা, প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি রাখা 
প্রয়োজন । : 
শেষ কথা £ ফরাসী গগ্তকে অনেকে আদর্শ গ্ধ বলেন। তার প্রধান গুপ' 
কি? আনাতোল ফ্রাস বলেছেন-_তা৷ তিনটি । প্রথমতঃ স্বচ্ছতা, দ্বিতীয়তঃ: 
স্বচ্ছতা, তৃতীয়তঃ শ্বচ্ছত1 | বাঙলা, গন্ভের পক্ষেও এই কথা! সত্য হোক্‌! 
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র বাড়ি 


আমি গ্রামের ছেলে; শহরে থাকিয়া পড় । কর্মোপলক্ষে আমার 
পিতা শহরে বাড়ি ভাড়া করিয়া বাস করেন। আমাদের ভাই-বোনদের 
লইয়া! মাকেও এখানেই সংসার দেখিতে হয় । বৎসরের 
অধিকাংশ সময়ই আমাদের তাই শহরেই কাটে । কিন্ত 
বাড়ি বলিতে আমরা শহরের এই ভাড়াটে বাড়িকে বুঝি না| যাষের চক্ষে 
বাবার চক্ষে আমাদের পল্লীগ্রামের বাড়িখানাই বাড়ি। আর শহরে প্রতি- 
পালিত হইলেও আমর! জানি রেলে চড়িয়, তারপর গোরুর গাড়ি বা 
সাইকেল রিকৃসায় চাপিয়া, কাচ! পথের উপর দিয়া, আম-জাম নান। গান ও 
ঝোপঝাড় পার হুইয়া আমরা যে ছোট “কোঠাবাড়িশটিতে গিয়া পৌছাইব, 
তাহাই আমাদের বাড়ি-_হলুিয়ার 'মাণিক রায়ের বাড়ি? । 
কোথায় হলুদিয়া, কে মাণিক রায়, বাড়ির কথ! বলিতে তাহা! আমাদের 
প্রথম মনেই পড়ে না। বাড়ি বলিতে বুঝি কাচ! পথের সম্মুখে কাশের 
বেড়া দেওয়া একটি ছোট শাক-সবজি ফল-ফুলের বাগান 
-এখানে আমরা গাড়ি হইতে নামি। এই বেড়: 
আমাদের বাড়ির সন্মুখস্থ পথের দ্রিকের সীমানা । সেখান হইতে নিকটেই« 
ছোট একতলা একখান! কোঠাবাড়ি দেখা যায়। পথ হইতে এই ছোট খোলা 
বাগানটুকুর মধ্য দিয়] কুড়ি-পঁচিশ হাত গেলেই বাড়ির “বাইরের ঘরের, 
বারান্দায় গিয়া উঠা যায়। অন্তেরা সেখান দ্দিয়াই আমাদেরবাড়িতে আসেন। 
আমরা কিন্ত তাহার বাম পার্খের একটি পায়ে চলার পথে অন্দরের দুয়ার দিয়া 
গিয়া বাড়ির ভিতরে ঢুকি । সেই পথটাই বাড়ির লোকদের নিজস্ব পথ, 
বাহিরের বারান্দা আমাদের চোখেও বিশেষ পড়ে না| সেখানে ছুটির দিনে 
আমার্্রের খুড়া-জ্যেঠামহাশয়রা সকাল বেলা কাজকর্ম থাকিলে চৌকি টানিয়া' 
লইয়া্বষয়-কর্মের কথা বলেন ; দেনা-পাওনার হিসাব দেখেন ; প্রতিবেশি 
পরিজনের সঙ্গে কাজকর্ষ শেব করেন। মধ্যাঙ্তে ও অপরাহে তাহার! 
গ্রাম সম্পর্কীয় খুড়া-জেঠামহাশয়দের লইয়া পাঁশা খেলেন ; আর সন্ধ্যার 
পরে খানিকক্ষণ পর্যস্ত গল্প করেন। আমর! এই বারাম্থার কাছেও যাই 
না--বাড়ি থাকিলেও দুরদূর দিয়া পলাইয়| যাই। কি জানি যদি 
ভটচাজি জ্যেঠামহাশয় দেখিতে পান। তাহা হইলে তখমই তিনি ধরিয়া 
ফেলিবেন, আমাদের পড়াশুনার কথা জিজ্ঞাস করিবেন। তার পরেই 
সুতঙ্করেরব কোনে! ফাকি আওয়াইয়া বলিবেন-_-বলো তো অর্থ কি!” 


অবস্থান 


১২ ভাষা প্রবেশ 







অথব। জিজ্ঞাসা করিবেন, বলো তো! “গম্‌” ধাতু ৯ অরিয়া কি শব্দ হইল? 
সেই উত্তরটা যে 'জগৎণ তাহা অবশ্য জান্্গাক ৫ গয়াছে, কিন্ত তাই 
বলিয়া গরু যে দীর্ঘ গ€ বধাতু+ক' গর্ত... রা হয় তাহা জানিব 


কিরূপে? সংস্কৃত ব্যাকরণ আমাদের একটা দিতাঁষিকা। বাড়িতে আসিয়াও 
কি তাহার পরীক্ষা দিতে হইবে? 
ছুটিতে সাধারণতঃ বাড়ি আসি। তাই বাড়ি বলিতে বেশি করিয়া মনে 
পড়ে আমাদের পুকুরটি, বাড়ির পশ্চাতে বাগানটা, গ্রামের শেষের ছোট 
নদদীটা। আর তাহার অদূরের খেলার মাঠট1। অবশ্য 
আত্মার পরিজন. আমাদের বাড়ির নিজের ঘর-ছুয়ারের কথাও মনে পড়ে, 
__কিন্ত ঘর-ছুয়ার তে! রাত্রির আশ্রয়। আমর! শুই আমাদের বড় ঘরে। 
এ পাশের আরও ছোট ছুই তিন খানি কুঠুরি-__-আমার কাকার ও কাকীমার 
ঘর। তাহারাও কাজকর্মে প্রায়ই বিদেশে থাকেন । পুজার সময়ে সকলে বাড়ি 
ফিরিয়া আসেন । মেজ জ্যেঠামহাশয় বাড়ি থাকেন--তিনি আমার পিতার 
জ্যেঠতুত ভাই। দক্ষিণ দিকের হাতায় তিনি “নূতন বা়ি' তুলিয়াছেন। 
কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া! তিনি গ্রামের বাড়িতে ফিরিয়া! আসিয়াছেন 
বাড়িতেই তিনি বাকী জীবন কাটাতে চান | গ্রামের স্কুলে, পর্চয়েতে, 
ফ্বশ-জনের নানা পরামর্শের কাজে তিনিই এখন গ্রামে একজন অগ্রগণ্য 
তদ্রলোক । আমার পিতাও তাহাকে অগ্রজ বলিয়! মান্য করেন। এক 
হিসাবে আমাদের বাড়িরও তিনিই কর্তী-_আমাদের বারান্দায় তিনিই হক! 
লইয1] আসর জমাইয়। বসেন। আমর] বাড়ি গেলে তাহার উৎসাহ বাড়িয়া 
যায়। কোনে! দিন পুকুরে ছিপ ফেলিয়া! আমাদের সঙ্গে লইয়া! বসেন । কোন্‌ 
মাছের খোট কিনধূপ তাহা বুঝাইয়। দিবেন । আবার কোনো দিন আমাদের 
লইয়া সন্ধ্যার পরে গল্প জুড়িয়া দেন_-তাহার ছেলেবেলার গল্প। 
আমাদের বাড়ি তখন কিরূপ ছিল, এই “কোঠাবাড়ি” তখন “দাছ” সবে 
-মৃতন নির্মাণ করিয়াছেন ইত্যার্দি। তাহার কথায় কৌতুহল বাড়িতে থাকে 
তারও আগে এই বাড়ি দেখিতে কেমন ছিল ? তারও আগে কেমন ছিল ? 
কেন এই বাড়ির নাম “মানিক রায়ের বাড়ি”? কে ছিলেন “মানিক ছয়? 
জ্যেঠামহাশয়ই জানান আমাদের পূর্বপুরুষ- গ্রামে নাকি তাহার অনেক 
প্রতিপত্তি ছিল। ধনসম্পত্ভিও প্রচুর ছিল। সে সব আমাদের জ্ঞাতিকুটুদ্বের 
মধ্যে ভাগ হইয়া গিয়াছে । ধাহারা এখন আমাদের প্রতিবেশী, আমরা পিসে- 
“ জ্যেঠা বলি, সেই সম্পর্কে তাহাদের কাহারও কাহারও বাপ-পিতামহ ভিন্ন 
বাম হইতে আসেন | এখানেই তাহাদেরও বাড়ি । আমরা বাড়িতে গেলে এই 
-সব প্রতিবেশীদের বাড়িতে যাই, তাহাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলি, বেড়াই, 
'দৌড়রাপ করি । কিন্ত শুনিয়াছি কাহারও কাহারও সঙ্গে পূর্বে আমাদের 


রচনা ভাপ ১৩. 


কে ছিল না। এখন অবশ্য অনেকেই জীবিকার 
দায়ে বিদেশে কাটায় ্ুব কথ। কাহারও মনে করিবার সময় হয় না। 
“মানিক রায়ের বাড়ি” ++ ৯ ঈ্দর ও আমাদের সকলেরই বাড়ি। 

জ্যেঠামভাশয় বাড়িতে ধাঁকেন। কিন্ত আমাদের বাড়িতে পূর্বাপর যিনি 
বাড়ি আগলাইয়া আছেন, তিনি আমার বড় পিসীম/ আর আমাদের 
পিতামহ | বাড়ির মধ্যেকার বড় কোঠায় “দাছ+ থাকেন ? বড় পুরানে| খাটে 
তাহার শয্যা । এখন তিনি পঁচাত্তর বৎসরের বুদ্ধ । দেহেও শক্তি কমিয়াছে। 
তাহার খাটের পার্শে অন্যদিকে পিসীমার তক্তপোশ : ঘরের এদিকে 
সেদিকে সংসারের ছোট বড় নানা জিনিস। একট! ছোট লোহার মিন্দুক__ 
তাহাতে নান! পুরানে! দিনের টাকা ও ছু" একখান! মোহরও আছে-_সেই 
“মানিক রায়ের” আমলের জিনিস। বড় কাঠের সিন্দুকে আছে “াছ'র 
সে কালের শাল-দোশালা, ঠাকুরমার তসরের শাড়ি_-এঁরূপ একখানি শাড়ি 
পরিয়াই পিসীম& এখনে] পূজায় বসেন । পিসীম! বালবিধবা, পিতৃগৃহেই তিনি 
চিরজীবন সকলের ভার লইয়া সকলকে আপনার করিয়! লইয়াছেন। আমার 
কাছে বাড়ি বলিতে এই “দাছু” অশর তাহার “মহাভারত” এবং আরও বেশি 
এই পিসীম! ও তাহার হাড়িকুড়ি, আমসত্ব, নারিকেলের নাড়ু+__-আর অবশ্ঠ 
গ্রীম্মের অবকাশ হইলে আম কাঠাল, সত্য নারায়ণের শির্নি 

অবশ্য আমাদের বাড়িতে এদিক-সেদিকে ছোট ছাট চালা-ঘর, 
আরও আছে-_ঠেকিঘর, জালানী “কাঠের? ছাউনি, টালির চালার আমিষ- 
নিরামিষ রান্নাঘর । এসব জানা! কথা হইলেও কম আশ্চর্য কথ! নয়।' 
নিরানিষ ঘরে পিসীমার রান্না না খাইলে কী তাহার মর্ম বুঝিবে ! 
বাড়ি বলিতে আরও যাহ! ন| ভাবিয়! পারি না তাহ| আমাদের সেই বাড়ির 
পিছনকার বাগান--বিশেষ করিয়! তাহার কালোজামের ও পেয়ারার গাছ 
দুইটি। আমাকে বাড়িতে খোজ করিতে হইলে হয় খোজ করিতে হইবে এ 
ছুইটি গাছের কাছাকাছি, না হইলে পুকুরের জলে-_ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে 
পুকুক্টরে সীতার ন| কাটিলে যেন মনে হয় বাড়িই আসি নাই। 
.. ক্মস্তব্য £ বাড়ি বলতেই কি মনে হয়? পৈতৃক ভদ্রাসন-_যেখানে পিতা পিতামহের 
আমল থেকে বাস করছি । শতকরা মাত্র দু, একজনের পক্ষে তা শহরেও হতে পারে । 
অণ্থকাংশের পক্ষেই তা গ্রামে হবার সম্ভাবনা । ইচ্ছা করেই এমন লোকের কথাই দেওয়া 
হল--যাদের বাদ শহুরে, কিন্ত যাদের নিবাস গ্রামে, এবং সেই কথাটি দিয়েই রচন! আরম্ভ কর! 
হল। তারপর বাড়ি বলতে কিকি ভাবনা মনে এল 1--“বাড়ি কোথায়? কেন গ্রামে, 
কোন্‌ পাড়ায়? তার স্থানীয় পরিবেশ ও স্থানীয় বৈশিষ্ট্য, ঘর-ছুয়ার, জায়গা-জমি প্রাকৃতিক 
বা! ভৌগোলিক অবস্থান, ইত্যাদি । কিন্তু বাড়ি কি শুধু তা*ই? না যাদের নিয়ে বাড়ি, অর্থাৎ 
পরিবার-পরিজন-প্রতিবেশীও ? এদব বাড়ির আজল প্রাণ। বিষয়টির মানবীয় উপাদান ষা'' 
তাও অসাধারণ। এই হল তা হলে এ রচনার মুল সংকেত--(১) প্রাকৃতিক পরিবেশী 


পারিবারিক মনোম্শি; 










১৪ : ভাষ! প্রবেশ 


(২) মানবীয় সম্পদ । ইচ্ছা করলে এই ছুই প্রসঙ্গকে 
যদি লেখা দীর্ঘ করতে হুয়। যেমন, বাজার, বাকী দিককার বাগান, তার 
সমুখের ছোট ক্ষেতের শাকসবজি ফল-ফুলের বর্ণনা, 0 “খান, পুকুরের কথ! । কিন্বা 
অন্দরের অত্যস্তরের কথা--যত ইচ্ছা তা! বাড়িয়ে বলা দরিজ্র পরিবারেও কত বলবার 
কথ! থাকে--একবার “পথের পাঁচালির, অপুর বাড়ির কথা ভাবো! । তা ছাড়া, ধানী জমি, 
ধানের মরাই, গোলাবাড়ি, গোয়ালের গোরু, শিক্ষিত পরিবারের ভদ্রাসনের কত কিছু বাড়িতে 
থাকে। ধনী পরিবারের বাড়ি হলে তো! “বাবুর ব|ড়ি*“কাছারি”, “বৈঠকখানা 'মেয়ে?দর মহল?ঃ 
“দাসীদের মহল কত কিছু বর্ণনা করতে পারা যায়। একবার 'বিববৃক্ষ* থেকে ত। ধারণ! 
করতে পার। রবীল্রনাথের 'জীবনম্থৃতিতে ও “ছেলেবেলা*য় কলকাতার অভিজাত-গৃঁহের 
আর এক বর্ণন! পাবো তুমি হলে তে! তোমার বর্ণনার জিনিস আর একদিকে অফুরম্ত। 
.মা, ঠাকুমা, জ্যেঠাইম।, দিদিম! গ্রতৃতির নিত্যকর্ম ঠাকুর সেবা অতিথি সেবা, গৃহস্থালীর 
কাজের কত খবর লিখবে? একেবারে হাল-আমলেব শহুরে পরিবারের মেয়ে হলেও কি 
এসব তোমার চারিদিকে নেই ? 

যাই হও, প্রথম ও প্রধান কথ! (১) যেরূপ বাড়ির সঙ্গে তোমার নিজের প্রত্যক্ষ পরিচয় 
সেরূপ একটি বাড়ির কথাই একবার প্রথম তাববে, এবং ভাবলে দেখবে তার ঘর-ছুয়ারের 
কথাও বলে শেষ করা যায় না । তুমি শগুরে মেয়ে বা ছেলে? তোমাদের “সেই চিলে-কোঠাটার 
কথা বলেছ? সন্ধ্যার সময়ে যা দিয়ে উঠতে উঠতে তোমার গ1 ছম ছম করে? তুমি গাঁয়ের 
ছেলে? বাগানের সেই ঝাপানে! আমগাছগুলির কথা মনে আছে ?_ যেখানে ছুপুরে দাড়িয়ে 
ওদিকের ভিটেতে ঘুঘুর ডাক শুনতে শুনতে তুমি আপনাকে হারিয়ে ফেল? কিন্তু এ সব তো 
বলে সহজে বোঝানো ধায় না । সাহস হলে? সময় পেলে বলো তা। এত অফুরন্ত প্রাকৃতিক 
ও মানবীল্ন বিষয়কে তা! হলে (২) কোন্‌ দৃষ্টিপথ থেকে বর্ণনা করবে? তা! বুঝে, (৩) তোমার 
' ভাবসমূহ নির্বাচন করে।। রচনায় একটি দৃষ্টিপথ থেকেই বাড়ির কথাটা বলা হয়েছে। 
মাঝে মাঝে অল্পদিনের দেখ! সেই বহু পুরুষের বাড়িটার মানুষ ও দৃগ্ভাবলীর জন্য যে মমতা 
কিশোর মনে জাগে, সেই মমতার দৃষ্টিতেই সমগ্র প্রবন্ধটি উত্থাপিত ও বিস্তৃত করা হল। 
এজন্যই (৪) ভাষা যথাসম্ভব সরল করে চলতি ভাষার কাছাকাছি আন] হয়েছে--যাতে 
মমতার স্ুরটি সহজ সরল কথায় বেজে ওঠে। এবার তুমি নিজ্সে লেখো তোমার বাড়ির 
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ঈঞঞজামাদের কুল ।। 


সেই দিনটির কথ] ₹.»**«"”*? পড়ে যেইদিন আমাদের, এই স্কুলটিতে 
"আমি ভর্তি হইতে আসি-_ প্রা দশ বৎসর পূর্বেকার কথা । দশ বৎসরে 
এই স্কুলটির শিক্ষায় আমি কী হইয়া উঠিয়াছি, আর কফি 
য় হইতে পারি নাই, আজ তাহার পরীক্ষা । দশ বৎসরের 
মধ্য দিয়া হয়ত অন্তায় ভাবেই আমার অমনোযোগিতা ও আমার জ্ঞানের 
ক্রটির জন্য পরীক্ষক দায়ী করিবেন আমার এই স্কুলকে । কিন্ত আমি তো! 
জানি, আমারই দোষে আমি আমার স্কুলের কত শিক্ষা গ্রহণ করিতে 
পারি নাই। তাই আজ আরও দুঃখ ও লজ্জা বোধ করিতেছি। তাই গত 
দ্রশ বৎসরের মধ্য দিয়া এই স্কুলটি আমার মনে কী স্থান গ্রহণ করিয়াছে 
তাহ বলিয়া উঠিতে পারিলেও যেন আজ কতকটা স্বস্তি লাভ করিব। 
প্রথম দিনে ক্রিস্ত স্কুল বলিতে সর্বাপেক্ষা! প্রধান বলিয়া বুঝিয়াছিলাম-_ 
স্কলবাড়িটিকে । সেই বাড়ির এখন অনেক পরিবর্তন হইয়াছে । দশ বৎসরে 
টীনাতান তে সবগুলি ঘরের ন্তিৎ পাকা হইয়াছে ; প্রাচীরগুলি মেরামৎ 
্‌ | হইয়াছে; টিনের চালার পরিবর্তে লাল টালির ছাদ 
উঠিয়াছে। আর প্রধান শিক্ষকের আপিস, তাহার ঘর, শিক্ষকমহাশয়দের 
বিআাম গৃহ, আমাদের গ্রন্থাগার ও পাঠাগার,_-এইগুলির ত্বস্তও আধুনিক , 
ধরনের সুন্দর পাকাবাড়ি নিমিত হইয়াছে । বিজ্ঞান পঠনের জন্য বীক্ষণাগার 
ৰ। ল্যাবরেটারি ও চিত্রশাল। বা মিউজিয়মের দুইটি কোঠ৷ ইহার ছুইদিকে 
শীঘ্রই যোগ হইবে। পু 
চারিদ্বিকের মাঠটি সমতল করিয়! এখন যে ফুটবল খেলার মাঠট তৈয়ারি 
হইয়াছে তাহ! দেখিয়া! শহরের স্কুলের ছাত্ররাও আমাদের হিংস| না করিয়া! 
পারে না। আমাদের গ্রামের নদীর পার পর্যস্ত নামিয়া গিয়াছে আমাদের 
খেলার মাঠ। তাহার প্রান্ত ঘেঁসিয়া ঝাউগাছের মধ্য দিয়া ছোট লাল 
রাস্তাটিঃআসিয়াছে স্কুলবাড়ি পর্যন্ত । আবার, অন্য দিকে রেল লাইনের দিক 
হইতেঞ্ীমে প্রবেশের পথে প্রথমেই সম্মুখে পড়িবে এই পলাশবাড়ি হাইস্কুল | 
স্টেশন হইতেও যাত্রীর! তাহার মাঠ বাড়িঘর দেখিতে পায়। ইহাই গ্রামের 
পুরোহিত ও পুরোরক্ষী, পল্লীপ্রকৃতির সন্সেহ আশীর্বাদ । আমাদের স্কুলের 
সকলের নিকটে এই পরিচয় প্রত্যক্ষ । কয়টি শহরের কয়টি অ্টালিকা-গরিত 
স্কুল এমন গর্ব করিতে পারে । 
স্কুলবাড়ি, খেলার মাঠ শুইসবের অপেক্ষাও কিন্ত আজ বেশী করিয়া! মনে 
পড়িতেছে আমাদের শিক্ষক মহাঁশয়দের কথা, বিশেষতঃ হেভমাষ্টার মহাশয়ের 
কথা আর পলাশবাড়ি ফ্কুল বলিতেই লোকে জানে তাহার হেডমাষ্টার 
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অসিত রায়কে । প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে তি য়ামের লোককে উৎসীহিত 
করিয়া এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিতে অগ্রসর হন 
র্ককখা ... ছিল না”মদলদীঘিররুল. “আমাদের দিক হইতে : 
যাতায়াত দুঃসাধ্য । কিন্ত আমাদের এই দিককার গ্রামে 
জমিদার ও বিত্তবান লোকও কম; কয়েকঘর মধ্যবিত্ত শিক্ষিত, ও বেশ কিছু 
কষক, আর পল্লীশিলীদের লইয়! গ্রাম । তথাপি স্কুলের জমি জোগাড় হইল ; 
যেমন করিয়া হউক ঘর-ছুয়ারও উঠিল প্রায় শতখানেক ছাত্র লইয়া স্কুলও 
আরস্ত হইল। কিন্ত হইলে কি হইবে, স্কুলের আসবাব-পত্র প্রায় নাই। 
সরকারী পর্যবেক্ষকর1 সাহায্যদ্ানে বিমুখ । শিক্ষক মহাশয়র! পুরা মাহিনা। 
ও ঠিক সময়ে মাহিন1 কেহই পান না। ছুই বৎসর যাইতে ন1 যাইতে প্রকৃত 
ছাত্রসংখ্যা কমিয়। পঞ্চাশের কাছে গেল | শিক্ষকেরা আজ আসেন তে! 
কাল পালান। ছুই-ছুইজন হেড মাষ্টার গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী গিয়া আর 
ফিরিয়া আসিলেন না। নিরুপায় হইয়! গ্রামের সকলে স্কুলের ভার দিলেন 
তখন অসিত রায়ের উপর--তিনি তখন শহরের কলেজে নৃতন অধ্যাপক । 
সেই দিন হইতে তিনি হেডমাষ্টার হইয়া স্কুলটি বাঁচাইবার কাজে লাগিলেন । 
অন্যদ্দিকে তাহার তাকাইবার মত সময় রহিল না। তখন ইংরেজ আমল । 
পুলিশের মতে অসিত রায় রাজনৈতিক সন্দেহভাজন লোক; -_না হইলে 
কলেজে কাজ্‌ ছাড়িয়! সকলের কাজে আসিলেন কেন? সরকার তাই কিছুই 
সাহায্য দ্রিতে চাহিলেন না| দীর্ঘ পনের বৎসর প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়। 
হেভমাষ্টার মহাশয় শেষ পর্যন্ত স্কুলটিকে দাড় করাইলেন। ছাত্র তখন দুইশত 
হইয়াছে; শিক্ষকের! অশেষ যত্বে পড়াশুনা করান; পরীক্ষায় ফল ভালো! 
হইতেছে ) খেলাধুলায়, গ্রামের উন্নয়নের নানা কাজে ছাত্রদের মধ্যেও 
শিক্ষকেরা একট। নূতন প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছেন। স্কুল তখন জাগিয়! 
উঠিতেছে-_-এই সময়েই আমি এই স্কুলে ভর্তি হই। 
এই ক্রমোন্নয়নের মুখে আমরা শিক্ষক-ছাত্ররা এই স্কুলে পড়াশুনায়, 
খেলাধুলায়, গ্রামগঠনেঃ কখনো! ০৯ কোনে! সেবাকর্মেঃ কখনে! 
অঞ্চলে মহামারীর প্রতিষেধক কর্মে একযোগে. অগ্রসর 
ছাত্র-শিক্ষক পরিবার হইয়া আসিয়াছি। পুরাতন শিক্ষকের! ছুই একজন আজ 
আর নাই। নৃতন শিক্ষকেরাও কিন্ত এইখানে আসিয়া নূতন উৎসাহ লাভ 
করিয়াছেন । তাহারা সকলেই যে শিক্ষকতায় সমান কৃতী তাহা! বলিব না। 
কিন্ত সকলেই ছাত্রদের আস্তরিক শুভাম্বধ্যায়ী, যে ছাত্রের যখন যে সাহায্য 
প্রয়োজন তাহা অকুণ্ঠিত চিত্তে করিয়। থাকেন । ছাত্র-শিক্ষকে মিলিয়! যেন 
একটি বৃহৎ পরিবার | শিক্ষকদের অনেকেরই বাড়ি, স্কুলের নিকটে । তাহাদের 
কাছে আমর] বাড়ির ছেলের মতো | পুজায় পার্বণে সময়ে অসময়ে আমাদের 
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নাড়ু$* সন্দেশ, বাতাসা» ফাঁক হউক না দিলে আমরাও ছাড়ি না, “কাকী- 
মা'রাও আমাদের ছাড়েন £ 
ইহ! ছাড়।, নান! সাংস্কর্তিউ্দিতযোগিতায়ও আমাদের শিক্ষক মহাশয়রা 
উৎসাহ দেন । দৌড়-বাপ, সাত।% শুধু নয়, সরস্বতী পুজায় ও রবীন্ত্-জয়স্তীতে 
আবৃত্তি, সঙ্গীত, বিতর্ক হইতে আজ আমরা ছোট 
সমাজের জীবন কের নাটযাতিনয় পর্যন্ত করিব। চারিদিকের গ্রামের লোকেও 
সেই আশাতে অপেক্ষা করে__স্কূলে অভিনশম হইবে! আমাদের স্কুলই আজ 
এই অঞ্চলের জীবন-কেন্্র। আর এইজন্য সত্যই যর্দি কেহ গৌরব করিতে 
পারেন, তবে গৌরবের অধিকারী আমাদের পলাশবাড়ি স্কুলের হেডমাস্টার 
অসিত রায় ও তাহার সহকর্মী শিক্ষকর| | তাহার্দের সকলেরই কথা আজ 
মনে পড়ে । কিন্তু বিশেষ করিয়! মনে পড়ে সংস্কৃতির পণ্ডিত মহাশয়ের স্লেহ, 
আর গণিত ও মিকানিকস্-এর শিক্ষক মহাশয়ের বি্যাদানের আগ্রহ । 
ভবিষাতে যদি আমি ইঞ্জিনীয়ার হইতে পারি তবে তাহার গুণে; আর 
ভবিষ্যতে যদি আমি ধন-সম্পত্তি অপেক্ষা দেশকে বেশি ভালবাসি তবে তাহা। 
আমাদের হেডমাস্টার মহাশয়ের শিক্ষায়। 
এই স্কুলের কথা বলিতে বলিতে আজ তাই আমাদের ছাত্রদের কথাও মনে 
পড়ে । অনেকে আমার পুর্বে পাস করিয়! জীবনে প্রবেশ করিয়াছেন । সংসার 
শ্রেষ্ঠ শিক্ষা: পরিবার সকলই তাহাদের আছে; স্বাচ্ছন্দ্য, সচ্ছলতা ও 
সকলেই কামনা করেন। কিন্ত এই পলাশবাড়ি ক্কুলের 
ছাত্ররা সকলেই জানে দেশ-গঠন তাহাদের জীবনের একটি প্রধান দায়িত্ব । 
কেহ কেহ তাহার প্রমাণ দ্রিতেছেন। হেডমাস্টার মহাশয়ের মুখে তাহাদের 
কাহারও কাহারও নাম দেশের নেতার্দের অপেক্ষা কম শুনিতে পাই ন1। 
তিনি বলেন, ইহারাই দেশের মেরুদণ্ড । আজ মনে করিতেছি, আমরাও কি 
কেহ কেহ জীবনে এমন যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারিব, যাহাতে আমাদের 
কথাও হেডমাস্টার মহাশয় সগর্বে বলিতে পারিবেন ? 
পলাশবাড়ির স্কুলের এই এ্রতিহই তাহার প্রধান গৌরব । না হইলে 
স্কুলের এখনে নান! বিষয়ে অভাব-_বিজ্ঞানের বিভাগ খুলিয়া কষি 
ইতিহ ও কারুবিচ্ভা শিক্ষার ব্যবস্কা করিবার জন্য হেডমাস্টার 
মহাশয় প্রাণপণ চেষ্টা! করিতেছেন- -শিক্ষা অধিকর্তার নিকট 
হাত পাতিতেছেন, গ্রামের লোকদেরও নান! ভাবে কর্ষতৎপর করিতে 
চাহিতেছেন। কিন্ত আমাদের দরিদ্র গ্রামের দরিভ্র জনসাধারণের স্কুল এই 
স্রযোগ লাভ করিবে কি নাকে জানে? আমাদের এখনও কত অভাব! 
জিম্নেসিয়াম কোথায় 1 ল্যাবরেটরি কোথায়? ভালে! লাইব্রেরি কোথায় ? 
রিভিংরুমে কয়জন বসিতে পারে ? এমনি কত সমালোচনা শুনিতে হয়। 
রচশা---২ 






আমরাও জানি আমাদের স্কুলের উপকরণস্বা্$ুল্য নাই। কিন্তু “উপকরণ” 
দিয়াই কিস্ুল? না, ক্কুল ছাত্র ও শিক্ষক অধ্যয়ন-অধ্যাপন। লহয়া। 
%টিপাষে চাদর গায়ে পণ্ডিত” 





০ 


মহাশয়ের এই কথা! আমাদের স্মরণ পথে জাগন্বক থাকিবে । 
আমার হয়ত ক্কুলের শিক্ষার কাল শেষ হইল। কিন্ত যেখানেই যাই, 
উপসংহার . যাহাই করি, আমি তো আজীবন বলিব আমার স্কুল 
পলাশবাড়ি হাই স্কুল । আর সেই সঙ্গে মনে পড়িবে, 
এই স্কুলের এতিহা, এই আনন্দের দিনগুলি । 


[মন্তব্যঃ একটি গ্রামের স্কুলের কথাই বলা হল। শহরের স্কুল হলে কিন্ত এর অনেক 
কথ! তার সম্পর্কে প্রয়োজ্য হবে না। মেয়ে-স্কুল হলেও না। হয়ত আজ আমাদের শহরের 
অধিকাংশ স্কুলে শিক্ষার হযোগ হপরিসর নয়, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কও এত ঘনিষ্ঠ নয় । আবার, 
কিছু কিছু এমন স্থুলও আছে যার বাড়িঘর উন্নত, উপকরণও প্রচুর ছাত্ররাও "অধিকাংশই 
সম্পন্ন পরিবারের সন্তান ; পড়াশুনার সকল সুযোগই তাহাদের সহজলত্য । মেয়ে-স্কুলে, 
মিশনারী স্কুল প্রভৃতি আবার অন্যরূপ। আসল কথা, প্রত্যেকেই তার নিজ স্কুলের নিজ 
অভিজ্ঞতার কথাই লিখবে! সেই ভাবনার প্রধান সংকেত দশাড়াবে এইরূপ ; স্কুলের 
বাড়িঘরের বর্ণনা, উপকরণের কথা, শিক্ষক বা শিক্ষিকাদের কথা, ছাত্র বা ছাত্রীদের কথ! 
(ছাত্র-ছাত্রীদের কথা এ রচনায় বেশি বিস্তৃত করা হয় নি ), স্কুলে শিক্ষার অবস্থ! ও সম্ভাবনা ; 
--অবন্ঠ 'নুচনা” ও 'উপসংহার১ও থাকবে । নান! দৃষ্টিতঙ্গী থেকে স্কুলও দেখা যায়-_স্কুলে 
ছাত্রদের অমনোযোগ, শিক্ষকদের ছুর্দশা ও ওুদাসীন্য--এসবও তো! আজ একেবারে মিথ্যা নয়। 
তা হলে সম্পূর্ণ অন্য ভাবেই রচন! তৈরী করতে হুবে। কিন্তু সাধারণ একটি স্কুলের কথ! এই 
তঙ্গীতে লেখাই ত্বাভাবিক--কারণ, ছাত্রমাত্রই তার স্কুলের গৌরব করে, শিক্ষকদেরও শ্রদ্ধা 
করে। 

এখন তোমার নিজের স্কুলের কথ] তুমি লেখে। | ] 


॥ আহ্্্্দের গ্রাম ॥| 


রেলেও আসিতে পারেন, তবে বাসে আসিলে আরও স্ববিধা- একেবারে 
"আমাদের গ্রামের পার্থে আসিয়া! নামিবেন | তেমাথায় যে কোন দোকানীকে 
জিজ্ঞাসা করিলেই বলিয়! দিবে, “কাকনতল। ? এই তো! মাঠ ছাড়িয়ে 
গেলেই গ্রামে পড়বেন।” তারপর হয়ত আবিদ্ের সাইকেল রিকৃশ থাকিলে 
চি তাহাকে ডাকিবে | না হয়, আমাদেরই গ্রামের সোনাই 
মণ্ডলকে কাঠ-গুদাম হইতে ধরিয়া আনিবে, “্যাতো, 
বাবুকে তোদের কাকনতলার মজুমদার বাবুদের বাড়ি পৌছে দিয়ে 
আয়।” আপনার হাত হইতে স্থ্যটকেশ বা ব্যাগ লইয়া সোনাই আপনাকে 
ঠিক একেবারে বাড়ির কর্তাদের নিকট পৌছাইয়া দিবে । কিন্ত পথে, প্বাবুর 
নাম কি, নিবাস কোথায়ঃ কোথা থেকে আসা হচ্ছে?” এমন কি, “বাবু কি 
করেন ?1*--এসব ধোনাই জানিয়! লইতে চাহিবে না) মনে করিবেন না। 
অবশ্য আপনাকেও শুনিতে হইবে সোঁমাই কে, কি করে । আপনিও জানিতে 
পারিবেন, সেই কলার চাষের জমিট1 মথুর সরকারের কাছে হাতছাড়া হইয়া 
না গেলে সোনাই এখন মজুর খাটিতে আসিত না1,__পে বেণী মণ্ডলের ছেলে 
'পোনাই মণ্ডল । 
কিন্ত আমাদের গ্রমমে আপনি কেন.আপিবেন ? কি দেখিবেন ? কি আছে 
এই গ্রামে? সত্যই তাহা বলা কঠিন । বাঙাল! দেশের দশটা গ্রামের মতোই 
এই কাকনতল। গ্রাম, _বড়ও নয়, ছোটও নয়,মাঝারি। এইকব্রপ গ্রামে 
যাহ! থাকিবার এখানেও তাহা আছে-_-ঝোপঝাড়, বনজঙ্গল, মশা-মাছি, 
সাপ-ব্যাঙ, সবই আছে ; আর আছে ছত্রিশ জাত না হোক নানা, জাত লইয়। 
গ্রাম্য জীবন। ত্রাঙ্গণ কায়স্থর] গ্রামের প্রধান হইলেও সংখ্যায় অল্প । তাহ! 
ছাড়! আছে-_কামার, কুমার, তিলী প্রভৃতি নবশাক, সচ্চাষী ও চাষী কৈবর্ত 
কয়েক ঘরু; কয়েক ঘর মুসলমান চাষী ও মিক্সি”_ইহারাই গ্রামের মাহৃষ | 
ভ সুযোগ পাইলেই শহরে যায়,কিন্ত চাষীরা যাইবেকোথায়? গ্রামে 
প্রধান বলিতে আমি বুঝি ইহারাই। প্রাধান্য তবু ভদ্রলোকদেরই | তাই 
একটা ছোট স্কুল আছে, গোটা ছুয়েক পাঠশাল। আছে; আর তাই 
ঝগড়। আছে, বিবাদ আছে | এইরূপ আরও কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানও আছে-_- 
যেমন আছে একটি স্বাস্থ্যকেন্ত্র। আর যখন পঞ্চায়েখ, আছে, “ভোট আছে 
তখন পপলিটিকূসও আছে।" কিন্ত এই সব সত্বেও বলিব--কাকনতলায় 
সত্যই কী আছে জানি না,_এমন কিছু একটা আছে, যাহার জন্য বলিৰ 
“আপনি আস্ুন” বলিব “এমন গ্রাম পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই।* 


২০ ভাষা প্রবেশ 


প্রাচীন কীতি কিছু আছে কি? শুহন 
হাজিয়া শেষ হইয়া! গেলেও এখনো টানি উহা পুরাতন “সরম্বতীর 
খাত'। এই ,স্রম্বতীই আসল সরম্বতীর্জীত্রবেণীতে গিয়া যাহা যমুনায় 
মিলিয়াছিল। “কোথায় সেই ত্রিবেণী, কোথায় ব। এই কাকনতল1”_-এই 
কথা কেহ বলিলে আমরা মানিব না । একদিন এই খাতেই স্রোত বহিত, 
নৌকা! চলাচল করিত, বাণিজ্য বাহিত হইত; আর গঙ্গার ধারায় গিয়া! 
আপনাকে সপিয়া দিত আমাদের গ্রামের প্রাণের ধারা । তখন রেল লাইনও 
ছিল না, মোটরের নামও কেহ জানিত না। মাহষ এ গ্রামে আসিত নৌকাতেই 
পরিবেশ এই “সরস্বতী” দিয়া। বাণিজ্য আসিয়াছে, ব্যবসায়া 
আসিয়াছে, পাইক আসিয়াছে, রাজকর্মচারী আসিয়াছে» 
বর আসিয়াছে, বধু আসিয়াছে_যুগ যুগ ধরিয়া এইবূপই হইয়াছে। 
শুধুকি তাহাই? এই পথে আমর] জানি-_উজানীর টাদ বেণের পুত্রবধূ 
বেহুল! ভেল1 ভাসাইয়া আসিয়াছিল। সেই গাঙ্থুরের স্রোতের সঙ্গে অভিন্ন 
হইয়া আছে এই মর] সরস্বতীর লুপ্ত ধারা । এইখান দিয়], আমর বেশ জানি” 
ধনপতি সিংহলযাত্রা করিয়াছিল, আর তাহারই অস্থসন্ধানে প্রীমন্তও গিয়াছিল 
এই পথে । না, আমাদের “সরস্বতীর কথা দেশের মানচিত্রে নাই, কিন্ত, 
আমাদের মনের মানচিত্রে আছে। এখন অবশ্য এই মরা নদীর বুকের 
জমিতে চাষ হয়, আশ্চর্য রকমের রবি ফসল ফলে । বর্ষায় স্রোত না আন্ুক, 
চারিদিকের গ্রামের জল আসিয়| জমে, ধীরে ধীরে নামিতে থাকে উত্তরের 
দিকে, বেলে-মদনতলার খালের পথে। গ্রামের বাহিরে দুরে এক পারে 
বোদ্বাইয়ের এক খোজ! ব্যবসায়ী ইটের জন্য জমিট! ইজারা লইয়াছে» 
ইটখোলায় তাহার ভাটি । নারিকেল পাতার ছাউনির তলায় হিন্দস্কানী মেয়ে 
পুরুষ রাত্রি কাটায়, দিনে রৌদ্রে পোড়ে, মাটি বহে, ইসমাইল সাহেবের মজুরি' 
তাহার্দের জীবিকা । গ্রামে থাকিয়াও তাহার! কিন্ত গ্রামের কেহ নয়। 
গ্রামের দ্রিকে বড় মাঠটায় এখনে! খানিকটা আগাছা-উহার খানিকটা 
কাটিয়া আমর! প্রস্তুত করিয়াছি খেলার মাঠ । কারণ,কাছেই শ্রাম্বের স্কুলটি 
রহিয়াছে,ছেলের! খেলে। স্কুলে ছাত্র দেড় শতের মত। খাতায় পত্রের দেড় 
শত হইবে, তবে যথারীতি স্কুলে আসে হয়ত শতখানেক ছাত্র । চাষীদের 
শিক্ষার অবস্থা কয়েকটি ছেলে ক্লাসে নাম রাখে-বাবুরা বলিতেছেন” 
নাম রাখ! দরকার, বেতন লাগিবে না" । তাহাদের 
নিজেদেরও কাহারও কাহারও আকাজ্জা--ছেলে স্কুলে পড়ে, লেখাপড়া শিখে” 
পরীক্ষায় পাস করিয়! শহরে একট! ভাল চাকরি পায়। তাহা হইলেই ভালো 
খাইয়া, ভালে! পরিয়া দশজনের একজন হইতে পারিবেঃএই পৃথিবীতে “ভদ্দর 
লোকের'মতসম্মানে বাচিয় থাকিতে পারিবে । কিন্ত ছেলে প্রাথমিক বিছ্ালয়ের 








পশ্চিমের ছোট নদীটি মিয়া? 
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স্ছুই সর পার হইতে না তাহার! বুঝিতে পারে-_হহা স্বপ্ন” অলীক 
স্বপ্র, অসম্ভব স্বপ্ন । চাষীর পয অত বই, অত কাগজ পত্র কিনিবে কিরূপে? 
স্কুলে গেলে তাহার জামাক*%ুও তো কিছু চাই। আর দিনের পর 
দিন অত স্কুলে আবদ্ধ হইয়া থাকিলে চলিবে কেন? গৃহস্থের গোরুটা পর্যন্ত 
চরাইবার সময় হইবে না। অথচ লেখাপড়া যাহাই শিখুক স্কুলের ছায়! 
একবার মাড়াইলে সেই ছেলে আর চাষের কাজে হাত লাগাইতেও চাহে 
ন1, কেমন লজ্জা বোধ করে । তারপর চাষের খন্দ যখন আসে তখন যদি 
চানীর ছেলে স্কুলে বসিয়৷ বসিয়! কেতাব মুখস্থ করে তাহা হইলে সার বৎসর 
গোঠীশুদ্ধ তাহারা খাইবে কি? চাষের সুবিধ! বুঝিয়। স্কুলের ছুটির ব্যবস্থা 
করিবার কথ! আমর1 একবার ভাবিয়াছিলাম। কিস্ত সরকারী পর্যবেক্ষক তাহ! 
অনুমোদন করিলেন না, গ্রামের ভদ্রলোকদেরও তাহ! মন:পৃত হইল ন1। 
দরিদ্র মধ্যবিত্বদের ছেলে ও মেয়েরাই এই স্কুলে পড়ে। পদস্থ মধ্য- 
বিত্তদের আধিক,সঙ্গতি আছে। তাহারা জানে, শহরের উচ্চ বিদ্যালয়ে 
প্রথমাবধি ছেলেদের শিক্ষাদান না করিলে ছেলের! 'চৌকোস” হইবে না, 
তাহ। হইলে ভাল স্কুলে ছেলেদের ভরতি করাও অসম্ভব হইবে । 
তবু এই দরিদ্র মধ্যবিস্বদের শতখানেক ছেলেমেয়ে লইয়া স্কুলটি আজ 
নি পনের বৎসর চলিতেছে, মন্দ গতিতে । হেডমাস্টার 
মহাশয় গ্রামের মাহ্ষ, চাটুজ্জে বাড়িরু মেজকর্তা। 
তিনি আগার-গ্র্যাজুয়েট বটে, কিন্ত বিচক্ষণ । অন্য শিক্ষকরাও নিকটবর্তী : 
গ্রামের । ছেলেদের তাহার] পড়াইতে চান, কাজে ফাকি দিতেও চান ন|। 
কিন্ত কেমন যেন উৎসাহ পান না। তাহারা দেখেন মধ্যবিত্ত ভালো ছেলের! 
একটু ভালো হইয়া উঠিতে না উঠিতেই শহরের স্কুলে চলিয়া! যায়। 
গরীবের ভালো ছেলেরা অভাব ও অপুষ্টির গীড়নে নিস্তেজ হইয়া! পড়ে । 
চানীর ঘরের ভালে! ছেলে একটু পড়িতে ন1 পড়িতেই স্কুল ছাড়িয়া দেয়_“য 
হয়েছে তাই তার যথেষ্ট। এই এ,বি, সি, ভি শিখে এর] না পারে হালের বলদ 
চালাতে না জানে চাষের কথ1।” আমাদের স্কুল গ্রামের কৃযক-জীবনের 
সঙ্গে &ক হইতে পারে নাই। এক-একবার গ্রামের অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকদের 
উৎসাহ হয়__না» স্কুলটার উন্নতি করিতে হইবে । কিছুদিন নানা তোড়জোড় 
লে । তারপর আবার যে-কে সেই । তথাপি স্কুলটায় কিছু ছেলে পড়ে, কিছু 
মেয়ে পড়ে ; তাহারা বড় হয়, পাস করে। কেমন একটা অন্ধ মমতায় 
জড়াইয়। স্কুলটাকে মাস্টার মহাশয়েরাও আকড়াইয়া থাকেন । একটি ভালো 
ছেলে পাইলে তাহাদের আনন্দের সীমা! থাকে না। একটি ভালো! মেয়ে 
পাইলে তাহাকে ছুই হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করেন। আর গ্রামের দশজনের 
কাছে একটু সম্মান পাইলে, প্রশংসার কথা শুনিলে, গর্বে আনন্দে সৌতাগ্যে 
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অতিভূত হন_-কষ্ট করিয়াই চক্ষের জল সম্বরণ করিতে হয়, ইহার “বেশী 
আর কী তাহারা পাইবেন? 
প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পাঠশালার অর্কাি্টিও অনেকটা এইরূপ । তবে * 
প্রাথমিক শিক্ষা সেখানে নিয়মনীতি আরও টিলেঢাল1। পড়াশুনায় 
সকলেই একটু শিথিল; যত্ব, উদ্যম যেন সকলেরই স্বল্প । 
কারণ সকলেই যেন বুঝে-_এই পড়াশুনায় কিছু লাভ হইবে না বিদ্যাও 
না, অর্থও না। 
স্কুলের অপেক্ষা “জাড়-দেউলের? নাট-মন্দির বেশ সজীব । কিন্ত শতখানেক 
বৎসর পূর্বে ধীহারা এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহার! আজ গ্রামে 
্ থাকেন না। ছ'পুরুষ যাবৎ ঘোষেরা কর্মস্থত্রে শহরের 
খাম্য বনের বিবাদ বাসিন্দা, মুখ ১ দিকে | জোড়-দেউলের সংরক্ষণ 
ভার রহিয়াছে দেবোত্র-ভোগী পুরোহিত গোষ্ঠীর উপরে | ভাগ্যক্রমে তাহারা 
নিরক্ষর নন। লেখাপড়। শিখেন, অবস্থাও সচ্ছল, অন্য উপাজ্জনও করেন । 
এমনকি, ভটচাজ্জি বাড়ির ছু-একটি যুবক রাজনীতিতে জড়াইয়া জেলে 
গিয়াছিলেন। এখনে! তাহার দশটা ভালো! কাজের সঙ্গে সংযুক্ত রহেন । 
মন্দিরের পুকুরটি তাহার! সংস্কার করিয়া! সকলের ব্যবহার্য করিয়! তুলিয়াছেন। 
ওদিকে গ্রামের দীঘিটারও পঙ্কোদ্ধারের জন্ট ঘোষ বাবুদের ধরিয়া, জিলা- 
বোর্ডে ছুটাছুটি করিয়া, সেবার বেশ একটা স্থব্যবস্থা করিয়া আনিয়াছিলেন। 
এমন সময় হঠাৎ নির্বাচনের হিড়িক পড়িল, ঘোষবাবুদের ছোটবাবু হিন্দু 
মহাসভার প্রার্থী, আর ভটচাজ্জি গোষ্ঠীর কেশব ডাক্তার পুরাতন কংগ্রেস 
কর্মী। ঘোষেদেরই দেবোত্রের খাইয়া ভটচাজ্জির| পুরুমাহুক্রমে মাহ্ৃষ | কিন্ত 
তাই বলিয়! কেশব নীতি ত্যাগ করিবেন কিনূপে ? সেবারের ভোটের প্রতি- 
যোগিতায় ছুই জনের মতাত্তর মনাস্তরে পরিণত হইল । ঘোষেদের ছোটবাবু 
পরাজিত হইলেন । তখন হইতে জানা কথা--কাকনতলার কেশব ডাক্তার 
যে কাজে হাত দ্রিবেন ঘোষবাবুরা তাহাতে বিরোধিতা করিবেনই করিবেন ॥ 
এইনব্নপে কেশব ডাক্তারের সমস্ত কাজকর্ম তখন হইতে ঠেকিয় গিয়াছে । 
জিল! শিক্ষা বোর্ডে কেশব ডাক্তার সভ্য, সেখানে তাহার প্রভাৰ সপ 
কংগ্রেসের তিনি সাদন্ত। তিনি স্কুলের উন্নতি করিতে গেলেন। কিন্ত 
স্থল ঘোষেদের স্থাপিত, তাহার! অমনি বিরুদ্ধে দাড়াইল। 
খ্াম্য গঠনের চেষ্টা শিক্ষক মহাশয়দের উভয় শঙ্কটে আরও ছুরবস্থা । দলের 
ক্ষমতাবান লোকদের ধরিয়া কেশব ডাক্তার চাহিতেছেন গ্রামট! পুনর্গঠিত 
করিবেন--তেমাথার রাস্তাটা! এদিকে আসিবে, সরস্বতীর পাশ দিয়া মদনতলার 
খালের সঙ্গে যোগ সাধন করিবে 9 গ্রামোনয়ন ব্রকের কতৃপক্ষদের সহায়তায় 
বীজ-ধান, সার, হাল, কোদালী প্রভৃতি চাষের ভ্রব্য গ্রামের চাষীদের 


রচনাভাগ ২৩ 


সাহায্যার্থে দেওয়া হইবে । কিন্ত দলের উচ্চকোঠার শহরে লোকের! ভরসাই 
দেয়, সাহায্য বিশেষ দেয় কাজের মধ্যে কেশব ডাক্তার পারিয়াছেন 
দীঘির পারে ছোট একটা! নট স্কিমের স্বাস্থ্যকেন্দ্র থুলিতে। চারিটি রোগীও 
সেখানে থাকিতে পারে» কেশব নিজেই অবৈতনিক ডাক্তীর | ওষধপত্রও 
কিছু আসিয়াছে, ছুই একটি মাহিনা-করা পরিচারকও পরিচর্যার জন্য নিযুক্ত 
হইয়াছে । সত্যই একটা! প্রশংসনীয় কাজ কেশব ডাক্তার করিয়াছেন । এমন 
কি, সরকারের নিকট হইতেও দীঘিটার পক্ষোদ্ধারের জন্য চার হাজার টাকার 
প্রতিশ্ররতি পাইয়াছেন ; গ্রামের মাহৃষের বাকী কাজটা করিতে হইবে । এই 
সরকারী টাকার তরসায় গ্রামের লোকেরাও কাজে নামিয়াছে। দীঘিট। 
নিজেদের চেষ্টায় সংস্কার করিতে তাহারাও উৎসাহী | চাষীদের অনেকেরই 
তো বৎসরে অনেক সময় চাষের কাজের পরে কাজ থাকে ন1, তখন সামান্ত 
মজুরিতেও কিছু কাজ পাইলে তাহারা সার্ক হইতে পারে । দীঘির সংস্কার 
উপলক্ষ্য করিয়া! এই কারণে এখন একটু উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। যাহার! 
গ্রামের প্রাণ তাহারাই সাড়া! দিতে আরম্ভ করিয়াছে । 

পৃূজা-পার্বণ, আনন্দ-উৎসবেও এখন গ্রামে একটু সাড়া পড়ে। পুজায় 
নেকে গ্রামে ফিরে । জোড়-দেউলের নাট-মন্দির সারা বৎসর খালি পড়িয়া 
থাকিত, ছুই একজন আধাবয়সী সন্ধ্যার পরে অন্ধকারে বসিয় গল্প করিত । 
রামনবমীতে, জন্মাষ্টমীতে, পুজা-পার্বণে কচিৎ কদাচিৎ কীর্তনু হইত। ছুই 
একজন কথক কথকতা! করিতেন | ঘোষ বাবুদের বাড়ির পূজা এখন নায়েব- 
গোমস্তারাই শেষ করে । চাটুজ্জ্যে বাড়ির অবস্থাও ভালে! নয় কোনো! রূপে 
নমঃ নমঃ করিষ! তাহার! পৈতৃক পৃজ। নির্বাহ করেন। আমাদের যুবকেরা! 
স্থির করিল, একটা সার্বজনীন দুর্গোৎসব গ্রামে অনুষ্টিত হউক | খাতা লইয়া, 
টা তুলিয়া, সত্যই তাহার! ব্যবস্থা করিল। নাটমন্দিরের নিকটেই মণ্ডপ 
বাধিয়! দেবীর অর্চনা! হইল । একটা প্রদর্শনীও ছিল । এই উপলক্ষ্যেই কিন্ত 
আরও কিছু কিছু জিনিসের স্চন| হয়। মহাষ্টমী দিনে অহ্বষ্ঠিত হইল 
বীরাষ্মট। তাহার পর নাটমন্দিরের এক পার্শে স্থাপিত হইল কুস্তির আখড়া। 
বিজয়ান্ত পরে বৈঠক বলিল, আর কি করা যায়? আমাদের যুবকদের 
চেষ্টায় এইবার সেই পুঁজ! সমিতি 'গ্রামোন্নয়ন সমিতিতে' পরিণত হইল। 
নাটমন্দিরের সভাতেই আমর চাষীদের একটা “সমবায় সমিতি” গঠন 
করিলাম । এক পার্থ একটা গ্রন্থাগারও স্থাপিত হইয়াছে । আমাদের বাড়ির 
বইপত্র, ও অন্য ছই-্দশ বাড়ির বই পত্র লইয়! শত পাঁচেক বই হইয়াছে। 
এদিকে শহরে ছুটিয়া কেশব ডাকারও জোগাড় করিয়া ফেলিতেছেন 
লরকারী অর্থ সাহায্য, একট] পাক! লাইব্রেরী বাড়ি আমরা নির্মাণ করিতে 
পারিব। 


২৪ র ভাষ! প্রবেশ 
কিন্ত সেইখানে আমাদের সঙ্গে নে বাধিতেছে। কেশব 





ডাক্তার বলেন, একজন মন্ত্রী-উপমন্ত্রী আনিঞটিএকটা ভিত্তিস্বাপনের সভা না 
করিলে নয়। কিন্ত এই মন্ত্রী-উপমন্ত্রীদের ্ীমর1 বলি উপদ্রব” । আমাদের 
মতে লাইব্রেরীর উৎসবে আপনার মত শিক্ষাব্রতী বা সাহিত্যিকই হইবেন, 
পুরোহিত। আমরা গ্রামের লোকেরাই নিজেদের পথ নিজেরা তৈয়ারী 
করিব। মন্ত্রী উপমন্ত্রী অপেক্ষা আমাদের গ্রামের চাষী ও সাধারণ মানুষ 
আমাদের অধিক ভরসা__কেশব ডাক্তারের ইহাতেই আপত্তি । তিনি বলেন, 
টাকাকড়ি পাইতে হইবে, মন্ত্রীদের পরিতুষ্ট না করিলে তাহা আসিৰে 
কোথা হইতে ? 

ইহার উত্তর আমরা সত্যই জানি না। তবে জানি, রাজনীতিজ্ঞদের 
অপেক্ষা স্বগ্রামের মাহ্ষের উপর ভরসা রাখা অনেক স্থুবুদ্ধি। তাহারা 
নিজের মঙ্গল-অমঙ্গল বুঝে, আর কাজ করিতে বলিলে কাজ করে। ওরা 
কাজ করে”__এইটিই আসল কথা । সেই কাজের ফলেই আমাদের গ্রাঙ্ 
মরিয়াও মরে নাই, ভবিষ্যতেও মরিবেনা। বরং আজ বাঁচিবার মত চেষ্টাও 
করিতেছে । ইহারাই তো গ্রামের প্রাণ, দেশের প্রাণ । তাই, আপনাকে 
বলিতেছি, আস্মন দেখিতে পাইবেন, দেখিবেন--“ওরা কাজ করে ।? 


[মভ্ব্যঃ$ খাম অনেক রকমের হয়; ছোট বড়, উন্নত, অবনত পশ্চাৎপদ, অগ্রবর্তী, 
ইত্যাদি । আমাদেৰ গ্রাম কিরূপ? সাধারণ ভাবে কয়েকটি জিনিস প্রায় সব গ্রামের সম্বদ্ধেই 
সত্য $ (১) প্রাকৃতিক সম্প্দ-_গাছ-গাছড়া, বনজঙ্গল, মাঠ, এবং প্রায়ই নিকটের একটি ছোট 
নদী । এসব জিনিস অবলম্বন করে “কাব্যিক*ভাষায় অনেক হুন্দর বর্ণনা লেখা যায় । সাধারণতঃ 
তাই লেখা হয়। (২) এর সঙ্গে মানুষের তৈয়ারী সম্পদের কথাও আসে-_পুরাতন ও নূতন । 
যেমন, পুরাতন মন্দির, দীঘি, ইত্যাদি । কিম্বা ফলেব বাগান, ফুল-বাঁগিচা, পদ্সদীঘি, পুকুরের 
ঘাট ইত্যাদি নতুন জিনিস। তাও বেশ ভাব-সম্পদে ও শব্-সম্পদে বর্ণনা করা চলে। 
সাধারণতঃ অনেকে তা করে। (৩) তখন আসে গ্রামের মানুষের কথা । বিশদ করে 
এসব নানা জাতির বৃত্তি ও আধিক অবস্থা, বললেই (ক) গ্রামের আধিক অবস্থ| বোঝা যাবে, 
(খ) সামাজিক অবস্থার কথাও বলা! হবে। (৪) তারপর গ্রামের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের কথা_ 
(ক) শিক্ষার, (খ) স্বাঙ্থোর, (এ) আধিক উন্নয়নের ও (ঘ) আনন স্থির নান" প্রয়াসের 
কথ সেসুত্রেআসে। নানা জাতির সন্তাব আমোদ আহ্লাদ, উৎসব, আনন্দ এসট- ছায়া 
স্থনিবিড় শাস্তির নীড়” বাঙলার খ্রাম নিয়ে দুর থেকে যত উচ্ছাস কর! যায়, কাছে থেকে 
তা করা যায় না। রচনায় উচ্াস করতে হলে অবশ্ত তাষারও তেমন আতিশয্য প্রয়োজন । 
কিন্তু উচ্ভীস না থাকলেও প্রত্যেকেরই নিজ গ্রামের জন্য মমতা থাকে । এই মমতার জন্যই 
প্রত্যেকেরই কাছে 'আমার গ্রাম* আশ্চর্য জিনিস। 

যাই হোক, গ্রামের সাধারণ প্রসঙ্গ গুলি স্থির হয়ে গেলে স্থির করতে হবে কি দৃষ্টিভঙ্গীতে 
তা দেখব ও লিখব ?--(ক) সাধারণ উচ্ীস-বহুল ব “কাব্যিক দৃষ্টিভঙগীতে ? না, (খ) সরস 
মধুর কৌতুক দৃষ্টিভঙ্গীতে ? সর্বাপেক্ষা চমৎকার এই সরস-কৌতুকের দৃষ্টিভঙ্গী , তা সর্বাপেক্ষা 
কঠিনও। তারপরে (গ) এই বাস্তব আশাবাদী দৃষ্টিতঙ্গী--এখানে সেই দৃষ্টিতীই আমর গ্রহণ 
করেছি । দৃষ্টিভঙ্গী স্থির হলে অবগ্থ ভাবনা-রাশি থেকে উপযুক্ত দেখে প্রসঙ্গ নির্বাচন করুতে হয় । 


॥ একটি আদর্শ গ্রাম ॥ 


যিশনারিদের স্থাপিত একট নব-প্রতিষ্ঠিত গ্রাম দেখিয়াঁছিলাম, “প্রতুপত্তন* 
সম্পূর্ণ নুতন গ্রাম। পথ-ঘাটের বিন্যাস হইতে গ্রাম প্রান্তের শেব 
'গৃহটি পর্যস্ত একটি স্ুপরিকলিত রীতিতে নিশিত। কেন্তরস্থলে একটি সুউচ্চ 
গির্পা ও তাহার স্ুবিস্তস্ত উদ্যান, যাজকের প্রশস্ত আবাস-গৃহ ও গির্জার 
কর্মীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটার। এক প্রান্তে গির্জীর গৃহপালিত পশুর জন্ত 
পরিচ্ছন্ন ছাউনি, গির্জার গোলাবাড়ি। ইহার পরেই মিশন স্কুল একদিকে, 
অন্যদিকে মিশন হাসপাতাল, চারিদিকে গ্রামবাসীদের বাড়িঘর ; কোনোটি 
ইষ্টক নিগিত, কোনোটির রাণীগঞ্জ ইটের দেয়াল, টালির ছাদ। হাটবাজার 
দোকানপাট, ভাকঘর, কিছুরই অভাব নাই। কুবিক্ষেত্র শিল্পকেন্ত্র 
পশুপালন-কেন্ত্র হইতে সংস্কৃতি-কেন্দ্র সবই নবনি্িত। “জন-কল্যাণ* রাষ্ট্রের 
সরকারী সমস্ত আয়োজনও ইহাদের অনায়াসে করায়ত্ত। এমন কি, অর্থ 
ও উদ্যোগের বলে সেই অঞ্চলে..অন্ত সকলের পূর্বেই বিজলি সরবরাহের 
ব্যবস্থাও হইয়া গিয়াছে । একটি আদর্শ গ্রামে কী কী প্রয়োজন, তাহা যেন 
স্পষ্ট -দখ। যায়। গ্রীষ্টান পাদ্রীদের কর্মশক্তিকে বরে বারে প্রশংসা করিয়াছি 
ইহাদের সংগঠন শক্তিকে আবার ননস্কার করিলাম । 

কিন্ত কিছুদিন পূর্বে একবার ময়নাডাঙীর মাঠে আমাদের স্কাউটদের' 
হাউনি পড়ে । গ্রামের বাহিরে এই শিবিরে রাত্রিদ্দিন আমাদের স্কাউটদের 
নানা অনুষ্ঠান ; গ্রাম দেখিবার শুনিবার সময কোথায়? 
তথাপি গ্রাম-প্রধানদের সঙ্গে পরিচয় হইতে বিলম্ব হইল 
না। শীঘ্রই গ্রামে আমার এক দূর সম্পর্কের মাসীর বাড়িও 
আবিষ্কৃত হইয়া! গেল। তখন অবসর পাইলেই আমরা ময়নাডাঙা ছুটিতাম | 
ময়নাভাঙার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়! উঠিল | নূতন করিয়া যেন 
বাঙল[, দেশের থ্াম্যজীবনকে আমি উপলক্ষি করিলাম ৷ কেমন করিয়া তাহাই 


চিবকালের বাঙলা 
গ্রাম 


সপ পস্পা প্পিশীপাাসীসীশেশ এপীপশিশী্শী পিসি 


স্পা শা শীপীশিস্ট সশাঁশিশিশীসপিপ্প্পীাশীশীাতিশ শাশিপিপীিসপ 


ভাবনরঁধিস্তাস ও বিকাশ করতে হয় তারপরে-রচনার আকার বুঝে (প্রকাশের ভঙ্গ 
দৃষ্টিভঙী দ্বারাই নিণাঁত হয়ে যায়।) 

এই লেখাটি যেভাবে আরম্ত করা হল তাতে “নুচনাতে' অনেকটা স্থান হাতছাড়1 হয়ে 
গেল। হুচনায় একটু নূতনত্ব এল বটে, কিন্তু স্থানের অভাব ঘটলে তা হয় কমাতে হবে, নয় 
সম্পূর্ণ বাদ দিতে হবে | “উপসংহার+ (গ্রামের প্রাণ) বরং আরও একটু বড় করলেই ভালো! 
হয়। অন্ততঃ আর একটু শাশিত ও উজ্জ্বল হবে শেষ বাক্য কয়টি । প্রয়োজন মত এ লেখা 
নেক ছোট কর! যেতে পারে 

অন্য ভল্জীতে ও অন্য রকমে এরূপ বিষন্ন লিখিত হল আর একটি রচনায়-_-'একটি আদর্শ 
শ্বাম' । তাতুলন! করে দেখা ভালো ।] 


৬ ভাষ! প্রবেশ 


বলিতে চাই। কারণ ইহ] কল্পিত আদর্শ নয়। চিরকালের বাঙলা গ্রামের 
কথা, এবং সেই সঙ্গে বহমান জীবনধারুি কথ । বাঙলা দেশের 
জীবনন্থত্রের সহিত ময়নাডাউা| গ্রথিত ; সেইক্ত্রর মধ্যেই তাহার পুরাতনের - 
পরিচয়, নৃতনের' প্রকাশ, ভবিষ্যতের আভাস। 

ময়নাডাউ! পুরাতন গ্রাম । কত পুরাতন তাহ! জানি না। তবে গ্রামপ্রাস্তে 
৪ ঘন জঙ্গলে আচ্ছাদিত একট শিবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ 
নূতনের ছন্দ সমাবেশ আছে। এক সময়ে সেই দিকেই নীলকুঠির কোন 
সাহেবেরও কুঠি, গোলাবাড়ি, বাগান প্রভৃতি ছিল। 

তাহার ভগ্নাবশেষ এখনো দেখা যায়। সেই দিকেই এখনে। গঞ্জঃ বাজার, 

নদীর ঘাট। 

এক সময়ে এই নদীর পথেই ময়নাডাঙার সঙ্গে বাহিরের পৃথিবীর সম্পর্ক 
গড়িয়া উঠিয়াছিল। নদীর ঘাটে তখন যাত্রী নৌক। অপেক্ষা করিত। 
এখানকার গঞ্জের বাস-স্টপের বাসের যাত্রীদের মতই সেই দ্বিন গণ্তের ঘাটে 
নৌকার যাত্রীরাও ভিড় করিত। মালবাহী নৌকা এখনো নদীতে চলে,, 
উহ] পুরাতন বাণিজ্যের সাক্ষী । বাস ও লরীই এখন ময়নাডাঙার ব্যবসায়ের 
বাহন। উহাদের সহায়ে বিশ মাইল দূরের সদর শহরের সঙ্গে ময়নাডাঙার 
আধুনিক বৈবয়িক জীবন গ্রথিত। অবশ্য ময়নাভাঙ্গার আর একটি প্রধান 
দ্বার, মাইল খানেক দূরের ময়নাডাঙা রেলস্টেশন । মালবাহী গোরুর গাড়ি 
“কঠিন বা করুণ প্রতিবাদ তুলিয়! স্টেশনের পথে চলিয়াছে। সাইকেল রিকৃশ 
অবিরাম ঘণ্ট। বাজাইয়1 ব। “প্যাক-প্যাক” শব্দে পথচারীকে বিরক্ত করিয়া 
আত্মঘোষণায় ব্যস্ত। ইহারই মধ্যে গ্রামপথের স্বচ্ছন্দগামী যাত্রীকে সচকিত 
করিয়াঃ কখনে। ব| ধুলির ঝড় তুলিয়া, ঘাড়ে আসিয়া! পড়ে শহরের কোনো 
মোটর, গঞ্জের কোনে। মহাকায় লরী, কিম্বা যাত্রীবাহী কোন অতিভারাক্রাস্ত 
সরোষ-গর্জমান “বাস | ট্রন-বাস-লরী-এমন কি, সাইকেল রিকৃশ,. 
শহরগামী গ্রামের মানুষ, সবাই ব্যস্ত, সবাই সতর্ক, সবাই চলমান, ইহাই 


এখন ময়নাডাঙার রূপ । 

বর্তমান কালের সঙ্গে ময়নাভাঙার জীবনও চলস্তঃ সজীব । কিন্ত ধহারই 
মধ্যে গোরুর গাড়ি চিরদিনের নিয়মে চলিতেছে-_-মহিষের গাড়ি মালবহন 
করিতেছে, দরিদ্র যাত্রীর! ধীরগতিতে আপনাদের ছদ্দে আপনারা চলিয়াছে। 
পুরাতন কালের মন্থর জীবনযাত্রা নৃতন কালের ত্বরিত জীবনযাত্রায় র্ূপাস্তরিত- 
হইতেছে । কিন্ত সেই রূপায়ণে গ্রামটি আপনার শ্রী ও আপনার ছন্দ আপনি 
আবিফার করিতেছে- ইহাই বুঝিবার মত। 

স্টেশনের দিক হইতে ময়নাভাঙায় প্রবেশ করিতে এখনও চোখে পড়িষে 
প্রাচীর বেছ্টিত এক প্রাসাদ” সম্মুখে জলাশয়, ময়লাভাঙার বাবুদের 


রচনা তাগ ২ 


বা়ি। বাবুরা ছুই পুরুষ পূর্বে কলিকাতায় বাস স্থাপন করিয়াছেন। পুণগাহ 
উপলক্ষ্যে কেহ একজন একক কাছারি বাড়িতে আসিয়া! বসিতেন, এক 


দা রাড আধ রাত্রি” ভবনে যাপন করিয়া আবার কলি 
নৃতনের প্রতিঠা  কাতায় ফিরিয়া যাইতেন”_ম্যালেরিয়া"সাঙ্গে আনিয়াছেন 
কিন! সেই ভয়েই ছুই-এক সপ্তাহ কারটিত। আজ তভূমি-: 
ংস্কার আইনে জমিদারি সরকারের আয়ত্ত । কাছারি বাড়িতেই সরকারের 
প্রয়োজন | জমিদারের নির্বন্ধাতিশয়ে গোট। জমিদার বাড়িটাও সরকার 
ভাড়। লইয়াছেন। যতদিন গ্রামের বালিকা বিদ্যালয়টির নূতন গৃহ নিমিত 
ন! হয় ততদিন এই বাড়িতেই পঠন-পাঠন হইবে; শিক্ষিকারাও কেহ কেহ 
বাস করিবেন । পুরাতন প্রাসাদকে এই উদ্দেশে কিছুটা সংস্কার করিতেও 
হইয়াছে। তথাপি এই জমিদার বাড়ির দিকে তাকাইলে মনে হইবে ইহা 
যেন অতীতেরই মধ্যে নিহিত । তারপর, যদি চোখে পড়ে ইহার আঙিনায় 
প্রাণছন্দ তুলিয়! ময়নাডাঙীর বালিকার ঘ্বুরিয়া বেড়াইতেছে, পিছনের হাতায় 
তাহার! ছুটাছুটি করিতেছে, হাঁসিতেছে, খেলিতেছে, তখন বুঝিতে পার! যায 
_নুতন কালের দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া ময়নাডাঙার জীবন আগাইয়া: 
আসিতে চায়। 
জমিদার বাড়ির প্রশস্ত প্রাঙ্গণে অবশ্য আরও অনেক জিনিসের স্কান 
হইতেছে--কষির বীজকেন্্র সার বিতরণ ব্যবস্থা হইয়াছে $ জল্লাশয়েও মত্স্ 
চাষ হইতেছে । আরও অনেকটা স্বান এখনে1 পড়িয়া আছে । কিন্তু স্কানাভাব * 
গ্রামে নাই, অন্তত ময়নাডাঙায় নাই। প্রয়োজন প্রতিষ্ঠানের, অথবা আসল 
প্রয়োজন মাহ্নষের । আর প্রয়োজন উদ্যোগের | ভাগ্যক্রমে মানুষের অভভাৰ 
অয়নাভাঙায় ঘটে নাই । স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে দেশে উৎসাহের বান 
ডাকিয়াছিল। চতুর্দিকে পরিকল্পনার নান! জল্পন1 কল্পনা আরম্ভ হয়। পল্লী 
পুনর্গঠনের নৃতন আকাজ্জ! দেখা দেয়। শিক্ষিত-অশিক্ষিত গ্রামবাসী-শহরবাসী 
সকলেই নূতন আশায় ভবিষ্যৎ গড়িবার জন্য যেন আগ্রহে অধীর । 
স্বাীনতার সেই পুণ্যক্ষণটি ময়নাভাঙার ইতিহাসে উপেক্ষায়, অভ্যাসে 
ক্ষয় হর্জয়। যাইতে পারিল না । ইহাই সৌভাগ্যের কথা । যুদ্ধ- ৭০ 
উচ্চ বিদ্যালয়টি নূতন করিয়! নির্যাণ আরম্ভ হইয়াছিল, 
55 সপ করিতে হইবে । এই স্থত্রে যাহারা 
একত্রিত হইতেছিলেন তাহারা “পলী-মঙ্গল-মমিতি' স্কাপিত করিয়। ময়না- 
ভাঙার জন্যও একট] পল্লী-উন্নয়নস্পরিকল্পন। গ্রহণ করিলেন । সেইদিন বড় 
বসত তব দেখিবার দিন, তাহারাঁও তাহা দেখিতেন | কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে তাহারা 
ছিলেন বন্তনিষ্- যাহা! প্রথম কর্তব্য তাহা! প্রথম করিতে হইবে; যাহা 
নিজেদের শক্তিতেই সাধ্য তাহার জন্ত সরকার বা এ্রক্ধপ কোনো বাহিরের, 





৮ ভাষা-প্রবেশ 


সংস্থার মুখ চাহিয়! থাকিব না। আর সর্বোপরি তাহাদের মন্ত্র হইল “বছজন 
হিতায় চ বহুজন সুখায় চ*। . 
প্রশ্ন উঠিল, “কাহার মঙ্গল? দুই একন পদস্থ লোকের মঙ্গলই কি 
পল্লীমঙ্গল ? চাষী, জেলে, মুটে মজুর, গ্রামের মৃক জন-সাধারণের, কৃষক, 
'পল্লীশিল্পীর মঙ্গলেই মূলতঃ গ্রামের মঙ্গল নয় কি? এই আলোচনা করিতে 
করিতে গ্রামের সোয়! দুইশত পরিবারকে আয় অনুযায়ী তাহার! পাঁচটা 
স্তরে ভাগ করিয়া ফেলিলেন । দেখা গেল সর্বাপেক্ষা যাহারা শ্রমসাধ্য ও 
মঙ্গলদায়ক কাজ করে তাহারাই দরিদ্রতম,__সংখ্যায়ও তাহারাই অধিকতম | 
স্থির হইল দূর্বল অঙ্গেই বল সঞ্চার প্রথম কর্তব্য । ইহাদের সবল করাই 
সমিতির প্রধান দায়িত্ব । এই নীতি কর্তব্যের মুল স্থত্রব্ূপে গ্রহণ করিয়! 
তাহারা স্থির করেন-__সর্বাগ্ে “এই সব মুঢ় ম্লান মুক মুখে দিতে হবে ভাষা 1” 
চাই শিক্ষা: শুধু স্কুলের শিক্ষা নঘ, জনশিক্ষা সর্বজনীনি প্রাথমিক 
শিক্ষ! | আর চাই স্বাস্থ্য, বল, “আনন্দ উজ্জল পরমায়ু 1৮ ইহাই ময়নাডাঙার 
'নুতন “স্বাবীনতা-সংকল্প” | 
উচ্চ মাপ্যমিক স্কুল অবশ্য গ্রামের কেন্দ্রে রহিয়া গেল। তাহাকে ময়না" 
ডাঙার জীবনের উচ্চতর কেন্ত্ররূপে গড়িযা তোল তো স্বনিশ্চিত; কিন্ত 
ব্যাজ চাষীপাড়ায়, কুমোরপাড়ায়, তাতীপাড়ায়, গুটি তিন 
"*.. প্রাথমিক বিগ্ভালয় গঠন করাও প্রাথমিক প্রয়োজন । 
আর. এই ষব স্কুলে যেমন বালিকাদের শিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে, 
তেমনি অবসর সময়ে বয়স্কদের অক্ষর জ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞানের ব্যবস্থাও 
করিতে হইবে । এই কাজে কার্যক্ষেত্রে বাধা কম আসে নাই-_ঘর-দুয়ার 
প্রায় ভুটিল না, উপকরণের অভাব ছিল, চামীরাও ছুই দিনের পরই নিরুৎসাহ 
বোধ করিল । ছুইটি বিদ্যালয় তথাপি টি'কিয়া গেল। 
স্বাস্থ্য সংগঠনের প্রচেষ্টায় গ্রামের ও নিকটবর্তী গ্রামের চিকিৎসকদের 
মিলিত করিয়া পরামর্শ স্থির কর! হইল-_-একটি স্বাস্থ্যকেন্ত্র স্থাপিত হইবে ; 
সপ্তাহে একদিন করিয়! এক একজন চিকিৎসক বিন! 
্বাস্থাসংকল দক্ষিণাঁয় সমাগত রোগীদের পরীক্ষা করিবেন্ছ। সে 
পরীক্ষায় “যোগ্য” যনে হইলে রোগীকে রোগীর গৃহেই ডাক্তারর! বিন] দক্ষিণায় 
দেখিতে যাইবেন? চারজন চিকিৎসক সমিতির নিকট হইতে মাসিক সামান্ত 
ভাতায় এই দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন । তাহারাই হইলেন ময়নাভাঙার 'স্বাস্থ্য- 
সংসদ । কলের! ও বসস্তের প্রতিষেধক টীক। দেওয়া, শারীরিক পরিচ্ছন্নতা 
হইতে শ্রামের ব্যাপক পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি সর্ব বিষয়ে গ্রামের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার 
'জন্ত ভাহারাই দায়ী । এদিকেও নানা! অভিযোগ উঠিত-দর্বসময়ে চিকিৎসক 
শাণ সকলে রোগীদের সমান যত্ব গ্রহণ করেন না, তাহাদের সকলের 
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রোপ-জ্ঞান ও চিকিৎসার হাতযশ সমান নয়, ইত্যাদি। কিন্তু ব্যবস্থাটি 
যেকল্যাণপ্রদ তাহাতে ৮ ০৭ না। প্রকৃতপক্ষে এই ব্যবস্থাতেই 
গ্রামের দরিদ্র সাধারণ মান্ষেঃ সমিতি প্রথম লাভ করিল । 
অবশ্য সব বিষয়ই নির্ভর করে অর্থসঙ্গতির উপর | সরকারী তহবিল, 
্বায়ত্বশাসন-মূলক সংস্থার সহায়তা, এবং অবস্থাপন্ন গ্রামবাসীদের দান__ 
এই সব নিশ্চয়ই প্রয়োজন । কিন্ত গ্রামবাসী জনসাধারণের 
11 আধথিক জীবন গড়িযা তুলিতে ন| পারিলে শেষ পর্যন্ত 
নতন শিল্প উদ্ধোগ . গ্রামের কল্যাণ-আয়োজন সকলই ব্যর্থ হইবে। প্রথম 
| হইতেই “সমিতি” সম্ভবতঃ এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছিল । 
তাই ছুই বৎসর যাইতে না ষাইতে আঘথিক উদ্ভোগই তাহাদের প্রধান ও 
আত্ত কর্তব্য হইয়া উঠিল । বাঙালী পল্লীজীবন কৃষিকেন্দ্রিক ; কুষিকে আশ্রয় 
করিয়াই তাহার পল্লীশিল্প । কিন্ত সমিতি দেখিল- গ্রামের এত জমি নাই যে, 
গ্রামের সকলে কৃষিজীবী থাকিতে পারে। জমিরউৎপাদন এত নয় যে তাহাতে 
চাষীর জীবন সচ্ছল হইবে । যাহাঁও জমিতে উৎপন্ন হয়, জমিদার মহাজনের 
পাওনা! মিটাইয়া যাহা থাকে, তাহারও দাম,_“ফড়ে' “দালালের' হাত 
এড়াইয়৷ কতটুকু পায় সত্যকার চাষী? স্থির হইল-_কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধি 
চাই; সঙ্গে সঙ্গে কষি-সমাজের উপযোগী অন্যব্ূপ জীবিকা পদ্ধতির প্রবর্তন 
চাই ; নৃতন পল্লীশিল্পেরও প্রচলন প্রযোজন | বাহিরের বাজারের সঙ্গে সম্বন্ধের 
জন্য পথ ঘাট, পরিবহণ, সব কিছুর নৃতন করিয়৷ পরিকল্পনা করিতে হইবে ।* 
আযের নৃতন উপাঁয় চাই, আরও কর্মসংস্থানের নূতন পথ চাই, কোথায়, 
তাহ1? সরকারী পঞ্চবাধষিক পরিকল্পনা! এই সময়েই আরম্ভ হইতেছিল। 
সমিতি বুঝিল-_অবস্থা বুঝিয়াই ব্যবস্থা কর! ছাড়া পথ নাই। যাহা আছে 
তাহাকে যথাসভ্ব কার্যকরী করিয়া, যাহা চাই, তাহা আয়ত্ব করিবার জন্য 
চেষ্টিত হইতে হইবে”_ইহাই বাস্তব বুদ্ধি। আর, সর্বসময়ে সর্বকর্ষে চাই 
গ্রামের মানুষের আত্মশক্তিতে আস্থা» সমষ্টি-শক্তির স্ফুরণ। 
তারপর দীর্ঘ দশ বৎসরের সেই শত প্রয়াস ও বহৃব্যর্থতাঁর পরিচ্ছেদ যথা- 
যথ বস্ত্র কাহার সাধ্য ? আমর! যেদিন ময়নাভাঙার বিছ্যালয়ের প্রাঙ্গণে ময়না- 
ডাঙার স্কুলের স্কাউট-মগুলীর আহ্বানে সম্মিলিত হই 
সেদিন কিছুটা! সেই ইতিহাস শুনিলাম ; খানিকট। তাহার 
প্রমাণ দেখিলাম ; আরও কতকটা মনে মনে বুঝিলাম। ক্ধষুলের হলে তখন 
কষি-সমিতির প্রদর্শনী হইতেছে--শহরের ম্যাজিস্ট্রেট আসিয়া কিছু পরেই 
তাহা উদ্বোধন করিবেন । * কাছেই “সমবায় সমিতির বাড়ি ও আপিস দেখা! 
যায়। সমবায় এই কৃবি-সংগঠনের মূল ভিন্তি। আপিসের পাশেই তাহাদের' 
আহত ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসক সেদিন তাহার ছাউনি ফেলিয়াছেন । 
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অদূরে দেখা যায় স্বাস্থ্যকেন্ত্র ও নবনিমিত চিকিৎসালয়-_সেখানে এখন 
সাতটি রোগীর অবস্থান ও সেবার ব্যবস্থাও হর ছে। আরও দূরে মাঠ ভুড়িয়। 
দেখিলাম কৃষিকেন্দ্রের আয়োজন- _সেখার্নে খাস, মুর্গা, ছাগল ও গোপালন 
শিক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে । মত্ম্ত চাষের কথ! শুনিলাম, দেখিবার সময় হয় 
নাই। জানিতাম প্রদর্শনীতে সেদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক আয়োজন আছে। 
শহরের একটি গানের দল আসিবে বটে, কিন্ত গানের শাখা গ্রামের ছাত্র-ছাত্রী 
এবং খামের ঢুলী, একতার! বাদক, সাইকেল রিকৃশী চালক; বাশীওয়ালা 
ইহাদের দ্বারাই পরিচালিত। ইহারাই প্রধানত সঙ্গীত পরিবেশন করিবে। 
. আর গ্রামের লোকেই অভিনয় করিবে তাহাদের একজন শিক্ষক মহাশয়ের 
পরিচালিত একটি অন্থবাদ-নাটিকা-_“ইনস্পেক্টর জেনারেল ।, 

সন্ধ্যা হইতে না হইতে নবাগত বিজলিতে যখন গৃহ আলোকিত হইয়া 
উঠিল | তখন মনে হইল নৃতন কালের আলো! আমাদের চোখে আসিয়! পড়ি- 
তেছে। গ্রামের চাষী, মুটে-মজুর ছুই একজন করিয়! কখন 
আসিয়৷ আসরে বসিয়াছে। উৎসব আঁরস্ভ হইলে কখন 
ধীরে ধীরে গান ও বাছ্ে তাহারা ও আমরা একসঙ্গে মাথা নাড়িতে 
লাগিলাম। অভিনয়ে হাসিতেছিলাম, খুশী হইয়া উঠিলাম। সকলে যেন 
কেমন-করিয়া এক হইয়! গেলাম কোথায় বা আমি, কোথায় বা কে, সবাই 
যেন সকলের আত্মীয় । 

আমার গ্রামে আমি ফিরিয়। আসিয়াছি কিন্ত দেখিয়াছি একটি “আদর্শ 
গ্রাম |” "আদর্শ বলিতেছি কেন? ময়নাডাঙার অপেক্ষা তো প্রভুপত্তন 
সর্বদিকেই অধিক উন্নত। কিন্ত সত্য কথা বলিব-_-০েই পাদ্িপ্রবরের 
“পিতৃশাসিত", গির্জা-নিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রার মধ্যে আমি এতটা স্বচ্ছন্দ বোধ 
করি নাই । কোথায় মনে হইয়াছে প্রভুপত্তনের মান্বষের! মানিয়া চলিবার 
অভ্যাসেই মানিয়া লইয়াছে; নিজের! এই উন্নতির দায়িত্ব গ্রহণ করে নাই, 
স্বাধীনতার অধিকার অর্জন করে নাই। বাঙালী জীবনের সহজ সরলতা 
প্রভুপত্বনের উধ্ব্ণসীন ধর্মীয় কর্তৃত্বের আওতায় আড়ষ্ট হইয়! আছে। কিন্ত 
ময়নাভাঙায় দেখিলাম- পথঘাটে, দোকান-পাটে. তাহা তেমন হুদৃশ্য,বুসজ্জিত 
“ছবির মত* গ্রাম নয়। "সেই চিরদিনের বাঙালী গ্রাম। সেইধভাঙা 
শিবমন্দির, সেই বুড়ে! বটতলা, সেই পড়ত্ত জমিদার বাড়ির অর্ধাচ্ছন্ন জীবন । 
কিন্ত ইহার মধ্য হইতে গা-মোড়| দিয়া, আলম্ত ভাঙ্গিয়া আমাদের 
চিরদিনকার বাঙালী নরনারী সহজ নিয়মে নিজের চেষ্টায় চলিবার জন্ত পা 
বাড়ায়] দিয়াছে । তাহারাও বোঝে-_-আদর্শ অনেক দুরে অনেক দুরে-, 
কিন্ত তাহার! চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, আর চলিতেছে-_বাসে, সাইকেল 
রিকৃশায়, গোরুর গাড়িতে-_যেখানে যেমনি পারে, চলিতেছে । চলিতেছে, 
'লিবে-_ইহারই মধ্যে ময়নাভাঙীর আদর্শ । 


আত্মীয়তা বোধ 


রচনাভাগ ৩১ 


[মুস্তব্য £ «একটি আদর্শ গ্রাম নামীয় রচনাটির বিল্লেষণ ও সমালোচনা] করলে দেখবে- একটু 
উচ্চ স্তর থেকে এই রচনাটি লেখ এবং রচনাটির প্রথম ক্রটি দৈর্ঘা, দ্বিতীয় ত্রুটি অকারণে 
ভুলনামুলক ছুটি আদর্শের অবতারণীস্ এ সব কথা! সত্য। তবে তুলনামূলক অংশ বাদ দিলে 
এই দৈর্ধ্যও অনেকটা কমে আসবে--অধীৎ তা হলে রচনার প্রথমাংশ ও শেষাংশ বাদ যাবে। 
তাতেও অবশ্য রচনাটি দাড়িয়ে থাকতে পারে, এবং নৃতনত্ব সত্বেও তা সাধারণ স্তরের একটি 
রচনার সংকেত-হুত্রও দেখিয়ে দেবে--যথা, স্বাধীনতার উৎসাহ, ময়নাডাঙার সংকল্প-_কাকে 
নিয়ে গ্রাম 1--জনশিক্ষা জন-্বাস্থয, আধিক উন্নয়ন- কুষি-সংগঠন, শিল্লোদ্োগ সাধনার ফল-- 
আত্মীয়তা-বোধ। অবগ্য আদর্শ গ্রামে কি কি চাই তার ইঙ্গিত জান! আছে-গ্রতৃপত্তনের 
বর্ণনায় তার উল্লেখ করেছি । বার বার তা বলা নিশ্রয়োজন । 

এই রচনায়ও যে দৃষ্টিভঙ্গী ও ভাষা গৃহীত হয়েছে তাতেও কিন্ত ভাবের উচ্ছাস বা ভাষার 
আড়ম্বর নেই। কারণ 'উচ্ক্বাস' জিনিসটা নিরর্থক, ভাবের সৌন্দর্য তাতে অনেক সময়েই 
নষ্ট হয়। 

এ বিষয়ে আর একটি কথা-__এ “রচনায়ও নৈধ্যক্তিক মামুলী গ্রামনর্ণনার রীতি গ্রহণ 
করিনি। কারণ প্রত্যক্ষ-পরিচয়মূলক রচনায় ত1 নিশ্রয়োজন। বিশেষ কবে, ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে রচনা লিখতে গেলে অনেক সহজভাবে স্বাধীনভাবে, অবস্থা 
প্রঃতি বর্ণনা! করবার অবকাশ থাকে । আর মন থেকে এ ধরনের গ্রাম শহর প্রভৃতির চিত্র 
আকবার চেষ্টা করাও ঠিক নয়; নিজের দেখ! জিনিসের বর্ণনা করাই শ্রেয়ঃ। অন্ততঃ 
শিক্ষার্থার পক্ষে প্রথম দদিকে সেরূপ বর্ণনাই সহজসাধ্য হয়। 

শেষ কখা__এ রচন। থেকে অন্য কয়েকটি রচনার সংকেতও পাওয়! যায় স্বতন্ত্র করে তা 
লেখা চলে। (ক) পল্লীমঙ্গল বলতে কি ঝোগ্ায়? পল্লী বলতে কাদের বোঝায়? কার 
মঙ্গল দেশের মঙ্গল? (বঙ্কিমচন্ত্রের প্রশ্ন ) (থখ) কুষি উন্নয়নের পথ কি? কৃষি-সমবায়ঃ 
বীজ-সার, লাঙুল প্রভৃতির স্থব্যবস্থা» পণ্ডপালন, মৎস্তচাষ, এবং নৃতন পল্লী শিল্পের প্রবর্তন । 
কী সেই নুতন শিল্পঃ তা অবগ্ত এ প্রবন্ধে বিশেষ বলা হয়নি-_পরেকার অন্য রচনায় তা বল! 
হয়েছে। আর একটি গোড়ার কথাও ইঙ্গিতে বলা হয়েছে। (গ) শুধু উপকরণ চাপিয়ে 
দিলে হবে না, গ্রামের বা শহরের লোকের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করতে হবে, তাদের হৃষ্টিশক্কি 
জাগ্রত করতে হবে! তাদের আত্মবোধ ও আত্মীয়তা-বোধ জাগাতে হবে। এটিই সকল 
রকমের গঠন-মুলক প্রয়াসের মূল কথা? তা৷ অন্য রচন1 লেখার মময়েও রাখ। দরকার |] 


॥ বাঙলার জীব-জস্ত 


একদিকে প্রর্কৃতি অন্তদিকে প্রাণ, এই ছুইয়ের সংগ্রামে-সংঘর্ষেই পৃথিবীতে 
জীব-জগতের বিচিত্র বিকাশ। মাহ্ষের সহিত অন্ত প্রাণীর প্রধান একটি 
পার্থক্য এই যে, মানুষ যে পরিমাণে প্রাককৃতিকপরিবেশকে 
প্রাকৃতিক নির্বাচন আপনার জীবনোপযোগী করিয় তুলিতে পারে, জীবজগ- 

তের পক্ষে প্রকৃতিকে সে পরিমাণে নিয়মন কর] সাধ্যা- 

তীত। সচরাচর যেরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশে যে জাতীয় জীবের প্রাণ-ধারণ 
সম্ভব, সেই জাতীয় জীবই সেই পরিবেশে টিপ্কিয়া থাকে- ইহারই নাম 
প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রকৃতি যোগ্যতম জীবকে আপনিই নির্বাচন করিয়া 
লইতেছে। প্রকৃতির নিয়মাহ্যায়ী জীবের বাচামর] নির্ধারিত । 

বাঙলার জীব-জন্তও বাঙলার প্রাকৃতিক নির্বাচনে উত্তীর্ণ জীব-জন্ত | এই 
বিশেষ ভৌগোলিক পরিবেশ, নাতিশীতোঞ্ বায়ুমণ্ডলের এই নদদীমাতৃক ও 
বর্ষণ-ন্িপ্ধ সমতল ভূমি-_ইহাই বাঙলার প্রাকৃতিক বূপ। সেই অঞ্চলের 
বনভূমির যে তৃণগুল্স-পাদপের (0: ) শ্যামল শ্রী আমরা মুগ্ধ হইয়া দেখি__ 
এই বিশেষ আকাশ ও মাটির সমাবেশে তাহাও প্রকৃতিক নির্বাচনের ফল-_ 
প্রাণ-সম্পদের একটি বিশেষ আঞ্চলিক প্রকাশ । তথাপি মাটি, জলবান্ু 
ও উদ্ভিদ, তরুলতা-_-এই ছুইকে লইয়া! বাঙলার প্রকৃতি স্ুজল!, সুফলা, 
শশ্তশ্যামল1 বঙ্গভূমি । সেই বঙ্গজভূমিকে আশ্রয় করিয়! প্রাণের আর এক 
প্রকাশ বাঙলার পশু-পক্ষীতে (68:18) | তাই, বাঙলার পশু-পক্ষীর বৈচিত্র্য 
তাহার প্রাকৃতিক মাটিজলবায়ুর ও পাদপ-বৈচিত্র্যের সঙ্গে বিজড়িত প্রাকৃতিক 
নির্বাচনের এক ফল। 

ইহার মধ্যে দেশের বিশেষ বিশেষ ভৌগোলিক ভাগগুলিতে বিশেষ বিশেষ 
জীব-জন্ত দেখা যায়। হিযালয় ও মা অঞ্চল, রাট়ের শু ৫০৬ রর 

নিয়বঙ্গের নদী-বিধৌত সমতলভূমি, কিম্বা সমুদ্র- 
আক প্রভাবক  নদী-বিখণ্ডিত হুন্ররবনের বনভূমি-__এই প প্রতিটি 
বিশেষ বিভাগের নিজস্ব জীব-সম্পদ আছে । আবার, সেই সব বিভাগের 
অভ্যন্তরে আছে জল-মাটির নান] বৈচিত্র্য | তাহাতেও কোনে! জাবের জীবন- 
ধারণ একই বিভাগের কোনে অঞ্চলে সুসাধ্য । আবার, কোনো পশু মাহষের 
আশ্রয় ব। অনুমোদন লাভে গৃহপালিত হইয়! উঠিয়াছে, কেহব! তাহা! শ্বীকার 
ন| করিয়া মানুষের বৈরীরূপে বনে জঙ্গলেই বিচরণ করিয়া ফিরে । 


' প্লচন! ভাগ ৩৩ 


এককালে সুদূর অতীতে হয়ত ফলমূল আহরণে, মৎন্ত ও পশু-শিকারেই 
মাহুষের জীবন চলিত। তারপঁ্্যাযাবর পশুচারক মানুষের প্রধান সম্পদ হইয়! 
উঠে মেষ-ছাগি জাতীয় জীব ; আর শেষে গবাদি পশ্ু-_ 
গোরু, মহিষ, ঘোড়া । গৃহপালিত জীবের মধ্যে বোধ 
হয় পৃথিবীর সর্বদেশেই গবাদি পণ্ড সর্বাধিক পরিচিত । 
জীবনযাত্রার পক্ষে গোরু ও মহিষ মানুষের প্রধান আশ্রয়। বাউল! দেশ কষি- 
প্রধান দেশ। ক্ুষিজীবী সমাজে গোরু মহিষের উপযোগিতা অসামান্ত | 
কোনো কোনো দেশে অশ্বও হলকর্ষণে প্রযুক্ত হয়। কিন্ত বাঙউলাদেশে কেন, 
ভারতবর্ষে সর্বত্রই বলদ লাউলের পশ্ড । সেই কাজে তারপরেই মহিষের স্বান। 
আর দুগ্ধের দিক হইতে ছুই জীবেরই দান অতুলনীয়। বাঙালি অবশ্ঠ প্রধানতঃ 
গো-ছুপ্ধই পান করে, আর গো-ছুপ্ধ হইতেই মাখন, ঘ্বত,ছানার খাছ্াদি প্রস্তুত 
করে। কিন্ত বাউলাদেশেও এখন গো-ছুগ্ধের অভাবে মহিষের সমাদর বুদ্ধি 
পাইতেছে। অবশ্য মহিষপালন গোপালন অপেক্ষাও কষ্টসাধ্য ব্যাপার । 
মহিষের আহারও অধিক, ছুদ্ধ ও শ্রমশক্তিও অধিক | বাঙলার গবাদি জীব 
মাত্রই অপেক্ষাকৃত রুগ্ন, অপেক্ষারুত্ত, দুর্বল, অপেক্ষাকৃত কম দুগ্ধ দেয়, কম 
পরিশ্রম করে। তবে কয়েকটি জিনিস পরীক্ষাসাপেক্ষ । বাঙলার গো-মহিষ 
দেখিতে বলি নয়। বাঙলার প্রাকৃতিক কারণেই কি তাহা নিকষ্ট, ন! 
বিশেষ বংশগত কারণে নিকুষ্ট, তাহা অনিশ্চিত। যাহাই হউক, ক্্প্রজনন 
বিদ্ার সহায়ে জীবদের বংশগত উৎকর্ষসাধন সুসম্ভব। তাহা ছাড়া, 
বৈজ্ঞানিক পালনবিধিতে খাগ্য ও পানীয়ের স্ুব্যবস্থায় যে বাঙলার সাধারণ 
গোরুও পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়, এমন কি দৈনিক আধ মণ ছুপ্ধ সহজেই দান 
করিতে পারে, ইহ! আমাদের অভিজ্ঞতাতেই আমর] দেখিয়াছি । 

হিন্দুরা] গোরুকে মা বলেন, পুজা! করেন। জ্ঞানীর! বলেন, মানুষের ত্যাগ- 
জীবনের আদর্শ প্রতীক গোরু, যে জীবিতকালে সেবা করে, মরিয়াও চর্যাদদি 
যোগায় । আমরা বাঙালির! গোরুর মহিম! শাস্ত্রেই পড়ি, কার্ধতঃ গো-সেবায় 
আমরা স্িরৎসাহ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গোরুর পু্িকর খাছছের ব্যবস্থা করি 
না শুষ্টতাহাকে দোহন করিতে চাই, সুস্থ সবল রাখিতে জানি না। আরও 
লক্জার কথা,যে টুকু ছুপ্ধ আমরা পাই তাহাঁও আমরা সুবণ্টনের ব্যবস্থা করি 
না। বাউল! দেশে শি, রোগী ও বৃদ্ধের জন্য গো-ছুগ্ধের ব্যবস্থা হউক বা! ন! 
হউক, দধি, ক্ষীর, কেন বহুবিধ বিলাস মিষ্টান্নের জন্য ছুগ্ধের সরবরাহ অক্ষুন্ন 
থাকিবে । কলিকাতার মতো বড় শহরে যেখানে অসংখ্য শিশুর দুগ্ধ জোটে না, 
ছানার সেখানে মিষ্টান্সের দোকান প্রতিদিনই বুদ্ধি পাইতেছে। সত্য বটে, 
বাঙালির মিষ্টান্ন পৃথিবীরই একটি অতুলনীয় সম্পদ,বিস্ত গো-ছুগ্ধের এই ক্রমবর্ধ- 
মান অভাব সত্ত্বেও মিষ্টান্ন-বিলাস বাঙালীর লজ্জার কথা,নির্ুদ্ধিতারও প্রমাণ। 
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গৃহপালিত জীব 
গবাদি পণ্ড 
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বাঙলাদেশে অশ্ব এখনে। বাহন। এক স্ময়ে অশ্ব ছিল যুদ্ধের প্রধান 
ভরসা। হস্তীও তাহাই। এখন হস্তী পাওয়ার তরাই'র বনে। অশ্ব ছলভ। 
ছাগ ও মেষ বাঙালীর গৃহপালিত জীব-_ইহাঁদের ছুপ্ধঃ মাংস প্রভৃতিও তাঁহার 
প্রিয়। শূকর অবশ্ঠ উচ্চবর্ণের বাঙালির অথাগ্য। মৎন্ত সকলেরই শ্রিয়। কিন্ত 
জীবজন্তর মধ্যে তাহ! সাধারণতঃ গণ্য হয না,আর জলাশয়ে পালিত হইলেও 
মৎস্ যথার্থ গৃহপালিত জীব নয়, খেচর পক্ষীও যেমন গৃহপালিত জীব নয়। 
ং জীবজন্ত বলিতে শ্ুন্যপায়ী জীব ব্যতীত প্রধান গৃহপালিত অগুজ জীব 
হাস ও মুরগী। ডিম ও মাংস ছুই জিনিসের জন্যই ইহাদের বাঙলায় সমাদর । 
অণ্জ জীব ইহাদেরও বংশোন্নয়ন প্রয়োজন। পক্ষিজাতীয় প্রাণীর 
মধ্যে কপোতও গৃহাশ্রয়ী | কিন্ত ময়না, শালিক, টিয়া 
প্রভৃতি বাঙলার সুপরিচিত পাখিকে জোর করিয়াই পোষ মানাইতে হয়। 
বাঙলায় এখনে! বুলবুলির লড়াই, মুরগীর লড়াই দেখা যায়; বাজের লড়াই 
অপেক্ষাকৃত কম প্রচলিত । অগুজ জীব পক্ষী বা সর্প সময়ে সময়ে গৃহাশ্রয়ী 
হইলেও গৃহপালিত নয় | 
্তন্তপায়ী জীবের মধ্যে আর ছুইটি জীবও গৃহে সমাদৃত-_কুকুর ও বিড়াল। 
বাঙলা দেশের সাধারণ কুকুর বা! মার্জারের জাতিগত কৌলীন্ত নাই। কিন্ত 
অন্য সব গুণ কুকুরের আছে। তাহা ছাড়া, এখন পৃথিবীর 
হা নানা দেশের কুকুর, মাহষের প্রযত্বে এদেশে পালিত ও 
বধিত হইতেছে, বংশোন্নয়নও সাধিত হইতেছে । দেশী কুকুর হইতে 
বুলেটেরিয়র, গ্রে-হাউণ্ড, গ্রেট-ডেন ও আালসেসিয়ান্‌ পর্যস্ত নানা সারমেয় 
বংশের গুণকীর্তন করিবার লোকও দেশে এখন কম নয়। কেহ কেহ মার্জার- 
মাহাত্ব্য কীর্তনেও উৎসাহী । ছুগ্ধ-মৎন্ত-রসিক এই শ্বাপদ জীবটির ক্রোধ ও 
শত্রুতা দুই স্ুপ্রসিদ্ধ। মাজর-প্রেমিকদের গৃহে আদরও ইহারা কম লাজ 
করে না। হয়ত সেই তুলনায় ইঁদুর কমই ধরে। 
শৌখিন লোকেরা আদরের বিদেশীয় জীবও পোষণ করে । বিলাতী ইঁদুর 
তাহাদের মধ্যে একটি প্রধান জীব। কেহ কেহ বাদর, ভানুক ও হরিণও 
পোষণ করে। কিন্ত এই সব মোটের উপর বন্তজীব। . 
গৃহপালিত জীবের দিকে দেখিলে মনে হয়» বাঙলার প্রাকৃতিক পরিবেশে 
_ আরজ জল-বাতাসে--যেন ইহারা তেমন পুষ্ট হয় ন1। 
বন্য ব। স্বাধীনচারী জীবের মধ্যে কিন্ত বাঙলার প্রকৃতির এই বিরূপতা 
দেখা যায় না। বাঙলার সেই উদ্দাম শক্তির পরিচয় বাঙলার ব্যাস্ত্রে। বাঙলা 
বন্ঠ হিংস্র জীব. দেশের বনে-জঙ্গলে সর্বত্রই এখনে! ব্যান্র বাস করে। 
| মাছে মাঝে গ্রামেও তাহার] উপদ্রর করে| কিন্তু ব্যাঙের 
রাজধানী হ্বন্দরধন--যেখানে বল! হয় “ডাঙায় বাঘ জলে কুমীর+। যে কোনে? 
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জীবের মধ্যে ব্যাপ্ত শক্তিতে অগ্রগণ্য, আর হিংঅতায়, দৌরাক্ঘ্ে, জিঘাংসায় 
প্রায় অতুলণীয়। ব্যান্রশিকারঞ্ট্জ্ুই শিকারীদের !প্রধান স্বপ্ন ও প্রধান গর্ব। 
ব্যাপ্রজাতীয় অন্য জীবও অবশ্য ধাঙলায় আছে, যেমন, চিতা, নেকড়ে। 
নেকড়ে দক্ষিণ বঙ্গে এখনও গ্রামের ভীতি | ু 
মনে রাখিতে পারি, জীবতত্বের দিক হইতে বিড়াল যেমন ব্যাম্রগোষ্ঠীর, 
(শিয়াল, খেঁকশিয়াল এমন কি,আ্যালসেসিয়ান্‌ জাতীয় কুকুরও এই নেকড়েদেরই 
দূর জ্ঞাতিভ্রাত1। গুহাবাসী বা শিকারী মানবের ভূক্তাবশেষ হাড়মাংসের 
লোভেই এই শ্রেণীর নেকড়ে প্রথম পোষ মানিয়াছিল ; শেষ পর্যস্ত এখন গৃহ- 
পালিত হইয়] পড়িয়াছে। অন্ত জ্ঞাতির! কিন্তু মানুষের শত্রু রহিয়া গিয়াছে । 
শিয়ালের উপদ্রব বাংলায় যথেষ্ট । আর তাহার ধূর্ত বুদ্ধির জন্যই শিয়াল 
আজও বাঙালির নিকট স্ুপরিচিত। কিন্ত এককালে বুদ্ধিমান জীব হিসাবেই 
শুধু শিয়াল পণ্ডিতের নাম ছিল এমন নয়, বাঙলার নানা লোক-কথায় 
“শিব-ঠাকুর* ছিল বাঙালির আদরের এই জীবটি-_ জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ইত্যাদি । 
হাতি, ভালুক, গণ্ডার প্রভৃতি হিমালয় তরাইয়ের জীবর1 অন্য অঞ্চলের 
বাঙালির নিকট স্থপরিচিত নয়। একদ্লি জীবকে তবু রাঢ় বা সাওতাল 
পরগনার নিকটস্থ বাঙালির! সন্েহে স্মরণ করিবে । ৩স কাঠবিড়ালী | জানি 
নাতাহার কোন সদৃগুণ দেখিয়! বাঙালি তাহাকে শীরামচন্দ্রের সেতু-নির্মাণের 
কর্ষেও দীন সেবকের মর্য।দ! দ্িয়াছিল? অতট] বিনয়, কতব্যবোধ* কৃতজ্ঞতা 
তাহার আছে কিনা কে জানে? কিন্তু এই ক্ষুদ্র জীবটির দ্রুত, সন্ত্রস্ত গতায়াত 
চকিত দৃষ্টি আর জয়ধবজার মত উডডীন পুচ্ছ__সবস্থদ্ধ উহাকে জীব হিসাবে 
মাহষের সকৌতুক স্নেহের পাত্র করিয়! তুলিয়াছে। 
চিড়িয়াখানায় গেলে বাঙলার ও বিভিন্ন দেশের জীবসম্পদ দেখিয়া পুল- 
কিত ও চমতকৃত হইতে হয়। কিন্ত ইহার মধ্যে বাউলার জীব কয়টি ? মনে 
হয়, জীবজন্তর প্রতি মমতাবোধ আমাদের প্রাণে থাকিলেও আমরা এখনো 
নিজেদের দায়িত্ব ঝুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। তরাইয়ের গণ্ডার, হাতি প্রভৃতির 
জন্য সংরক্ষিত বনদেশ আজ প্রয়োজন । তাহ! ছাড়াও নানা শহরে জীবশাল। 
থাকিলে স্তিগুদের তাহ] দেখিয়া! কৌতুহল বধিত হয়|, আর শেষ কথা; ঘরেই 
আমর]| কয়জন যথাষথ উপায়ে কোনে প্রাণীকে পালন করিতে শিখিয়াছি? 
বাউলার নিজস্ব জীবজন্তর পরিচয় পাই-_বাউলার লোকগাথায়। এক 
সময় জীবজগৎ আমাদের কাছে অত পর ছিল না। “পঞ্চতন্ত্র” “হিতোপদেশ' 
হইতে বাঙলার লোক-কথায় আমরা জীবজন্তর নান! 
'ীবের আত্মীয়তা পরিচয় পাই। তাহাদের সহিত আমাদের যে নিগৃঢ় 
| নৈকট্য আছে তাহাও বুঝিতে পারি । বাঙলার জীব- 
স্তর পরিচয় গ্রহণ করিতে করিতে আমর! এই সত্যটা উপলব্ধি করিতে পারি 
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-_বাঙল! দেশের আকাশ-বাতাস-জল বন মাটির সঙ্গে তাহাদের যেমন সম্পর্ক 
তেমনি বাঙলার মাহ্ৃষেরও সম্পর্ক সেই 9০78 ও £99778”র সঙ্গে। এই 
প্রান্কৃতিক সম্পদ ও জীব সম্পদের সম্পূর্ণপীঘ্যবহার করিয়াই মাহুষ হিসাবে 
আমর] আমাদের বাঙালি জীবনযাত্রার স্থল ভিত্তি রচনা করিয়াছি--এখন 
সভ্যতার সাধনায় তুলিতে পারি তাহার উপরে নান। অধ্যাত্ম-শিখর | ও 


[ এই রচনার বিষয়টিকে এক্ষেত্রে সাধারণ ভাবে গ্রহণ কর] হল । “বাংলা” কথাটি থ 
আমর]! বাঙলার জলবায়ু ও সেই উপলক্ষে প্রাকৃতিক নির্বাচনের কথা পড়লাম । ৫ 
অর্থে পর পর জীবের যে ভাগ হ?'ত-_তা অশেষ । এমনকি, এক ত্তম্যপায়ী জীবেরও 'অদওী”» 
“মাংসাশী”, “শুওী”, “এজোখুরী,» 'দস্তরী* প্রভৃতি বনু বিভাগ হতে পারে । সাধারণ রচনায় 
তা সম্ভব নয়। যে সব পাখি, সাপ, মৎ্ন্ত, কীট-্পতঙ্গ বাউলার সুপরিচিত তাও বাদ গেল। 
জীবজস্তর যে কয়টি সর্বাধিক পরিচিত একটু স্বচ্ছন্দ ভাষায় তার উল্লেখ মাত্র কর! হল। 

যেকোন বিশেষ প্রাণী বিষয়েও রচনা! লিখতে পারা যায়। জীবের মধ্যে প্রধান জীব, 
গোরু, ঘোড়া, কিম্বা! কুকুর, অথবা হাতি, সিংহ, ব্যাত্্র। তবে সাক্ষাৎ পরিচ্টিত বলতে গোরু* 
ঘোড়! প্রভৃতির কথাই বলতে হয়। হাতী, পিংহ্‌, ব্যান্ত্র স্বাভাবিক পরিবেশে যখন বাস করে 
তখন আমর! অনেকেই তাদের দেখতে পাই না। অন্তত সিংহ ব্যান দেখি পশুশালায় ও 
সাককাসে। বিশেষ পাখির সন্বদ্ধে রচনাও উপাদেয় হতে পারে--“ডান1” নামে একখানি উপন্যাসই 
“বনফুল” পাখি নিয়ে লিখে ফেললেন ৷ মাছও তেমনি বাঙলার স্পরিচিত প্রাণী । ] 


|| গোর || 


[গোরু বিষয়ক রচনার একটি ভাব-সংকেত দেওয়া হচ্ছে। এই সংকেতানুযায়ী অন্ 
শ্জীবের কথাও চিন্তা কর! যায়। একটি প্রসঙ্গকৈে এক এক অনুচ্ছেদে (57981501ম) 
সম্প্রসারিত করলেই এই রচনাটি সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে। দরকার হবে “হুচনা” ও “উপসংহার” 
যথোচিত ভাবে আবিষ্কার করা। তার ইঙ্গিতও দিচ্ছি। তবে অন্যরূপেও তাঁলেখা যায়। 
যেমন, তোমার পরিচিত একটি গোরু নিয়ে £ “আমাদের ধবলী গাইটির কথ] মনে পড়িলে 
এখনো৷ আমার মন আনন্দে ও মমতায় ভরিয়! যায়। আমি তখন ছোট ছিলাম। কিন্তু ছুই 
শিংওয়াল। বাড়ির গোরুট! যে আমাকে তাহার অপত্যের মত চিনিয়। লইয়াছিল তাহ! ভাবিয়! 
অবাক হই।” ইত্যাদি। “হুচনা” ও 'উপসংহার, প্রত্যেক জীবের ন্যই নু হতে পারে-_ 


তা বলাই বাহুল্য ।] 
একজন জ্ঞানী সাধুর সঙ্গে একবার কথ! হইয়াছিল। আমর বলিলাম, 
"বেদে গোমাংস আহারের উল্লেখ আছে। "গোদ্স” ছিল অতিথির নাম। তথাপি 
গোরু আমাদের দেবতা হইলেন কি করিয়া?” তিনি 
সুচনা বলিয়াছিলেন--"গোরু ত্যাগের প্রতীক । তাহার সমস্ত 
দেহ দিয়াই সে জীবিত ও মৃতাবস্থায় পৃথিবীর প্রয়োজন 
সাধন করিতেছে | কষি উৎপাদনে, ছুগ্ধ দানে, চর্দানে--সকল রকমেই 


রচনাভাগ ৩৭ 


গোরু এই'সেবার মিদর্শনী তাই গোরুর সেবা অর্থ, ত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা 1 
_গো-পালনের আদর্শ প্রচারে গঁ্জ্রীজীও অনেকট! এই মর্মের যুক্তিই দর্শাইয়া- 
ছেন। অবশ্য অহিংসার আদর্শ ইহার সহিত গৃহীত হওয়ায় গোমাংস তারপর 
হিন্দুর পক্ষে নিষিদ্ধ মাংস হইয়! উঠিয়াছে। 

১। সভ্যতার প্রাচীনতম সম্পদ গে-ধন-_বিশেষত কষি সমাজে । বেদ 

পনিষদে গোরুর উল্লেখ__পুরাণের গাভী “সুরভি” ইত্যাদি-মহাদেবের 
বাহন নন্দী (বৃষ ) ব্যতীত হর-পার্বতীব গৃহস্থালীটি আমাদের চক্ষে অসম্পূর্ণ 
থাকিয়া যাইত । 

২। (যে কোন জীবের সম্বন্ধে প্রযোজ্য) বৈজ্ঞানিক তথ্য গো-জাতির 
কথা-আহার্যা্দির বর্ণন1 (৪০০1০), বিচরণস্থলের বর্ণনা (0901696) এবং 
“স্বভাব” উল্লেখ । 

৩। ষণ্ডের সার্থকতা-_-বলদের সার্থকতা-_হুল চালনায়, যানবাহনে, 
ঘানি টানায়, একঘেয়ে পরিশ্রমের কাছে । 

৪1 গাভীর উপকারিত! : এদেশে প্রধানতঃ দগ্ধ, অন্ত দেশে ছুপ্ধ ও 

ংস; ও শিঙের চুড়ি, লাঠি প্রভৃতি ।- হাড়ের সার্থকতা চিনি শোধনে । 
গো-টীকা (৪০০19) প্রভৃতিও স্মরণীয় | 

& | ছুগ্ধ দ্রব্যের গুণাগুণ £ গোদুপ্ধ সর্বাধিক বলকারক পানীয় ও আহার্য 
এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদের অভিমত | নান৷ ছৃপ্ধজাত দ্রব্য--মাখন, ঘ্বৃত, ছান! 
ও ছানার মিষ্টান প্রভৃতি । ছুগ্ধের বৈজ্ঞানিক সংরক্ষণ-__গুড়া, ঘনায়িত দুগ্ধ; 
ইত্যাদি । 

৬। গো-বংশেয় উন্নয়ন -সুপ্রজনন ব্যবস্থা-গো-পালন ব্যবস্থা 
অশোকের পশুচিকিৎস! ব্যবস্থা_-বৈজ্ঞানিক গোশালা-_হল্যাণ্ড, সুইডেন, 
'সোভিয়েত ইউনিয়নে ডেয়ারি-ফার্ম | 

৭। একটি নৃতন তথ্য : শোন] যায় বালক বয়সে বিদ্যাসাগর মহাশয় 
একবার গো-দোহন দেখিয়াছিলেন | গোবৎসকে বঞ্চিত কতিয়া কেমন করিয়! 
মাতৃক্সেহের সুযোগ লইয়! গো-দোহন সাধিত হয়, তাহ দেখিয়! বিদ্ভাসাগর 
জীবনে আন দুগ্ধ ও ছুপ্ধজাত দ্রব্য আহার করেন নাই'। সত্যই কি, এমন 
নির্মম কৌশলে মাতৃত্সেহের সুযোগ না লইয়া ছুগ্ধলাভ অসম্ভব 1 আধুনিক 
বিজ্ঞান বলে-তাহা! মোটেই প্রয়োজন নয়। যান্ত্রিক দোহন, জন্মমাত্র 
গোমাত| ও গোবৎসের বিচ্ছেদ্-সাধন, ইহার পথ। কারণ, মাতৃন্নেহ পরিচক্স- 
সাপেক্ষ । বিজ্ঞান গো-মাতাকে ব। গোবৎসকে কাহাকেও বঞ্চনা না করিয়া 
মানুষের আত্ম-উপকার সাধনের,.পথ আবিষাঁর করিয় দিয়াছে। 

ভেয়ারি-ফাথিং বিজ্ঞানযোগেই সম্ভব । ভারতবর্ষে ডেয়ারি-ফামিং শহরেও 
বিস্তারলাত করে নাই। এখনে। বহুকাল পর্যস্ত আমাদের গ্রাম ও গ্রামের 


৩৮ ভাবা অন্খশ 


গৃহজীবন অব্যাহত থাক! অনিবার্ধ। সেই জীবনের আদর্শ সেই বৈলাসের 
সংসার-_একটি কল্যাঞ্রটিতি গোর ও তাহার বৎস। 





উপরংহার আমর! অনেকেই আমদের বালক জীবনের গৃহের কথ? 
ভাবিলে বাড়ির গোর ও গোশালার কথা মনে না করিয়! পারি না। 
॥ কুকুর ॥ ] 


পঞ্চপাণ্ডর জীবনের শেষযাত্রায় বিনির্গত। তাহাদের সঙ্গে আছে একটি 

জীব-_ধর্মরূপী কুকুর । মহাভারতের এই আখ্যানাংশের 
বক্তব্য কি ইহ! নয়__কুকুরের মত মাহ্ৃষের এমন বিশ্বস্ত 
সহচর আর নাই ) কুকুরই ধর্মের সঙ্গে তুলিত হইবার যোগ্য ? 

জায়াঃ মাতা, ভ্রাতা জীবনের মহামুহুর্তে সবাই মাহ্ষকে ত্যাগ করিতে 
পারে, কিন্ত ধর্ম তখনে! থাকেন সঙ্গী-কুকুরের মত বিশ্বস্ত । এই বিশ্বস্ততার 
জন্যই কুকুর ধর্মের প্রতীকরূপে মহাভারতে গৃহীত । গ্রীসের পুরাকাহিনীতে 
পাই গ্রীকবীর ইউলিসিস কুড়ি বৎসর দেশ-ত্রমণের পর স্বগৃহে ফিরিয়া আসিলে 
তাহার স্ত্রী ও পুত্র তাহাকে চিনিতে পারেন নাই-_কিস্ত তাহার আদরের 
কুকুরটি তাহাকে ঠিকই চিনিয়া আনন্দে তাহার পায়ে লুটাইয়! পড়িয়াছিল। 

১। কুকুর মাহৃষের প্রথম পোষ-মান। প্রাণী । 

২। গৃহপালিত প্রাণী। 

৩। পরিচয়-_বংশ, খাছ, বাসস্থান ও স্বভাব পরিচয়, দাতের নখের, 
ল্যাজের; লোমশ দেহের বর্ণন1 | 

৪ | বিশেষ বিশেষ জাতীয় কুকুরের পরিচয়__রক্ষী কুকুর (সেণ্ট বার্ণার্ড), 
প্রহরী কুকুর, মেষ-পর্যবেক্ষক কুকুর-শিকারী কুকুর, বরফের গাড়ী টানা 
কুকুর, গোয়েন্দ! কুকুর--খেলার কুকুর--বরেসের দৌড়িয়ে কুকুর । 

&। কুকুরের বৃদ্ধি : সাধারণ দৃ্টাত্ত_কুকুরের বুদ্ধি শিক্ষা সাপেক্ষ” 
অভ্যাসগত। পারের পরীক্ষায় স্থির জান! গিয়াছে কুকুরের বুদ্ধি স্বাম়ুগত 
ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলেই নির্নাত, অভ্যস্ত 'ও পরিবতিত হয়। শস্য কুকুর 
ব্যতীত অন্ত প্রাণী লইয়াও এই পরীক্ষা চলিতে পারে । কুকুরের: পরীক্ষায় 
বুদ্ধি, অভ্যাস, আবেগ-বিস্তার প্রভৃতি বিষয়ে যে সত্যে পৌঁছানো! গিয়াছে 
তাহাতে সমস্ত জীব-জগতের বাস্তব পরিচয় আরও দৃঢ়তর হইয়াছে। 

কুকুরের সঙ্গ-_গৃহের সঙ্গী, পথের সঙ্গী, খেলার সঙ্গী হিসাবে কুকুরের 

উপযোগিতা-_প্রাণের বৈচিত্র্য ও প্রাণের নিবিড় আকর্মণ 
হিরা মানুষকে জীব-জগতের সঙ্গে তাহার সাদৃষ্ঠেরও পার্থক্যের 
ধারণ! দান করে, একই কালে জ্ঞান ও আনন্দ সঞ্চারিত করে । 


|| বাস্ুলার খতুচক্র || 


বৈজ্ঞানিকের। যাহ! বলিবেন তাহা সহজে বুঝিয়া উদ্ভিতে পারিব ন1। 
শুনিয়াছি, তাহাদের মতে আমাদের এই পৃথিবীতে প্রধান খতু চারিটি। অথবা! 
হচনা £ খত তাহাও নয়, ঝতু মাত্র ছুইটি,_শীত ও শ্রী্ম ? বাকী ছুইটি 
পবিবর্তনের বৈজ্ঞানিক --বসস্ত ও হেমন্ত---শীত-গ্রীম্মের গতিপথের মধ্যে আসিয়া 

কাবণ ধতুচক্রের আবর্তনের পথটিকে মস্থণতর করিতেছে । সৌর- 
মণ্ডল পরিভ্রমণ করিতে কবিতে পৃথিবী যখন সূর্যের নিকটে আসিতে থাকে, 
বসস্তকাল ক্রমে তখন শেষ. হইয়া যায়,_তাপ বৃদ্ধি পায়, শেষে ত্রীম্ম খতুর 
সমাগম হয়। আবার, যখন শরৎকাল পার হইয়| যায়, শীতের প্রাদুর্ভাব হয়; 
পৃথিবী তখন সুর্য হইতে দূরে চলিয়! গিয়াছে। শ্রীত্ম ও শীতের এই সহজ স্ষত্রটি 
তবু ঝতৃপরিবর্তন বৃঝিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়! কারণ, ভ্রাম্যমাণ পৃথিবী আপনার 
অক্ষের উপরও »আপনি ঘুর্যমান। আর সেই অক্ষ রেখা ও গতিপথের লঙ্গে 
সমান্তরাল নয়। যদি সমান্তরাল হইত তাহ] হইলে দ্রিন রাত্রি চিরদিন সমান 
হইত, শীতাতপও পৃথিবীর সর্বদেণে একক্নপ হইত । সমান্তরাল নয় বলিয়াই 
সেই রেখা যখন (২৩।২৭ খাড়! হইয়া উঠে তখন উদ্বর মেরু যদি সর্ষের দিকে 
হেলিয়া থাকে তাহ! হইলে উত্তর গোলাধে তখন দিন হইবে দীর্ঘতম, রাত্রি 
হম্ষতম, এবং সর্ষের তাপ সর্বাধিক । আর ঠিক দক্ষিণ গোলার্ধে দিন তখন, 
হইবে হৃম্বতম, রাত্রি দীর্ঘতম আর ত্র্যের তাপ সর্বাল্প। উত্তর গোলাধে এই 
দীর্ঘতম দিন আসে ২১শে জুন--প্রায়ই আমাদের বাউল! ১০ই আষাঢ় 
তারিখে; আর দক্ষিণ গোলার্ধে এই দিনটি আসে ২১শে ডিসেম্বর,বা আমাদের 
১০ই পৌষ । এইজন্যই এ ছই দিনে পৃথিবীর একার্ধে যখন প্রচণ্ড গ্রীষ্ম অন্ার্ধে 
তখন বিষম শীত। আর এই জন্তই গ্রীষ্মকালে উত্তর মেরুর সমীপবর্তী দেশ 
*নিশীথ হুর্যের দেশ, আর শীতকালে উহা! প্রায় “হূর্যহীন দিনের দেশ” । 
আবার পৃথিবীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে সুর্যকর তার সরলরেখায় বধিত হয়, তাই 
সেই অঞ্চল উষ্ণমগ্ডলের অঞ্চল খ্রীন্ম সেখানে প্রচণ্ড, শীত প্রায় অস্ুপস্থিত | 
্য ও পৃথিবীর দূরত্ব ও নিকটত্ব, ইহাই খতু পরিবর্তনের মূল প্রাক্কৃতিক কারণ । 
অন্য গৌণ প্রাকৃতিক কারণেও কতকাংশে শীতাতপ প্রভাবিত হয়-_যথা, 
সমুদ্র শীতাতপের তীব্রতাকে মন্দীভূত করে ; মরুভূমি ছুয়েরই তীব্রতা বৃদ্ধি 
করে--দিনে সেখানে সুর্যের তাপ অসহ্ৃ, রাত্রিতে শীতের তীব্রতা দুর্বার । 
তারপরে, সুর্যের তাপে সমুদ্রের জলরাশি বাষ্প হইয়া, মেঘ হইয়া, শেষে 
বাতাসকে বাহন করিয়া “মৌন্্মী? বর্ষণ লইয়া, যখন এক এক অঞ্চলে আসিয়া 
জ'াকিয়] বসে তখন মনে হয়, শীত বা! গ্রীষ্মের অপেক্ষা সেই সব পারিপান্থিক 


৪০ ভাষ! প্রবেশ 


জীবনে তাহার প্রভাব কম নয়-_বর্ষাকেঃ তাই সেইসব দেশ একট! বিশিষ্ট 
খতু বলিলে কিছুই অন্তায় হয় না । অস্তত: ভাক্রতবর্ষে আমরা বর্ধাকে এই 
মর্যাদা না দিয়া পারি না, বাঙলায় তো৷ কথাই/হি। 
তাই বৈজ্ঞানিক্ুর| বলিতে হয় চার খতুই বলুন, ভারতবর্ষে আমর! ছয় 
খতুতে বৎসর ভাগ করিয়াছি; সেইব্ধপে প্রক্কতি-জীবনকে বিন্যান করিয়া 
লইয়াছি-_যথা, শ্রীব্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসস্ত। 
অবশ্ঠ শরৎ ও হেমন্ত মূলতঃ প্রায় অভিন্ন । একমাত্র 
শরতের প্রথম আবির্ভাব ও হেমন্তের বিদায়োন্ুখ শিশিরার্র হিমাভাসই 
আমাদের চোখে পড়ে। কিন্ত শীত গ্রীষ্ম কোনো! খতুই তে! একেবারে 
আকপ্মিক আসে না। প্রকৃতির এক-একটি রূপ ধীরে ধীরে অন্ত দ্ধপে মিশিয়া 
যায়। তবু ইহারই মধ্যে অস্থভব করা যায় নৃতন খতুর জন্মক্ষণটি আমর! পার 
হইয়৷ চলিয়াছি। যাহা ছিল না, তাহ! আজ আসিয়াছে; আর আজ যাহা! 
আসিয়াছে, কাল তাহা অন্তের মধ্যে বিবতিত হইয়া যাইবে । ইহাই ঝতুচক্রের 
গতি, ইহাই নিয়ম। তথাপি খতুপরিবর্তনের এক-একটি, সীমানা আমরা 
ধরিয়! লই | ছুই ছুই মাস করিয়| বারো মাসকে আমরা মড়, খতুর মধ্যে 
এই্নূ্‌পে ভাগ করিয়া দিই £ বৈশাখ-জ্যষ্ঠ- শ্রীশ্বকতুর কাল, আবাঢ়-শ্রার্ণ__ 
বর্যাকাল ; ভাদ্র-আশ্বিন_-শরৎকাল, কাত্তিক-অগ্রহায়ণ-__হেমস্তকাল, পৌষ- 
মাঘ__শীতকাল, আর ফাল্ভুন-চৈত্র- বসন্তকাল | ঘড়ির কাটা দেখিয়া বা 
,পাঁজির মাস তারিখ মিলাইয়। অবশ্য কোনে] খতুর আবির্ভাব হয় ন1। গ্রীম্মেও 
বর্ষা অন্তত কুল ছাপাইয়! আসে, কূল ছাপাইয়! চলে, তাহাও আমরা সকলেই 
জানি। তথাপি এই বর্ষচক্রের ও খতু চক্রের হিসাবেই আমাদের জীবন 
আমরা বিশ্ন্ত করি। 
বৈশাখ শুভ মাস,-বাঙালির বর্ধারস্ত বৈশাখে । এমন বাঙালি নাই যে 
বৈশাখের সেই শুভাগমনকে অভিনন্দিত করিবে না । এক সময়ে তাহ! ছিল 
শুধু হালখাতার” দিন, কিন্ত আজ তাহা “নববর্ষের দিনও | 
আর শুধুকি তাহাই? আমরা কি পঁচিশে বৈশাখের 
ডাক" এই মাসারভ্ত-বর্ধারজের শুভক্ষণেই শুনিতে পাই না? ইহাও জানি__ 
টবশাখকে লইয়া কাব্য করিবার অবকাশ মোটেই বেশি মিলিবে না। কারণ, 
বৈশাখের পূর্বেই_ চৈত্রের প্রায় শেষার্ঘ হইতেই-_-পৃথিবীর ধুলি উড়াইয়া,চোখ 
ধাধিয়া, আকাশ্র স্লিগ্ধ নীল সৌন্দর্যকে দীন্তিতে, দাহতে পিঙ্গলাভ ক 
জালিয়। দিয়া, গ্রীষ্ম আসিয়! আমাদের ছুয়ারে দড়ায়। সেই গ্রীক্মকে লইয়! 
«কাব্য? করিবার মত উপকরণও দুলভ | সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের মতই তাহাকে 
“হে তৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ" ছাড়! অন্তর্ূপে আমরা আহ্বান করিতে পারি 
-না। কারণ, দেখি আকাশ ও পৃথিবী যেন পুড়িয়া খাক হইয়া যাইতেছে । মা 
শুক, নদীশ্রোত শীর্ণ, জলাশয় পক্ষমাত্রসার। জল বাঙালির প্রাণ ক্লানের জল 


বাগুলার খতুবিভাগ 


খতু পরিচর 


রচনাভাগ ৪৯ 


'পানীম্ব জল একটু পাইলে তাই গ্রীম্মেও প্রাণ জুড়ায়। একটুকু বাতান পাইলে 
তখন দেহ শীতল হয়। নিশ্ধাব দেহ দিনে বৃক্ষচ্ছায়ায় এলাইয় দিয়া 'ও 
'রাত্রিতে মুক্ত আকাশের তলে টলিয়! দিয়! পড়িয়া থাকিতে পারিলেই মনে 
হয় বাঁচিলাম। কিসের বা কাজ, কিসের বা কর্ম । পু 
অবশ্য ইহারই মধ্যে আম-জাম, কাঠাল-লিটু পাকিতে থাকে। তাহা দরিদ্র 
দেশের দরিদ্র মানুষের পক্ষেও ছুলভ নয় ; গ্রীম্মরকে তাই একেবারে নিষ্করুণ 
'মনে হয় না। রাত্রির আকাশের তলে তাহার আরও একটা! উদার রূপও মনে 
জাগে। গ্রামে কখনো কথকতা বা কখনো! রামায়ণ গান হয়। ফলের 
প্রাচুর্যের দিনে সত্য-নারায়ণের সেবাও পাভায় পাড়ায় চলে। তারপর কাল- 
বৈশাখীতে আকাশ ছাইয়। শ্রীষ্ম যদি এক একবার তাহার মেঘের জটা খুলিয় 
দিয়া আমাদের সম্মুখে আবিভূতি হয় তাহা হইলে কিছুক্ষণের মধ্যেই দিনের 
সমস্ত উত্তাপের উপরে একটি শান্ত পরিতৃপ্তি নামিয়া আসে- দেহ জুড়ায়, 
মনও আনন্দে উল্লাসে আপনাকে ছড়াইয়! দিতে পারে । 
গ্রীষ্মের পর বাঁ । পৃথিবীর ও সমুদ্রের যত উষ্ণশ্বাস বাম্প হইয়া মেঘ 
হইয়া উঠিয়াছে। তাহাই ভারত সমুদ্র হইতে ক্রমে আপিয়া বাউলা দেশকেও 
রা ছাইয়া দিল। বজ্-বিদ্যৎ-ভরা মেঘ লইয়! বর্ষা যখন প্রথম 
বাঙলাদেশের বুকে ভাঙিযা পড়ে তখন আর বুঝিতে দেরী 
হয় না যে, বর্ষ কত সুন্দর ও কত প্রবল । আকাশ ও পৃথিবীর বর্ষণধৌত 
রূপ, জল-ভর1 নদী-জলাশয়, প্রাণের নবোস্ভাসের মত শ্টামল তরু-লতার 
্বচিক্কণ শ্যাম বিলাস, দেখিতে দেখিতে প্রবীণ নবীন সকল কবির অজ 
কবিতা! মনে পড়িয়। যাইবে । সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কথাও বিস্মৃত হইবার 
নয়__এই আসিল কৃষিপ্রাণ বাঙলার বুকে আশা-_হলকর্ষণের দিন, ফপলের 
প্রতিশ্রতি। আর, তার সঙ্গে ভয়ে কৃষকের প্রাণও কাপে । কারণ, প্রতি চার 
বৎসরে একবার একটি না একটি অঞ্চল বন্যায় ভাসিয়া যাইবে । তাহা ছাড়া, 
নদদীপথ উন্মুক্ত হইলেও পথ ঘাট ছূর্গম হইয়! দরিদ্র বাঙালীর জীবন যাত্রাও 
বর্ধায়ছুষ্কুর হইবে । 
তৰ্ুটবর্ষা সহজে ক্ষাত্ত হয় ন1! রথযাত্রা» ঝুলন,,জন্মাষ্টমী পার, হইয়া ভান্তর 
ছাড়াইয়া আশ্বিনের আঙিনায় গিয়| বর্ষ! ঠেকিতে চাহে । ততদিনে অবশ্য 
প্রথম শরতের মেঘ ও বৃষ্টির পরস্পরের লুকোচুরি খেল 
টি শেব হইয়াছে । দেখা দিতেছে ক্ষান্তবর্ষণ মেঘ, শুভ্র 
যেন সে ননী” আর নবনীলাঞ্জনমাখ নির্মল আকাশ। সেই মেঘ ও আকাশ 
দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে শারদীয়,পূজার আগমনী কানে আসিয়া পৌছায়। বাঙলা 
দেশের প্রধান উৎসবের কাল শরৎকাল। ছূর্গাপূজা হইতে আরভ করিয়! 
দীপাধিতা! পর্যস্ত সেই কাল প্রসারিত | আকাশ ও পৃথিবী, প্রক্কতি ও মানুষের 


২ ভাষ। প্রবেশ 


যুগ্ম-আয়োজনে উৎসব ও মিলনানন্দে, বাঙলার শরৎকাল চিরকল্যাণমন্্রী”_ 
শারদলন্্মী । 
হেমস্ত অবশ্য শরতের অন্ুগামী-_সকালশ্পান্ধ্যায়াহম পাড়তে আরম্ভ কারস 
তেছে। আকাশের নীলের উপরে অতি লঘু কুয়াশার+আন্তরণ-_শীতের'কুয়াশার' 
মত তাহা ঘন নয়। সেই নীল আকাশ নাই, চারিদিকে 
হেত  আশ্বিনের সেই সজল শ্যামলতাও নাই | তথাপি রাসপৃ্ণিমার 
হৃদয়োচ্ছাস মনকে দোল] দিয়া ফিরে । শরতের পরিণতি হেমন্ত ; শরতের 
সেই উচ্ছ্বাস ও প্রসন্নতা ধীরে ধীরে শিখিল ও সকরুণ হইয়| উঠিতেছে। 
অগ্রহায়ণ শেষ হইবার পূর্বেই সেই প্রকৃতির সজীবতার উপর শ্রাস্তি 
ঘনাইয়া উঠে। পত্রপল্লব সজীবতা হারাইয়া গীতাত হয়ঃ এক এক করিয়া 
ঝরিয়! পড়িতে থাকে । ক্ষেতের ধান পাকিতে থাকেঃ মনে 
হা হয় মাঠ ভরিয়া কেহ যেন সোনা ঢালিয়া দিয়াছে। 
শস্তে গোল! ভরিতে থাকে । ফুলেরও ফুটিবার দ্রিন। শাক-সবজিও সুলভ |. 
“পৌষ পার্বণের” উৎসবে শীত সম্পূর্ণতা অর্জন করে। শ্রীম্মপ্রধান বাউলাদেশের 
ছুই একটি বিশেষ অঞ্চল ব্যতীত সর্বত্রই শীত সামান্ত ; সাধারণ শীতবস্ত্েও 
সেই শীত উপভোগ্য” দেহে-মনে দেয় স্বস্তি ও শক্তি। 
“বসন্ত পঞ্চমীর? দিনে বাঙ্লায় বাণী-বন্দনা। উহার পশ্চাতে পশ্চাতে 
আসিয়! সেই মৃছুমন্থর শীত অবশেষে বসন্তের হাতে তাহার সমস্ত আশা! সম্পূর্ণ 
সমর্পণ করিয়া দিয়া যায়। খতুরাজ বসস্তের এবার 
৪৩৪ রাজ্যাভিষেক আত্মমগ্তরীতে | দেখিতে না দেখিতে সকল 
গাছের শৃন্ত শাখায় “প্রাণশিখার মত" নব কিশলয়ের উদগম হয়। পুষ্পাতরণে 
নবকিশোরী পৃথিবী সাজিতে বসে। বাতাস ঘুরিয়! উতল! হইয়! উঠিতে 
থাকে । কোথ| হইতে কোকিলের ডাক শোনা যায়। তারপর আরও অনেক 
পাখির বন-ভরা অদ্ভূত ঝঙ্কার। চিরদিনের কবি-কল্পন1 যখন বসন্তের স্তোত্র 
রচনা করিতে থাকে তখন অবশ্ঠ ভুলিয়া যায় জীবাণুবাহী গীড়াও এই 
বসস্তেরই সহচর | ্বল্পস্থায়ী বাউলার বসম্তের সেই অভিশাপ দূর করিবার 
জন্যই যেন চৈত্র পড়িতে ন! পড়িতেই আসিয়া! যায় অনাগত শ্রীক্মের €রীন্রতর!' 
আভাস। বর্যাবিদায়ের আয়োজন করিতে করিতে গ্রীম্মের উত্তাপৈর জন্ত 
আবার বুক বাঁধিয়া দাড়াইতে হয়__নুতন বৎসরের আশা! বুকে লইয়া! । 
এই বাঙালীর খতুচক্র-_এই তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয়। পর্যায়ক্রমে ঘুরিয়া 
ঘুরিয়া এমনি করিয়া খতৃর পর খতু যুগের পর যুগ আসিতেছে । সৌরমগ্ডলের' 
যাত্রাপথে কুর্যালোকের ধারায় স্নাতা এই পৃথিবী কখনো 
উপসংহার আলোকোত্তাসিতা যুবতী, কখনো! ক্লান্ত দেহ শুভ্রকেশী 
তাপসী, আবার শীতাস্তের বসআগমে পুনরুজ্জীবিত চপল! কিশোরী । এই 


০০ 


রচনাভাগ ৪৩, 


রডুচরু লইয়া মাহৃষের আদিম চেতন! নান! দেবদেবী ও নর-নারীর 
পুনরুজ্জীবনের কাহিনী স্থথ্করিত। কিন্ত শীত বা গ্রীষ্ম, কোনে! খতুই সম্ভবত 
বাঙলার নিজস্ব প্রকৃতির পার্ক পরিবেশ নয়। বাঙলার প্রকৃতি বসস্তে 
এশ্বর্যময় বটে, কিন্ত বিশিষ্টা নন | তিনি আত্মপ্রকাশ রুর্েন বর্ধার সজল 
অভিষেকে শ্যামল শ্রীতে, আর শরতের শুভ্র মেঘ-খচিত শারদ-লাবণ্যে । 
বাঙলার খতুচক্রে এই ছুইটি খতুরই তাই মর্যাদা বিশেষ প্রাপ্য । 

[মন্তব্য £ হচনায় যে বৈজ্ঞানিক তথ্যটুকু উত্থাপিত করা হয়েছে তা শুধু এই প্রাকৃতিক 
পরিবর্তনের মূল কথাটি বোঝাবার জন্য । এই “তত্ব অভিজ্ঞতার বিষয় নয়, তবে জ্ঞান-লব্দ।- 
তা বাদ দিয়েও রচনাটি আরম্ভ করা যেত। এ-রচনার আসল কথা- ছয় খতু, তা কি-কি, 
তার বিশিষ্ট পরিচয় কোন্‌ কোন্‌ প্রাকৃতিক পবিবর্তনে | সেই দঙ্গে এক আঘটুকু উল্লেখ করাঁ_ 
মানুষ জীবনযাত্রায় কি ভাবে প্রত্যেকটি খতুকে স্বীকার করে নিয়েছে-_উৎদব আনন্দের 
মধ্য দিয়ে বা কর্মষোগের হ্ত্রে। সব কয়টি খতুর কথা সেরূপ বিশদ করে একটি রচনায় বল! 
অসম্ভব । তাই শুধু প্রত্যেকের প্রধান লক্ষণটি উল্লেখ করাই শ্রেয়ঃ। এক একটি বিশেষ খতুর- 
বর্ণনায় বিশদ করেসে ধতুর কথ] বল! যায়। ] 


॥ বপভ্ত ॥ 
€ প্রবন্ধ সংকেত ) 


সুর্য প্রদক্ষিণ করিতে করিতে যে পৃথিবী দূরে সরিয়া গিয়াছিল আবার 
সুচনা সে সুর্যের নিকটবর্তী হইতেছে । 
প্রাকৃতিক উদ্ভিজ্জীবনে নব-স্থচনা, প্রাণী জগতে সাড়া, দক্ষিণ হাওয়া 
পথিক হাওয়ার” ডাক $ তরু-লতাপাতায় প্রথম প্রাণ 
58 সঞ্চার, নব কিশলয়ের উদ্‌গম, চুত-মুকুলের প্রকাশ, 
চেতন্গীচেতন জীবনে শিহরণ+_কোকিলের কুজন,_এই প্রাণ চাঞ্চল্য 
মাহু্ঘবর সবুর মিলানোর চেষ্টাই “বসস্ত পঞ্চমী” | " 
বসস্তের আত্মপ্রকাশ- পত্রে পুষ্পে, অশোকে-পলাশে, “দখিন হাওয়ায় 
উতল হাওয়ায়, ভ্রমর গপ্তীনে, কোকিল-কুজনে । মাহুষের জগতে বিশেষতঃ, 
টাটা না শীতপ্রধান দেশে দেখা যায় প্রাণোচ্ছাস। বসন্তোৎসব, 
মদনোৎ্সব, হোলি, দোল--“সবার রঙে রঙ মিশাতে 
হবে'_ইহাতেই এই অহুভূতিরই প্রকাশ। যধুখতুর সঙ্গে হাত মিলাইয়া' 
্বতাবতই আসেন বসম্ত সখা মদন ও রতি-_বসস্তের আত্মপ্রকাশ যেন জীবনের 


ব্ট৪ ভাষ! প্রবেশ 


আত্মপ্রকাশ । প্রকৃতির ছন্দে মান্য আপনিই ছন্দ মিলাইয়। লয়। অবশ্ঠ 
নানা বিরোধী জীবাণুও সক্রিয় হইয়া! উঠে, ও নির্জিত করিতে হয়। 
তবু প্রাণোচ্ছাসের মধ্য দিয়া মান্গষ আপনাকে প্রকাশিত করে। আর 
সেই স্ত্রে আপনাক্ষেপ্উপপন্ধি করে কামনায়, উল্লাসে, তেজে, শক্তির স্ফুরণে। 
ইহাই মূল সত্য। 
বসন্তের বিদায়-গ্রীম্মের আবির্ভাব £ গ্রীন্মপ্রধান দেশের গগ্রীষ্ম” দুঃসহ, 
কিন্তু শীতপ্রধান দেশে খ্রীক্মই জীবন-স্ফুতির প্রশস্ত কাল। 
বসের বিদাষ. . সেই সব দেশের শ্রীন্মে জাল! নাই, দাহ নাই, আছে 
প্রাণস্কৃতি। তাহাদের “সামার” আমাদের বসস্তেরই নামাস্তর | 
ধতৃচক্র প্রকৃতির নিয়ম। প্ররতির নিয়মের সঙ্গে ছন্দ রাখিয়াই প্রাণের 
প্রকাশ। প্রাণিজগৎ সেই ঝতুচক্রের ছন্দে বীধা। মাহ্‌ষও তাহাই; 
বারে তবে মানুষ সেই ছন্দকে সচেতন ভাবে উপলব্ধি করিতে 
ৃ পারে, সেই অভিজ্ঞতাকে আপনার স্মৃতিভাপ্ারে সঞ্চয় 
করিয়া আপনার শক্তিকে সমৃদ্ধ করিতে পারে ; এবং আধুনিক কালে 
শীতাতপ কতকটা আপন চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণ করিয়! প্রতিটি খতৃকেই সার্থক 
করিতে পারে। 


[ কিছু সংকেত দেওয়া হল-_তা বিস্তারিত কর] যায়। বল! বানথল্য,ভাব-নংকেত সামান্যই 
'দেওয়া সম্ভব- প্রাকৃতিক বর্ণনা) প্রাণিজগতের বর্ণনা ও শেষে মদনোৎসব থেকে হোলি 
পর্যন্ত মানুষের বসস্তোৎসবের বর্ণনা ছাড়া এরূপ রচনায় অন্য কিছু লিখবার নেই। তবে একপ 
' শচনায় কল্পনা ও রসহথষ্টির অফুরন্ত অবসর-_কালিদাসের কবিতা থেকে রবীন্রনাথের কবিত! 
পর্যন্ত পড়ে নিলে তার অনেক কিছু প্রয়োগ করা সহজ । অবশ্য তার পূর্বে চাই লিখবার শক্তি 
আয়ত্ত করা। ভাষাবোধ, রীতিবোধ স্বস্থির হলেই শব্-্সম্পদে কাব্যসৌন্দর্য সৃষ্টি করা 
-সম্ভব। অনেক লেখকই এরূপ রচনায় তা করেছেন, সে সবের উল্লেখ নিশ্য়োজন । ] 


| শরৎ || 


যে কবিই বর্ধাকে যত স্তব-স্রতি করুন, আর যে মাহুষই বর্ধার ধনান্ধকার 
ম্থর দ্দিনরজনী যত অলস আনন্দে যাপন করিয়! পরিতৃপ্তি বোধ করুন» 
নি বাঙলাদেশে কোন এক সময়ে সকলেই অস্থভব 
করিবেন--একবার হৃর্ষের মুখ না দেখিলে আর জীবন 
কাটে না) কিছু কালের মত এখন ক্ষাস্ত হউক এই বর্ষণ, নির্মল আকাশের 
সঙ্গে আবায় পরিচয় ঘটুক। বাঙালির মনের এই স্থস্ব কামনাই যেন মুতি 
ধরিয়া আসিয়! দাড়ায় শরৎকালে । 
বর্ষণক্লান্ত মেঘের ভার এক সময়ে কাটিতে আরভ্ভ করে, মেঘ ও রৌদ্দে 
চলে তখন শিকার । এই একখানা খণ্ড মেঘ দেখিতে না দেখিতে ছুটিয়! 
আসিয়া এক পশলা বৃষ্টিতে সকলকে ব্যস্ত চমকিত করিয়া গেল। সেযাইতে 
না যাইতে তাহার পিছনে তাড়া! করিয়া আসিল মেঘমুক্ত 
টা আকাশের নির্মল শুভ্র-্যকর-_গাছের পাতা রা 
পৃথিবীর মুগ হইতে শেষ জলরেখা মুছিয়| লইয়া! হাসি 
ফুটাইয়৷ তুলিবে। শরতের প্রথম আভাস এইরূপ। তারপর আরও ব্রত, 
আরও ত্বরিত সেই খেলা । পলায়মান একটি মেঘের খণ্ড হঠাৎ উড়িয়া! আসিয়! 
যেন চুরি করিয়াই পৃথিবাঁকে একটু ভিজাইয়1 যাইবে । কিন্তু সেই স্থযোগ 
তাহার মিলিল কই? হৈ হৈ করিয়া দুর্দান্ত বালকের মত ছুটিয়! আসিল 
আকাশের রৌদ্র। হাসিতে ফাটিয়া! পড়িল আকাশ-_পৃথিবীর গায় একটু 
জলের দাগ পড়িতে না পড়িতেই তাহ মুছিয় লইল। এমনি করিয়াই মেঘ 
ও বৃষ্টির খেলা শেষ করিয়া শরৎখতু আসে বাউলায়। নীল আকাশের 
প্রসারিত বক্ষে শুভ্র মেঘের খণ্ড ভ্রত বাতাসে উড়িয়া আসে, নিশ্চিন্ত আলন্তে 
ভাসিতে থাকে । ছুই হাত ভরিয়া তাহার সোনার আলোর অগ্তলী--শরৎ 
পল্লীর মাঠে ঘাটে, ক্ষেতে, সুচিন্ধণ তৃণদলে, তরঙ্গিত ধান্তশীর্ষে, স্বশ্ঠামল 
তরুলুতার মাথায় ছড়াইয়! দিতেছে । নগরে প্রাস্তরে-_মাহৃষের চোখে, 
মানুষের মুখে তাহার আভা! ফুটিয়া উঠে । নদীম্তীরের কাশ ফুলের শুভ্র হাসি 
আর সোনালি রৌদ্রের চমক এক সঙ্গে মিশিয়া যায় । কুলভর] নদীর ক্ষুরধার 
শ্রোতের উপর ঝলকিয়! উঠিতে থাকে হাজার মাণিকের ছটা । রাত্রিতে, 
নির্মেঘ আকাশের সমস্ত নীলের উপর রজত-ধার! ঢালিয়! দেখ! দিবে শারদীয় 
চন্দ্রমা। “এমন রাত্রিতেই' বুঝি ছায়াপথ ধরিয়া দেবকন্তারা পৃথিবীতে, 
নামিয়া আসিতে চান--মাহ্থষের ঘরে মাহাষের কল্পনায় ক্বপ-্লাভ করিবার 
সাধ লইয়া । রাত্রি ভরিয়! শেফালি ফুটিতে আরভ্ভ করিয়াছে $ কুমুদ-কহলার 
শুভ প্রভাতের সম্ভাষণ জানাইবে । পদ্সের সঙ্গে হৃদয় মেলিয়া দিবে বাঙালার 
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-পল্লী প্রকৃতি; উহার উপর তাহার শুভ্র পা ছখানি রাখিয়| দাড়াইধেন 
শারদলন্্মী | 
শ্নেহমেছুর মমতায় যেন পৃথিবীর মাতৃ-্বদ় আপনাকে মেলিয়! দিতে 
চায়। সজল বাতাসই যেন বহিয়া! আনে- প্রতি প্রভাতের আলোই যেন 
জানাইয়৷ দেয়-জগন্মাতার আগমনীর আভাস। বাঙলার ঘরে ঘরে 
দিন গণনা! আরম্ভ হয়। হিসাবের কড়ি কুড়াইয়া, জমাইয়া, যে করিয়াই 
চর রর, শারদীয় উৎসবের আনন্দে অংশ লইতে হইবে। 
ব্যবসায়ী নৌকা! তখন পণ্যভার গঞ্জে পৌছাইয়া দিয়াছে ; 
-শ্রহরের পথে পথে ভিড় বাড়িতেছে ; দোকানে-বাজারে সমারোহ । গাড়ি 
ছুটিয়াছে, মোটর লরী ও বাস প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত । 
অবকাশ উদযাপনের নব-নৰ আহ্বান লই! ভ্রমণেচ্ছদের কুতুহলী মনকে 
সকলে মিলিয়! ঘরের বাহিরে টানিয়া লইতে উদ্যোগী । “দেশের বাড়িতে 
চলুন__যেখানে বাঙলার শারদল্দ্মী এখনে! চিরদিনের মতো” আশীর্বাদ লইয়া 
অপেক্ষমাণ” ! 'চলুন পাহাড়ে__দাজিলিঙে, মুসৌরিতে, 
ূ 54 কিম্বা সিমলা, নৈনিতালে- সৌভাগ্য যেখানে দরিদ্রের 
সর্ব স্পর্শ মুক্ত হইয়! নব-নব চিত্ত-চমৎকারী উদ্যোগে আপনাকে এই ছূর্ভাগ্যের 
দেশেও দুর্ভাগ্য ভুলাইয়া দিবে! “আনুন রাঙা মাটির দেশে--দেওঘর, 
ঘাটশিলা, হাজারিবাগ, বাচিতে-মুক্ত প্রান্তরে যেখানে পাইবেন মুক্তির 
'আশ্বাদন।* কিন্বা, কোথায় যাইবেন? কলিকাতায় আম্মন। দেখিবেন 
পাড়ায় পাড়ায় মহোৎসব, সার্বজনীনের উদ্দীপনা । ষড়েশবর্যময় ছুর্গোৎসব |” 
পরস্পরে পাল্লা! দিয়! আলোকবিলাসের, মণ্ডপসজ্জার, জাতীয় প্রদর্শনী ও 
প্রতিমার নব নব ভঙ্গী উদ্ভাবনার বিচিত্র প্রচেষ্টা । উৎসাহ যেন সময়ে সময়ে 
কাগুজ্ঞানহীন। 
কিন্ত যেখানেই খিনি যান-_পুজা বাঙালীর পক্ষে পৃজাই। সেই দ্দিন 
সেইখানে তিনি বাঙলার সেই শারদীয় পুজার স্বপ্ন না! দেখিয়! পারিবেন না । 
মীলাদ তারপর, বিজয় আসিবে । পরম কল্যাণের মন্ত্র নিখিল 
* শাস্তি ও নির্মল সৌহাদের্টর বাণীকে একবারেন্স মত 
আমর! বাঙালি জীবনে স্বীকার করিয়া লইব। সেই চেতনায় কোজ্জাগরী 
লক্গীপূজার জন্ প্রস্তুত হইব। ধীরে ধীরে শান্ত উৎসাহে প্রস্তত হইব 
স্টঠামাপুজার ও দীপাস্থিতার জন্য | | 
[ততক্ষণে দেখিব চারিদিকে যেন একটু একটু হিমের হাওয়ার প্পর্শ 
লাগিতেছে। আকাশে যেন ক্ষীণ একটু কুয়াশার ছায়া। ঘাসে ঘাসে 
উপনংহায় পাতায় পাতায় যেন রাত্রির শিশিরাশ্রর কণা টলমল | 
এসব দেখিব আর বুঝিব--এবার কাশের গুচ্ছ বাধিয়া, 
'পেফালির মাল! গীথিয়াঃ “নবীন ; ধানের মঞ্জরীতে' ভালা সাজাইয়।ঃ 
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শারদক্দমী আপনার স্থলে অভিষিক্ত করিয়া যাইবেন হেমস্তকে- প্রশাস্ত 
প্রাচুর্যকে, নিরুদ্ধেল সুস্থিরতাঙ্কু। হেমন্তের হাত দিয়া যেন শরতেরই শেষ 
আশীর্বাদ পৌছিবে বাঙলার গৃহে গৃহে । 
বাঙালির জীবনে বসন্তের পুষ্পরাগ-রক্তিম সমারোহ সামান্ঠ নয়। কিন্ত 
শরৎই বাঙলার বিশেষ রূপ--এই খতুটির সঙ্গে যেন বাঙালির প্রকৃতি 
আপনাকে এক করিয়া দেখে । প্রকৃতির শ্যাম সজল এই সমারোহের সঙ্গে 
৬ বাঙালি আপনার আশ! আনন্দ, উৎসব-সৌন্দর্যকে মিশাইয়! প্রকৃতির সহিত 
একাত্ম হইতে পারিয়াছে। 


॥ একটি বর্ষার দিন | 


“এমন দিনে তারে বল যায়, এমন ঘন-ঘোর বরিষায়*_কী যে বল! যায়, 
তা] কিস্ত তেবে পাচ্ছি না। হয়ত কবি ন| হলে বর্ষার দিনের কথা বোঝা 
সম্ভব নয়। রাত্রি থেকেই বৃষ্টি চল্ছে। সকালে সর্ষের মুখ দেখবার আশা 

রা অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছি । ঘোলাটে একটা পাংশ 

রঙের আকাশ, বৃষ্টি থামেনি, ভিজে বাতাসের সঙ্গে 

তাল মিলিয়ে ছুটে আসছে। কত্বিরা হয়ত বলবেন “বাদল বাউল বাজায় 

বাজায় বাজায় রে--একতারা-আ-আ।” কিন্ত এই শহরের বুকে বসে তা 
বলবার উপায় নেই। 

পল্লীরাসী হলে হয়ত পল্লীগ্রামে তেমন কোন বাউলকে আবিষ্কার 
কর। যেতে পারত। মানতেও পার! যেত-_পাতায় পাতায় টুপুর টুপুর নূপুর 
ধুর বাজে | কিন্ব! রাত্রির সেই “রিম ঝিম' শব্দের স্বৃতি একটু নেশা সৃষ্টি 
করত দিনের বেলাও। নিশ্চয়ই কোথাও কদঘ্ঘ কেয়া ফুটে থাকবে । 

পল্লীবর্ষা খালে, বিলে* জলাশয়, পথের ধারের জলপ্রণালীতে 
এখানে-ওথানে কুমুদ-কহ্লার ফুটেছে নিশ্চয়। বাঙল! 

দশে এখনে! এসব গাছ লতা! জন্মে, ফুল ফোটে | আর “মত্ত দাছুরীর? ডাক 
গ্রামবাসীর! গুনতে পায় | ক্ষেত-ভর1 জল, বৃষ্টির ছাট, চাষীর প্রাণভরা আগ্রহ, 
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নদীর জলে নতুন ধার, নতুন তেজ,_এ সবই এই বাদলার দিনে বাউলার 
গ্রামে আজ পাওয়া যাবে। কিন্ত কৰি না /-ল গৃহবন্দী সেই পলীবাসীরা 
কতটা এই দিনটি উপভোগ করতে পারছেন, তা জানি না। কারণ, 
সকলেরই বিষয়কর্ম আছে। অধিকাংশেরই দৈনন্দিন জীবনযাত্রা জীবিকার 
প্রশ্ন জটিল, ঘরে বসে থাকবার জো নেই। এমন কি, প্রেমিক প্রেমিকারও. 
উপায় নেই-_-দিন যাপনের প্রাণ-ধারণের দাবিকে অগ্রাহ্ করবে ।: 
প্রয়োজনের তাগিদে বের হতে গেলেই বেরুতে হবে নিষ্পাছছকপদে ; 
আধভেজ! জাম! কাপড় পরে ও জুতো ও ছাতা হাতে নিয়ে। তারপর 
সেই ছাতায় বুষ্টির ছাট বাঁচিযে, পথের কাদ| ভেঙে, মাঠের জল পেরিয়ে 
চলতে চলতে বাঙলার বর্ষা উপভোগ করা»_এই শুধু থাকে বাকী। 
ওদিকে সকালে উঠে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে গৃহকর্ম আরম্ভ করবেন গৃহিণী । 
ভেজা কাঠে বা ভেজ! ঘুঁটেতে উহ্থন ধরানো, বাড়ীঘর মোছা, ঘাট থেকে 
পিছল পথে জল নিয়ে ফেরা, একঘেয়ে থোড় বড়ি খাড়া-খাড়া বড়ি থোড়? 
রান্নায় বসে যাওয়া_হয়ত তাও আধ ভেজ! শাড়িতে । আসলে গৃহকর্তাই 
হোন গৃহিনীই হোন, গ্রামবাসী কয়জনার পক্ষে এই বর্ষার দিন 
উপভোগ্য হতে পারে? ছু* একজন আরাম-পিয়াসী যদি বা বর্ষা সমাগমে 
ছুই একদিন ?পালঙ্কে শুইয়া রঙ্গে নিদ্রা যান মনের হরিষে__এই 
বহু-পরিচিত বর্ষায় সে সাধ তারও আর নেই-বর্যার দিন তারও আর 
কাটে না। 
শহরে, কোলকাতার কর্মমুখর জীবনেঃতেমন আরাম যাদের আরও হতে 
পারে তার! সংখ্যায় হযত কম নয়। আর মোটর সিনেমা, থিয়েটার, ফুটবল» 
রেস্টুরেপ্ট, ক্যাবারে সুদ্ধ তাদের নর্ম-বিধানের আয়োজনগুলোও তুচ্ছ নয়। 
কিন্ত সত্যই প্রথম বর্যার শেষে ক'দিন বর্ধা তাদেরও 
৯ বর্ষার নিকট উপভোগ্য থাকে? প্রথম বর্ধাই উপভোগ্য । 
গ্রীক্মান্তে প্রথম যখন দিগন্তব্যাপী শ্বাম-সমারোহ নিয়ে 
আষাঢ়ের মেঘ কোলকাতার আকাশে দেখা দেয়, সেই আবাচ়ের প্রথম বর্ষণে 
সত্যই কবিদের হৃদয় নেচে ওঠে,_-মযুরের মতই নাচে”। সাধারণ ম্নাহষেরও 
মনে সে সময়ে আশ! জাগে? চোখে স্বপ্ন না নামুক, আনন্দের ছায়া 
পড়ে; মন সরস প্রতিশ্রতির সন্ধান পায়। গুরু গুরু গর্জনের ও প্রবল 
বারিপতনের সঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকায়, বজ্র হাকিয়া ওঠে প্রথম 
বর্ধার সে একট! বহু অপেক্ষিত অভিজ্ঞতা । কারণ, এই কলকাতা শহরে ইট 
কাঠের পাষাণকারার, মধ্যে শ্্ীম্ম ছাড়াও প্রকৃতির আর যে কোনো রূপ 
আছে তা"ই প্রায় এতদিন ভুলে যেতে হয়েছিল। তাই কলকাতার পক্ষে 
প্রথম বর্ধাকে অভিনন্দন না করা অস্বাভাবিক । 


ব্লচনাভাগ ১৯ 


ক্ষিত্ত এই কলকাতায়ও তার পরে যখন বর্ষা জমে বস্ল, আধাঢ়ের 
বর্ষণ আর ফুরোয় না, তূর্য কবে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন, তা আর মনে 
বর্ধার একঘেয়েমি পড়ে নাঁ_উখন এমনি বর্ধার দিনকে অভিনন্দন করতে 
পারে-_নিতান্ত কবি ছাড়! বা কবিদের পহশয়তা ছাড়া-_ 





কে, কোন পথে £ 

সার] রাত্রি বৃষ্টি হয়েছে । মুষল ধারে ন! হোক, বারে বারে নিদ্রার ফাকে 
তা টের পেয়েছি । সন্দেহ হয়েছে বন্ধ জানালার ফাকে জল গড়িয়ে ঘরের 

রি মেঝেয় আসছে বুঝি। প্রভাতে মেঘের ভার বেশি নেই, 
কিন্ত বৃষ্টি চল্ছে। সে শুধু প্রকৃতির ছলনা । ভিজে ভিজে 
বাজারে বেরুবার আয়োজন করতে না-করতেই আকাশ আরোও কালো 
হযে উঠলো । ঘরের মধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে এল, বাতাসে একট! তীক্ষু 
সজলতা বৃদ্ধি পেল। তারপর প্রবল স্বননে এল বুষ্টি। বড় বড় ফৌটা, ভেজা 
ইট-পাথরের গায়েও ফেন শরাঘাতের শব্দ উঠছে । আকাশ ভেঙে নামল 
বৃষ্টি। ছাদের জল পরোষে লাফিষে পড়লো! উঠোনে ও পথের ওপর । দেখতে 
না দেখতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ধারার স্থষ্টি করে ছুটুল পথের দিকে । চারিদিকের 
আকাশ ও পৃথিবী শ্বেত আচ্ছাদনে' ঝাপস। হয়ে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। প্রায় 
পঁয়তাল্লিশ মিনিট পৃথিবীতে আর কোন সত্য নেই-_এই বর্ষণমুখর প্রভাতটি 
ছাড়।। তারপরে বৃষ্টির তেজ প্রশমিত হতে লাগল, পনের মিনিট পরে একটু 
অন্ধকার কাটল, কিন্তু তখনো বৃষ্টি একেবারে ধরে নি, বর্ষণ একেবারে ক্ষান্ত 
হল না। সমস্ত দিনেও যে ক্ষান্ত হবে আকাশের রঙ. দেখে তা মনে হল না। 
সত্যই আজ বর্ষার দিন। 

কলকাতার রাস্তায় শুধু জল জমেছে বলে লাভ নেই, এতক্ষণে নৌকা 
চলেছে বললেও হয়ত মিথ্যা হত না । ছু" এক স্থানে ফুটপাত জেগে আছে 
এবং বর্ষণধৌত কালো টারের পথও জলনিমুক্ত । কিন্ত 
কলকাতার অর্ধাংশ যে এক কোমর জলে বা এক হাটু 
জলে দাড়িয়ে নিশ্চল, নিরুপায়, তাতে সন্দেহ নেই । 

পথচারী যারা বৃষ্টির সময়ে গাড়ি-বারান্দায়, দোকানের আচ্ছাদনে ও 
অভ্যন্তরে আশ্রয় নিয়েছিল এবার তাদের পথচলার বিড়ম্বন|। ট্রাম বন্ধ হয়েছে, 
বাস অধিকাংশ নিশ্চল, মোটর ট্যাক্সি হয় জল-বন্দী, না হয় আত্মরক্ষায় 
নিরুদ্দেশ । কদাচিৎ আশার স্বপ্র-ধবনির মত রিকৃশার ঠৃং ঠুং শোনা যায়। 
কিন্ত সে আশার ধ্বনি এগিয়ে আর আসে না,_পথিমধ্যেই কেউ হয়ত গাড়ির 
ওয়ারী হয়ে বসেছে । জুতো খুলে, হাটু পর্যস্ত কাপড় ভুলে; কাছা-বাচাতে 
গিয়ে কোচ! ভিজিয়ে বা জামার আস্তিন জলনিবিক্ত করে ধার! চললেন-- 
বর্ষ উপভোগ করবার মত অবস্থা তাদের নয়। হয়ত তার! মনে মনে 

রচনা--৪ 


বর্ধার প্রকোপ 


&০ ভাষা প্রবেশ 


চাইবেন- একবার যদ্দি পুলিশের কালে! গাড়িটা আসত আর তাদের 
গ্রেফতার করে তুলে নিত। কিম্বা! আসত “হট সৎকার সমিতির' বড় গাড়িটা, 
-আর ভারা হতে পারতেন তার যাত্রী-অবশ্ট সাময়িকভাবে । কিন্ত 
সত্যিই যদি তেমন কোন বড় মালবাহী লরী বা যাত্রীবাহী বাস এসে পড়ে 
তা হলে এই পথচারীদের তখন বিড়ম্বনার শেষ থাকবে না। ঢেউ তুলে 
সে গাড়ী এগিয়ে যাবে; আর ঢেউ-এর আঘাত ছলাৎ ছলাৎ শব্দ তুলে 
লাগবে গিয়ে ছুপারের বাড়ির সিডিতে-_দেয়ালে। আর পথচারী যখন সে 
দৃশ্য দেখছেন ততক্ষণে তার সতর্ক-সাম্লানে। জামা-কাপড় ছাপিয়ে সে ঢেউ 
ধুয়ে দেবে তাকে কোমর পর্যস্ত। 

সকাল বেল! এ বৃষ্টির শেষে আপিসের বাস যখন বেরুবে তার বহু- 
পূর্বেই আপসের যাত্রীরা এসে দ্াড়িয়েছেন দ্বীপের মত পথের এক একটি 
উচু ঘাটিতে। বাস আসে না, এলেও তাতে উঠতে পারার আশ! নেই; 
সে চেষ্টায় ভেজ! জুতে। আরও খানিকটা ভিজবে, আরও খানিকটা দশ 
জন যাত্রীর হুড়োছুড়িতে আপিসের জামা-কাপড়ে জল-কাদার দাগ 
লাগবে। ট্রাউজারে-ধুতিতে, স্থ্যটে-পা-জামাক্স, শাড়িতে-ব্রাউজে__সবই 
তখন একদর। কেউ কারো! তোয়াকা রাখে না, পরোয়! করে ন11 
“লেডিজ ফাস্ট নয়, “সেলফ ফাষ্ট”_এই সনাতন, আদিম “অরণ্যনীতিই' 
একটি ঘণ্টারু বৃষ্টিতে কলকাতার যাত্রী-সমাজে এখন চেপে বসেছে । 

বেলা বাড়বে-_এরই মধ্যে কেউ যুদ্ধশ্রাস্ত সেনানীর মত স্কুলে আপিসে 
দর্শন দিয়ে হাজিরা সই করবেন। আরও ঘণ্টা খানেক কোলাহল 
চিৎ্কারের মধ্যে আলোচন। চলবে--কার পাড়ায় কত জল, এবং আজকে 
অপরাহে মোহনবাগানের খেলাটা হবে কি হবে না, হলে তা মাটি 
হবে, ইত্যার্দি। তারপর “এমন বৃষ্টির দিনে বাড়ি ফেরার কথাই 
চিন্তনীয়। আলোচ্য এবং প্রধান কর্তব্য। অবশ্ব তারও পুর্বে জল নামা 
প্রয়োজন, বাসে-চল! সম্ভাব্য হওয়া চাই এবং আপিসে যখন আসা গিয়েছে 
তখন এক-আধট] চিঠি-পত্র দেখা» লেখা» এসবও ন] করলে নয়। , 

অবশ্য কলকাতার : সকল মাহ্নুষকে অত নির্বোধ মনে করবারও 
কারণ নেই। বৃষ্টির জোর দেখে বুদ্ধিমান লোকের কেউ কেউ বুঝেছেন_ 
শত চেষ্টা করলেও বিকেলের দিকে ছাড়! ্রামবাস চলাচল স্বাভাবিক 
হবে না। অতএব, কেউ কেউ আপিসের ভাধন] ছেড়ে দ্িলেন। আহারাস্তে 
বৃষ্টির দিনটি ঠিকমত উপভোগ করধার আয়োজন করলেন-_-অর্থাৎ শয্যার 
শরণ নিলেন। সব বুদ্ধিমান লোক অত আরামপ্রিয় নয়। অবস্থা বুঝে 
তারা কেউ-কেউ বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাড়ার নিকটবর্তী আড্ডায় তাস 
নিয়ে বসে গিম্সেছেন-_এমন বু্ধির দিনটা বৃথ1 নষ্ট করা যায় না। 


রচনাভাগ &১ 


িস্ত দিন-মজুরির মানুষের, কিম্বা ফেরিওয়ালার বা ছোট দোকানী- 
পশারীর পক্ষে উপায় নেই। ঘর করে হোক দিনের রুটি তাদের জোগাড় 
করতেই হবে। পথের জলে তাদের অসুবিধা! নেই, বাড়্যিতেই বা এমন কি 
আরাম? কলকাতার অর্ধেক মেহনতী সাধারণ মাহৃষ 
বস্তিতে থাকে । বস্তির অবস্থা বলা সম্ভব নয়, সম্ভব 
হলেও শোভন নয় । এমনিতেই তা বাসের অযোগ্য | বর্ষার দিনে আশ্রয়েরও 
অযোগ্য-_ঘরের মধ্যে অন্ধকার চিরস্থায়ী । বৃষ্টিতে নান| ধরনের ছাদের ফাঁকে 
বা ফুটোয় ভিতরে জল পড়ে। নিচু বস্তিতে জল স্থায়িভাবে দাড়িয়ে থাকে। 
বর্ষণ বেশী হলেই পৃথিবীর যত আবর্জন1 নিয়ে বৃষ্টির জল বস্তির গলি ছাড়িয়ে 
ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে । যত সহজে ও তাড়াতাড়ি আসে তত সহজে তা! 
ঘর ছেড়ে নেমে যায় না। কিন্তু নিম্ব-মধ্যবিত্ত পরিবারের গলির অভ্যস্তরের 
পাকা বাড়িতেই ক্ষি ছূর্দশ! কম? সেঁংসেঁতে মেঝেতে যেন পা ফেলতে মন 
দরে না। গৃহিণীরা ভেজ! কাপড়্‌.নিয়ে বিব্রত কোথায় টাঙিয়ে দেবেন । 
ঘরগুলো তার বেষ্টনীতে খণ্ড খণ্ড ছুর্গ হয়ে ওঠে । কোনোরূপে ভিজে ঘু'টে 
ও কষলায় রান্না! নামিয়ে ছ-মুঠো ভাত ভাল স্বামী পুত্রকন্তার পাতে দিতে 
দিতে, তথাপি তারা আঁচ করতে থাকেন-_-এবেলা না-হলে ওবেলা খিছুড়ি 
করা যাক। একটু ইলিশ মাছ জোগাড় হবে না? 
হ্যা, সত্যই; সুখস্বপ্রও আছে-_তা কবি-কল্পনা নয় । গরম গরম খিচুড়ি 
আর তার সঙ্গে এই বর্ষার দিনে মাছ-ভাজা-_বাঙালী জীবনের এই দিনে তা 
কি তুচ্ছ স্বপ্ন ? ফুটবলের মাঠেও সেই সঙ্গে ভিড় হবে_-যদদি 
খেল! হয়। আর ট্রাম-বাস মুখরিত করে ভেজা কাপড়ে সেই 
খেলার গল্প করতে করতে গৃহে ফিরবেন হাজার হাজার বালক-যুবক-বুদ্ধ 
কিন্ত খেল এমন বৃষ্টির দিনে সম্ভবত হবে না। ছু'চারজন হয়ত এরই মধ্যে 
গঙ্গার ধারে ঘুরবেন গঙ্গার ইলিশের আশায়-_এও কি কম বিলাস? অবশ্য 
মহানগরীি সকলের দৃষ্টি অত সামান্ বস্ততেই সীমারদ্ধ নয়। কেউ ফিল্ম্‌-এ 
যাবেন। হোটেলের ডাইনিং হলে খেয়ে এমন দিনটি সঙ্গীতে-নৃত্যে 
উপভোগ করবার জন্য অস্থির হয়ে উঠবেন ভাগ্যবান-ভাগ্যবতীরা । সেখানে 
আলো, গান, স্ুস্বাছব খাগ্-পেয়, ফল, পানীয়, কিছুরই অভাব নেই। 
কে বলে কলকাতার বর্ষা হান্তলান্ত-হীন মানমুখী, শ্রথমস্থর-গতি ? 
কলকাতা শত হলেও ইন্ত্রপুরী। ক্লাব-ক্যাবারে- সঙ্গীত-নৃত্যে এই বর্ষা 
উদ্যাপন যদি সামর্থ্যের অতীত হয়, তা হলেও ঘরের ডাল-চালে যখন গৃহিণী 
খিচুড়ি ও ডিমভাজার ব্যবস্থা করছেন-_-ততক্ষণ না হয় একবার রবীন্দ্রনাথই 


বস্তির দুর্দশ! 


আবা়ের সাম্তবন। 
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খুলে বসবেন কোনও বর্ধাবিরক্ত শিক্ষক ব! ছাত্র বা সাংবাদিক বা কর্মচারী-__ 
আর পড়তে পড়তে নিজের অজ্ঞাতেই গুঞ্জরণ ৮রবেন-__ 
“এমন দিনে তারে বলা যায় ] 
এমন ঘন ঘোর বরিষায়--" 
_-কী সেই বর্ষার দিনের কথাটি ? 


[মন্তব্য £ এ রচনাটি আমর! চলতি ভাষায় লিখলাম কেন? প্রথমতঃ, সাধুভাষায় 
লেখা আয়ত্ত হলে পর চলতি ভাষায় লেখাও অভ্যাস কর! উচিত। দ্বিতীয়তঃ, কোনো! বিশেষ 
বিষয় চলতি ভাষাতে লেখাই স্ুবিধাজনক-_যদিও সরল পাধুভাষায়ও ত1 লেখা না চলে তা! 
নয়। তেমন বিশেষ বিষয় এটি। কি কবে? “একটি বর্যার দিন+__এ কথার «একটি? শব্দটি 
থেকে বোঝী! যায়, বিশেষ একটি বর্ধার দিনেব বর্ণনা, এবং সেদিনের অভিজ্ঞতা-প্রহ্থুত বর্ণনাই 
অভিপ্রেত। এব্ূপ অভিজ্ঞতা বর্ণনার বেল! চলতি ভাষায় বর্ণনা সজীব হয়। তারপর দৃষ্টিভঙ্গী 
যদি লঘু হয় তা হলে চলতি ভাষাতেই তা ব্যক্ত কর! আরও সহজ । এই দ্ু'কারণে চলতি 
ভাষার একটি রচনার দৃষ্টান্ত দেওয়া হল। 

দৃষ্টিভঙ্গী যে লঘু তা রচনার হুচনাতেই বোঝা! যাবে। সেই উদ্দেশ্যেই একটি সুপবিচিত 
প্রেমের ভাবের কবিতাকে লঘুভাবে উত্থাপন কব হয়েছে_তাতে রচনার লঘু মেজাজ সৃষ্টি 
হল। আর সে কথ! দিয়েই রচনাটি শেষ করায় সে ভাবের পবিসমাপ্তিও হল। 

শহর গ্রামের নানা দৃগ্ঠ, এবং নানা শ্রেণীর লোকেব নানা অবস্থার বিষয়ও ইজিতে এ 
রচনাতে উত্থাপন কর] হয়েছে । কাজেই একেবারে রঙ্গ-রস সৃষ্টি করাও একপ ক্ষেত্রে সম্ভব 
নয়; করলে ভারসাম্য থাকত না। আর একটি কথা-বন্ৃদিকের দৃশ্য ও অবস্থাব ইঙ্গিত 
আছে; কিস্ত সয়ের অভাব ও স্থানের অভাব হলে লেখককে শুধু তার ছুঃএকটি দিক অবলম্বন 
করেই রচনা! লিখতে হবে__সব দিকের ইঙ্গিত দেওয়াও সম্ভব হবে না। এখানে তা রইল 
স্থৃতির প,জি বাড়ীবার জন্য | ] 
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কাগজ না হইলে আজ বোধ হয় সভ্য-জাতিদের একটি দিনও চলে ন1। 
"অথচ ভাবিয়া অবাক মানিতে হয়__মান্ষ সেদিনও কাগজ পপ্রস্তত করিতে 
নুন! জানিত না। তথাপি তখনে| তাহার দিন চলিয়াছে-_ 
চাষী চাৰ করিয়াছে ; শিল্পীরা কুন্দ্র-বৃহৎ নানা বস্ত নির্মাণ 
করিয়াছে; রাজ! ও রাজপুরুষেরা রাজ্যশাসন করিয়াছেন; আর জ্ঞানী-গুষী 
পণ্ডিতেরাঁও নিজ নিজ চিন্তার দানে মাশ্থষের সভ্যতাকে শুধু বহন করেন 
নাই, দেশ-দেশাস্তরে যুগ-যুগাস্তরে অগ্রপর করিয়! দিয়াছেন ॥ সত্য বটে, 
কাগজ ছাড়াও সভ্যতা চলিতেছিল, কিন্ত কাগজের মত স্প্রচলিত লেখন- 
উপাদান আবিষ্কৃত না হইলে সভ্যতার এই বিপুল বিস্তার ব্যাহত হইত, 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবশ্যকীয় এতিহরক্ষাও সহজসাধ্য হইত ন1। 
কাগজ সম্ভবত চীনেই প্রথম উদ্ভাবিত হয়। তখন “হান্-সম্াটদের 
রাজত্বকাল। ্রীহীয ১০২ অন্দে চাই লুন নামক একজন চীনা রাজপুরুষ 
গাছের বন্ধল্‌্, শন, কাপড়ের টুকরা, এমন কি জাল বুনিবার সতা__এই 
আবিষ্কারেব পূর্বে সব মিশাইয়! প্রথম লিখিবার মতো! কাগজ প্রস্তত 
করিলেন। আমাদের দেশে তখন কণিফের বংশধর 
শক সত্রাটরা রাজত্ব করিতেছেন। বৌদ্ধ ও ত্রাঙ্গণ্য ধর্মের দার্শনিক ও 
রাসায়শিক পণ্ডিতবর্গের অভাব নাই । ইউরোপেও তখন রোম সম্রাটদের ' 
গৌববের দিন,__মিশর, পিরিয়! ও সমস্ত ভূমপ্যমগ্ডল লইয়া রোম-সাাজের 
তখন একচ্ছত্র আধিপত্য । কিন্তু ভাবিয়! দেখুন- মুদ্রাযস্ত্র আবিফারের তো 
প্রশ্নই উঠে না,_কাগজের ব্যবহারও তখন পর্যন্ত এই ছুই সুসভ্য জাতি 
জাশে শাঁ। বিদ্ধ! বলি, রাজকর্ষের হিসাব-পত্র বলি, কিছুই এখনকার মত 
তাহারা কাগজের পিঠে লিখিয়| রাখিতে পারেন না। লেখার পদ্ধতি অবশ্য 
অনেক পূর্বেই আয়ত্ত হুইয়াছে। কিন্ত লেখার যখন সহজ-লভ্য উপকরণ 
নাই তখুন লিখন-বিগ্ভার বিস্তারও সহজ নয়, আর লেখার বি্ভাও তখন 
স্প্রচলিত হয় নাই__তাহা! বুঝা যায়। 
তথাপি লিখন-পদ্ধতি আরও হাজার দুই তিন বৎসরের অধিক পুরাতন । 
এক হিসাবে বলা হয় লিখিত বস্ত যেদিন হইতে পাওয়া যায় সেদিন হইতেই 
প্রাচীন লেখ-পত্র প্রাগএঁতিহাপিক যুগ উত্তীর্ণ হইয়! সভ্যতা এঁতিহাসিক 
যুগে পদার্পণ করিয়াছে। যুগাস্তরের সেই প্রথম প্রমাণ 
পাওয়া যায় মেসোপটেমিয়ার প্রাচীনতম সভ্যতায়-_রৌদ্রদপ্ধ অজম্র মাটির 
টালিতে প্রাচীন ব্যাবিলোনীয় সভ্যতা! তাহার হিসাব পত্র, আইন-কাছুন, 
ঘোষণাপত্র প্রভৃতি উৎকীর্ণ করিয় রাখিয়! গিয়াছে । এইক্পই প্রাচীনতম অন্ত 
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এক প্রয়াস হয় মিশরে-_মিশরের নদীতীরের নল-খাগড়া বা শর গাছ চিরিয়া 
মিশরীয়র1 লেখ-পত্র প্রস্তুত করেন। সেই নলুষ্াগড়ার গাছেরই নাম ছিল 
*পেপাইরুস” তাহা হইতেই রোমের মাধাঁমে পাশ্চাত্য ভাষার পেপার” 
শব্দটি উদ্ভৃত হইয়াছে । পাশ্চাত্য দেশে এ্রন্নপ পেপাইরুস্-এর সহিত পরে 
প্রচলিত হয় মেষ-চর্মে বা পার্চমেন্টে* লেখার পদ্ধতি । 

আমাদের দেশের কথা আরও বিচিত্র | মনে হয় ভারতবর্ষে বেদ-বেদাঙ্গ 
গুরুগৃহে অভ্যাস করিয়৷ কণঠস্থ করিয়া রাখাই ছিল প্রধান নিয়ম । তারপর 

লেখ! প্রথম চলিত গিরিগাত্রে, প্রস্তর-পৃষ্ঠে ;_অশোক 
85 অহ্শীসনে আমর! তাহার প্রমাণ পাই। ইহার পরে 
শিলালিপির মতই ছিল তাম্রলিপি রাজ্যের স্থায়ী ঘোষণা, দানপত্র, প্রভৃতি 
তাহাতেই লেখ! হইত। তাহা! ছাড়া ছিল তুর্জপত্র। তারপরে আসিল 
তালপাতার পু'থির যুগ! আরও শেষে “তুলোট কাগজ” । এখনো! যে 
তালপাতায় পু থিলেখা হয় না, তাহা নয়; তুলোট কাগজও একেবারে 
উঠিয়া! যায় নাই $_ কিন্ত কাগজ ন| হইলে আজ কি করিপ্না আমাদের দিন 
চলিবে তাহা ভাবাই প্রায় অসম্ভব । 

“কাগজ” শব্দটি অবশ্য আরবী ভাষা! হইতে মুসলমান আমলে আমাদের 
ভাষায় প্রচলিত হইয়াছিল। কিন্তু বহুপূর্বেই চীন হইতে ভারতীয় বৌদ্ধ 
কাগজের আমদানি ভিক্ষুরা কাগজের ব্যবহার শিখিয়৷ ভারতবর্ষেও তাহ 

“ লেখার জন্ত প্রবর্তিত করেন। অন্য দিকে, তুর্ক ও আরবীয় 
সভ্যতার মাধ্যমে চীনের কাগজ প্রস্তত-প্রণালী পাশ্চাত্য দেশেও প্রসারিত 
হয়। তথাপি পপার্চমেণ্ট ব৷ চর্মপত্র অনেক দিন পর্যস্ত ইউরোপে একেবারে 
উঠিয়। যায় নাই। আবার ইরানে তাহাই “পোস্তা% আমাদেরও পুস্তক শব্দের 
রূপ দেয়। কিন্ত কাগজের উৎপাদন ক্রমেই বৃদ্ধি পায়, কাগজের প্রচলন ক্রমেই 
বাড়িতে থাকে । শেষে শত পাঁচেক বৎসর পূর্বে মুদ্রাযস্ত্রাবিফারের সঙ্গে এদিকে 
আপিল মহাবিপ্রব। কারণ, তখন আসিল সর্বজনীন লিখন-পঠনের স্বযৌগ»__ 
কাগজ ও মুদ্রাযন্ত্রে মিলিয়! জ্ঞানকে এখন সর্বজন-লভ্য করিয়া ফেলিয়াছে। 

হাতে তৈয়ারী কাগজ এখনে! আছে বটে, কিন্ত কাগজের কলেই এখন 
কাগজ সাধারণতঃ উৎপন্ন হয়। তুলোর কাপড়ের মত আঁশযুক্ত জিনিসই 
প্রস্তুতি পদ্ধতি এখনে! কাগজের প্রধাণ উপকরণ । উহ1 জলে ভিজাইয়া 
পচাইয়! মণ্ড করিয়া পরে সেই মণ্ডকে চাপ দিয়া পাতের 

আকারে পরিণত করিতে হয়। তাহাতে 'রজন, ফিটকিরি প্রভৃতি নান 
রাসায়নিক দ্রব্য দিয়, সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন মত রঙ মিশাইয়া,__এখনো! এভাবে 
হাতে তৈরী কাগজ তৈয়ারী হয়। যেরূপ কষ্টায়ত্ত প্রণালীতে হহা৷ প্রস্তুত» 
তাহাতে হাতে তৈয়ারী কাগজ স্বলভ হইতে পারে কিন] সন্দেহ। অবশ্ু 
উৎকৃষ্ট হাতের তৈয়ারী কাগজের চাহিদা! আছে, সেজন্ত দাম বেশী দিতেও 


ৰ 


রচনাভাগ ৫, 


শৌখিন লোকেরা! আপত্তি করে না। তবে কলেই এখন কাগজ সাধারণতঃ 
তৈয়ারী হয় । আমাদের দেশেক্্রুাবাই? নামক ঘাস, ও বাশ, পুরাতন ন্তাকড়া 
প্রভৃতি হইতে কলের কাগজ উৎসঈন্ন হয়। পাশ্চাত্য দেশে, বিশেষতঃ সুইডেন, 
কানাডায় কাগজের মূল উপকরণ এক জাতীয় গাছ-_উহার ধিরাট বন সেই 
সব দেশের মাটিজলে স্ুসস্ভব। সেই গাছ চিরিয়া গু”ড়া করিয়া সেই গুড়া 
জলে ভিজাইয়া মণ্ড তৈয়ারী কর] হয় £ তারপর ব্রিচিং পাউডার ও আধুনিক- 
তম নানাবিধ রাসায়নিকের প্রয়োগে এইসব নানাবিধ কাগজ উৎপন্ন হয়। 

ষূলের প্রাচীন প্রক্রিয়াই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ক্রমশঃ শোধিত হইয়াছে । 
শুধু যেমন-তেমন লিখিবার কাগজে এখন আর এই মহৈশ্বর্যময় সত্যতার 
চাহিদা পুরণ কর] যায় না। লিখিবার কাগজ স্থায়ী হোক, উৎকৃষ্ট হোক, 
ইহা তো নিশ্চয়ই প্রথম প্রয়োজন। মুদ্রাযন্ত্রের মাপ ও 


বিবিধ প্রকারের কাগজ দাপট বুঝিয়া তাহা নানা আকৃতির ও নানা প্রক্কতির 


হইবে, ইহাও স্বাভাবিক। কিন্ত তাহ! ছাড়া লেখার হোক ছাপার হোক, 
কাগজ সুন্দর হইবে, মস্থণ হইবে, চমৎকার শাদ| হইবে,_ইহাই ৰাকে না 
চায়? কেহ কেহ চাহিবে-পার্চয়েণ্টের মত মোটা হোক, তুলট কাগজের 
যত উহার কৃত্রিম-অমস্থণতা থাকুক। কেহ চাহিবে মলাটের জন্য মোটা 
কাগজ, বাঁ ডোরাঁকাটা নানা! ডিজাইনের কাগজ, কিম্বা! পীস্বোর্ড । কেহ 
বলিবে-ছবি ছাপার মোটা মস্থণ কাগজ চাই । আবার, চাই সম্তায় মুদ্রনের 
জন্য খবরের কাগজের কাগজ ব1 নিউজপ্রিপ্ট,। ইহার পরেও আবার কেহ 
চাহিবে মাল প্যাক করিবার মোড়কের কাগজ, কেহ চাহিবে বাকৃস তৈয়ারী 
করিবার পেস্ট বোর্ড । এইখানেই কি শেষ? ফুরফুরে কাগজে ঘুড়ি উড়াইব, 
রডীন কাগজে ঘর সাজাইব, ফুল বানাইব, কাচি কাটিয়া! কাগজের মূতি 
বানাইব, এমন কি, খাবার টেবিলে স্ভাপকিনের মতই হাত মুখ মুছিয়া ফেলিয়। 
দিব__চাই এক্ধপ শখের কাগজও। 
কাগজ যেন সমস্ত দিক হইতে আজ সভ্যতার পাদপীঠ হইয়া উগঠিয়াছে। 
কাগজ ও,মুত্রিত গ্রন্থ, পুস্তক, পুস্তিকা আজ সর্ব মাহৃষের আয়ত্ত । যৎকিঞ্চিৎ 
ভা মূল্য দিতে পারিলেই যে কোনো মানুষ আজ পৃথিবীর 
শ্রেষ্ঠ মনস্বীদের চিস্তার অংশীদার হইতে পারে । পৃথিবীর 
যাবতীয় এশখবর্য ও মানুষের যাবতীয় শিল্প-সম্পদের সঙ্গে সহজেই এইভাবে 
মাহৃব আপনার পরিচয় সাধন করিয়া লয়। কোনে ব্রাহ্মণ-গোষ্ঠীর বা 
পুরোহিত গোষ্ঠীর সাধ্য নাই শান্ত্রকে তালপাতার পু*থিতে বাঁধিয়া আপনার 
একচেটিয়া সম্পত্তি করিয়া রাখিবেন। আজ এমন দরিদ্র শিক্ষিত পরিবার 
নাই বাহার! ছুই একখানি গ্রন্থের অধিকারী নন ; ফাহার! ছই একখানি 
সংবাদপত্রের যোগে পৃথিবীর তাবৎ বিষয়ের সঙ্গে আপন যোগ স্বাপন করেন 


৫৬ ভাব! প্রবেশ 


না। অথচ এই সেদিনও ছুই একটি মন্দিরে, ছুই একজন ভাগ্যবানের গুঁহেই 
মাত্র থাকিত এক আধখানি পুঁথি এক এ পৃষ্ঠ! তুলট কাগজে লেখ! 
জন্মপত্রিকা ও বংশতালিকা। ৃ 

কাগজ নিঞ্চয়ই জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রধান বাহন ; কিন্ত আনন্দের ও রুস 
সম্পদেরই কি কম বাহন কাগজ ?, লাইব্রেরিতে বসিয়া কাগজে মুখ রাখিয় 
আমর| “মানব-মহাসমুদ্রের তরঙগধবনি শুনিতে পাই» তাহা রবীন্দ্রনাথ লাইব্রেরি 
প্রপঙ্গে আমাদের বলিয়াছেন । কিন্তু ছিন্নবস্ত্রেঃ ভাঙা] মাচায়, কোনরূপে 
দ্রিনাস্তে ছেঁড়া! মাছুরে বসিয়া! আপন কৃত্তিবাসী রামায়ণ খুলিয়! আমার গ্রামের 
দোকানী যে মহাবিশ্বের অধিকার লাত করে, _ আমি গ্রামের ছাত্র বঙ্গিমচন্দ্ 
পড়িতে পড়িতে যে স্বপ্ন-জীবনের প্রসাদলাভ করি--তাহা কি কম সত্য? 
“কাগজের যুগ” না আপিলে এই সম্পদ, এই স্বপ্ন কি আমার্দের কাহারও 
ভাগ্যে জুটিত 1-যদিই ব| মামর| কেহ জন্ম নিতাম কালিদাসের কালে” 
কিংবা সিজার অগস্টাসের রোমে,_তাহাতেই বা কি হইত? 

এই কাগজের যুগে জন্মিখা নিজেকে ভাগ্যবানই মনে করি । আঠার শত 
বৎসর পূর্বেকার চীন। মহাশিল্পী চাই লুনকেও সেলাম করি [তবে মাঝে মাঝে 
দানার সন্দেহ হয়-_-আশীর্বাদকে যে আমরা অভিশাপই করিয়। 

নি তুলিতেছি। বিশেষত খবরের কাগজের অত্যাচারের কথা 
ভাবিয়া মনে হয়--সত্যই সেই সংবাদ-পত্রের রঙের-হাওয়াই-শার্ট-পরা| ফিরিঙ্গি 
যুবকের মতো আমাদের পৃথিবীকে আমর] বিচিত্র-সচিত্র কাগজে-কাগজেমুড়িয়া 
সাকাপেরক্লাউন ব। ভাঁড় করিয়! তুলিতেছি না কি? আবার নিজেকে আশ্বাস 
দিই__রেডিও ফিল্ম, টেলিভিশন মিলাইয়া কাগজের সঙ্গে একটা ভারসাম্য 
হয়ত সভ্যতাও স্থাপন করিয়া লইবে | কাগজের উপরে মগজ আছে ? মাতৈঃ॥ 


[ একটি অতি-পরিচিত বিষয়ে মামুলী ভাবে প্রবন্ধের পরীক্ষা করা গেল। এর মধ্যে ভাব 
বা ভ।ষার বেশি কৃতিত্ব দেখানে। সম্ভব নয়। একটু নৃতনত্ব আন! যায়--ছুভাবে £ যদি কাগজ 
কিতাবে তৈরী হয় সে ০৫৪5 আরও বিশদ কর যায়। কিস্তৃসে প্রসঙ্গ গু হয়ে উঠলে 
প্রবন্ধই মাটি হবে। দ্বিতীয়তঃ মুদ্রাষস্্র আবিষ্কারের পূর্বে কাগজেব ব্যবহারে চীনে, পারস্তে, 
পাশ্চাত্য দেশে কি ভাবে মানুষ প্রাচীন জ্ঞান-সম্পদ সংরক্ষিত করেছে--তাও বলা যায়। অবশ্ঠ 
অনেকাংশে তা 'লাইত্রেরীর ও “লিপি, আবিষ্কারের কথা । এ-রচনার মূল কথাটা--কাগজের 
আবিষ্ধারে আমর] কতটা! উপকৃত হয়েছি ; এই কথাটাই বিশদ করতে হবে। এবঞ্কতা করতে 
গেলে অনিবার্য রূপেই এ-রচনাক এসে যায় মুদ্বাষস্ত্রের অবদানের কথা । কাগজের অত্যাচার 
সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা নিতান্তই রচনাটিতে একটু লঘু ক্র আমদানি করবার জনা-_এবং 
সেরূপ হরে রচনাটির উপসংহার করবার দায়ে। সেসব কথ! বাদ দিয়ে অন্যভাবেও রচনা 
শেষ কর! যেত-_যেমন, ভারতবর্ষে কাগজের দুমূ'ল্যতার 'কথা পেড়ে, শিক্ষার্থীদের সন্ত! দরে 
ক্কাগজ সরবরাহের দাবি তুলে এবং কাগজের ব্যবস! থেকে মুনাফা-নীতি দূর করবার কথা৷ বলে। 

সম্পূর্ণ নতুন ভঙ্গিতে এ-বিষয়ে লিখতে পার] যায়--"কাগজের আত্মকথা” নাম দিয়ে লেখা 
চলে। কাগজই বলে যাবে তার জন্ম ও বিস্তারের কথ1, আর সদসদ নান! প্রয়োগের কথ! । 
ভাষা গন্তীর না হয়ে হাল.ক1 হলেই তখন ভালে! হয়। হাল.ক1 চলতি ভাষাতে নিজেও 
লিখতে পার-_কাগ্জ নিয়ে যেন তুমি বসেছ, নিজেই কথ! বলহ-_“ন! লিখলে আমার চিত্ত! খেই 
হারিয়ে যায় ভালো করে ভাবকে চিনতেও পারি না'--এভাবে লেখ! গুরু করতে পার 1) 


|| চা || 


বিদেশে “য সব পণ্য রপ্তানি করিয়া ভারতবর্ষ সর্বাধিক'অর্থ অর্জন করে 
তাহার মধ্যে এখন চ! প্রধান। তাই, অর্থনীতিকদের কাছে চাএর এখন 
বিশেষ আদর । আর অর্থনীতিতে যাহার প্রাধান্য রাজনীতিতেও তাহাকে 
অবজ্ঞা করিবে কে? শাসক মহলে চা-এর তাই বিষম সম্মীন। কিন্তু আমরা 
বাঙল| দেশের সাধারণ মাহ্ৃষ» আমরা অত-শত বুঝি নাঁ বিক্রয়ের মুনাফা 
আমাদের পকেটে আসে না। বৈদেশিক মুদ্রার্জনের 
মাহাত্্যও' আমাদের নিকট রহস্ত । বরং, দিনের পর 
দিন চাষের দাম বাড়িয়াই চলিয়াছে দেখিয়া দুঃখে, নৈরাশ্যে আমরা চা-পায়ী 
বঙ্গ-সন্তানরা এক-একবার ক্ষেপিয়া উঠি। ছুই বেলা ছুইমুষ্টি ভাত জুটানে! 
দুর্ঘট । সকাল ব! বিকালে ছৃ'পেয়াল! চাও যে হাতে লইয়া একবারের মত 
ক্ষুধার জালা! ভূর্লিব, “ধুত্রবতী” পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে একটু আরামের 
নিঃশ্বাস ফেলিয়। বলিব--আ ১” তাঁহাতেও এত বাদ সাধিলে চলিবে কেন? 
চা বিদেশে অর্থার্জন করিতেছে”_আরও করুক। জাতীয় ধনকোষ পূর্ণ 
করিয়া দ্দিক। কিন্তু আমাদের জন্যও একটু সস্তা দরে এই সামান্ততৃপ্তিটুক তো 
অর্জন করিয়া দিতে পারে__আর তাহাই কি এই বাঙালী জীবনে একটা কম 
আশীর্বাদ ?-_সকাল সন্ধ্যায় শুধু ছুই পেয়ালা করিয়! এই অমৃত পান । 

অথচ সেদিনও নাকি আমরা চ1 পানে অভ্যস্ত ছিলাম না। আমাদের 
শিরোমণি খুড়ো যে চা না খান তা নয়, তবে তিনি আমাদের সর্বদাই 
বুঝান,__“চ।-পান, না, বিষপান? । কিন্ত ভট্চাজ্জি দাদা 
মহাশয় জীবনে চা স্পর্শ করেন নাই। তামাক ও নম্তির 
সঙ্গে সিদ্ধিও তাহার চলিতে পারে, কিন্তু চা! কিছুতেই নয়। তিনি 
সময় পাইলেই আমাদের শোনান, কেমন করিয়। এ দেশে চায়ের প্রচলন 
হইল--তখন আসামে চা হইত, ইংরেজর] কোম্পানির মালিক ; যেমন করিয়। 
চীনে তাহারা আফিম ধরায় তেমনি করিয়াই এদেশে ৮ লইয়া আসিল । 
প্রথমে শহরের চৌরাস্তায়, হাটে, বাজারে চা তৈয়ারী করিয়া দেখাইত 
কি করিয়! এই বস্ত তৈয়ারী করিতে হয়। তারপর এক কাপ করিয়৷ বিনা 
পয়সায় অপিসের শেষে বাবুদের, হাটে বাজারে লোকজনদের, চ1 খাওয়াইত। 
শুধু তাহ1 নয়। বিনা দক্ষিণায় এক একটি চায়ের পুরিয়াও সকলকে উপহার 
দ্িত-_বাড়ি লইয়! গিয়া সপরিবারে খাইয়া দেখিবে । এভাবে মাস কয়েক 
'চলিল। তারপর চায়ের দাম হইল এক পয়সায় এক পেয়ালা । আরও কিছু 
কাল পরে বাড়ির জন্য পুরিয়! দেওয়াও. বন্ধ হইল । লোকেই তখন তাহা 


ভূমিকা ঃ চায়েব গুরুত্ব 


চা-পানের প্রচলন 


&৮ | ভাষ। প্রবেশ 


কিনিবে। আরও কিছুকাল; তখন চ1 দেওয়াও বন্ধ,_চায়ের দোকান বপিয়। 
গেল। তারপর--“আজ তো! এই দশ] । সব হইতে না হইতেই "া-চা” 
-সমস্ত জাতিটাই এখন “চা-তাল?1” 
কথাট! হয়ত মিথ্যা নয় এভাবেই আমরা চা পান শিখিয়াছি। চা 
বাগানের বিদেশী মালিকরা! ও আমাদের দেশীয় ব্যবসায়ীরা এই দেশে চা-এর 
প্রচলন করিয়াছেন । কিন্ত ইংরেজ শিখাইয়াছে বলিয়াই 
কি চা বর্জনীয়? ইংরেজের মারফৎ আধুনিক সভ্যতার 
অনেক জিনিস আমর! পাইয়াছি-_ফুটবল, ক্রিকেট, কত কিছুর কথ! বলিতে 
পারা যায়। চ]| সেজন্য মন্দ হইবে কেন? আর ইংরেজই বা চা খাইতে 
শিখিয়াছে কত বৎসর ? ছুই শত বৎসর মাত্র । তাহার এ ব্যাপারে চীনের 
শিষ্য । বাণিজ্য-স্থত্রে চীনের চা বিলাতে আসিল । তাহার প্রস্তৃত প্রণালী 
কি ইংরেজ ভালে! করিয়া জানিত? কত মজার গল্পই না এ সম্পর্ষে আছে। 
প্রথম নাকি লগুনে চা গেল-_বড় বড় অভিজাত গৃহে । কর্তারা বন্ধু- 
ৰাম্ধবদের চায়ের নিমন্ত্রণ করিলেন | মহাঘট1 করিয়! গরমজলে চ! ঢালিলেন। 
তারপর সেই জল ফেলিয়| দিয়! চায়ের সিদ্ধ পাত! মহাসমারোহে খাইয়াই 
ভীহার! ভারি চমৎকার চা খাইলেন। সে ভুল যখন ভাঙিল, তখনে1 চায়ের 
রসকে দুধ-চিনি ঢালিয়া “স্বাছু” না করিয়! ইংরেজরা চা পান করিতে পারিলেন 
না। তাই পাশ্চাত্য ধরনের চা-পান ছুপ্ধ-মিশ্রিত এবং প্রায়ই শর্করা শোধিত, 
' চাঁপান | আমরাও চা-এর এই রূপের সঙ্গেই পরিচিত। অবশ্য ইহাতে চায়ের 
ট্যানিন নামক ক্ষতিকর রসটুকু শোধিত হইয়া! যায়। কিন্তু চায়ের প্রাচীনতম 
রসিক চীনারা । জাপানী, কোরীয়, তুর্ক, রুশ প্রভৃতি জাতি চীনাদের মত 
বিশুদ্ধ চা-রসই পান করেন-চিনি-ছুধ-মিশানো চা চীনাদের চক্ষে ছেলেদের 
সব কিছুকে মিষ্ট করিয়া খাইবার লোভের মতই কৌতুকজনক। 
চীনেই চ! প্রথম প্রবতিত হয়। এই সম্পর্কে আরও মজার কাহিনী 
আছে। চীনে “চেন” ব। “ধ্যান* বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক ছিলেন ভারতীয় ভিক্ষু 
রাকা বোধি ধর্ম। দিবা রাত্র ধ্যানই তাহার সাধনা | কিন্ত 
টি ধ্যানের পক্ষে নিদ্রা! বড় বাধা, সেই বাধা দূর করিবার 
উপায় তিনি আবিষ্কার করিলেন-_তাহাই “চাঃ। সেই হইতে চীনে চায়ের 
প্রবর্তন। চীন হইতে তাহ! কোরিয়ায়, জাপানে যায়। অন্তর্দিকে তুকিম্তান 
দিয়া যায় রশ দেশে । আর যায় তিব্বতে মঙ্গোলিয়ায়, ডাইনে বামে । তকে 
তিব্বতীর! চায়ের সঙ্গে মিশায় ছাগলের মাখন | আর রুশর! চা পান করে 
নেবু মিশাইয়া, ইচ্ছা হইলে তাহাতে চিনিও দেওয়া! যায়| 
ইংরেজি ধরনের চা পান, ও চা-পানে অতিথিকে আপ্যায়িত করার ইংরেজি 
প্রথা আজ পাশ্চাত্য প্রভাবে সত্য-জগতে চানু হইয়াছে । আমেরিকা অবশ 


চা-পানের নানা ধরন 


রচনাভাগ ৫৯ 


এখন্সে। কফিই বেশি পান করে? আরব জাতিদের মধ্যেও কফির প্রচলন 
বেশি। তবু চা এখন পৃথিবী, সাধারণ মাহৃষের প্রধান নির্দোষ পাশীয়” 
সামাজিকতার প্রচলিত উপাদাক্ঈ । তবে চীনে জাপানে চা-পান অমন মামুলী 
প্রয়োজন বা মামুলী ভদ্রতা মাত্র নয। এ চা-পানের ষঙ্গে জড়িত আছে 
তাহাদের প্রাচীন সভ্যতার স্বচ্ছন্দ শ্রী, শোভন মর্যাদ1, স্বুসভ্য শালীনতা |, 
চীনে যে কোনো গৃহে পদার্পণ করিলেই অঁতিথিকে গৃহকর্তী চা ঢালিয় দিবেন 
যতক্ষণ অতিথি গৃহে থাকিবেন ততক্ষণ পেয়াল! খালি হইলে বা জুড়াইয় 
গেলে বারে বারে চা ঢালিয়। দিতেই হইবে, ইহাই চীনের শিষ্টাচার । আর 
চায়েরও প্রকার তেদ চীনে অফুরত্ত। শুষ্ক পাতা ছাড়া; সবুজ পাতার “সবুজ 
চা তো! সাধারণ জিনিস । অবশ্য তাহারও রকমফের আছে । জু'ইফুলের গন্ধ 
থাকিবে কোনে চায়ে, কোনো! চায়ে আরও বৈচিত্র্য, আরও সুগন্ধ! চীনা 
কবির! বলেন, চীনে প্রায় পাচ শত ধরমের চ। পাওয়! যায়। হয়ত কথাটা 
একেবারে মিথ্যা নয়। জাপানে চায়ের সমাদরের আর এক বৈশিষ্ট্য 
রবীন্দ্রনাথ তাহ] ০া-চক্রে? বর্ণনা করিয়াছেন | চা-পান যেন একটি শান্ত শ্রী 
সমন্বিত পৃজা-বিশেষ ; প্রাচীন শিষ্ট-সমাজের নিয়মে বাঁধা সেই বৈঠকের উঠা- 
বসা, চা-ঢালা ও চা-পান। জাতির জীবনের শ্রী ও শিষ্ট রীতি তাহাতে 
স্বপ্রকাশ। রুশ দেশেও এক সময়ে চা ছিল একট! প্রধান জিনিস-_স্যামুভারে চা. 
সিদ্ধ হইত, গৃহাগতকে তাহা গেলাসে ঢালিয়! পরিবেশন করা হইত। এখন 
অবশ্ঠ সেনিয়ম প্রায় উঠিয়! গিয়াছে, তবে চ1 পানের অভ্যাস সর্বস্তরেই ব্যাপক | * 

চীনে যে নানারূপ সাধারণ ও শৌখিন চায়ের চাষ হয় তাহ! সকলেই 
বুঝিতে পারি। কিন্তু পৃথিবীতে চায়ের এক প্রধান উৎপাদক ভারতবর্য ; 
তারপরে সিংহল, জাভা, আফ্রিকার কোনো কোনে! 
অঞ্চল। এসব দেশের বৃষ্টিবহুল, নিটু পাহাড় ব1 পাহাড়ের 
গায়ে চায়ের চাষ হয়। স্তরে স্তরে সার বাঁধিয়া পাহাড়ের গায়ে গাছ রোপিত 
হয়। এক একটি ঝাঁকড়া গাছ ছুই তিন হাত উচু । “ছুটি পাতা ও একটি 
কুঁড়ি বাছিয়া তোলে কুলী মেয়ের ও পুরুষেরা । তারপরে সে পাতা! শুকানো 
হয়, কলে শোধন করা! হয়, তা পাক দেওয়া হয়, তারপরে তাহাতে নানাভাবে 
“মিশ্রণ, হয়-_এক এক ধরনের মিশ্রণের মার্কার নামে হয় চায়ের পরিচয় । 
ইহার পরে তাহা যায় ব্যবসায়ীদের হাতে-_-কলিকাতায় ও লগুনে তাহার 
নিলামের বাজার। 

আমাদের দেশের মধ্যে আসামে, হিমালয়ের তরাইতে বিশেষ করিয়া 
দাজিলিং অঞ্চলে, নীলগিরি (উট কামুণ্ড) পাহাড়ে, মৈশুরে, কেরালায় চমৎকার 
চা জন্মে। ইহার মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের চায়ের বিভিন্ন খ্যাতি । তবে দাজিলিং- 
এর কিছু চা পৃথিবীর উৎকষ্ট চায়ের মধ্যে গণ্য । আসামের চা গাঢ় রঙ 


চা-চাষ ও শিল্প 


ও ভাষ প্রবেশ 


ও বিশেষ একট! কড়া! প্রাণের জন্ত প্রসিদ্ধ । কিন্ত আশ্চর্য “স্বাছু” চা বালতে 
দার্জিলং-এর কোনো-কোনে। অঞ্চলের, সেলের ও নীলগিরির চা-_তাহা। 
অতুলনীয় । তবে বিলাতের বাজারের প্রীসদ্ধ ধনিক গোঠীরাই সে রঙ্গ 
ভোগ করেন । * 

চায়ের চাষ আমাদের দেশে ইংরেজ চা-করর! প্রথম প্রবর্তিত করে । তাহা! 
১৮৩৪ সনের কাছাকাছি । আসামে প্রথম জমি তৈয়ারী করিতে তাহাদের 
অনেক কষ্ট করিতে হয়। কিস্ত এই চা-বাগিচা নির্মাণের 
স্কত্রেই ইংরেজ শাসকদের সহযোগে ইংরেজ ক্ষেত্র- 
মালিকর! প্রায় সমগ্র আসাম কবলিত করে । ওরাও, কোল, ভীল, ছত্তিসগড়ী, 
প্রস্াতি জাতের মেয়ে-পুরুষ “কুলি* সংগ্রহ করিয়া তাহার! যে ভাবে চা 
উৎপাদন করিত তাহাতেই বাঙালী শিক্ষিতরা চা পানের বিরোধী হইয়া 
উঠেন-_তাহারা বলিলেন, “চা না, কুলির রক্ত 1 আসাম ছিল চা-করদ্দের খাস 
রাজত্ব । পরে অনেক বাধ। সত্তেও দেশীয় মালিকেরা চ। চাষ আরম্ভ করে । 
অপেক্ষাকৃত অল্প পুঁজি, সরকারের ওঁদাসীন্য, বিদেশী ব্যাংক প্রভৃতির বিমুখতা, 
আর ইংরেজ চাকর প্রতিযোগীদের বৈরিতা_এই সব কারণে অনেক দিন 
পর্যস্ত তাহারা চা-শিল্পে ও চা-ব্যবসায়ে পশ্চাতে পড়িয়া! থাকেন । পরে তাহার! 
প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করেন। জলপাইগুড়ি ও আসামে এক্প অবস্থাপন্ন 
দেশীয় চা-করদের অভাব নাই। স্বাদীনতা লাভের পরে ভাহারাও এখন প্রবল 
ক্ষমতাশালী-_ইংরেজ মালিকের] পর্যস্ত এইসব দেশীয় মালিকদের, বিশেষতঃ 
মারোয়াড়ী মুনাফাখোরদের নিজেদের অংশীদার করিয়া! লইতে এখন ব্যস্ত। 
ষুনাফার বন্ধনে দেশী-বিদেশী চাঁমালিকের! সবাই মিত্রব-যদিও এখনো 
ব্যবসায়ের মূল কেন্দ্র লণ্ডন, আসল কর্ণধার ইংরেজ ব্যবসায়ী গোষ্ঠী; আর 
লাভের বড় অঙ্ক হইতেও তাই আমাদের দেশ, আমাদের সরকার বঞ্চিত, 
আর দেশের উৎকু্ চা দেশের মাহুষ চক্ষেও দেখে না?) যাহা দেখে তাহাও 
মুনাফার কল্যাণে ছুমূল্য। 

এতবড় লাভের কারবারে অন্ত্রও যে ব্যবসায়ীর! অগ্রসর হবেন না, 
এমন হইতে পারে না।. দেশে বিদেশে চায়ের ক্ষেত্র বাঁড়িতেছে, উৎপাদনও 
তাই বাড়িতেছে। চাহিদার অপেক্ষা এই রূপে উৎপাদন 
বাড়িতে থাকিলে মুনাফার হার কমিতে থাকিবে। অতএব, 
এখন মালিকপক্ষ মন্ত্রণা করিয়া উৎপাদন কমাইয়! 
রাঁখিতেছেন। অন্তদ্দিকে নৃতন নুতন লোককে চা-পান শিখাইয়! চাহিদাও 
বাড়াইয়া তুলিতেছেন।. এই সুযোগে চায়ের দাম বাড়াইয়! দিতেও বাধ! 
মাই। সরকারকে মুনাফার ছি'টেেফফোটার একটা অংশ ট্যাকস্‌ ক্ূপে দিলে 
সরকার নীরব থাকিবে | মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ক্রেতারা চায়ের দর বাধিবার 


চাকরেব অত্যাচার 


া-শিলের বর্তমান 
অবস্থ] 


রচনাভাগ ৬১. 


উৎপাদন ব্যয় যাচাই করিবার, এবং উৎপাদন বাড়াইবার ও মুনাফা নিয়ন্ত্র 
করিবার দাবি করিলে আজ জ্ধ্জ্ায় হইবে না। কারণ, এই দরিদ্র দেশের 
দরিদ্র জনসাধারণের একমাত্র স্থুখ বা আরাম এই নির্দোষ পানীয়ে । 
অনেকে হয়ত বলিবেন, চা কি নির্দোষ পানীয়? আমরা"বলি, অপরিমিত 
পরিমাণে যে কোন জিনিস গ্রহণেই শরীরে ক্ষতি হয়। ভাতেও হয়, রুটিতেও 
২২ 
রন হয় ; চায়েতেও হইবার কথ।। ন1 হইলে সত্যই চ| পানে 
যদি সহজে ক্ষতি হইত তাহা হইলে চীনের মাহৃষ 
জাপানের মাহ, রুশিয়ার মাহ্ৃষ অনেক আগেই লুপ্ত হইত। সকলেই জানে 
সামান্ট চা-পানে” বিশেষত দুধ চিনি দিয় চা-পানে”_শরীরের ক্ষতি হইবার 
কোনে সম্ভাবনা নাই। অথচ, শীত গ্রীম্মে, দিনে-রাত্রিতে, কাজের মধ্যে ও 
গল্পের আসরে এক পেয়ালা চ। পাইলে শরীর তৃপ্ত হয়, মনজিদ্ধি হয়, এবং 
মেজাজ শরিফ হয়। কে না বলিবে চায়ের সম্বন্ধে :সই পুরাতন সত্য £ [0১9 
0010 (0790 0179675 100৮ 006 17590118895 1” এমন কি এই দুর্দিনে বাঙালী 
ঞি 
ভদ্রলোকের বাড়িতে অতিথিকে এক পেয়াল! চ1 দিয়! ভদ্রতা রক্ষা করাও 
চলে । চায়ের দাম, চিনির দাম, দুধেগ্র দাম বাড়িলে তাহাও সম্ভব হইবে না। 
[ প্রবন্ধটিকে মাদুলী ভাবে উত্থাপন কবতে পারা যেত £ চা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ সহজ--(ক) 
কিরূপে চা চাষ হয়, (খ) কিরূপে কারখানায় তা শোধন হয়, ইত্যাদি; এবং (গ) তাতে কত 
ব্যবসায়ের লাভ হ্য়; (গ) কিন্বা চা-মজুবদেব দুর্দশা কিরূপ, মুনাফার কেন অংশ তাদের 
জোটে, আব (ঘ) সামাজকতার দিক । এসব কথা এখানেও ইঙ্গিতে বল! হয়েছে । কিন্তু 
একটু সকোৌতুক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে কথাগুলি উত্থাপন কবতেগিয়ে সব বিষয়েব প্রতি সম্পূর্ণ সুবিচার 
কব হল না। যতই প্রসঙ্গ অগ্রসর হল ততই সেই কৌতুক দৃষ্টি সামলাতে হল। রচনা আরও 
বাড়িয়ে নিলে অবশ্ঠ সে ভঙ্গী সম্পূর্ণ রক্ষা করেও সব কথা বল! চলত। কিন্তু, কোনো! রচনায় 


সব কথাই বলতে হবে, এমন কথাও নেই। মুখ্য কথাই বলা দবকার। যা”্ই হোক? চা 
সম্বন্ধে অসংখ্য লেখা আছে-_-বিশেষ করে অদ্ভূত চিন্তাশীল বই-_-/৯ 73০০1 ০768 ] 


|| এই যুগ বিজ্ঞানের যুগ ॥ 


বর্তমান বুগকে অনেকে অনেক নাম দিয়াছেন, কিন্ত সর্বাপেক্ষা সার্থক 
মাম বোধ হয় এই যে, এষুগ “বিজ্ঞানের যুগ” । একবার যদ্দি আমরা মাহৃষের 
ড় জীবনযাত্রার দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহা হইলে স্বীকার 
করিতে বাধ্য হই-মাস্থষের জীবন যাত্রার যেই রূপের 
সঙ্গে আমরা আজ পরিচিত বিজ্ঞানের সহায়তা না পাইলে তাহ! সম্ভব হইত 
না । বিজ্ঞান-হীন মানুষও বাঁচিতে পারিত, একদিন বাঁচিয়! ছিল, এখনো 
হয়ত আফ্রিকার কোনে৷ দুর্গম অরণ্যে বাঁচিয়া আছে । কিন্ত সে জীবনযাত্রা 
এখন আমাদের কষ্ট করিয়া কল্পনা করিতে হয়। গ্ই কথা বুঝিতে 
পারি-সে মানুষ ছিল প্রকৃতির ক্রীড়নক; প্রকৃতির সহযোগী নয়, 
তাহার অসহায় পরিচারক। সে বনের ফলমূল খাইত, পণ্ড শিকার করিত, . 
নগ্রদেহে শীতাতপে পর্তত কন্দরে, বুক্ষশাখায় দিন যাপন করিত । আর 
আঘাতে ব্যাধিতে খতুর স্বাভাবিক নিয়মে নিঃসহায় রূপে অপেক্ষা করিত 
ৃত্যুর বা শিরাময়ের | 
ইহাকে যদি "্বাভাবিক জীবন* বলি, তাহা হইলে মাহ্থষের মূল 
স্বভাব, দেহের ও মনের ধর্মকেই অশ্বীকার করা হইবে । দ্বিপদ মাহ্ৃষ 
ছচনা  মভি লইয়া! ভূ-পৃষ্ঠে যখন খাড়া হইয় দ্রীড়াইয়াছে তখন 
টি দুই স্বচ্ছন্দ হস্তের এবং উন্নত মস্তিক্ষের ব্যবহারও তাহার 
-পক্ষে স্বভাবসম্মত । প্রাণযাত্রার স্বাভাবিক তাগিদেই উহাদের ব্যবহার না 
করিয়াও সে পারে না। সেই তাগিদেই সে শিখিয়াছে হাত ও মাথা 
খাটাইয়। হাতিয়ার তৈয়ারী করিতে,_ ফল পাড়িতে ও শিকার মারিতে | 
সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক যেই নিয়মে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, পাথর পাথর 
ঠুঁকিতে ঠুকিতে স্থলভাবে সেই নিয়মকেও মাহুষ আয়ত্ত করিতে ও 
আপন প্রয়োজনে প্রয়োগ করিতে আরম্ড করিয়াছে । আর মুখের ধ্বনিতে 
পরম্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় ও তথ্য আদান প্রদান করিতে করিতে 
ভাষার সম্পদও আহরণ করিয়! চলিয়াছে। এই আদিম মাহুবকে আজ 
সভ্য বলিলে হয়ত আপত্তি হইবে, কিন্তু হাতিয়ার গড়া, অগ্নির আবিষ্কার, 
ভাষার প্ৰতি” ইহাতেই সভ্যতার হুচনা। এই সব উদ্তাবনাকে বিজ্ঞান 
বলিলেও হয়ত এখন আমরা বিস্মিত হইব, কিন্ত ইহাই বিজ্ঞানের আরভ্। 
কারণ, বিজ্ঞানের মূল লক্ষণ ইহাতে চিহ্নিত-কী সেই লক্ষণ? প্রয়োজন 
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ও ঠাঁহার প্রতিবিধান, তথ্যের পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ পরীক্ষা! ও নিরীক্ষার 
বস্তগত পদ্ধতি, প্রাকৃতিক গূ্নয়ম আবিষ্কার ও কার্যতঃ তাহার সার্থক 
প্রয়োগ । এই মুল বেজ্ঞানিক ধারা অশ্সরণ করিয়া জীবনের বহু দিক 
হইতে মাহৃষ আপনার প্রয়োজন মিটাইতে অগ্রসর হইয়াঁছে। প্রস্তরের 
হাতিয়ার বোঞ্জের ব্যবহার, লৌহ ইস্পাতের ব্যবহার, বাম্প ও বিদ্যাতের 
ব্যবহার করিতে করিতে এখন আনবিক শক্তি ও হ্র্য-তাপের ব্যবহারের 
দিকে চলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের শাখা বহু হইতে বহুতর হইয়া 
উঠিয়াছে। প্রাক্ৃতিক-বিজ্ঞান, প্রীণ-বিজ্ঞান, এমন কি, সমাজ-বিজ্ঞান 
মনোবিজ্ঞান পর্যন্ত নুতন নুতন বিদ্যার ক্ষেত্র এইকূপে গড়িয়! উঠিতেছে। 
তথাপি মাহুষের জন্মের তুলনায় এই বিজ্ঞানের সৃচন! কিন্বা সভ্যতার 
স্থচন] খুব বেশি দিনের কথ! নয়। আর বিজ্ঞানের যুগ তো মাত্র 
টি সেদিনের কথা ।--রোজার বেকনের বৈজ্ঞানিক যুক্তি- 
পদ্ধতির আবিষ্কারে তার অভ্যাস থাকিতে পারে, কিন্ত 
তাহার পত্তন হইয়াছে বাম্পীয় যন্ত্রের পত্তনে-_ফলিত বিজ্ঞানের বিরাট- 
উদ্যোগে । অনেকে মনে করেন-মানবের স্চন] প্রায় আড়াই-লক্ষ 
বৎসর পুর্বেকার কথা, আর সভ্যতার স্থচনা মাত্র ৫1৬ হাজার বৎসর 
পূর্বেকার কথা। এই মোট আড়াই লক্ষ বৎসরের কালটিকে যদি বারো 
ঘণ্টার কাল বলিয়। কল্পনা করি তাহী হইলে বৈজ্ঞানিকেরা বলিবেন-_ 
মিশর ব্যাবিলনের সভ্যত|1 জন্মিয়াছিল মাত্র ২০ মিনিট পূর্বে । প্রাচীন | 
চীনের বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা হয়ত ৯ মিনিট পুর্বে আরম্ভ হইয়াছিল; 
ভারতবর্ষ ও গ্রীসে তাহা! ৭ মিনিট পূর্বে দেখা! গিয়াছিল। মাত্র মিনিট 
খানেক পুর্বে বেকন আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভাষার গোড়াপত্তন করিয়াছেন । 
আর এখনে! পুরা আধ মিনিট হয় নাই যে, বাম্প-চালিত ইঞ্জিন চলিতে 
আরম্ভ করিয়াছে । “টবজ্ঞানিক যুগের” জীবন মাত্র এই আধ মিনিটের 
কথা । পৃথিবীর ইতিহাসের তুলনায় নিমেষ-পাতেরও সময় নয়। কিন্ত 
কী অপরিমিত এই ত্রিশ সেকেণ্ডের বিল্ময়। এই যুগের সেই সহজ বিস্ময়ের 
হিসাব কে পারিবে? ৃ 
কাণ্ট বলিয়াছিলেন, “দুইটি জিনিস আমাকে বিস্ময়ে ভরিয়া তোলে-_ 
তারাভর!। আকাশ ও মানুষের অন্তর |” কাণ্টের সে বিস্ময় এতদিনে 
বিজ্ঞানের যথার্থ সাধন-বস্ত্ব হইয়াছে। পৃথিবী ও 
সির ন আকাশ ছাড়াইয়া৷ একদিকে তাহা মহাকাশে পাড়ি 
দিয়াছে, অন্তপ্দিকে মানুষের জনের মহাকাশেও সন্ধানে নামিয়াছে। 
নিশ্চয়ই এই জগৎ্জোড়া উদ্ভোগের জন্তই “বিজ্ঞানের যুগ” বলিয়া 
এই যুগের পরিচয় | রেলগাড়ি, উড়োজাহাজ, চলচ্চিত্র, বেতার, বেতার চিত্র» 
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রেভিয়াম, রঞ্জনরশ্মি হইতে আণবিক শক্তির আবিষ্ধারঃ মহাকাশ-অভিযান 
আান্টি-বায়োটিকৃস্‌ ও শৈলীবিদ্ভার আধুঞ্ছি প্রয়াস-_এই সবে বিজ্ঞানের 
যে ফলিত প্রমাণ দেখা যাইতেছে, ত প্রত্যেকটিই একশত বৎসর” 
পূর্বেও মাহষৈর কল্পনাতীত ছিল-_প্রত্যেকটিতেই জ্ঞানের জগতের 
এক-একট! বিল্লবের নিদর্শন | 
এই সব অসংখ্য উদ্যোগের প্রয়োগে মাহষের জীবন ধার! পরিবতিত- | 
হইবার কথা । কারণ? মান্য আপনার অসামান্ত সম্ভাব্যতার প্রমাণ” 
জীবনের রূপাত্র তাহাতে পাইয়াছে__ইহাতে সন্দেহ নাই। এই কারণে 
বিজ্ঞান আজ শুধু বিছ্ার প্রক্ক পদ্ধতি বা! প্রাকৃতিক 
নিয়মাবিক্ষার ও যস্ত্রোতাবনাও বুঝায় না_ সেই সঙ্গে বুঝায় এক নুতন জীবন 
পদ্ধতি (5 ০৫1109)| যুগের এই জীবন-পথের পরিচয় বহন করে 
নান। উদ্যোগ আয়োজন | কিন্তু যুগের জীবননৃষ্টি, ধ্যান ও ভাবন| বুঝিতে 
হয় আরও একটু তলাইয়! দেখিয়া। এ যুগের সেই ভাবনার প্রধান কথ 
এই যে, মাহৃষ বিজ্ঞানের নিয়মে ও নিজের শক্তিতে আজ ত্স্থাবান। ইহার 
পুর্ব পর্যস্ত সে জানিত--প্রান্কৃতিক ঘটনা সমূহ বুঝি কোনে! অন্ধ প্রাকৃতিক 
শক্তির বা সর্বজ্ঞ অপ্রাকৃতিক শক্তির লীলা, অজ্ঞাত শক্তির বিধান । মন্্রেতস্ত্রে 
স্তবস্ততিতে সেই অপ্রাক্ৃত শক্তিকে তুষ্ট করিলেই জীবনে সিদ্ধিলাভকরা যায়। 
কিন্তু এই বিজ্ঞানের যুগে প্রথম কথা এই যে; সেই “অপ্রাক্ৃতিকের অত্যাচার” 
হইতে মানব-জীবন মুক্ত; প্রাকৃতিক নিয়মকে জাণনলে মানাইয়! লইবার কৌশল 
উদ্ভাবন! মাধ এখন করিতে পারে । এই বিজ্ঞানের যুগকে এইজন্তই মানুষের 
আত্ম-কর্তৃত্ব লাতের যুগও বল! যায়_-আত্মাবিষ্ষারের যুগও বলা যায়। 
এই কথাও সেই সঙ্গেই পরিষ্কার-_মাহ্থষের ইতিহাসই শুধু প্রবহমান, 
পরিবর্তমান নয়; বিজ্ঞানের কোনো! আবিষ্কারও একেবারে নিরক্কুশ বা শাশ্বত 
তা হাড়ি প্রাকৃতিক নিয়ম যেপত্য “মাধ্যাকর্ষণ? উদঘাটিত 
করিয়াছিল আইনস্টাইন আসিয়া! দেখাইলেন তাহাও 
অপূর্ণ। “আপেক্ষিকতাবাদ'-এ সেই নিয়মের আরও পূর্ণতর সন্ধান, মিলিল | 
তাই বলিয়া বিজ্ঞানের সাধনায় চির-অজ্ঞেয়ও কিছু নাই-__আজ যাহা! অজ্ঞেয় 
কাল তাহ] জ্ঞাত হইতে পারে । বিজ্ঞানের সাধনা সত্যের সাধনা, কিন্ত সেই 
সত্য চির-প্রকাশমান ও চির-প্রবহমান। বিজ্ঞান শুধু নিরপেক্ষ ও 
নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সুক্ম হইতে সুক্মতর, পূর্ণ হইতে পূর্ণতর সত্যের পথে মাহষকে 
লইয়া চলিয়াছে। যাহ] শাশ্বত সত্য তাহ! ধর্মের জিজ্ঞান্ত হইতে পারে, কিস্ত 
বিজ্ঞানের সাধন। তাহার সম্বন্ধে উদাসীন, এমন কি, সংশয়সম্পন্ন । সত্যের 
নব নব রূপের আবিফার, পুরাতন ধারণার পরিবর্তন, আত্ম-সংশোধন,_ 
ইহাই বিজ্ঞানের ধর্ম, কিন্ত ইহ] ধর্মের বিভীষিকা । রর 
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আর একটি কথাও তাই এই প্রসঙ্গে বুঝিবার মত £ বিজ্ঞানের দায়িত্ব এই 
যে বিজ্ঞান সত্যের সাধক । অঙ্্ু বিজ্ঞান-তপন্বী তাই বলিবেন, প্রয়োজনের 
তাড়না ও প্রয়োগের সফলত। দিয়! বিজ্ঞানের যাত্র! 
বিজ্ঞানের দারিতব আরম হইয়াছিল? কিন্ত আজ বিজ্ঞান *ম্বরাজ' লাভ 
করিয়াছে । অগ্নি আবিষ্কারে কাহার গৃহ পুডিল তাহা আবিষ্কারকের ভাবনার 
[| কথা নয়; দাহিকা শক্তির আবিফারই তাহার সাধন! ছিল। তেমনি আপবিক 
শক্তির কে অপব্যবহার করিল তাহ! বৈজ্ঞানিকের দ্রষ্টব্য নয় । সেই মহাশক্তির 
সাধনায় সে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, ইহাই বৈজ্ঞানিকের পক্ষে আসল কথা । 
কিন্ত সকলেই জানেন_-এই কথ! অর্ধপত্য । বিজ্ঞান এখনে স্বরাজ লাভ করে 
নাই) সে শাসক শক্তির প্রসাদজীবী দাস। তাহাদের যুদ্ধের উপাদান ন! 
যোগাইলে বিজ্ঞানের ব্যয়সাধ্য সাধনা তখনি নিরুদ্ধ হয়। তাই, এই কথ 
মানিতেই হইবে জন্মাবধি বিজ্ঞান এই প্রেরণা স্বীকার করিয়াছে জীবন- 
যাত্রায় মাহষকে অগ্রসর করিয়! দেওয়! তাহার ব্রত। সেই প্রাথমিক দায়িত্ব 
এড়াইবার উপায় €বজ্ঞানিকের নাই । উপায় নাই বলিয়াই তাহার সাধনা শুধু 
বিজ্ঞানের সাধনা নয়, সমাজ-বিহ্তাসের়ও সাধনা শান্তির সাধনা, কল্যাণের 
সাধন!, মানবতার সাধনাও | যে বিজ্ঞান-তপস্বী জীবনভ্রষ্ট, তিনি স্বধর্মভ্র্ও | 
বিজ্ঞানের ধর্ম তাহ1 হইলে কি? সকল যুগে যাহা বিজ্ঞানকে ধারণ করিয়। 
আছে ও থাকিবে তাহাই বিজ্ঞানের ধর্ম । তাহা বিশুদ্ধ বিজ্ঞান নিষ্ঠ! নয়, 
নিছক জ্ঞান-তপস্যার নির্ল আনন্দও নয়। তাহা 
নর প্রাকৃতিক নিয়ম ও মানব-জীবনের সক্রিয় সুসঙ্গতি। 
প্রাকৃতিক নিয়মকে উল্লজ্ঘন করিয়! যন্ত্রগধিত মানুষের আপন সাম্রাজ্য 
প্রতিষ্ঠার কথা উঠে না। কারণ, যাহ! প্রাকৃতিক নিয়ম তাহা কেহ উল্লঙ্ঘন 
করিতে পারে না_-আণবিক বিক্ষোরণেও নয় । তাহাতে মাহৃষ ধ্বংস হইবে 
মাত্র, আণবিক নিয়মের পরিবর্তন হইবে না এবং পরিবর্তনহইবে না বলিয়াই 
মান্থষ নিজে ধ্বংস হইবে । বরং দেখিতে পাই প্রথমাবধি যে সাধন! বিজ্ঞানের 
প্রয়াসে স্কিরিস্ফুট হইয়াছে তাহার নিগুঢ় অর্থ এই যে, প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর 
জ্ঞান আহরণ করিয়াই মাহষ প্রাকৃতিক শক্তির সহায়তা লাভ করে। 
এই সাধনায় এই বিজ্ঞানের যুগে বিশ্ব-প্রকৃতির ও মানব-প্রকৃতির সচেতন 
সহযোগিতায় এক নূতন মহাস্থযমার সম্ভাবনা! দেখ! দ্রিতেছে-_ইহাই এই 
বিজ্ঞানের যুগের ভবিষ্যদাভাস | 


সস সাপ 


[মন্তব্য £ এ-রচনায় ইচ্ছা করেই কয়েকটি বিষয়ের ইঙ্গিত দেওয়! হয়েছে যা! এ-রচনা 
ছাড়াও অহ্য রচনার উপাদান ধৌগাবে-যেমন। (১) "বিজ্ঞান ও সভ্যতাঃ বললে বিজ্ঞান যে 
সভ্যতার প্রধান অবলম্বন একথা বলা প্রয়োজন । আধুনিক কালে অবগত তা! স্পষ্ট । “বিজ্ঞানের 
সুচনা ও “এ-মুগের উদ্ভোগ+ ও “বিজ্ঞানের ধর্ম” প্রভৃতি অনেক অনুচ্ছেদ থেকে সেরূপ রচনার 
উপাদান গ্রহণ কর! চল বে । আসলে বিজ্ঞান বিষয়ে কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন এ রচনা উপলক্ষ 


রচনা--& 





৬৬ . ভাব প্রবেশ 


করে উপস্থাপিত কর] হয়েছে_যেমন, বিজ্ঞানের উৎস সামাজিক প্রয়োজন; (এবিষয়ে 
3617781 এর 300191 02181 ০? 9০16700০০ সুপরিচিত গ্রন্থ) (২) “বিজ্ঞান ও সমাজ? বিষয়ে 
রচনা! লিখতে হলে এ তত্ব, এবং “জীবনের রূপাস্তর+) ৫ পবজ্ঞানেব দায়িত্ব প্রভৃতি প্রসঙ্গ অব্য 
আলোচ্য । (৩) এএ-্যুগের সমন্তাঃ নিয়ে রচনা লিখতে হলেও বর্ণ বৈষম্য, জাতি বৈষম্য, . 
প্রভৃতির সঙ্গে বিচ্তান ও ধর্ম প্রভৃতি প্রশ্ন বিচার্য, বিজ্ঞানের “অপপ্রয়োগের সমস্তাওত আলোচ্য । 
বিজ্ঞান কী, বিজ্ঞানের মূল প্রেরণ] কী, বিজ্ঞানের মূল উদ্দে্ঠ 'কী।_-এসব প্রশ্ন অনেক সময়েই 
ওঠে। এ রচনায় সংক্ষেপে সেসব আলোচনার একটু আভাস দেওয়া হয়েছে । সেসব বিষয়ে 
পৃথক রচন। লিখতে গেলে অবশ্ প্রত্যেকটি বিষয়েই আলোচনার আরও অনেক বিষয় থাকবে । 
তবে এ রচনা থেকে অনেক সহায়তা হবে । 

সম্পূর্ণ অত ভাবে এ রচন1 লেখা ধেত-_যেমন, সুচনায় কান্টের উক্তিটি দিয়ে আরস্ত করা 
গেল। বল! হল এ যুগে বিজ্ঞনি এ সাধনাই কবছে, এ বিস্ময়কেই জ্ঞানগম্য করতে চায়। 
তারপর রচনা আরম্ভ । বিজ্ঞানের যুগ বললে সাধারণত রচনায় যা বল! প্রয়োজন তা! হচ্ছে-_- 
(১) এ যুগের স্থপরিচিত বৈজ্ঞানিক উদ্যোগ সমূহের উল্লেখ । “যুগের উদ্যোগ” দফার বক্তব্যকে 
আরও অনেক বিশদ কর! যেতে পারে, করা উচিতও | (২) তারপর বলতে পারি কেমন 
করে, কবে, এযুগ আরম্ত হল (ক) “বিজ্ঞানেব সুচনা” অংশটি ছু”তিনটি বাক্যে সংক্ষিপ্ত করে 
'এ যুগের বয়সঃ পর্বটি পরিবতিত করে লেখা যায়-_প্রাচীন মিশরে, চীনে, ভারত-গ্রীসে বিজ্ঞীন- 
চর্চার কথা । ভারতের উল্লেখ একটু বেশী করে করা যেতে পারে- আয়ুবেদ) রসায়ন, গণিত, 
ঞোতিথিগ্ভা আব কারুথিগ্যা, বস্তবিগ্ভার নান! তথাকথিত দৃষ্টাত্ত দেওয়া ষায় ( চরক, সুশ্রুত, 
নাগাজুন, দশমিক গণন| পদ্ধতি, জ্যোতিষী, লৌহ-ইম্পাতে সমূত্রগুপ্তের স্তত্ত প্রভৃতি উল্লেখ 
করলেই হুবে)। তারপর বলতে হবে (খ) আধুনিক বিজ্ঞানের যুগ শুরু হল ৩1৪ শত বৎসর 
পূর্বে। সে প্রসঙ্গে বেকনের যুক্তি-পদ্থতি, কোপানিকাস, কেপলার, হার্ধে, নিউটন প্রভৃতির 
নাম শুধু উল্লেখ করলেই হবে। কিন্তু বড় বিপ্লব_-(/) একদিকে ওয়াটের বাপ্প-ইঞ্জিন। 
ইংলগের খনি থেকে জল পাম্পে করে বের করবার প্রয়োজনেই প্রথম এই বাম্প-ইপ্জিন প্রযুক্ত 
হল, পরে উনলিংশ শতাব্দীতে মাল টানার রেলগাড়িতে যুক্ত হলঃ এবং যন্ত্র-উন্তাবনার ও শিল্প- 
বিপ্লবের প্রেরণা দিল। আর (%) অন্যদিকে একশত বৎসর ( ১৮৫৯ ) পূর্বে প্রকাশিত হয় 
ডারুইনের “অভিব্যক্তিবাদের, তত্ব। এই ১০১৫০ বৎসর ধরে আধুনিক বিজ্ঞানের যুগ 
চলছে। অব্য তৃতীয় আর এক ভাবে এই আধুনিক বিজ্ঞানের ক্রম বিজয়ের কথা সাজাতে 
পারা যায়- প্রস্তর যুগ, ব্রোপ্র যুগ, লৌহ্‌-ইম্পাতের যুগ, বাষ্প-বিছযতের যুগ, আর এখন 
আণবিক যুগের প্রারস্ত-_এইভাবে সাজানোই বিজ্ঞানসম্মত। এরমধ্যে বাম্প বিদ্যুতের যুঠ 
থেকেই আধুনিক বিজ্ঞানের যুগ গণনা কর] হয়। সে সময়েই ডারুইনের প্রাণিবিদ্ভার গোড়া- 
পত্তনও হয়েছে । এইভাবে এঁতিহাসিক পর্যায় দেখানো হলে (৩) তৃতীক়তঃ বলতে হবে এ 
যুগের জীবনযাত্রায় ও চিন্তায় রূপান্তরের কথা-যথা বিজ্ঞান অর্থ একটা বিশেষ জীবন-পদ্ধতি। 
বিজ্ঞান অর্থ অলৌকিকতায় অবিশ্বাস; এহিক মানব-কেন্ত্রিক ধর্মে বিশ্বাস; মানুষের নিজ 
শক্তিতে আস্থা । এভাবে উঠে.পড়ে (8) বিজ্ঞান ও ধর্মের প্রতিতুলন] | মুল রচনায় ষে ভাবে 
তা উল্লেখ কর! হয়েছে সে ভাবে কথাটা ন! উত্থাপিত করে বল! যায়__“বিজ্ঞান ব্যর্ডি-নিরপেক্ষ 
বস্তজগতের কথা বলে। ব্যক্তির ইচ্ছ!, অনিচ্ছ। তার পক্ষে অবান্তর, বরং বাধা । কিন্তু 
ব্যজির ইচ্ছা, অনিচ্ছা, হাদয়াবেগ-মাথা জীবনও সত্য। সেই হৃদয়জগতের সত্যের ঠিকান। 
দিতে পারে-বিজ্ঞান নয়ঃ শিল্পকলা ও ধর্মানুভূর্তি। এতাবে কথাটা] বললে কেউ আপত্তি 
করবে না। (৫) শেষে, এ যুগের বিজ্ঞানের সংকটের কথা বলতে হবে। তাতে বলা যায়-_ 
বিজ্ঞান স্বরাজ পায়নি, লাভের ও ধ্বংদের জন্য বিজ্ঞান প্রযুক্ত হয়েছে। কিন্ত বৈজ্ঞানিকের 
কাজ তথাকখিত বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চ| নয়, দায়িত্ব-পালন, মামুষের মঙ্গল। 


এসব যুক্তি-সংকেত মনে রাখলে বিজ্ঞান-বিষয়ক অধিকাংশ রচনা লেখাই নুসাধ্য হবে ] 


|| বিজ্ঞান ও মানব-সভ্যত৷ || 


সভ্যতা কাহাকে বলে তাহষ্্ভইয়া বহু তর্ক চলিতে পারে | কিন্তু মানব- 
সভ্যতার কথা উঠিলে আমর] জানি-_মাহুষের ইতিহাসে এই স্বভ্যতার জন্ম 
বহুদিন হয় নাই। হয়ত, মোট মাত্র পাচ-ছয় হাজার 
বৎসর । 
বৈজ্ঞানিকেরা বলিবেন--আদিম বহ্য জীবন (5৪৮৪6০:৮ ) ছাড়াইয়া 
বর্বরতার (৮%70805.) যুগে পৌছাইতে পৌছাইতেই মাহ্ষের ছুই লক্ষ 
আড়াই লক্ষ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে । আরও হাজার 
মানব সভ্যতার হুচপা তিন-চার বৎসরে বর্বরতার আদি ও অন্ত্য স্তর উত্তীর্ণ 
হইয়| সভ্যতার (০1511128607) স্তরে সে পৌছে_-যখন সে নগর-পত্তন 
করিয়াছে" নাগরিক জীবনের বিশ্তাস করিতে পারিয়াছে। আদদিকালে ফলমূল 
ব| শিকারের পশুই ছিল মান্নুষের খাগ্চ । তখন তাই খাছ ছুলভ ছিল, ছোট 
বিচ্ছিন্ন বসতিতে মান্ত্রব বাস করিত। হল-চালনায় ও সেচের উন্নতিতেই 
অল্প জমিতে যথেষ্ট খাগ্যোৎপাদন সম্ভূব হইল ; মাঙ্গুষের পক্ষেও ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন 
গ্রাম্যবসতি ছাড়াইয়! নগর-পত্তন করা সম্ভব হইল | হল-চালন, পশু-্পালন, 
প্রস্তর ও ধাতব দ্রব্যের ব্যবহার, এবং উৎপন্ন আদান-প্রদানে নৌকা ও 
শকটের সহায়ত। লাভ করিতে করিতে কৃষক, কারিগর, বণিক, পুরোহিত ও 
রাজ-রাজন্য লইয়া এইব্*প পৌর সভ্যতা গঠিত হইয়! উঠ্ঠিল__লেখ্ণর পদ্ধতিও 
তখন আয়ত্ত হইয়াছে । প্রথমতঃ মিশরের নীল নদের উপত্যকায় ও মেসো- 
পোতামিয়ার ইউফ্রেতিস ও তাইশ্রিস, এই ছুই নদীর “দোয়াবেই' নাকি 
সভ্যতার আবির্ভাব অবশ্য ভূমধ্য-সাগরের ঈজিয়ান দ্বীপপুঞ্জে এবং চীনে 
পীতনদের উপত্যকায়ও তাহার আবির্ভাব সেইব্প প্রাচীন। ইহার পরে 
ভারতবর্ষে তাহার আবির্ভাব । কিন্ত বিস্ময়ের কথা যাহা তাহা এই-মাত্র 
কয়েক হাজার বৎসরে মানব-সভ্যতার কী বিপুল বৈভব! যতই দিন 
অতিবাহিত হইতেছে ততই তাহার গতি-মাত্র! (920০০) বাড়িয়! চলিয়াছে, 
ততই যেন অভাবনীয় প্রশ্বর্যের ও ছুজ্ঞেয় জটিলতার, অথচ মহত্তর সম্ভাবনার 
দ্বার খুলিয়াঞ্যাইতেছে । 
কী বিশেষ সম্পদে মানব-সভ্যতার এই সৌভাগ্য, এই সম্ভাবনা, এই 
জটিলতা ও এই মহৎ গরিম! ?-_সম্ভবত একটি কথায় তাহাকে বলা যায় 
“বিজ্ঞান |” বিজ্ঞানের দ্ানেই মানব-সভ্যতার এই অভিনব বিকাশ ও এই 
জটিল ভবিষ্যৎ । 
পণ্ডিতের! অবশ্য বলিবেন আমরা যাহাকে বিজ্ঞান বলিয়া সাধারণ ভাবে 
বলি এক হিসাবে তাহার জন্ম মাত্র ছুই শত বৎসর পূর্বে__হয়ত আধুনিক 
যন্ত্র-বিজ্ঞানের ও শিল্প-বিপ্রবের স্থচন1 হইতে তাহার কাল পরিগণিত হইতে 
পারে। কিন্ত অন্ত অর্থে বিজ্ঞান প্রায় মানুষের জন্মগত অধিকার । পরিণত 


হচনা 
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যস্তিফ ও হস্তের অধিকারী হইয়া যে জীব জন্মগ্রহণ করিল সে প্রথমাবধিই 
আপন অভিজ্ঞতা হইতে জীবনের অবস্থ্বপবুঝিতে চাহিয়াছে। আর সেই 
অবস্থা বুঝিয়। তছ্ুপযোগী ব্যবস্থা! অবলম্বনে যথাসাধ্য 
৬ চেষ্টা ৯৬ | সে আগুনের ব্যবহার শিখিল, পাথর 
কাটিয়া! হাতিয়ার গড়িলঃ শীতাতপে আপনাকে বাসগৃহে 
ও পশুচর্মে রক্ষা করিতে লাগিল । আর ভাষার মাধ্যমে পরস্পরের ভাব ও” 
অভিজ্ঞতার আদান প্রদানও করিতে পারিল। বিজ্ঞানের প্রথম স্থচন! এইব্ধপে” 
আর সভ্যতার ও হচনা ইহাতেই। 
এই আদি-বিজ্ঞান ও প্রাচীন-বিজ্ঞানের স্তরে অবশ্য বিজ্ঞানের স্বরূপ 
বোঝা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। নিজের শক্তির সন্ধানও তাই সে তখন 
লাভ করিতে পারে নাই। তখনে! অলৌকিকে ছিল তাহার অগাধ বিশ্বাস, 
ভক্তি ও ভয়। কার্য-কারণ স্ত্রে প্রাকৃতিক ক্রিয়া-কলাপ বুঝিয়া, সেই 
প্রাকৃতিক শক্তির সহায়তায় নিজের জীবন-যাত্রাকে গঠন্‌ করিবার চেষ্টা দেখা 
দিল মাত্র তিন-চার শত বৎসর পুর্বে। রোজার বেকনকে মনে করা হয় এই 
যুক্তি-ধারার গুরু। কোপাণিকাস, গ্যালিলিও, কেপলার, হার্বে ও শেষে 
নিউটন প্রভৃতি মহামনন্বীরা আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তিস্বাপন করেন। আর' 
তাহাতেই মানব সভ্যতাও আধুনিক কালে পুনর্গঠিত ও রচিত হইয়া উঠিল । 
কেমন করিয়! প্রস্তরযুগ, ব্রোগ্তযুগ, তাত্রযুগ, লৌহযুগ, প্রভৃতি যুগ উত্তীর্ণ 
ইইয়! বিজ্ঞানের দানে মাহৃষ আধুনিক কালে উত্তীর্ণ হইয়াছে, এবং তারপর' 
কী ভ্রতগতিতে বাম্পযুগ, বিদ্যত্যুগ ছাড়াইয়া৷ এখন 
বিজ্ঞানের অব, আপবিক যুগের দ্বারে আসিয়া মানব সভ্যতা দরড়াইয়াছে” 
১১১ তাহা! ভাবিলেই বুঝিতে পারা যায় কেমন করিয়! মানব 
সভ্যতার ক্রমবিকাশে বিজ্ঞানই দিনের পর দিন প্রধানতম শক্তির উৎস 
সভ্যতার উৎস, এমন কি, ধ্যান-ধারণারও নৃতন নিয়ামক হইয়! উঠিয়াছে। 
কারণ, বিজ্ঞান অর্থ এখন শুধু রেল, স্টিমার, বিমান, টেলিগ্রাম, টেলিফোন» 
টেলিভিশন কিন্ব৷ বাষ্প, বিদ্যুৎ আণবিক শক্তি চালিত যান-বাহন ও. 
উৎপাদন যন্ত্র বুঝায় না! উহাদের প্রভাবে পুনর্গাঠিত পৃথিবী-জোঙ্টা আধুনিক 
ব্যবসা-বাণিজ্য ও মাহষে-মান্ষে আদান-প্রদানের ব্যবস্থাকেও বুঝায় । 
বীজাণু-তত্ব, একৃস রে, পেনিসিলিন, গ্যান্টিবায়োটিকৃস্‌ এমন কি, শল্যবিগ্ভার 
মত চিকিৎসা! বিজ্ঞানের আবিষ্্রিয়া সমৃহকেও বুঝায় | শিল্প-কলা' মুদ্রাযন্ত্র” 
চলচ্চিত্র, বেতার, বেতারচিত্র প্রভৃতি আধুনিক সমাজ-সম্পদ ও চিত্তসম্পদকেও 
বুঝায়। এক কথায়, বিজ্ঞান বলিতে আধুনিক মানুষের সমগ্র জীবন- 
পদ্ধতিকেই (্&ড ০৫119 ) বুঝায় । মানব-সভ্যতায় ব্জ্ঞানের দান গণিতে 
বসিয়া তাই শুধু শিশুর বিশ্ময়ে প্রাকৃত-বিজ্ঞানের আবিষ্কার, চিকিৎসা- 
বিজ্ঞানের উন্নতির হিসাব কিংব! মহাকাশের অভিযানের কথা স্তানিলেই 
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চলে না । বুঝিতে হয় বিজ্ঞান শুধু এ অভাবনীয় কতকগুলি 'খেল।” নয়__ উহা 
জীবনের রূপায়ণ | মানব-সভ্যতার রূপাস্তরে মানুষের জীবনের ন্ধপ আজ কী 
হইয়] উঠিয়াছে, তাহ] বুঝাও উইয়োজন। মাহুয পূর্বে সব জিনিসের জন্যই 
দেবতার মুখ চাহিয়! বসিয়া! থাকিত; আত্মশক্তিতে তাহার আাস্থ! প্রায় ছিল 
না। কিন্ত বর্তমান সভ্যতা অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করে না--তাহার 
সি দেখি মানবীয় শক্তিতে তাহার আস্থা, এহিক জীবনে তাহার আগ্রহ । 
এই সত্য মনে রাখিলে মানব সভ্যতায় বিজ্ঞানের সমসাময়িক অসম্পূর্ণ তার 
কারণও বুঝিতে পার যায়। বিজ্ঞানের দায়িত্ব ও উহার সাধনার ভবিষ্যৎ 
টানা: ভিডাওি তরহিনে উপলব্ধি করা যায়। কারণ, আজ 
আমাদের ধর্মে আস্থা কম, অলৌকিক শক্তিতে ভক্তি 
নাই। অথচ আমরা বর্তমান সভ্যতার প্রয়োজনাহ্বরূপে বর্তমান মানব- 
জীবনকেও তো! রূপায়িত করিতে পারিতেছি না । আমরা বহু যন্ত্র, বহু বস্ত 
ও বহু পণ্য উৎপাদন করিতেছি, সঞ্চয় করিতেছি; কিন্ত তাহার সার্থকতা 
সাধন করিতেছি কি? পুথিবীতে নাকি এত খাগ্য ও এত বস্ত্রের উৎপাদন 
হয় যে এখন আর কাহারও পুষ্টির অভাব বা আচ্ছাদনের অভাব হইবার 
কথ! নয়। অথচ, পৃথিবীর প্রায় ছুই তৃতীয়াংশ লোক এখনো প্রায় অন্ন- 
বস্্রহীন। আমেরিকায় বাড়তি গম, কফি, কমলালেবু সমুদ্রে ঢালিয়া বা 
পুড়াইয়৷ বিনষ্ট করিয়! ফেল! হয়। কারণ, তাহ! ন| হইলে বাজারে এসব 
দ্রব্যের দাম পড়িয়া যাইবে, এই সব দ্রব্যের ব্যবসায়ীদের মুনাফার হার 
বাড়িবে না। আবার এমন অনেক আবিষ্কার আছে যাহা চালু করিলে 
মাহৃষের পরম লাভ হইবে, যেমন চিরস্থায়ী বাল্ব । উহ] প্রচলিত হইলে 
কিন্ত এখনকার মত প্রদ্দীপ ব্যবসায়ীদের মুনাফ। চিরদিন বজায় থাকিবে না 
অতএব, ত্রইরূপ আবিষ্কার প্রদীপ ব্যবসায়ীরা পয়সা! দিয়া ক্রয় করিয়া 
এসব দ্রব্যের উৎপাদনও প্রবর্তন বন্ধ করিয়! রাখিল। চোখের উপরই 
আমরা দেখি-ওষধের ভেজাল, খাগ্যের ভেজালে বিজ্ঞানের মঙ্গলময় দান 
বিফল হইতেছে । ইহাও জানি, ুদ্ধাস্ত্র আবিফারে যোগ ন| দিলে 
বৈজ্ঞানিক! পদচ্যুত হন। তাহাদের ল্যাবরেটরিতে সাহায্য বন্ধ করিয়া] 
দেওয়া হয়, ফলে বৈজ্ঞানিকদের কাজ বন্ধ হইয়া*যায়। এইরূপ বহুদিকের 
প্রমাণ হইতে বুঝি-__“লমাজের দ্ধপায়ণ' না করিলে জীবনের ব্ূপায়ণ ব্যর্থ হয়। 
'অতএব, বিজ্ঞানের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব আজ সমাজের বৈজ্ঞানিক বিস্তাস। 
মুনাফার জন্য নয়, মানব-সহযোগিতায় ও মানব-মৈত্রীর উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানকে 
উৎসর্গ করাই এই পথে প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব । ব্যক্তিস্বার্থ, জাতিম্বার্থ 
নিবিশেষে সমাজ-তত্ব, ধর্মবিজ্ঞান ও রাষ্ট্র-বিজ্ঞানকেও যথার্থ বিজ্ঞানে পরিণত 
করিতে হইবে-__-এবং আণবিক শক্তি ৪ সকল প্রাকৃতিক শক্তিকে এই সমাজ 
রূপারণে প্রয়োগ করিতে হইবে । 
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ইহাতেও অবশ্য জীবনের র্ূপায়ণ সম্পূর্ণ হইবে না। মাহ্‌ষের ব্যক্তি 
জীবনের শ্রীতি-আনন্দের সম্বন্ধে বিজ্ঞান নিরুপ্েক্ষ। কার্ধকারণ স্থত্রে আমরা 
প্রাকৃতিক শক্তির সহায়তা যতটা লাভ করিয়াছি, ততটা 
নিজেদের অন্তরকে সংযত ও প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করিতে 
শিখি নাই। অবশ্য সমাজের যথোচিত বিশ্াস ঘটিলে ব্যক্তির সেই শুভবুদ্ধি 
অনেকট! মালিন্যমুক্ত হইবে। কিন্তু তখনো প্রয়োজন থাকিবে নিজের ! 
অন্তরকে বুঝিবার ; পরের ভাবনাকে জানিবারঃ আমার প্রতিবেশীকে 
আমারই মত প্রেম, শ্লীতি, ক্রোধ, ভয়-মিশ্রিত মাহৃষ রূপে দেখিবার, 
বুঝিবার, আত্মীয় করিবার | মনোবিজ্ঞান, ও নন্দন-বিজ্ঞান সেই পথে নুতন 
আলোক দেখাইতে পারিবে”_আধুনিক মনোবিজ্ঞানের, বিশেষতঃ শিক্ষা 
মনোবিজ্ঞান প্রভৃতির গবেষণ। হইতে তাহা অন্মান কর! ছুঃসাধ্য নয় । 
মাহ্ষের মন হইবে ভাবী বিজ্ঞানের প্রধান একটি পরীক্ষা ক্ষেত্র ।" 

মানব-সভ্যতা৷ বিজ্ঞানের দানে যতই বিকশিত হইয়াছে, ততই জটিলও 
হইয়াছে। শুধু মহাকাশে নয়__আপনার অন্তরাকাশেও বিজ্ঞান তাহাকে জয়ী 
করিবে,__ইহাই এখন সভ্যতার দাবি । 


[ মন্তব্য £ «এই যুগ বিজ্ঞানের যুগ” নামীয় রচনাটি থেকে আরও অনেক কথা জানতে 
পারবে। তা! থেকে নোতুন করেও রচনাটি লিখতে পাঁর। ] 


মনঃসমীক্ষণ 


॥ আধুনিক ভারতে বিজ্ঞান-সাধন। ॥ 


[ প্রবন্ধ-সঙংকেত ] 


বিজ্ঞানের অহ্শীলনেই সভ্যতার বিকাশ প্রাচীন ভারতের সভ্যতা শুধু 
অধ্যাত্ব-জ্ঞানেরই চর্চা করে নাই, বাস্তব জ্ঞানেরও গৌরবময় অনুশীলন 
প্াীনভারতে . করিয়াছে। ভারতীয় সেই বৈজ্ঞানিক চিন্তার পরিচ় 
১ পাওয়া যায় বিশ্রেষণ শক্তিতে-ব্যাকরণ, জ্যোতিষ 
প্রভৃতিতে ; তারপর আমুর্বেদ, রসায়ন, জ্যোতিবিদ্যা, 
গণিত, এমন কি, স্থাপত্য প্রভৃতি নানা ব্যবহারিক বিজ্ঞানের প্রয়োগে 
(যেমন, সমুদ্র গুপ্তের স্তম্ভ )। মুসলমান আমলেও এই এঁতিহ লুণড হয় 
নাই। আরব ও যবন (খশ্রীকোরোমান ) বিজ্ঞানের এতিহ্‌ লইয়া মুসলমান- 
জগৎ বিজ্ঞান "চর্চা করিয়াছিল। কিন্তু ইউরোপে নব্যবিজ্ঞানের চর্চায় যে 
জোয়ার আসিল মধ্যযুগের ভারতীয় চিত্ত তাহা গ্রহণ করিতে পারে নাই। সে 
মোহবদ্ধ ছিল। 


রচনাভাগ ৭১ 


ভারতবর্ষে নব্যবিজ্ঞানের স্ত্রপাত হয় বিটিশ আমলে- প্রথম পর্বে 
লক্ষণীয় স্যার উইলিয়ম স্ক্&েনস-এর “এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা, 
হিন্দু কলেজে বিজ্ঞান পাঠে আয়োজন, পাদ্বিদের রচিত 'পর্থীবলী” 
কেরির কষি-বৈজ্ঞানিক গবেষণা, মেডির্কল কলেজ, 
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রভৃতি শিক্ষাপ্রধান প্রতিষ্ঠান 
স্বাপন বৈজ্ঞানিক তথ্য ও চিন্তায় ভারতীয়দের আগ্রহ। 
বস্তুনিষ্ঠ পণ্ডিতদের মধ্যে অগ্রগণ্য অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, রাধানাখ শিকদার, 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি । আর উল্লেখযোগ্য মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রতিষ্ঠিত 
প্রথম বিজ্ঞান গবেষণার প্রতিষ্ঠান (১৮৭৬), “বঙ্গদর্শনে" বন্ধিম প্রসৃতি 
মনস্বীদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে আগ্রহ । মনে রাখিতে হইবে, পরাধীন জাতির 
পক্ষে মূলতঃ বিজ্ঞানের দ্বার ছিল তখন রুদ্ধব_ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ছিল স্ুছ্ুলভ। 
দ্বিতীয় স্তরে দেখি-_বিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থে ব্রিটিশ মনস্বীদের ভারতে 
বিজ্ঞানচর্চা |__ইহার মধ্যে “সার্ভে অব ইতিয়া (১৮৫০), কেরি প্রমুখদের 
“হর্টিকালচারাল ্লোসাইটি প্রভৃতি গঠন “জিওলোজিক্যাল সার্ভে” (১৮৫১), 
প্রাকৃত-বিজ্ঞান চর্চা, “উদ্ভিদ বিজ্ঞানের সার্ভে (১৮৬৯), প্রভৃতি গঠন উল্লেখ- 
যোগ্য । ভারতীয়দের “বিজ্ঞান-বোধন” ইহার ক্রমবিস্তার এইরূপ- মহেন্দ্র- 
লালের পর জগদীশচন্দ্র বন্ধ, প্রফুল্লচন্ত্র রায় প্রভৃতির প্রাথমিক প্রয়াস; 
১৯১৪তে সায়েন্স কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ; কলিকাতা সায়েন্স কলেজে বিজ্ঞান 
গবেষণার সুচনা $মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্্রনাথ বস্থুঃ জ্ঞানচন্ত্র ঘোষ প্রভৃতির 
বিজ্ঞান গবেষণায় প্রবেশ ; হুফকিন ইনস্টিটিউট» (১৮৯৯), “টাটা ইনস্টিটিউট? 
প্রভৃতি ফলিত বিজ্ঞানের গবেষণাগার স্থাপন । চিকিৎসা বিজ্ঞানে ব্র্দচারীর 
কালা জরের ওঁষধধ আবিষ্কার | “হ্টাশনাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্ন*-এর প্রতিষ্ঠা 
(১৯৩৫ ), এবং সরকারী “কাউন্নিল অব সায়েন্টিফিক এণু ইনডাস্টিয়াল 
রিসার্৮-এর প্রতিষ্ঠ| (১৯৪১) যুদ্ধের তাড়নায় । 

বিজ্ঞান-চর্চার বাধা অপসারিত হইতে থাকে (ক) মহাযুদ্ধের 
প্রয়োজনে । আপৎকালে শাসকরাও তখন বিজ্ঞানকে পথ ছাড়িয়! দিতে বাধ্য 
হইলেন £ (খ) স্বাধীনত! লাভে (১৯৪৭),__ভারতবাসী 
অবশেষে বিজ্ঞান আশ্রয় করিয়া! দেশ ও জীবন পুনর্গঠন 
করিবার সুযোগ পাইল | যথা £ 

1, কাউন্সিল অব ন্তাচারেল রিসার্চ এণ্ড সায়ন্টিফিক রিসার্চের প্রতিষ্ঠা 
(১৯৫২ সালে )। ইহার তত্বাবধানে নৃতন নূতন সরকারী গবেষণা-মন্দির ও 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়া! উঠিতেছে। প্রায় ১৯২০টি এখন প্রতিষ্ঠিত। যথা, 
নিয়লিখিত “চ্ঘাশনাল ল্যাবরেটরি” স্থাপিত হইয়াছে ঃ 
১ ভ্ভাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরি--নয়া 

২। ভ্তাশনাল কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি__পুণ! | 





নব্যবিজ্ঞানের প্রবর্তন 
ও বাধ! 


বাধা অপসারণ 


প্‌ ভাষ! প্রবেশ 


৩। ৮  মেটলাজিক্যাল ল্যাবরেটরী- জামসেদপুর | 

৪1 *« ফুযয়েল খেনিজ) ৮ -ুদ্িগবাদি (ধানৰাদ )। 
৪1 ৮ গ্রাস ও সিরামিক * +শ্যাদবপুর | 

৬। গ ' লেদর ” মাদ্রাজ । 

৭। ৮ ড্রাগ রিসার্চ ৮. __লক্ষৌ। 

৮। ৮  ইলেকট্রো কেমিক্যাল --কড়াইকুড়ি। 

৯। * রোড রিসার্চ ৮. _নয়াদিল্লী। 

১০।| ৮ বিল্ডিংরিসার্ট. ” -রুরকি। 

১১।  শ€  স্ট্যাণ্ডার্ড রিসার্চ ৮. -নয়াদিল্লী। 

১২। ৮ সল্ট রিসার্চ ৮  --ভবনগর | 


ঘা. আটোমিক রিসার্চ কমিশন__( ১৯৪৮ ) 

(১) ডাক্তার ভাবার পরিচালনাধীন-_টাট1 ইনস্টিটিউট. | «এই গৰে- 
মণাগারে এখন আণবিক শক্তি উৎপাদন হইবে । 

(২) কলিকাত! বিজ্ঞান কলেজের সহিত সংযুক্ত জঃ সাহার স্থাপিত 
পরমাণু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট । 

(৩) ত্রিবাঙ্কুরের আলোয়ে?র “রেয়ার আর্থ ফ্যাকটরি, মোনাজাইট, 
বালুকণা হইতে ক্লোরিড, কারবোনেট ও থোরিয়াম অকৃসাইড 
উৎপাদন চলিতেছে । 

া. বহু বিশেষজ্ঞ কমিটি প্রভৃতি মারফৎ বিজ্ঞানের নান! গবেষণা, ও 
নানাদ্দিকে সরকারী সহায়তা দান । 

(১) পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের প্রসার--পুণায় কৃষির, 
কলিকাতায় পাটের, নানকুমে লাক্ষার» দেরাছনে বন্তজাত প্রভৃতি দ্রব্যের 
গবেষণার বিস্তার । 

(২) বৈষয়িক উদ্দেশ্যে বেসরকারী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের স্থাপিত গবে- 
বণ! মন্দির-_-টাটণ, বিড়লা* বেঙ্গল কেমিক্যাল ও আই-সি-আই প্রভৃতি 
বিলাতী ব্যবসায়ীদের প্রমাস এই দিকে লক্ষণীয় । 

(৩) শিল্প-বিজ্ঞানের ও ফলিত বিজ্ঞানের যুগে আমর] প্রবেশ করিতেছি-_ 
স্টিল, তৈল-শোধন, পেনিসিলিন প্রস্তত প্রভৃতি অজস্র কর্মে আঁমর1 উদ্যোগী, 
সরকারী ও বেসরকারী বহু উদ্যোগ চারিদিকে সুস্পষ্ট । 

ক্রি (ক) আমাদের যতটা চক্কা-নিনাদ ততটা কাজ নাই ) খে) সাধনা 
অপেক্ষা চাতুরীর দিকে ঝোঁক বাড়িতেছে। (গ) অন্যদেশে বিজ্ঞানের 

হীরের উন্নতি আরও ভ্রত চলিয়াছে-আমরা সে তুলনায় 

অগ্রবর্তা হই নাই, বরং আরও পিছনে পড়িয়! 
যাইতেছি। (ঘ) জীবনে বিজ্ঞানের দান প্রয়োগ করি না।-_পুখিতে পড়ি, 
ল্যাবরেটরিতে দেখি, কিন্তু তাহা! জীবনে খাটাই না। 


॥ স্্বাণবিক যুগ ॥ 


ইতিহাসের যুগবিভাগ বছদিন যাবৎ মানুষ করিয়াছিলরণজ1 ও রাজবংশের 
উত্থান-পতন দিয়া, কিম্বা জগদবরেণ্য ধর্মগুরুদের জন্ম ও ধর্ম প্রতিষ্ঠার 
নক সন-তারিখ দিয়া। কালের গণনায় ছুইই আজ বাতিল 
বিভাগের হুত্র . হইতে চলিয়াছে। বৈজ্ঞানিক বিচারে মাহুষের ইতিহাস 
তাহার সামগ্রিক আত্মবিকাশের ইতিহাস | সেই হিসাবে 
ইতিহাসের কাল-বিভাগ হয় প্রকৃতির রাজ্যে মাহ্ষের এক-একটি রহন্ত- 
উন্মোচনে, এবং প্রাকৃতিক শক্তির উপর মাহৃষের অধিকার-লাভে । এইকপে 
প্রস্তরযুগ গিয়াছে, ব্রোঞ্জযুগ ও লৌহযুগ অতিবাহিত হইয়াছে । বাম্প ও 
বিদ্যুতের যুগও প্রায় শত'বৎসরের শেষে আজ যাইতে বসিয়াছে। মান্য 
এখন আণবিক যুগের দ্বারদেশে আসিয়৷ পৌছিয়াছে। কারণ, আণবিক 
শক্তির উপর মাগ্নৃষ অধিকার লাভ করিয়াছে । মানুষের সভ্যতায় এখন 
ক্রমে আণবিক শক্তিই প্রধান স্থান্ন গ্রহণ করিবে । বাম্প ও বিদ্যুৎ শক্তি 
পর্যস্ত সেই তুলনায় হইবে গৌণ। 
পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থই শক্তিই আধার | ইট-কাঠ পাথরই বলি আর 
জীবঙ্গৎই বলি সকলেরই মধ্যে শক্তি সক্রিয় । বিশ্বশক্তির মূলাধার তবে 
কি 1-_-এই তত্ব-জিজ্ঞাসা হয়ত নিরর্থক | "তথাপি প্রকৃতি, 
পবমাগুর গবেধ রাজ্যের পি রহস্তের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে 
'অস্তত গ্রীসে ও ভারতবর্ষে কোনে কোনে মহামনস্বী জিজ্ঞান্ত্ প্রাচীন কালেই 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, এই জগৎ মূলতঃ ক্ষুদ্রাতিক্ষু্র কণার 
সমষ্টি। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের সেই ক্ষুদ্রতম অন্নকণাকে অনেকদিন পর্যস্ত 
মলিকিউল (1209190519 ) বলিয়াই অভিহিত করিতেন। তারপর উহাকেও 
ভাগ করিয়! পাইলেন পরমাণু বা আযাটম্। উহাই চুড়ান্ত উহাকে আর ভাগ 
করা চলিবেনা ইহাই ছিল বিজ্ঞানের বহুদিনের বিশ্বাস । এই পরমাণু কণার 
দ্বারাই পৃথিবীর ৯২টি মৌলিক পদার্থ (6190890$ ) গঠিত। সর্বাপেক্ষা লঘু- 
পরমাণু কণা হাইড্রোজেন । উহার ওজন ১ ধরিলে, সর্বাপেক্ষা গুরু পরমাণু 
উরেনিয়ামের ওজন হয় ২৩৬৭ | আর পরমাণু মাত্রই এত ক্ষুদ্র যে তাহার 
ধারণা করাও ছুঃসাধ্য । যেমন, ১২ ইঞ্চি কার্বনে ঠাসাঠাসি করিয়া পুরিলে 
১ ইঞ্চিতেই -০ কোটি পরমাণু ধরিবে । ক্রমে দেখা গেল প্রত্যেক পরমাণুরও 
কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস বলিয়া একটি বস্তু আছেঃ উহারই চারিদিকে 
খঘুর্ণ্যমান অন্ত বস্তপুপ্তও রহিয়াছে। এই কেন্দ্রে থাকে প্রোটোন ও নিউট্রন, 
আর উহার চারিদিকে বিচরণ 'করে ইলেকৃট্রন | আর প্রোটন ইলেকট্রন ছুই 
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এর মধ্যে যে পজিটিভ. ও নিগেটিত, বিদ্ধ্যৎ-প্রবাহ থাকে তাহাতে প্রতি, 
পরমাণুর মধ্যে সাম্য ঘটিয়া যায়। কিন্তু ন্লিভিন্ন আযাটমের ইলেকট্রনের 
সংখ্যান্যায়ী “চার্জ বা শক্তি বিভিন্ন। ১ হাইড্রোজনে ১, উরেনিয়ামে * 
৯২। প্রতি পদদীর্থই তড়িৎ-আধার | ইলেক্ট্রন ও প্রোটোনের এই সংখ্যার 
বিভিন্ন পরিমাণে ও নান! বিস্তাসেই বিচিত্র পদার্থ গঠিত। সেই পরিমাণ 
বাড়িলে বা কমিলে এক পদার্থ অন্য পদার্থে রূপান্তরিত হয়| যেমন, প্রকৃতির 
কারখানায় লক্ষ লক্ষ বৎসরের এই পরিবর্তনে রেডিয়াম রূপান্তরিত হয় 
শিশায় | আযাটমের কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস ভাঙ্গিয়! উহাতে নূতন কিছু ঢুকাইতে 
পারিলে এই আণবিক পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে, বৈজ্ঞানিকেরা এই তত্ব 
প্রায় ১১০৫ সালের কাছাঁকাছি জানিতে পারিলেন। পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে 
ভাঙিতে (৫188197 ) পারিলে যে কী প্রচণ্ড শক্তি নির্গত হইবে, তাহাঁও, 
তাহার! বুঝিতে পারিলেন। কিন্ত ভাঙ্গিবার উপায় কি! 

বহুদেশের বহু আপবিক বৈজ্ঞানিকের গবেষণা নানা! ভাবে এই দিকে 
মান্ধষের আণবিক-জ্ঞানকে অগ্রসর করিযা দিতে থাকে । কোনো একজন 
বিশেষ মনস্বীর দাঁনে নয়» বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগের চিরাগত 
নিয়মেই আণবিক বিজ্ঞানের তত্ব ক্রমশঃ উদ্ধার করা সম্ভব হইল । তারপর 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘর: ১৯৩৯-১১৪৫) সময়ে সামরিক প্রয়োজনে এই আণবিক 
শক্তি আয়ত্ত করিবার .প্রচেষ্টা একান্ত আবশ্যক হইয়! উঠিল । হিটলারের 
'গ্লিুদী-ধ্বংস নীতির ফলে জার্মানির শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেরা তখন মাকিন দেশে 
আশ্রয় লইয়াছিলেন | হিট লারের দানবীয় ধ্বংসনীতির বিরুদ্ধে তাহাদের ও 
অন্তান্ত মনম্বীদের বৈজ্ঞানিক প্রতিভ1 একত্রিত হয়-_মাকিন রাষ্ট্রের প্রভূত 
ধনবল ও বিরাট যন্ত্রবল ইহাদের গবেষণ1 ও পরীক্ষার উপযোগী ক্ষেত্র নির্মাণ 
করিয়! দ্রিল। উরেনিয়াম নিউক্লিয়াসের ভাঙনে যে প্রচণ্ড শক্তি উৎপন্ন হয়' 
সেই শক্তিকে বোমার আকারে অধিকার করার চেষ্টা এইভাবে চলে। 
যুদ্ধের শেষ দিকে আণবিক শক্তির এই রহস্য উদ্ধার কৰিয়। সত্যই আণবিক 
বিস্ফোরণের আয়োজন হইল | ইউরোপের যুদ্ধ তখন শেষ হইয়াছে; 
জাপানের পরাজয়ের পক্ষেও বাধা নাই। এমনি সময়ে আণবিক বোমার 
প্রথম বিস্ফোরণ কর! হয়-_ প্রথম ১৯৪৫ এর ৬ই আগস্ট জাপানের হিরোশিম! 
শহরের উপর ; তারপর ছুইদিন পরে নাগাশাফি শহরের উপর | 'সামস্রিক 
যুদ্ধ” এইবার প্রায় সামশ্রিক ধ্বংসের বিভীষিক1৷ সকলের সম্মুখে প্রকাশ 
করিয়া শেষ -হইল | মহাধ্বংসের মধ্য দিয়! এইকধপে সেই দিন আণবিক 
যুগ পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইল । 

কিস্ত আণবিক শক্তি শুধু ধ্বংসের দূত নয় | যে অগ্নি মাহষের নির্বদ্ধিতায় 
তাহার সর্বনাশ করিতে পারে, সেই অক্মির মত পরম সুহৃদ মানুষের আর ফে: 


রচমাভাগ ৭৫. 


আছে? তাহাকে দেবতার দূত বলিয়াই আর্ধর1 তাই স্তব করিতেন ।' 
উস অনস্ত আশীর্বাদ লইয়া! উদ্দিত হইতে 
চায়। র কল্যাণদায়িনী শক্তি না থাকিলে আণবিক 
যুগকে আমরা “আণবিক যুগ” ন1 বল্িয়!“প্রলয়ের ক্ষণ*ও 
বলিতে পারিতাম। কিন্ত বৈজ্ঞানিকরাই কার্যত দেখাইয়া দিতেছেন 
আণবিক শক্তির সহায়তায় মাহ্ৃষ সভ্যতার এক নূতন রাজ্যে প্রবেশের 
অধিকার লাভ করিয়াছে। আণবিক শক্তির দানে অফুরস্ত শ্যভারে নৃতন 
সমৃদ্ধি আয়ত্ত হইতে পারে । তেজঃপ্রভাবে বাড়িঘরের শীতাতপ অতি সহজে 
নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। যানবাহনের গতিবেগকে বহুগুণে বধিত করিয়! জীবনকে 
সমৃদ্ধতর করা সহজ | চিকিৎসা বিগ্ায় অবশ্য আণবিক বিজ্ঞানের সহায়ে 
ইতিমধ্যেই বহু উন্নতি সাধিত হইতেছে । কিন্তু সেখানেও আরও বিরাট; 
আবিষ্কার সম্নিকট । যাঁন-বাহনের দিক হইতে বলা যায় বা্প-বিছ্যতের 
অপেক্ষা ও বহু সহস্রগুণ কার্যকরী আণবিক শক্তি ;__-অবশ্য সেই প্রযৌগ এখন 
পর্বত প্রধানতঃ পডুবোজাহাজ" প্রভৃতি যুদ্র-সম্পকিত বাহনেই নিযোজিত 
রহিয়াছে । তবে সোভিয়েত দেশে ছুত্তর পাহাভ চুর্ণ করিয়! মরুপ্রদেশে 
জলধারা বহিয়! আনিবার পথ-নির্মাণে আণবিক শক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে । সেই 
দেশ শান্তিপূর্ণ আধিক বিকাশের স্বপক্ষেও এই শক্তির প্রয়োগে উদ্ছোগী । 
শিল্পক্ষেত্রে ও কৃষিগবেষণায় আণবিক বিজ্ঞানের প্রক্রিয়ায় পৃথিবীতে নৃতন ও 
বহুল শহ্ত উৎপাদন সম্ভব হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এঁইরূপে আগামী, 
কয়েক বৎসরে যে কী বিরাট ব্ূপান্তর ঘটবে তাহা ভাবিলেও চমৎকত হইতে 
হয়। 
স্বীকার করিতে হইবে, আণবিক বিজ্ঞানের কল্যাণশক্তির স্থুযোগ গ্রহণে 
সোভিয়েত সমাজ ১ ৯৯ দেশে রাষ্ট্রশক্তি বা 4৯৯ 
ততটা সেইদ্দিকে আগ্রহশীল নয়। অবশ্য মাকিণ যুক্ত- 
4 রাষ্ট্রেই প্রথম আণবিক শক্তি আবিষ্কৃত হয়। উহা, 
একচেটিয়৷ করিয়! রাখ! ছিল মাফিন রাষ্ট্রশক্তির অভীষ্ট । তাহা সম্ভব হয় 
নাই। «কিত্ত আণবিক গবেষণায় এখনে! সোবিয়েত বৈজ্ঞানিকর1! মাঞ্িণ 
রাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিকদের পিছনে ফেলিয়! গিয়াছেন কিনা সন্দেই। তবে 
আমেরিকার আপবিক গবেষণ! প্রায় ৯০ ভাগই সমরাস্ত্রের ও ধ্বংসাস্ত্রের 
আবিষ্ষারে প্রযুক্ত । যুদ্ধোদ্ধেশ্যেই যেন তাহাদের সমস্ত বৈজ্ঞানিক সাধন! । 
তাহাদের ভাবখানা এইব্প- সোভিয়েত যদি ক্ষেপণাস্ত্র (10185119 )' 
অভাবনীয় বলের অধিকারী হইয়া থাকে, তাহা হইলে মাকিন যুক্তরা্ও 
আণবিক বিস্ফোরণাস্ত্রে ততোধিক বল আয়ত্ত করিবে, অতি-আস্মরিক- 
বলদর্পে সোভিয়েতকে শাসাইবে ও ইচ্ছাুক্নপ ধ্বংস করিবে) সেই নিধন- 
যে ঘদি পৃথিবীর মাহষ ভন্মীভূত হইয়! যায়--তাহাতেই বা কি? 


আণবিক যুগেব 
আশীর্বাদ 


-শ৬ ভাষা! প্রবেশ 


মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ এইরূপে এই আণবিক যুগের মানুষের আগন 
ধইতায় ও দুর্বদ্ধিতে আজ সত্যই বিভীবিকাচ্ছন্্র তাই আইনষ্টাইনের মত 
'আপবিক” নব মহামনম্বী মৃত্যর অগ্লকাল গভীর হতাশায় ও বেদনায় 
চেতনা * রলিতে বাধ্য হুইয়াছেন__“বিজ্ঞানের এইক্প অপব্যবহার 
হইবে জানিলে আমি প্লাপ্ার বাড়েন ও কলের মিস্ত্রি 
হইতাম।” ফ্রান্সের জোলিও কুরি, যুক্তরাষ্ট্রে ওপেনহাইম, ইংলণ্ডে 
বের্শল প্রমুখ দেশ-বিদেশের বৈজ্ঞানিকর] অনেকেই সঙ্মবদ্ধতাবে বিজ্ঞানের 
এই অপব্যবহারের বিরুদ্ধে আপনাদের শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন- প্রায় 
আপনাদের উৎসর্গ করিয়াছেন। রাষ্ট্রনায়কদের নিকট ইহার] প্রতিনিয়ত 
বাধা পাইতেছেন। আণবিক যুগ শুধু ধ্বংসের বিভীষিকাই বহিয়! আনে 
নাই, বৈজ্ঞানিকের জগতে, মহামনস্বিতার জগতে যে “আণবিক বিবেক-বোধ” 
নৃতন বিশ্ববোধ ও দায়িত্ববোধ জাগাইয়। তুলিতেছে, ইহাও ভুলিবারস্নয় | 
আসল কথা, ইতিহাসে আণবিক শক্তি এক বিপ্লবী শক্তির মতই আবিভূতি 
হইয়াছে। বারুদের আবিষ্ারে যেমন *সামস্ত-সমাজের 
পতন অনিবার্য হইয়! পড়ে, আণবিক শক্তির আবিষ্কারেও 
আজ সেইরূপ যুদ্ধ, জাতিগত স্বার্থান্বতা, সাম্রাজ্যবাদ এবং মুনাফাদারী 
পদ্ধতিতে সমাজ পরিচালনা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। আণবিক যুগ তাই 
বিপ্লবী যুগ__অর্থাৎ ধ্বংসের মধ্য হইতে নূতন স্্টির সাধন] । | 


বিপ্ল.বর যুগ 


[ মন্তব্য £ “যুগ” কথাটির উপর কতকট। জোব দিয়ে এই রচনাটির সচনা করা হয়েছে, এবং 
উপসংহাবেও সেই যুগের অর্থটাই পরিঞ্কার করে দেওয়া হয়েছে। কিন্ত যদি 'আণবিক শক্তি” 
শুধু এই নামে রচনাটি লিখতে হত, তাহলে এরূপ “নুচনা, ও উপসংহার? অসঙ্গত হয়ে উঠত। 
তখন বৃচন1 করা চল ত অন্যভাবে £--যেমন, “পরমাণুর গবেষণ! অনুচ্ছেদ হইতে এইভাবে-- 
«.....«অনোরনীয়ান্‌ মহতোমহীয়ান্,_-উপনিষদের খধিরা এইরূপেই পরম ব্রহ্মকে 
বিশ্বশক্ত জ্ঞানে ধ্যান করিয়াছেন। অণুপরমাণুর মধ্যেও যে মহতোমহীয়ান্‌ শক্তিই বর্তমান, 
এই সত্যটি আবিষ্কার করিয়াছেন আধুনিক যুগের খবিরা__তাহারাই বৈজ্ঞানিক। বিশ্বসত্যকে 
জানিবার জন্য তাহাদের ষে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, তপত্তা ও আত্মদানের সাধন! চলিয়াছে, ইহা! 

“কোন খষির পক্ষে না স্পৃহনীয় হইত ?” ইত্যাদি। 
উপসংহার অবশ্য এই রচনার অন্ুরূপও হতে পারে--তবে সে ভাবটি আরও একটু*প্রকটিত 
করা উচিত। প্প্রকৃতি রাজ্যের"এক-একটা বিরাট শক্তি আয়ত্ত করার সংঙ্গই সমাজের 
পরিবর্তনও অনিবার্ধ হয়। সে পরিবর্তনে যাদের স্বার্থহানি হয় তার! বাধা দেয়। কাজেই হন্মঃ 
বিরোধ, এমন কি সংশ্াম অনিবার্ধ হয়ে পড়ে । তার ফলে স্ুষ্টির নূতন যুগ আসে, মানুষের 
কঙ্গ্যাণ সাধিত হয়। সভ্য মানুষের আদর্শ হওয়া! উচিত এই অনিবার্য সংগ্রামকে যথাসম্ভব 
- নিরুপত্রবে ও দ্রুতগতিতে পরিচালনা করে, নূতন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ করে তোলা । সত্যতার 

এই দাযিত্ববোধিও মানুষ আজ শ্বীকার করে। তাই, আণবিক বিক্ষোরণ নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাবে 
কোনে! রাষ্ত্রীয় দলই একেবারে অঙম্মতি প্রকাশ করে না-_অনিচ্ছুকর। চায় প্রকারাভ্রে ত! 
"নাকচ করতে। তাই যত কম সংখ্যাতেই হোক্‌, বৈজ্ঞানিকেরাও বিজ্ঞানের এরূপ অপপ্রয়োদে 
আপত্তি করেছেন। কিন্ত দরকার হচ্ছে মানুষের বিবেককে জাগ্রত করা এবং সাধারণ 


". ॥ পরিশ্রম | 


আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানৌ্ট নিকট প্রধান সত্য এই যে, মাহুষের কর্মশক্তির 
সার্থক প্রয়োগেই সমাজের সার্থকতা । কর্মশক্তি শ্রমশক্তির অন্ত নাম ; কাজ 
পরিশ্রমেরই ফল। প্রতি মাহ্ৃষেরই কাজের শক্তি আছে, 
হচন] £ পরিশ্রম এবং যাহা তাহার জীবিকার্জনের জন্ত প্রয়োজন, তাহার 
সাভার অপেক্ষাও বেশি শক্তি আছে। এই কর্মশক্তি এই ভাবে 
উদ্বত্ব থাকে বলিয়াই গিরিগহাবাসী আদিম মানুষ খাওয়া-পরাতেই সন্ত 
রহে নাই; সভ্যতা গঠন করিয়াছে । ক্রমবর্ধমান সেই মহাআয়োজন তাহার 
কর্মশক্তিরই পরিণত ফল । মান্ৃষের শ্রমশক্তি, কর্মশক্তি ও স্ৃপ্টিশক্তি স্বাভাবিক 
বলিয়াই সভ্যতারও এইরূপ বিকাশ সম্ভব হইয়াছে। 
নিতান্ত বিকৃতচিত্ত মানু ছাড়। সকলেই স্বাভাবিকভাবে আপন কর্মশক্তির 
সদ্ব্যবহার করিতে চায়। স্বাভাবিকভাবে জীবিকার্জনের মত পরিশ্রম 
করিতেও কেহইমপরাত্থুখ নয়। এই শেষ কথাটি শুনিলে একটু চমকিত হইতে 
হয়। কারণ, আমরা ধরিয়া লই পরিশ্রম বুঝি মাহৃষের ম্বভাববিরুদ্ধ । আলম্ই 
বুঝি মানুষের প্রবৃত্তি। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিব__-তাহা মোটেই সত্য 
নয়। জীবনের চিহ্নই হইল কর্ম। প্রাণশক্তির নিয়মই হইল আপনার প্রকাশ 
ও বিকাশ । এই প্রকাশ ওবিকাশ প্রথমতঃ কর্মসাপেক্ষ, দ্বিতীয়তঃ 
চিত্তাসাপেক্ষ । * 
আজ যে আমরা এই মূল সত্য ভুলিতে বসিয়াছি তাহার কারণ বহু 
লোকের শ্রমের ফল যে মুষ্টিমেয় লোক অনায়াসে ভোগ করিয়! চলে, তাহার! 
অনেকেই সমাজে ক্ষমতাবান, মান্তগণ্য, এমন কি 
পরিশ্রম ও সমাজ- “অভিজাতি?। আর ওই পরিশ্রমী মান্থষের পরিশ্রমের বোঝা 
বিকৃতি দর্বহ £ গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব নিদারুণ; শিক্ষার্দীক্ষা সম্তান- 
সন্ততির পালনব্যবস্থা, এক কথায় তাহাদের জীবনযাত্রা! প্রায় অমাহৃষিক 
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মানুষের স্থ স্ব বুদ্ধিকে সংগঠিত ও সক্রিয় করা ।- প্রয়োজন আশবিক শক্তির সঙ্গে মানবিক 
শক্তির গুঞ্ভ পরিণয়।” 

আরও ছু” একটি কথা আছে- প্রথমতঃ বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরমাণুতত্ব, প্রতি বিষয়ে 
অনেক কথা বলা যায়, বাঙলায়ও সেরূপ বই আছে। অন্য কথা কমিয়ে দে বিষয়ে আরও 
লিখতে পারলে সেরূপ রচনা! আদরণীয় হবে। দ্বিতীয়তঃ 'আণবিক আশীর্বাদের? তালিকা দীর্ঘ: 
করা আরও সম্ভব । শুধু সম্ভব নয়? তাই আসল কথা | 7352060] 0৪০ ০01 86010 
চর উপর বহু সরল ইংরেজি ও বাঙলা পুস্তিকা আছে, তা বেশ চিতাকর্ষক | 
ভৃতীয়তঃ আণবিক বিজ্ঞান বহু দ্রেশের বিজ্ঞানীর দানে পুষ্ট, এ কথাটি নাম করে করে দেখানো 
ষে, বিজ্ঞানের পথে সকল জাতির বৈজ্ঞানিকদের সহযোগিতাই উন্নতির মূল । শেষে, "আণবিক 
তত্ব" আমেরিক1 “এক চেটিয়া” করে রাখতে চেয়েও পারে নি, এই তথ্যটি উল্লেখ করা 
এবিজ্ঞনি এরূপ পণ্য নয়, বা জাতীয় সম্পত্তি নয়, বিশ্বমানবের ও বিশ্বমনীষার তা দাধনা ।” 


৭৮ ] ভাবা প্রবেশ 


রকমের ভয়াবহ । বলাবাহুল্য, ইহ! একট] বিকৃত সামাজিক অবস্থা । এই- 
জন্যই বর্তমান সমাজে পরিশ্রম কথাটির অর্থ ভুয়া দীড়াইয়াছে "মুখে রক্ত 
তুলিয়। খাটা” ; “শ্রম ও শ্রমজীবী'র জীবন হইয়াঁ উঠিয়াছে বিভীষিকা) এবং 
শ্রমজীবীও সঙ্গতিহীন, স্বাস্থ্যহীন, শিক্ষা-সংস্কৃতিহীন মানুষ হিসাবে হহয়! 
উঠিয়াছে সমাজের সকলের অবহেলার কিম্বা করুণার পাত্র। এই সমাজ- 
বিকৃতির জন্যই পরিশ্রম সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি-বিকৃতি ঘটিয়াছে। 
অথচ, শ্রম-গুণেই সভ্যতা! সভ্যতা হইয়| উঠিয়াছে; মানুষ পণ্ড হইতে স্বতন্ত্র 
জীব হইয়া! উঠিয়াছে ; আপনার সমাজ সভ্যত! গড়িয়া! তুলিয়াছে। শিক্ষা বলি, 
সভ্যতা বলি, শিল্প বলি, বিজ্ঞান বলি, মানুষের মানসিক 
শ্রম সভ্যতার আদিঅন্ত স্থা্টি ও আব্যাক্মিক বিকাশের যত গরিমী করি,_ 
সকলের আদিতে এই পরিশ্রম,অন্তে এই পরিশ্রম,মধ্যে এই পরিশ্রম । প্রতি পদে, 
প্রতিখণু পরমাথুতে, মান্থষের পরিশ্রমের দানকে আহরণ করিয়াই' সভ্যতা 
প্রাণবান। বরং, ইহাই দেখ! যাঁয় সত্যত। বিজ্ঞানবলে আজ এতটা! মাহৃষের 
.শ্রমশক্তিকে বাড়াইয়| দ্রিয়াছে যে, আজ সাধারণভাবে মাহ্ৃষের ছুই-এক ঘন্টা 
কাজ করিলেই চলে ; বাকী সময় সে আপনার আত্মবিকাশে ও খেলাধুলায়, 
.গানে-বাজনায়, চিত্তরপ্তীনে সার্থক করিতে পারে। অবশ্য তাহার পুর্বে 
প্রয়োজন সকলের প্রয়োজনীয় উৎপাদনের জন্য পরিশ্রম করা, এবং প্রত্যেকের 
শ্রমশক্তিকে বিজ্ঞানবলে কর্মোৎ্পাদক করা । 
পরিশ্রম ব্যতীত সমাজ কা এবং শ্রমশক্তিই স্ষ্টিশক্তি, সেই শ্রমশক্তির 
ক্রমবিকাশেই মান্ষের সভ্যতারও তাই ক্রমবিকাশ-_-এই 
বাসা ভিরি। বারা বুঝিতে দেরী হয় না। কিন্তু কিসে এই 
.'শ্রমশক্তির সার্থকতা ? তাহাই প্রশ্ন । 
নিশ্চয়ই, দৈহিক ও মানসিক প্রয়াসে সার্থক ও প্রয়োজনীয় সামাজিক 
কর্তব্য উদ্যাপন কর! সকলেরই মুল ধর্ম। কিন্ত কথাটা! এত সরল নয়। 
ংসারত্যাগী বলিবেন, নিক্ষিয়ভাবে ভগবচ্চিন্তাই সর্বাপেক্ষা বড় কর্ম। যে 
পরিশ্রম মাহ্থষের স্বভাবসিদ্ধ ইহার! কার্যত তাহাতেই অস্বীরুত হইয়া বলিবেন 
_াহার1 উচ্চ চিন্তার মাহ হিসাবেই সমাজের পালনীয় এবং পঁজনীয়। 
আবার, আয়েসি, অভিজাতদের পক্ষ লইয়া পণ্ডিতের সমাজতত্বের নজীর 
'দেখাইয়! বলিবেন-__”“সমাজে যদি এরূপ কিছু অবকাশ-ভোগী মাহ্ষ না! থাকে 
তাহা হইলে উচ্চাঙ্গের শিল্প, চিস্তা, দর্শন, এই সবই স্ষ্টি হইতে পারিবে 
না|” অথচ, আলম্ত জিনিসটা শুধু অস্বাভাবিক নয়, মানবের 
দেহমনের ক্ষয়ের ও বিকৃতির কারণ; এই কথাই প্রধান সত্য। তথাপি 
দুর্বৃত্তের যেমন ছলের অভাব হয় না, অলস শ্রেণীর স্বপক্ষেও যুক্তির অভাব হয় 
না| মোট কথা» যে সমাজ-বিক্ৃতির জন্য পরিশ্রম ভয়াবহ, এবং অনেকট! 


স্জহ 


রচনাভাগ ৭৯ 


পরিষ্রম বিনষ্ট হয়, সেই সমাজ-বিকৃতি পোষণে যাহাদের স্বার্থ তাহারা 
এইরূপ নানা তর্ক তুলিবেন। দন্ত প্রধান কথ! হইল এই যে, ন্যায়সঙ্গত সমাজ 
ব্যবস্থায় আলস্তের স্থান নাই ঠি “যে শ্রম করিবে না সে আহার পাইবে না” 
ইহা মূলনীতি বলিয়| গ্রহণ করিয়! আমাদের সামাজিক প্রয়োজনের ও ব্যক্তির 
বিকাশের সুসঙ্গত নিয়মে পরিশ্রমের বিস্তাস কর! প্রয়োজন । অবশ্য গোড়ার 
কথাটাও বোঝ! দরকার- বিজ্ঞানের বলে পরিশ্রমের ফলবৃদ্ধি কর ও জীবিকার 
প্রয়োজনীয় পরিশ্রমের সময় কমাইয়া অবকাশ বাড়ানে। বরাবর লক্ষ্য থাকা 
উচিত-_সেইরূপ অবকাশ আলস্তের কারণ হইবে না, আনন্দের কারণ হইবে । 

সামাজিক বিশ্তাসের দিক হইতে দেখিলে মনে রাখ! দরকার, দেহের 
পরিশ্রম ও মস্তিষ্কের পরিশ্রম ছুইই প্রয়োজন, ছুইই মূলতঃ তুল্যমূল্য। কোনো 
কাজের মূল্য সেই কাজের সামাজিক প্রয়োজনের জন্য, কাহারও 'পজিশ্যানের' 
জন্য নয়। যেখানে যেটির প্রয়োজন সেখানেই তাহা 
সার্ক। চিকিৎসকের মত মহছুপকারী কে আছে? কিন্ত 
তাই বলিয়া তাহশর কাজের অপেক্ষা নাসের কাজেই কি সমাজের কম 
প্রয়োজন? না জমাদারের কাজই ..কম মুল্যবান? অবশ্য একটিতে বেশি 
যোগ্যতা লাগে, তাই তাহার মূল্য বেশি। সমাজ একদিন ছুয়েরই যথাযোগ্য 
সমাদর করিবে । কিন্ত এখনে! বোঝ! দরকার--কোনে! কাজই সার্থক হইলে 
সামান্য নয়। মজুর এবং ম্যানেজার, কষক এবং বৈজ্ঞানিক, শিক্ষক এবং 
রাষ্রশায়ক_ প্রত্যেকেরই সমাজে সমান প্রয়োজন । আর, নিজ নিজ ক্ষেত্রে 
যথাশক্তি সেই সামাজিক প্রয়োজন মিটাইলে প্রত্যেকেই পূজনীয়। 

আর একটি কথাও আছে--সকলের সব বিষয়ে সমান দক্ষতা জন্মে না। 
সাধারণতঃ অবশ্য অনেকেই প্রায় সমান শক্তির অধিকারী, স্থযোগ পাইলে 
তাহার স্ফুরণ হয়। কিন্তু কেহ কেহ অসামান্য শক্তিরও অধিকারী । আবার 
কাহারও স্বাভাবিক প্রবণত! কাজকর্মে, কাহারও বা সঙ্গীতে, ভাবনায় । 
সমাজের পক্ষে তাই প্রয়োজন- প্রথমতঃ প্রত্যেকের স্বাভীবিক বিকাশের 
সমান সুযোগ দান করা । তারপরে, নিজস্ব বেশিষ্ট্যান্্যায়ী প্রত্যেককে নিজের 
পথে সার্থক হইতে দেওয়া । ইহাও দুঃসাধ্য আদর্শ । কিন্তু সমান সুযোগে 
যে যাহ! হইবার তাহা! হইবে, এইজন্য সমান স্থযোগ* প্রয়োজন। এবং ঠিক 
এইজন্যই দরকার প্রত্যেকের অবকাশ- এবং সেই অবকাশ সার্থক করিবার 
মত স্বাধীনতা! । 

সকলে সমান সুযোগ লাভ করিলেই যে আপন! হইতেই সমান পণ্ডিত বা 
সমান কর্মদক্ষ কারুবিদ্‌ হইবে না, তাহা আমরা বুঝি; কারণ সকলের মেধা 

শক্তির পরিশ্রম বা দৈহিক নেপুণ্য প্রভৃতি সমান নয় | কিন্ত কাহার শক্তি 
কতটা, তাহা সমান স্থযোগ ন1 প বলা যায় না। 
ইহা ছাড়া আরও একটি কথ! আছে-_মেধা, নৈপুণ্য, জন্মগত শক্তি সমান 





পরিশ্রমের মূল্য 


৮০ ভাষা! প্রবেশ 


সুযোগ পাইলেই ফুটিয়! উঠিবে তাহাও নয়। সেইজগ্ চাই ব্যক্তিগত সাধনা” 
অর্থাৎ পরিশ্রম। প্রতিভার সংজ্ঞা নির্দে্টী' করিতে গিয়া একজন শিল্পী 
বলিয়াছেন, “উহ! শতকর। ৯০ ভাগ মাথার ঘাম পায়ে ফেলার ফল আর" 
শতকরা! ১০ ভাগ মাত্র প্রেরণার ফল।” এই পরিশ্রমের ফলে যে অপেক্ষারুত 
অল্প শক্তিসম্পন্ন সেও তাহার অপেক্ষা অধিকতর ভাগ্যবান-এর সমকক্ষ হইতে 
পারে, এমন কি, তাহাকে ছাড়াইয়াও যাইতে পারে । জীবন-সংগ্রামে যে 
দেশে সকলেই সমান সুবিধাভোগী, সেখানেও ইহ] সত্য। আর যেখানে 
সমান আধিক সুযোগ নাই, সেখানে সংগ্রাম তীবতর,এবং মান্ৃষের পরিশ্রমের 
পরিমাণও আরও অধিকতর হওয়া প্রয়োজন। পরিশ্রম করিয়াও অনেকে 
ভুলের জন্য বা নান] প্রতিকূল অবস্থার চক্রান্তে ব্যক্তিগত সার্থকতা! অর্জন 
করিতে পারে না, ইহা দেখা যায়। কিন্তু পরিশ্রম না করিলে তাহা অর্জন 
করিবার আশাও নাই, অধিকারও নাই। তাহা ছাড়, যে অলস সেই কি 
কিছু না করিয়া থাকে? সেযাহ| করে তাহার নাম অকর্ম ও কুকর্ম। 

সমাজের সমস্ত ভিত্বিই পরিশ্রমের দ্বার! গঠিত ও পরিপুষ্ট । আগামী 
দিনের সমাজ এই সত্যটা বুঝিয়! পরিশ্রমের সার্থকতার পথ আরও প্রসারিত 
করিবে । বিজ্ঞানের বলে মাহ্বষের শ্রমশক্তি এখনি বহুগুণ বাড়িয়াছে; 
আরও বহু-বহুগুণ বাড়িয়া যাইবে--তখনই পরিশ্রমের প্রকৃত প্রয়োগ ও 
প্রকৃত মর্যাদা-্দান সম্ভব হইবে। 


| বাঙলার ফুল ॥। 


পত্র পুষ্প ফল জল-_ ইহা ছাড়া! আমাদের দেবপৃঁজাও নির্বাহিত হয় না। 
'আর্য-সভ্যতায় যাগ-যজ্ঞে অগ্নি, ঘ্বত, সমিধ প্রভৃতি না হইলেই নয়; 
নর ভারতীয় সভ্যতার দেবার্চনায়ও তেমনি প্রকৃতির এই দান- 
সমূহই উপাদান- প্রকৃতির নান! রূপের মধ্য দিয়াই 
যেন আমাদের ভারতীয় আদিপুরুষেরা বিশ্ব-বিধাতার বিধান ও তাহার 
প্রকাশ ছুইই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। প্রকৃতির কোনে প্রকাশই তুচ্ছ নয় ঃ 
কিন্ত প্রকৃতির যে ব্ূপের মধ্য দিয়া আমরা জগতের কমনীয় কান্তি ও 
নির্লতার আভাস বিশেষ করিয়! দেখি তাহা! পুষ্পময়ী প্রক্কৃতিলক্মীর রূপ । 
বাঙলার প্রকৃতি অবশ্য বিলাসিনী রূপে এই ফুল জজ্জায় মাতেন না, তাহার 
পুজ্পরচন! যেন স্বভার-রচনা, প্রয়াসহীন স্বাভাবিক প্রকাশ । 
তরুলতা মাত্রই ভূমি ও জলের. স্বাভাবিক দান, পৃথিবী ও আকাশের 
আশার্বাদ। ১০১১৭১০১১০০ 
গানে গৃহাঙ্গনে আবার অভিনবত্ব, রূপ ও সুষমা 
ই লাভ পন বাঙলার জু কোনে! কোনো 
ফুলকে সেইভাবে আপনার করিয়া! লইয়াছে। বাঙলার মাটির ও আকাশের 
সঙ্গে যেমন, তেমনি বাঙালী জীবনের সঙ্গেও__পুষ্পতরু ও পুষ্পস্তবকনত্রা 
লতার প্রাণের যোগ । বিশেষ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য অঙ্থযায়ী কোথাও আমরা 
দেখি একজাতীয় ফুলের প্রাচুর্য, কোথাও অন্য জাতীয় ফুলে প্রক্কতির ওদার্য। 
কারে বা ব্ূপ একটি দিনের মত, কারও ব! আয়ু একটি ঝতুর মত। আবার 
খতুচক্রের আবর্তনের সঙ্গে কোনো! ফুল ফুটিয়া দশ দিক আলো করিয়া 
দেয়, কোনো ফুল ঝরিয়া পড়ে । বৈশাখ না আসিতেই আমরা চাপা, গন্ধরাঁজ, 
টগরের সাক্ষাৎ লাভ করি। তখনো কৃষ্ণচুড়ার ডালে ডালে রক্তবর্ণের 
বিলাস স্কেষ হয় নাই। রজনীগন্ধা তখন হইতেই আমাদের রজনীর 
সপ্রেম সহচরী |" জুই ও বেলফুল মালায় গাথ! হইতে থাকে ; চাপার গন্ধ 
বাতাসে ফিরিয়! বেড়ায়-আমাদের ব্বপকথার ক্ষুদ্র বোন পারুলকে ডাকিতে 
থাকে । তারপর আষাচ়ের সঙ্গে সঙ্গে কুমুদ ও কেতকীর দ্রিন আসে; কদন্ব 
নব-শিহরণে বিকশিত হইবার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে । শরতে কাশ 
ফুলের হাসি ছড়াইয়া পদ্প ফুটিয়! উঠিতে থাকে । হেমন্ত আসিতে না আসিতেই 
শেফালির সঙ্গে রাত্রি প্রভাতে পরিচয় হয় । আসে শীত-্ীদা, হৃর্যমুখীর 
কাল। তারপর বসস্ত, আর সঙ্গে সঙ্গে অশোক কিংশুক হইতে শিমুলের 
বচনা--৬ 


৮২ ও ভাষা প্রবেশ 


শাখায় পর্যস্ত জাগিয়! উঠে রক্তিমার উন্মাদনা! । কৃ্ণচুড়া ও গুলমেহিরের 
দিনও আর দুরে নাই__তাহ] জানিতে পার্চিদক্ষিণের মন্ত্রগুঞ্জরণে'। পুষ্পে 
পুষ্পে বাউলার ধাতু-মগ্ডপ সার! বৎসর ধরিয়া ভরিয়াই থাকে । তাই কদন্ব ও" 
কেয়াকে লইয়! যখন বর্ধার দিনে বিমুদ্ধ হইব, তখন অশোক-পলাশের কথাই 
বা বিস্বৃত হইব কেন? 
তথাপি সুন্দরের স্বীকৃতি সকলেই করিবে; গুণের সমাদরই বা কে নাং 
করিয়। পারে? আর, যেখানে কূপ ও গুণ একত্রিত সেখানে মাহষের প্রাণ 
নূর আপনা হইতেই উল্লসিত হইতে উঠে। সর্বদিক হইতে 
দেখিলে, ভারতবর্ষে যে ফুলের রূপে গন্ধে তুলন! নাই সে 
ফুল বোধ হয় পদ্ম । আমাদের প্রাচীন কাব্যে অশোক-কিংশুকেরও বহু স্ততি 
আছে। কালিদাসের শ্লোকে-শ্লোকে আমর! ভারতীয় প্রকৃতির অশেষ 
পুষ্পসজ্ক1! ও ভারতীয় জীবনযাত্রায় অসামান্য পুষ্প-প্রীতির চিত্র দেখিতে 
পাই। সেই প্রাচীন ভারতীয় এ্রতিহ্থ বাঙলার প্রকৃতি ও বাঁঙালী 
জীবনেও লাভ করিয়াছে । সেই ধারাতেই পদ্ম ভারতের ও বাঙালীর 
সমস্ত সৌন্দর্যের, প্রশ্বর্ষের, বিশেষ করিয়া মাধূর্যের ও মঙ্গলের প্রতীক । কমল, 
শতদল, পঙ্কজ, উৎপল প্রভৃতি কত নামই আমর! তাহার দিয়াছি | আমাদের 
কবি-কল্পনায় পদ্মের স্থান অতুলনীয় । নয়ন-কমল হইতে চরণ-কমল পর্যন্ত, 
দেব ও মানবীর সর্বউপমার জন্যই আমরা পদ্মের শরণ লই। প্রাচীনতম 
কাল হইতে আমাদের ভাস্বর্ষে ও ললিত কলায় পদ্মই প্রধান। আজও 
আমাদের লোক-জীবনের কথায়, কল্পনায়, মণ্ডন-শিল্পে পদ্মেরই প্রাধান্ত 
অবিসম্বাদ্দিত। তথাপি এই স্থজল। বাঙল। দেশের মত অন্ত কোথাও বোধ 
হয় পল্ম এত আপনার নয়। তাই রক্ত-কমল, শ্বেত-কমল প্রভৃতি বিবিধ বর্ণের 
পদ্মের রূপ দেখিতে আমাদের চোখ স্বাভাবিক ভাবে নাচিয়] উঠে। 
পদ্ম বলিলে অবশ্য সাধারণত আমরা জলপদ্সই বুঝি, কিন্ত স্থলপদ্ই কি 
রূপে কম সুন্দর ? তবে জলপম্মের সঙ্গেই মনে পড়িয়া! যায় কুমুদ-কহলারের 
কথা । বাঙলার জলভর! মাঠে, পুকুরে, এখাঁনে সেখান তাহা আরও বেশি 
ফুটিয়া থাকে । রেলের লাইনের ছুই পার্খ্ব হইতে বাঙলার অতিথিকে পদ্মের 
মতই সানন্দে, অধিকতর প্রাচুর্ষে, প্রথম অভিনন্দন জানায় পদ্মের অপেক্ষাও 
বেশি রক্ত-কুমুদের স্সিগ্ধ প্রস্ফুট হাস্য । 
কিন্ত অন্ত সকল ফুলকে ছাড়িয়া! দিলেও যে ফুল আমাদের ভালবাসায় 
মধ্যে অক্ষয় তাহাকে বিশ্বৃত হওয়! চলে না। এক সময়ে তাহা ছিল বেল 
ফুল। বেলের গোড়ে গলায় পরিয়া আজও আমরা বিলাসমুহূর্ডে পুলকিত 
হই। জীবনের স্সিগ্ব যুহূর্তগুলিতে জুই ফুলকে স্মরণ করি, মালতীকেও বরণ 
করি"। কিন্ত যে ফুলে আজ আমাদের মনে একটি শ্রীতিজিপ্ধ রসলোক গড়িয়া. 
উঠে তাহ! রজনীগন্ধা | লম্বা ভাটের মাথায় এই নাতি-বিলাসিনী ফুলটি যেন 


রচনাভাগ ৮৩ 


ঙ 
আপনার স্বাতত্ত্য ও ধৈশিষ্ট্যে আপনি সচেতন, আপন দৃঢ়তায় অনমনীয় | 
অথচ সে দৃঢ়তায় ওদ্ধত্য নস্ট অশ্রদ্ধ। নাই, উগ্রতা নাই-_তাহার স্গিগ্ধ 
আত্রাণে অন্তরের কমনীয় শ্রী ও স্বাতন্ত্র্য প্রকাশিত। ৃ্‌ 

বৈশিষ্ট্য অবশ্য কাহারও একচেটিয়। নয়। প্রত্যেকেই নিজের রূপে বা 
. নিজের গুণে নিজে স্বীকার্য। বাঙলা দেশের জাতি, যুখখী, মালতী, মল্লিকা- 
'দেরই শুধু সমাদর করিব কেন? আমর! অতসী, অপরা- 
জিতা, জবা, দোপাটি বা আকন্দ, করবীকেই কি তুচ্ছ 
করিতে পারি? অন্ততঃ এই কথাতো! জানি এই আমাদের সর্ব-জন পরিচিত 
“গাদারও' য্দি যত্ব করি তাহা, হইলে তাহার মত বাগান আলো! করিয়া] 
দীর্ঘদিন আমাদের চক্ষুকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে অন্ত কোন্‌ ফুল? আসলে, 
যে ফুল সহজেই ফুটিয়া উঠে আমরা তাহার মূল্য দিতে ভুলিয়। যাই 
ইহা একট! সত্য কথা, লজ্জার কথাও বটে। 

লজ্জার কথা আরও আছে। যাহা যত্তের অপেক্ষা রাখে এমন ফুলকেও 
আমরা বাঙালীর সাধারণতঃ পালন করিতে বিশেষ চেষ্টা করি না । মনে 
করি ছই দশ জন ভাগ্যবান ও বিলার্সী মাহ্বই বুঝি ফুলের কেয়ারী করিবে 
ও টবে বিদেশীয় ফুলের পরিচর্যা করিবে । এমন কি, গোলাপের মত এত 
বিশ্বসমাদৃত ফুলের রাণীকেও আমরা যথোচিত সমাদর করিতে শিখি নাই । 
ক্রিপেস্থিমাম, ডালিয়া কার্ণেশন প্রভৃতি নিতান্তই এখনে] বিদেশ্বীয়। কিন্ত 
গোলাপকে পর-দেশী বলিলে আজ আমাদের দেগ্ধই প্রকাশ পায়। অথচ, 
পৃথিবীতে শত শত শ্রেণীর গোলাপের বিচিত্র পরিশীলন চলিয়াছে, আমর! 
তাহার সন্ধান রাখি না। মাহ্ষের সভ্যতার ও সৌন্দর্যবোধের একটা লক্ষণ 
তাহার এই উদ্যান রচনায় দেখা যায় । ফলোছ্ভানের অপেক্ষাও পুপোগ্ভান 
মাহৃষের সেই উন্নততর সৌন্দর্যবোধের প্রমাণ। 

বিশ্বপ্রকৃতির বিকাশের সঙ্গে মানব-প্রকৃতি আপনার স্থরটি মিলাইয়াই 
আপনার জীবনকে শ্রেয়তর ও প্রেয়তর স্তরে তুলিয়া ধরে । বনের ফুলকে 

গৃহের ফুল করিয়া মানুষ বনের ফুলের স্বাভাবিক 

বাহার বিকাশকে সম্ভবপর করিয়া তুলিয়াছে। তাহা করিতে 
করিতেই মান্রষ তাহার মনের ফুলেরও সন্ধান পাইয়াছে, তাহার বিকাশ 
সাধনও করিয়াছে । সভ্যতা! মানুষের এই মনের ফুল | ফুলের সমাদরে নান! 
ফুলের নান! বিকাশের পরীক্ষা! ও প্রচেষ্টার মধ্য দরিয়া! মান্ষের এই সভ্যতার 
জন্য আগ্রহই প্রকাশিত হয়। বাঙালীর সেই সত্য-দৃষ্টি যতই গভীর ও দৃঢ় 
হইবে ততই দেশীয় ও বিদ্েশীয় সর্ব-ফুলকে সে আপনার করিয়া লইতে 
শিখিবে। 


[মন্তব্য £ যে সব ফুলের সঙ্গে আমর] হৃপরিচিত সে সব ফুলেরকথাই এরূপ রচনায় বলা 
প্রথম প্রয়োজন । তবে আজকাল বিদেশীয় ফুলের সমাদর অনেক বেশি £ তাতে আপত্তি 


সাধারণ ফুল 


॥ বাঙলার পরিচিত পাখি ॥ 


শিশুকাল হইতে আমরা বাঙালির! “ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর” গল্প শুনিয়া আসি )১ 
কখনো বা রূপকথার জগতে "শুক-সারির' সঙ্গে পরিচিত হই। উপাখ্যানের 
আশ্রয়ে অপরিচিত “হীরামন* পাখির অভূতপূর্ব কাহিনীও 
শুচনা £ কল্পলোকের জানিতে পারি। ছোট টুনটুনি তো আমাদের সকলের 

পরিচয় প্রিয়। হিতোপদেশের পাতা হইতে 'বায়স+, "টিট্িভ” 

হংস" প্রভৃতি আমাদের সহিত আলাপ জমাইয়া তোলে । আরও বড় হইতেই 
স্কৃত কাব্য-সাহিত্যের জগৎ হইতে কাদম্বরীর “শুক? আমাদের অপূর্ব 
কাহিনী শোনায় । বাঙালী হিন্দুর পুত্রকন্ঠার৷ প্রথম চৈতন্টোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই 
পরিচিত হয় লক্ষ্মীর বাহন “কাল-পেঁচার' সঙ্গে আর নারায়ণের বাহন 
গগরুড়ের” সঙ্গে। যে কবির কাব্যজীবন ক্রৌঞ্চ-মিথুনের বেদন1 হইতে 
উচ্ছিত হইল তাহার মুখ হইতে ধর্মপ্রাণ জটায়ুর বীর্য ও আত্মত্যাগের কাহিনী 
শুনিয়া করুণ মহিমায় আমর প্রবুদ্ধ হই। কিম্বা, মহাভারতের ধর্মরূপী 
বকের মুখে ' শুনিতে পাই মহদৃজ্ঞানের উপদেশ । এইরূপে বাঙালীর জীবন 
পক্ষিলোকের সঙ্গে একটা কল্পনার স্ক্মতর সম্বন্ধ স্থাপন করিতে অভ্যস্ত হয়। 
পশ্ডপক্ষী কীট-পতঙ্গ সকলকে লইয়া! যে বিশ্ব-জীবন চিরদিন আবতিত ও 
বিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে আমরা যে তাহারই অঙ্গ, জীবদেরই আত্মীয়, এই 


করবার কিছু নেই | কারণ, দেশের মাটি-জলেই তা জন্মে, তা৷ “দেশীয়” বনে যাচ্ছে । বিশেষতঃ 
মানুষের যে তার অনেক উন্নতি হয়েছে । এসব ফুলের কথা এখানে প্রায় উল্লেখ করা হল 
না। কারণ, বাঙালী সাধারণ শিক্ষিত পরিবারও এসব ফুলের বাগান তৈরী করতে পারে না, 
এবং এসব ফুলের ব্বভাব ও বৈশিষ্ট্য জানে না। বিশেষতঃ “বাঙলার? ফুল বলাতে বাঁউলার 
সবপরিচিত ফুলের কথাই বোঝায়। 
সম্পূর্ণ অন্যতাবেও এ রচনা লেখা চলত। একটু বৈজ্ঞানিক তথ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে 
বলা ষেত (ক) কোন্‌ ফুলের স্বভাব কি, (খ) গাছের ফুল, লতার ফুল, জলের ফুল, দ্বলের ফুল 
ইত্যাদি ফুল কি ভাবে কোন্টি জন্মে, কুঁড়ি থেকে বড় হয়ে ফোটে ; কেমন তা৷ দেখতে ; মঞ্জরী 
পল্লব, গর্ভকোষ ইত্যাদির বৈচিত্র্যও বর্ণের বিশেষত্বের অপেক্ষা কম নয় ; (গ) কোন্‌ গাছ বণ? 
লতার পরিচর্ধা কি ভাবে করতে হয়, (ঘ) কি ভাবে কোন্‌ ফুলের জন্ম ঘটে- ভ্রমরের সহায়ে 
কিন্বা ওরর্প মধ্যস্থত। ছাড়া, ইত্যাদি । এ সম্বন্ধে বাঙলায়ও বই আছে। সাধারণ প্রকৃতি- 
পরিচয় থাকলেই চলে। এ সব সংকেত অবলম্বন করে একটা! নূতন রচন! লিখলে কেমন হয় ? 
তাছাড়া, এক-একটি প্রসিদ্ধ ফুল নিয়েও এক-একটি রচনা কেন; একটি বই লেখা চলে । 
গোলাপের বিষয়ে তো এক লাইব্রেরি বই পাওয়া ঃইংরেজিতে। আর “কাব্য করতে হলে, 
তো! কথাই নেই-_পদ্ম, গোলাপ, কিন্বা মাঠের ফুল, থাসের ফুলই কি সে পক্ষে তুচ্ছ? ] 
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তত্ব 'আমাদের অধ্যাত্ব-চেতনায় প্রথমাবধি সত্য হইয়া উঠে। শুধু কি 
তাহাই ? আমরা জটায়ুর সঙ্গে গমন একাত্ম হইয়া! যুদ্ধ করি, তেমনি আমাদের 
ছোট্র টুনটুনির সঙ্গেও একাত্ম হইস্কী৷ সমস্ত ক্ষুদ্র মাস্থুষের পক্ষ লইয়া! অত্যাচারী 
পিত শক্তিকে পরাভূত, নিজিত ও উপহাস করিয়! খুশি হই? * 
যে সব পাখির সঙ্গে বাঙালির প্রভাত হইতে না হইতেই পরিচয় 
?'ঘটে তাহার মধ্যে কাককে অবজ্ঞী করিবার উপায় নাই । এই নিকষ-কৃষ 
ধূর্ত পাখিটি ছাদের আড়ালে, গাছের ডালে বা গৃহের 
প্রাঙ্গণে পরম উদাসীন চিত্তে বসিয়া থাকে। বুঝিবার 
উপায় থাকে নাঁ যে, বয়স্ক কেহ নিকটে না থাকিলে এক মুহূর্তেই সে 
যে-কোন-একটি খাদ্যদ্রব্য লুটিয়া লইয়া পলায়ন করিবে । শালিকের সঙ্গেও 
সকাল বেলাই সাক্ষাৎ ঘটে। কিন্ত তাহাকে তাড়ন| করিতে হয় না; গৃহের 
প্রাঙ্গণে সে ঘুরিয়া বেড়ায় । এক আধটি খুদ-ঝুঁড়া পাইলেই তুষ্ট। কিচির- 
মিচির ডাক শুনিয়া মুগ্ধ না হইলেও বারে বারে যখন এই ছোট পাখিটি 
আপন সঙ্গীদের সহিত উড়িয়া! উভিয়া আসে যায় তখন তাহার ধূসর পক্ষের 
অন্তরালস্থ শ্বেতাভা একটু সচকিত কৌতূহলের সঞ্চার করে। ইহাই যে 
রূপকথার 'দারিকা” তাহা! অবশ্য খনে পড়ে না; কারণ ছোট হইলেও, বড় 
বেশি পরিচিত, সাধারণ এই পাখিটি । 
অথচ* যে সব পাখি শখ করিয়া মানুষে পালন করে শালিক তাহাদের 
মাধ্য তত সমাদৃত নয়। এক সময়ে হয়ত ভারতবর্ষে তাহার সমাদর ছিল, 
[রানা তাই রূপকথার রাজকন্তাকে আমরা বারে বারে শারিকার 
শরণ লইতে দেখি । ইহাও দেখি_-শারিকা ভূত ভবিষ্যৎ 
জানে, রাজকন্তা-রাজপুত্রের চির হিতাকাজ্জিণী ”-কল্যাণ-বুদ্ধিই তাহার 
বিশেষত্ব । “শুক” অবশ্য ভিন্ন জাতীয় পক্ষী-_ টিয়াপাখি বলিলেই সে 
আমাদের আপনার হইয়া যায়। ধানের ক্ষেতে ঝাকে ঝাকে এই পাখি 
উড়িয়া! আসে) কখনো! মঠের চুড়ায় বাস! বাধিয়! থাকে । শুক-চঞ্চু কবিদের 
উপমা, কিন্তু উহ! সুন্দর বলিবার উপায় নাই। ন1 হইলে সেই হরিৎ-শ্ঠামল 
মস্থণ দেহ ও রক্তবর্ণ ঠোট ছুইটি দেখিতে সত্যই সুন্দর । প্রত্যেক পাখিরই 
পালকে এক্ধপ মস্থণতা আছে-দেহের স্সেহরস ক্ষরণে তাহাতে এই মস্থণতা৷ 
দেখা দেয়। তাই পালকের গায়ে জল লাগিলেও জলের দাগ পড়েনা । 
ধরিয়! পোষ মানাইলে 'টিয়! পাখি” গৃহপালিত হইয়া! উঠে। শিখাইলে 
শিস্‌ দেয়, বাড়ির লোকদের নাম ধরিয়! ভাকিতে পারে, ছেলেমেয়েদের 
মুখে শুনিতে শুনিতে বলিতে পারে-ম! খেতে দাও» “কে এলো? 
ইত্যাদি । টিয়ার মতই ছোলা, দানা, টিড়া কলা, খাইয়া দাড়ে বসিয়া 
থাকে কালো হ্ন্দর পাখি ময়না। ঠিক এইক্ষপেই তাহাকেও বশ 





হপরিচিত পাখি 
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কর! যায়। সেও কথা বলে। সর্বাপেক্ষা এই বিদ্যায় সিদ্ধ কাকাতুয়াঁ_ 
কিন্ত উহা] বাউলা দেশের পাখি নয়, “দ্বীপময&ভারতের” জাভা-স্ুমাত্রা হইতে 
এ দেশে আনীত হইয়াছে। অনেক হাট ছোট সুন্দর পাখি আছে» 
দেখিতেও তাহারা সুন্দর | কেহ কেহ পাখিওয়ালাদের নিকট হইতে উহাদের 
কিনিয়া! শখ করিয়! স্বগৃহে খাঁচায় পোষেন। অবশ্য, ধনী শৌখিন লোকেরা 
কেহ কেহ পক্ষিশালাও স্কাপন করেন, দেশ ও বিদেশের নান! বিচিত্র ব্ূপের 
ও স্বভাবের পক্ষী পালনে তাহাদের শখ। তাহাদের কাহারও থাকে 
বৈজ্ঞানিক ওৎস্থৃক্য, কাহারও শুধু নির্মল বিলাসিতা । 
বনের পাখি কিন্ত বনই ভালবাসে, খাঁচার আদর মানিয়া লয় না। বহু 
পাখিরই আদর আছে--কোকিল, দোয়েল, পাপিয়া, বুলবুল প্রভৃতি তাহাদের 
মধুর সঙ্গীতের জন্য প্রসিদ্ধ। “বউ কথা কও” “চোখ 
সমাদৃত পক্ষী. গেল" প্রভৃতি পাখিরও সমাদর এ সব নাম হইতেই বুঝা 
যায়। ঘুঘূর ডাক নিস্তব্ দ্বিপ্রহরে মানুষের মনকে উদাস করিয়া দেয়। পড়ো! 
বাড়িতে উহার! চরিয়া! বেড়ায় বলিয়াই “বাস্ত ঘুঘু” “ভিটেয় ঘুঘু চরানো” 
প্রভৃতি বিশেষ অর্থের কথাগুলির স্থষ্টি হইয়াছে । তথাপি ঘ্বুুকে কেহ 
দোষারোপ করে না। পেঁচার আদর ও ভীতি দুই-ই আছে। কোনে! 
কোনোটি লক্ষ্মী পেঁচা, আবার কোনো কোনোটি অজানিত আশঙ্কার বাহক ।' 
পায়রা গৃহস্বকে জালাতন করে, তথাপি কেহ কেহ তাহার জন্য ছাদে মাচা 
বাঁধিয়া রাখে, ঘরে কাকৃসে খোপ তৈয়ারী করিয়া দেয়; সাদরে আকাশে 
উড়াইয়া পায়রার খেল! দেখে_নীল আকাশের গায়ে পায়রার ঝাঁকের খেল! 
দেখিতে চমৎকার । অবশ্য এককালে প্রাচীন ভারতে যেমন বিলাসীদের 
বলভিতে থাকিত পারাবত, তেমনি ভবন-শিখিকে হাততালি দিয়! নাচানোও 
ছিল মেঘ-মেছুর বর্ষায় বিলাসিনী পুরবরধূদের আর একটি শখ। এখন ময়ুর 
ভারতের নিজস্ব পাখি বলিয়! গৃহীত হইয়াছে । কিন্তু ময়ূর সাধারণত বাউলা! 
দেশে দেখা যায় না; উত্তরভারতেই তাহার প্রধান বিচরণ ক্ষেত্র । কেকা 
ধবনিও বাউলাদেশে সাধারণত শোনা যায় না। বর্ষায় ময়ূরের পেখম ধরাও 
তাই এখানে একটু ছল বস্তু । রর 
প্রাচীন ভারতে ময়ূর স্ুখাগ্য বলিয়াও গণ্য হইত। সভবতঃ শুধু “বন 
কুকুট নয়, কুকুটেরও সেদিন সমাদর ছিল। অতি প্রাচীন রাজাদের ঘুদ্রায় 
দুই পক্ষীরই তাই চিত্র পাওয়া যায়। আজ অবশ্য হিন্দুরা 
গৃহপালিত পক্ষী সাধারণত মুর্গা পালন করেন না, কিন্তু হাঁস ও পায়রা 
বাঙলার সর্বজাতিরই গৃহপালিত পক্ষী । হাসের নান! জাতি আছে। উহার' 
ডিম. ও মাংস ছু-ই পুষ্টিকর ও সুখাছ্য বলিয়া গ্রাহ্থ। তবে যাহার! ভোজন- 
রসিক তাহারা বলেন-এদিকে মুর্গার তুলন1 নাই , গ্রামের কৃষক গৃহস্মদের 
পক্ষে অবশ্য ছুইই সযত্বে পালনীয় । পক্ষী দুইটি ও উহাদের ভিম্বাদি বিক্রয়ের 
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ঘারা+ গৃহস্থের জীবিকার্জনের সহায়তা হয়। অবশ্য ছইই পালনে যত্ব 
প্রয়োজন। দুঃখের সহিত করিতে হইবে, আমাদের দেশে গতান্ছগতিক 
নিয়মেই এই পক্ষিপালন চলিয়া ধর্বকে ৷ পাশ্চাত্ত্য দেশে 0০0185 18710106 
এর যে অস্থশীলন হইয়াছে তাহাতে মুরগী, হাস প্রভৃতি পক্ষীর অদ্ভুত রকমের 
উন্নতি ঘটিয়াছে। একেই তো বংশগত ভাবে সেইসব দেশের এই সব পক্ষী 
বড় ও সুন্দর, তাহার উপর বৈজ্ঞানিক খাছ ও অন্যান্ ব্যবস্থাপনার জন্য 
উহাদের বংশবৃদ্ধি দ্রুত ঘটে, কৃত্রিম তাপে ডিম স্পরিস্ফুট হয়, এবং ছুইই 
সুরক্ষিত ও ত্ুস্বাছ করার ব্যবস্থ! থাকে । 
শিকারী পাখি হিসাবে আমাদের দেশে মুরগী, বাজ, কুড়াল প্রভৃতি এখনো 
পালিত হয়। শ্যেন কাহীকে বলে জানি না, চিল কিন্তু স্থপরিচিত পক্ষী । 
ৃ আর শ্ঠেনদৃষ্টিতেই সে স্রযোগ মত ষ্টো মারিয়া খাছ 
গিরার এগাসি কাড়িয়া লয়। আসলে অনেক পাখিই শিকারী-_-তবে 
কেহ কেহ ক্ষুত্রপ্রাণী শিকার করে। মাছরাউ! বক প্রভৃতির মাছের উপর 
লোভ। তবে পায়রার মত কেহ কেহ প্রধানতঃ খুদকণারই বেশি ভক্ত। 
মান্ষেরও পাখি-শিকারের নেশা! সামান্য নয়__রামায়ণের যুগ হইতেই তো 
মান্য পাখি শিকার করিয়া ফিরে । বনে জঙ্গলে জলায় নদীর ধারে আজ 
শিকারীর! নানাপাখির খোজে তাই ঘুরিয়! বেড়ায়__মাংসের লোভ অপেক্ষাও 
শিকারের নেশাই অনেকের প্রবল । 
বাঙলার পাখি বলিয়া আমরা যাহাদের জানি তাহারাও অনেকে 
বাঙলার নয়। এক এক খতুতে বাঙলা দেশে তাহাদের আবির্ভাব দেখা 
হিরন যায়। সম্প্রতি বর্যাকালে (১৯৫৯ ইং) সুন্দরবন অঞ্চলে 
দিগসরের যাত্রী দুর অস্ট্রেলিয়ার পেঙ্গুইন, পেলিকান প্রভৃতি আসিতেছে। 
সাধারণতঃ হেমস্ত হইতে বসন্ত পর্যস্ত আমরা নান! জাতীয় 
পাখিকে হঠাৎ দেখিতে পাই ; তাহাদের সার বাধিয়! উড়িয়। যাইতেও দেখি। 
বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, এসব অনেক পাখি আসে হিমালয়ের ওপারের সুদূর 
তুহিন-তাড়নায়__হয়ত সাইবেরিয়া হইতে । প্রাণযাত্রার প্রয়োজনে ইহারা 
খতু হইর্তে ধতুতে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। মাহ্ৃষের কাছে এই 
আকাশ-যাত্রী বলাকার বাণী যেন, “হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্ত 
কোন খানে । কিন্ত পক্ষীর আকাশ ছাড়াইয়া আজ মাহুষের প্রয়াস 
মহাকাশে ছড়াইয়। যাইতেছে । তাই শুধু পক্ষীর কেন, মনে হয়, মানুষের 
কথাও ইহা”_আকাশের শেষ নাই ॥ 









[ মন্তব্য £__ধিনি পক্ষিতত্ব জার্নেন' তিনি এ রচন! পড়ে জসন্তষ্ট হবেন । কিস্ত একটি রচনায় 
নব কখ! বলা যায় না। এত বিচিত্র তথ্য পক্ষী সম্বন্ধে আছে যে? তা ছোট রচনায় লেখা 
সম্ভব নয়। তবে বৈজ্ঞানিক তথ্য আরও একটু দেওয়া চলে। তাহলে 'নুচনার অংশ খব” 


| তরুলতা ॥ 


স্কৃত কবিরা পুথিবীকে বলিয়াছেন “কানন-কুস্তল1 | হয়ত সত্যই 
বলিয়াছেন। কারণ, মানব কন্তাকেও আমরা মুণ্তিতশীর্ষা কল্পন! করি 
পারি; তাপসীরূপে তাহার একটি গভীর সৌনর্যের 
হি কথাও ধ্যান করিয়!| শ্রদ্ধাবনত হইতে পারি। কিন্ত 
নিম্পাদপ! পুথিবীর রূপ কল্পনা করিতে গিয়া বড়ই ব্যর্থ বোধ করিতে হয়। 
এই শ্যামা-বস্ন্ধরার যত শ্যামলিমা তাহাতেই যেন আমর দেখি তাহার 
প্রাণের অন্তনিহিত মমতার প্রকাশ । গিরি-গৈরিকআাবী পৃথিবীর সমস্ত ক্রুরতা 
ছাপাইয়া ইতিহাসেও জয়ী হইয়াছে তাহার সেই শ্যাম-্সিপ্ধ হৃদয়ের দান । 
অথচ, বৈজ্ঞানিকর! বলেন, সত্যই এই পৃথিবীতে একদিন তরুলতা-গুল্সের 
কোনো চিহ্ন ছিল না। এই উষ্জআ্রাবী বস্তরপিণ্ড হর্যমণ্ডলে প্রথম যখন 
পরিভ্রমণ করিতেছিল তখনো! তাহাতে প্রাণের পরিচয় 
পাওয়া যাইত না । তারপর যে ভাবেই উদ্ভুত হউক, 
প্রাণ-কণিক! পৃথিবীর জলরাশির মধ্যেই সম্ভবত আশ্রয় লাভ করিল। আর, 
আরও পরে কোটি কোটি বৎসর অতিক্রম করিয়াঁ_এই জলমাটি ও আকাশের 
উত্তাপের সহায়ে সমুদ্র জলে গুল্স-সদৃশ প্রাণ বিকশিত হইয় উঠিল। তাহাকে 
সম্ভবতঃ “উত্তিদ্‌” বলিবার উপায় নাই, সমুদ্র-সলিলেই তখনে। তাহা ভাসিয়া 
বেড়ায়। কিন্ত তাহাও প্রাণী। পৃথিবীর সাধারণ নিশ্চল তরুলতাও প্রাণ- 
ধর্মের অধিকারী- প্রাণী মাত্রেরই মত জন্মে, বৃদ্ধিলাভ করে; শেষে ক্ষয় হয়। 
পৃথিবীর প্রাণধার1 অবশ্য এই উদ্ভিদ জন্মের সীমা ছাড়াইয়! জীবজন্তর, পশ্ু- 
পক্ষীর সোপান ভাঙিয়া ভাঙিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়াছে । প্রাকৃতিক নির্বাচন” 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়া মানুষকেই শেষ পর্যস্ত জীবনধারার শীর্ষভাগে 
স্বাপন করিয়! দিয়াছে । তৃণলতা-জাতীয় প্রাণ-সম্পদকে আশ্রয় করিয়া! দেখা 
দিয়াছে তৃণভোজী জীব; মাংসাশী জীবের! আবার তৃণভোজী'দের ও অন্য 


করতে পারি। নিতান্তই ভাব ও ভাষায় হুথপাঠ্য, করবার জন্য এভাবে 'হুচেন!” দীর্ঘ করা 
হয়েছে। ওভাবের দুই তিনটি বাক্যে “হুচেন1” শেষ করে একটু বৈজ্ঞানিক তথ্য দেওয়া! যায়-- 
যেমন ; (ক) পাখি হচ্ছে 'অগুজ জীব? ঃ তা দিয়ে ডিম ফোটে ; (থ) তারপর বলা যায় ভূচর, 
থেচর জলচর পাখির কথা , পাখির ডানা, উড়বার শক্তির ব্যাখ্যা ) দৃষ্টিশক্ির তীক্ষতা ও স্থৃতি 
শক্তির তীক্ষতা (ধেমন, সংবাদবাহী পায়রার কথ1)) (গ) তারপর পালিত পক্ষী, শৌখিন্ন 
পক্ষী প্রভৃতির কথ, আরও একটু সংক্ষিপ্ত আকারে বল! চলে । অবশ্য কথা হচ্ছে-রচনার 
জন্য লভ্য সময় ও আত্বতন বুঝে সংকেতগুলে! বাড়ানে! কমানো! চাই । আর, যদি বৈজ্ঞানিক 
'কথা. বলা হয়, তা হলে তা যথার্থ হওয়া চাই এবং নীরস না হওয়া চাই ।] 


প্রাণী ও পাদপ 
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খাঁধসাশীদের আহার্যরূপে গ্রহণ করিয়! বাচে। আর মাহৃষের মত সুপরিচিত 
জীবেরা একই কালে তৃ ও মাংসাশী। হয়ত বা এই ছুই পর্যায়ের 
জীবেরই জীবনীশক্তির রহস্ত মাস্ষ নিজেরই বৈজ্ঞানিক আবিক্য়] 
দ্বারা এইবার আয়ত্ত করিয়া লইবে। শস্তন্ধপে তরুলতাঁ দান আমরা লাভ 
করি, ফলরূপে উহার দান আমরা অন্ত প্রাণীদের সঙ্গে আহরণ করি; শাকান্ন- 
ক্ূপেও আমরা তাহা! বাটিয়া লই। আর, অন্ত দিকে এই শ্যামলশ্রী, বৃক্ষ- 
লতার বিচিত্র রমণীয়তা, ডালে ভালে ফুল ফুটাইয়! তাহার পৃথিবীর বুকে এই 
অজত্র বর্ণের বিলাস; _এই সকলকে আমর! জীবনের পরিচয় অপেক্ষাও 
প্রাকৃতিক দান বলিয়াই বেশি জানি । উহার কমনীয় কান্তিতে আমাদের 
অন্তরের সৌন্দ্যবোধও জাগ্রত ও পরিপুষ্ট হইয়া! উঠে। মাহৃষের দেহই শুধু 
তরুলতার দানে স্ুদঢ হয় না, তাহার চোখের তৃপ্তি ও মনের আনন্দও এই 
শ্যামলশ্রীতে উদ্ধদ্ধ ও বিকশিত হইয়াছে। 
উদ্ভিদ বলিতে আমরা অবশ্য মৃত্তিকাভেদ করিয়! যে তরুলতা৷ জন্মে 
তাহাদেরই গণ্য করি। কিন্তু সমুদ্রজলে ইহাদের আদিম জ্ঞাতি-প্রজ্তাতির 
অজত্র বংশ-প্রবর উত্ভিন্ন হইয়াছে! তাহারাঁও তরুলতা তাহাদেরও বৈচিত্র্য 
5 রমণীয়ত1 কম নয়। পৃথিবীর মৃত্তিকীকে আশ্রয় করিয়। 
যে উদ্ভিদ জগতের প্রকাশ, আমরা চোখ মেলিলেই 
তাহার সহিত পরিচিত হই। কিন্তু বিপুল! এই পৃথিবীর সেই নিশ্চল জীবন- 
বাহনদের কতটুকু আমরা জানি? যে কোন একখানা “সামান্য উদ্ভিদ, 
বিজ্ঞানের গ্রন্থ দেখিলেও চমৎরুত হইতে হয়। 
ছোট বড় তুচ্ছ তৃণগুচ্ছ হইতে অরণ্যের বনস্পতি--কত ব্বপ বৃক্ষই না 
পৃথিবীতে আছে। তৃণ লতা ওষধি, কত শ্রেণীতেই ন1 তাহা বিভক্ত হয়। 
ইহার এক একটি শ্রেণীরও পরিচয় আমর! লইয়া শেষ করিতে পারি না। 
বাশ যে একজাতীয় ঘাস বৈজ্ঞানিকর্দের এই তত্তকথা শুনিয়| কি আমাদের 
হাসি পায় না? লতা! অন্তকে আশ্রয় করিয়া বাড়িয়া উঠে। ওষধি এক 
ফলনের শেষে মরিয়! যায়। আবার পরগাছা বড়গাছের উপর জন্মে, গাছের 
“গৃহীতঞআহার্যই সে শোষণ করিয়। লয়, মাটির সহিত তাহার সম্পর্কও নাই। 
সাধারণতঃ গাছ কীজ হইতে জন্মে, কিন্ত সব .গাছই কি তাই? কত ফুল 
গাছ ও ফলের গাছ তো! আমরা! শাখা কটিয়। রোপণ করি ; “কলম” বাধিয়া 
'লিচু, আম প্রস্তুতি গাছ নূতন উৎপাদন করি । 
মাটি ও আলো» ইহাই গাছের প্রাণের অবলগ্বন। মাটি হইতে গাছ 
শিকড় দিয়! আপন প্রয়োজনীয় রস আহরণ করিয়া লয়; আর উপরে শাখা 
টির ছড়াইয়া, পাতার আঙুল মেলিয়া, হ্র্যালোক অঞ্জলি 
ভরিয়া গ্রহণ করে*_ইহাই সাধারণ নিয়ম! কিন্ত এক- 
"এক শ্রেণীর গাছের এক-এক ধরনের মাটির প্রয়োজন । ভিজা মাটি, শুকন! 


৯০ ভাষ। প্রবেশ 


মাটি, নরম মাটি, শক্ত মাটি, নানা রাসায়নিক গুণ ও লক্ষণযুক্ত মাটি (৪০1), 
বিশেষ বিশেষ গাছের জন্ত প্রয়োজন | তাহা উপ 
গাছের জীবন নির্ভর করে। অনেক গাছ শুধুঞ্ষ্ঞমগ্ডলেই বাচে, শীতমগ্ডলের * 
গাছও অনেক 'সময় অন্যত্র বাঁচে না। আবার, কোনো গাছের বর্যাতেই 
শ্ীবৃদ্ধি, কোনে] গাছের বর্ধাতে জীবন বিপন্ন । নারিকেলের মত কোনে! 
গাছ সমুদ্র উপকূলে চমৎকার বৃদ্ধি পায়। কমলালেবু গাছ আর্দ্র আবহাওয়াক্ম- 
চুন মিশ্রিত জমিতে ভালো জন্মে। আবার পাইন শ্রেণীর গাছ পার্বত্য 
প্রদেশেই শ্রীবৃদ্ধিলাভ করে । এইক্প অজস্র বৈচিত্র্য, অজশ্র বংশের অজস্র 
জলবায়ু ও মাটির বৈশিষ্ট্য । 

কোনো গাছের বৈশিষ্ট্য ফুলে, কোনো! গাছের বৈশিষ্ট্য ফলে, আর বট 
অশ্বথের মত কোনো গাছের ৫বশিষ্ট্য তাহার ছায়ায় ও ব্ূপে। সাধারণতঃ" 

সকল গাছ মাটি হইতে রস আহরণ করে মূল ও- 

ইল... শিকড়ের দ্বার]। কাহারও শিকড় দূর প্রসারী, কাহারও. 
মূল সুদ্র-প্রোথিত। কিন্ত রস গ্রহণে উহাদের উপযোগিতা, উহাদের 
বাঁধনে গাছ মৃত্তিকা আকড়াইয়! থাকে । 

মাটি হইতে উঠিয়! যেখানে গাছের শাখা! প্রথম বাহির হইয়াছে, তৎপূর্ব- 
স্থল পর্যস্ত গাছের দেহটির নাম কাণ্ড (65120) | তাহার পর শাখা; শাখা 
ভাগ হইয়া যায় প্রশাখায়। শেষে আসে পত্র-_হ্র্যকর নিজের মধ্যে ইহার! 
আত্মসাৎ করিয়। লয়। তাই পাতার রঙ হয় সবুজ, উহা! প্রাণের রঙ, তাজা" 
রউ। যখন তাহার তেজ কমিয়া আসে- প্রায়ই শীত কালে--তখন পাতা 
হরিদ্রাভ হইয়। পড়ে । তারপরে ঝরিয়! যায়। 

কোনে! কোনো গাছে ফুল ধরিয়া পরে বীজ আসে । বীজ হইতে আবার 
নুতন গাছ জন্মে। কোনো কোনো গাছে ফুল আর ফলে পরিণত হয় না 
ফুল ফুটিয়! ঝরিয়া যায়; অধিকাংশ ফুলের গাছের এই 
অবস্থা । এক ফুল হইতে আর এক ফুলে মধু সঞ্চারিত 
করিয়। মৌমাছি ও ভ্রমর সেক্নপ ফুলগাছের বংশবৃদ্ধির সুযোগ করিয়া দেয়। 
সাধারণত মৃত্তিকা ও রৌদ্র হইতে গাছ পুষ্টি গ্রহণ করিলেও সব গ্রাছ নিরীহ,, 
অহিংস না হইতে পারে । এমন গাছও আছে যাহার পাতা মুখ বাড়াইয়া 
থাকে, পোকা-মাকড় পাইলে আস্তে আস্তে পাতা গত হইয়া যায়-_ 
প্রাণীটকে সেই গাছ জীর্ণ করিয়া গ্রহণ করিবে । আরও ভয়ানক জিঘাংজ 
গাছও আছে-দক্ষিণ আমেরিকায় কোনে! কোনে! গাছ হরিণ-জাতীক। 
প্রাণীকেও হাত বাড়াইয়া ধরিয়! ক্রমশঃ শোষণ করিয়া ফেলে । জীব 
হুইতে জীবনের পুষ্টি সর্বাধিক সুসাধ্য। তাই গাছ যেমন অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
জীবকে পোষণ করে, ছু'একটি এইন্ধপ গাছও পাইলে জীবকে গ্রাস করে। 


জন্ম ও পুষ্টি 


রচনাভাগ ৯১ 
॥ গাছ হইতে যে মাহ্ৃষের খাদ্য ফল মূল শাক-সবজিআহার্য অনেক জিনিসই 


মিলে, চাষ করিয়! শল্য মিলে, তাহ] দেখিয়াছি 1 
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প্রভৃতি একদিকে মিলে, আর একদিকে জ্বালানি কাঠও আ্সকাবপত্রের কাঠ” 
এমন কি, ওষধপত্র পর্যস্ত বু আবশ্িক জিনিস বৃক্ষলতাদি হইতে সংগ্রহ 
করিতে হয়। 
আমাদের দেশে না হউক, অন্যদেশে এক সময়ে ধারণ! ছিল গাছ বুঝি 
নিশ্চল বলিয়া নিশ্রাণ। এবং শাকান্ন খাইলেই বুঝি জীবহত্যা হয় না। 
এখন আর সে ধারণা নাই । কিন্ত গাছ নিশ্চেতন কিনা, তাহার আাষবীয় 
কচির সামধ্য কতখানি, তাহা জগদীশচন্দ্র পরেও স্ুস্থির হয় 
2 প্রাকৃতিক নাই। একটি কথা বুঝা যায়_ প্রাণের এই বিচিত্র 
প্রকাশকে অবলম্বন করিয়াই প্রাকৃতিক পরিস্থিতি ও' 
জীব-জগৎ গড়িয়! উঠিয়াছে । সেই বিশ্বব্যাপী ভারসাম্য রক্ষা করিয়া বন- 
বিনাশের পরিবর্তে বন-বিন্তাস ও বৃক্ষরোপণও মানুষের প্রয়োজন | না হইলে 
বর্ষাকালে বর্ষণের অভাব হয়, এমন কি অঞ্চল বিশেষে বন্তার বিরুদ্ধেও বাধা 
থাকে না, ইত্যাদদি। মাহৃষের?জ্ঞান যতই অগ্রসর হইতেছে ততই সে 
বুঝিতেছে__এই ব্যাপক বিশ্ব-সাম্যে মানুষও উদ্ভিদ-জগতের ও জীবজগতের 
আত্বীয়। তৃণতরুলতা পাতা ওষধি বনম্পতি সকলের মঙ্গলেই পৃথিবীর মঙ্গল, 
মাহষের মঙ্গল। উত্ভিদ-জগতের কথ! গভীরভাবে চিন্তা করিছেল এই বৈদিক 
বিশ্ব-চেতনা মান্ষের মনকে গম্ভীর ও অদ্ধাবনত করিয়া তোলে । 
[ মন্তব্য £ ইচ্ছা করেই এমন অনেক তথ্য বল! হল য1 মনে রাখলে অন্য গাছ সম্বন্ধে রচনা 


লেখ! সহজ হয় ] 
| কলাগাছ ॥। 
[ প্রবন্ধ-সংকেত ] 
বাল! দেশের সুপরিচিত গাছ কলাগাছ | উৎসবে, মঙ্গলাঈরণে, বিশেষতঃ 
হিন্দুর ক্রিয়াকলাপে কলাগাছ তোরণ-শোভা সম্পাদন 
নি করে। আর কলা দেবপূজায় প্রায় অপরিহার্য নৈবেছ্য। 
কলাগাই ওষধি-জাতীয় গাছ__অর্থাৎ এক 'ফলনেই তার আয়ু সম্পূর্ণ। 
পরিচয় স্ববিদ্বিত--শাখাপ্রশাখাহীন, বন্ধল-আচ্ছাদন ; ডালপালা নাই, গাছের 
ডিক হা হইতে বড় বড় পাতা ছড়াইয়া পড়ে- আর সেই 
কাধেই প্রথম আসিবে ফুল, তাহাই “মোচা” হইবে» 
তাহাতে যখন কল] বাহির হইবে তখন তাহ! ড"ট স্ুদ্ধ হইয়! উঠিবে “কলার 


কাদি।, 
প্রায় সর্বত্র লত্য হলেও প্রধান জন্মক্ষেত্র--তারতবর্ষ” 
কী যালয় দ্বীপপুঞ্জ, আফ্রিকা ও আমেরিকা । 


২ ভাষা প্রবেশ 


গাছের গোড়া হইতে চারা বাহির হয়, তাহা উঠাইয়। আবার 
রা অন্তস্থলে রোপন করিতে হয়। ছাই ও গোবর বাঙলার 
সর্বত্রচলিত সার। এ %৫ুছ থুব সহজে ও তাড়াতাড়ি 
উপকারিতা - * জন্মে। গাছের প্রধান দান-_-(ক) ফল, তার পূর্বাবস্থায় 
মোচা, থোড়, কীচকলা! প্রভৃতি ব্যপ্জন ;(খ) কলাপাতা-_ 
আহারের নৈবেছের থাল।” “ঠোঙাঃ ; চমত্কার শ্যামল-শ্রী | 
ফলের পরিচয়ে বিবিধ শ্রেণীর পরিচয় ₹--ফলের পরিচয় £ কাচাকল৷ 
বিবিধ শ্রেণী পাকাকলা। পাকাকলার নাম- বাঙলার মর্তমান, 
পূর্ব বাঙলার জাহাজী বা “সফরী” কলা এবং অগ্বীশ্বর, 
ঠাপাকলা, বীজকলা* “সিঙ্গাপুরী? | 
সহজে জন্মে ও প্রচুর ফল ধরে বলিয়াই কলাগাছের যথোচিত আদর সর্ব- 
জায়গায় হয় না। কলা! সম্ভা বলিয়াই আমর! জানি না, পৃথিবীর যে কোন 
ভালো ফলের মতই মর্তমান কলা একটি উৎকৃষ্ট ফল। 
সেইরূপ পৃথিবীর ইহ! একটি স্রশোভন গাছ। কচি 
কলাপাতার সৌন্দর্যের তুলনা নাই- দীর্ঘ ঘন শ্টাম পত্রে এ রৌদ্রোজ্জল দেশে 
কলাগাছ নয়নাভিরাম । এই আবশ্যকতা ও শ্রী মিলিয়াই কলাগাছ আমাদের 
আদিম পিতামহ পিতামহীদের নিকট জীবনের সকল কর্মে স্বারৃতি পাইয়াছিল 
অভ্যাসে পর্যবসিত হইলেও তাহার সে দান এখনে! আমাদের স্বীকার্য। 


উপসংহার 


॥ বাঁশগাছ ॥ 


[ প্রবন্ধ সংকেত ] 


(জাতি ও শ্রেণী বিভাগ)__বৈজ্ঞানিকর! বলিবেন, বাশ একজাতীয় ঘাস। 
শশ্তনিয়া হাসি পাইবে, কিন্ত উপায় নাই-_বিজ্ঞানের তথ্য মানুষের পরিচিত 
হ্‌চনা সত্যকে এমন আজগুবি করিয়! তোলে । হর্য যে পৃথিবীর 
চারিদিকে ঘ্ুরিতেছে না, পৃথিবীই সুর্যের চারিদিকে 

'ঘুরিতেছে"_এই পৃথিবী যে সমতল বিস্তীর্ঘ ভূমি নয়, একটি কমলালেবুর মত 
গোলক, উত্তরে দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা,_-এই সবসত্য যদ্দি মানিয়! লইতে পারি, 
তাহা হইলে বাঁশকেও একজাতীয় ঘাস বলিয়! মানিয়া লইতে পারিব। শুধু 
বৃঝিতে হইবে-_ঘাসের লক্ষণ কী) বাঁশের মধ্যে সেই লক্ষণ কি পরিমাণে 
“আছে, অথচ বৃক্ষের সাধারণ লক্ষণ নাই। অবশ্য তখনি বুঝিব আমাদের 


রচনাভাশ ৯৩. 


পরিচিত মাঠের ছূর্ব! কিম্বা বনের ঘাস আর বাঁশ এক জাতীয় হইলেও এক 
জিনিস নয়, এক শ্রেণীর জিন্তউ নয়। 
বাশের জন্ম ঝাড়ে_নান। দেশে নাম! বূপ--যেমন 
১১ পশ্চিম বাউলার সমতল ভূমির বাশ (গাটওয়াল1 শক্ত ), 
পাহাড়ীয়! বাশ (সরু), বিশেষতঃ আসাম-ত্রক্ষ-চীন সীমান্ত 
অঞ্চলের বিবিধ বাশ। 
(ক) ঘর ছুয়ারের মুল উপাদান-_বাশের বেড়া, ছাউনি, মাচা; ইত্যাদি; 
খড়ের চালার বাশের বেড়া যুক্ত নাণাবিধ ঘর- পূর্ব বাঙালার “জলটুডি' ; 
নক বাশের “তরজার ঘর” “মাচার' মেঝ খে) সহায়ক 
উপকরণ-_বাঁশের ভাড়া, ঠেক], খুঁটি, টাঙাবার আলনা 
কাঠামো, (প্রতিমার ) গাড়ির ছাউনি, কঞ্চি, কাঠি, (গ) লাঠি, চেরা বাশ, 
প্রভৃতি; এবং (ঘ) কাগজের মূল উপাদান (৬) তৈজস পত্র- আসন, বাকৃস- 
পেটারা (চ) খাছ্-_কচি বাঁশ, হাড়ি-চাপা ও কচি ডগা । (ছ) শৌখিন 
জিনিস-_বাঁশি, বস্ত হিসাবে সামান্ত, কিন্ত অসামান্য সম্পদ । চীনে বাশের 
ব্যবহার-_অদ্ভুত সার্থকতা, চারু ও কারুশিল্পের একত্র সমাবেশ। 
উপসংহার . “ফাত্নাতে দাদার চৌপদী মারফৎ আমরা জানিতে, 
পারি__ 
বংশে শুধু বংশী যদি বাজে। 
বংশ তবে ধ্বংস হবে লাজে ॥ 
বংশ নিঃস্ব নহে" বিশ্ব মাঝে । 
যেহেতু সে লাগে বিশ্ব কাজে ॥ 
রবীন্দ্রনাথ অবশ্ট সকৌতুক অবজ্ঞার|হাসিতে দাদার চৌপদীটি আমাদের 
উপহার দ্রিয়াছেন--বাশির বাজনাতেই বাঁশের শ্রেষ্ঠ পরিচয় । কবির সেই 
কৌতুকের হাসিতে যোগদান করিয়াও আমর] বলিতে পারি_- 
লাঠি হোক্‌, কাঠি হোক, 
হয় হোক বাশি। 
দাদা ক'ন, জেনে ঠিক, 
বাঁশ তবু ঘাসই। 


॥ ফলগাছ ॥ 
[ আমগ্বাছ ি 


আম ভারতবর্ষের একটি স্থপরিচিত ফল । সম্ভবত ফলের মধ্যে আমই 
ভারতের বিশিষ্ট ফল-ফুলের মধ্যে যেমন পদ্ম । বিদেশীয়দের যদি কোনে 
ভারতীয় ফলে পরিতোধ বিধান করিতে হয় তাহ! হইলে 

বব আত্রফলের কথা স্বভাবতই মনে হয় । আমাদের প্রধান 
মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু তাই সোভিয়েত ইউনিয়ন 

যাত্রায় কয়েক ঝুড়ি আম তাহার সঙ্গে লইয়! গিয়াছিলেন। তখন গ্রীম্মরকাল-_ 
বিদেশীয় স্হদদের আপ্যায্িত করিবার মত হ্থস্বাছু খাগ্চ হিসাবে আমই 
তাহার মনঃপুত হইয়াছিল ; অবশ্য সুরক্ষিত না! হওয়ায় পথে তাহা নষ্ট হইয়া 


যায়। 
আশ্চর্য হইবার কিছু নয়, পুরাতন কালে আমাদের সংস্কৃত ভাষায় 


'আত্রফলের অন্য নাম ছিল “অমৃত? । 

প্রাচীন ভারতে আত্বুক্ষের সমাদর কম ছিল ন1। ভারতবর্ষের এতিহাঁসিক 
গণনায় বেদ-উপনিষদের পরেই বুদ্ধদেবের কাল । সেইকালে বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে 
আত্বৃক্ষের সাদর . আমরা যে সব কাহিনী পাই তাহাতে মাঝে মাঝে 
আমরা আত্রবনের উল্লেখ দেখি। যেমন অনেক সময়ে 
শুনি__বুদ্ধদেবের এই কাহিনী ঘটিয়াছিল শাস্তা যখন কোনো আত্রবনে বাস 
করিতেছিলেন। বুদ্ধদেবের পরিক্রমিত মগধ ও কোশল দেশ বর্তমান বিহার 
ও উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চল ; সে সময়ে এখনকার মতই উহা আত্্কাননে 
সমাচ্ছন্ন ছিল। আত্মবৃক্ষের যে শান্তশ্রী ও পবিত্রতার জন্য খ্যাতি ছিল এই- 
সব বৌদ্ধ কাহিনী হইতে তাহাও বুঝিতে পারি। ইহাও বুঝিতে পারি__ 
সেদিন আম্মচ্ছায়ায় এই গ্রীক্মপ্রধান দেশের সমাজ ও ধর্মগুরুরা আশ্রয় গ্রহণ 
করিতেন, সমাজের সাধারণ মাহৃঘকে শিক্ষাদান করিতেন ; আত্বন ছিল 

তপোবনের তুল্য শাস্তির ও শিক্ষার কেন্দ্র। 
আবৃক্ষের ঘনছায়া ও তুশ্যাম পল্লব ও স্গন্ধ মুকুলের সঙ্গে ভারতের 
মানুষের জন্মগত পরিচয় থাকে । এখনে বাঙলার উৎসব আনন্দ আত্মপল্লব 
ব্যতীত চলে না। মঙ্গলঘটে সেই পল্লব না হইলেই নয়,_ হয়ত এই প্রথা! এই- 
দেশে প্রাচীনতম কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। বেদ-উপনিষদের অপেক্ষাও 
সম্ভবতঃ এই লোক-সংস্কার ও লোক-আচার প্রাচীনতর | ভারতবর্ষের মাহৰ 
তপোবন ও একপ প্রাক্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই তরুলতা 
পাতার সঙ্গে আপনার সহজ আত্মীয়তা অস্থভব করিয়া! আপনার ব্যক্তিগত ও 
সামাজিক জীবনকেও একটা! সহজশ্রীতে মণ্ডিত করিয়া তুলিতেন। যেসব 


রচনাভাগ ৯৫. 


উপঁকরণে তাহার পুজা আরাধনা! উৎসব-আনন্দ সম্পূর্ণ হইয়! উঠে, একটু লক্ষ্য 
করিলেই দেখিব, সেইসব প্রীঘ্ুই প্রথমতঃ ছিল তাহার সরল জীবনযাত্রার 
পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপ্কিরণ। দ্বিতীয়তঃ, সেই জীবনযাত্রার সঙ্গে 
স্ুসমঞ্জ একট! সরলশ্রী সেই সব উপকরণে স্থ্টি হইত । আবশ্টকত৷ ও সৌন্দর্য, 
ছুইয়েরই জন্ঠ আত্রবৃক্ষ আত্রবীথি, আত্রবন এই|পূর্ব ভারতের জীবনযাত্রায় 
একট] বিশিষ্ট স্বান লাভ করিয়! থাকিবে । অন্তান্ত বৃক্ষের মত আতম্রবৃক্ষেরও 
কাঠের ও পাতার সাধারণ উপযোগিতা ছিল-_ আমসারের উপকরণ দীর্বস্বায়ীও 
হয়| কিন্ত আমের কাঠ জালানি কাঠ হিসাবে কাচা অবস্থায়ও অগ্রিদাহ | 
এইজন্যও প্রতি গৃহস্থ আমবাগান রাখিতেন, অস্ততঃ শবদাহের কাজে অকম্মাৎ 
প্রয়োজনে আমের ডালপালা বিশেষ উপযোগী | অবশ্য উদ্যান-রচনার বহুবিধ 
উপাদান, তরুলতার বহু দান আজ আমর] এইদেশে £দেখি । সভ্যতার সঙ্গে 
সঙ্গে উদ্যান-রচন] একটি আয়াসসাধ্যঃ অর্থসাধ্য সুকুমার বিদ্যায় পরিণত 
হইয়াছে । কিন্ত এই গ্রীন্ষপ্রধান দেশের পল্লী-প্রকৃতি আম্রবনের শ্যামঘন 
ছায়াটি আশ্রয় করিয়। সহজ্রীতে যুগ যুগ ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। 
তাহার সৌন্দর্য বা তাহার প্রশখর্ষ তাই বলিয়! বিন্দুমাত্র খবিত হয় নাই। 
“আমবাগানের* ছায়াটি আজও গ্রীষ্মের ছুপুরে বাউলার পল্লীমায়ের শাস্ত 
'গৃহাঙ্গনের মত স্রেহশীতল মনে হয় । 
আত্মবৃক্ষেরও যে যত্বের ও পরিচর্যার প্রয়োজন নাই, তাহ! নয়। প্রকৃতির 
অনেক দানই মানব-হস্তের যত্বে আপনার পূর্ণ প্রকাশ লাভ করিয়াছে। * 
আমও তেমনি একটি ফল। গ্তরীন্মপ্রধান দেশে আম গাছ 
সাজ্বকের ্ব. জন্মিবার কথা। কিন্তু অন্ুকুলক্ষেত্রে সযত্বে এই বৃক্ষের 
বংশোন্নয়নের চেষ্ট1 হয়ত ভারতবাসীই করিয়াছিল । তাই ভারতবর্ষ ব্যতীত 
অন্ত শ্রীক্মপ্রধান দেশে আশ্রবৃক্ষের এইক্ূপ চমৎকার পরিণতি বিশেষ ঘটে 
নাই। আবার, ভারতবর্ষেরও কোনে! কোনে। বিশেব অঞ্চলে জলমাটির ওণে 
যত হ্বত্বাছু আম লাভ করা যায় দেশের অন্যত্র তাহা লাভ করা যায় না। 
পশ্চিম দেশের উপকূলে আলরফীসে! ও অন্ত ছুই একটি জাতের আম প্রসিদ্ধ 
বটে, কিন্তু গঙ্গার সমীপবর্তী বারাঁণসী, পাটনা', দ্বারভাঙ্গা, মালদহ, মুশিদাবাদ 
প্রভৃতি পুর্ব ভাঁরতের এইসব অঞ্চলে উৎকৃষ্ট আত্রফ্ল ফলে। পূর্বভারতেও তত 
উৎকৃষ্ট আম আর অন্য কোথাও নাই । উত্তরবঙ্গে বা মধ্যবঙ্গেও স্বস্বাছু আম 
প্রচুর ফলে। কিন্ত অন্ত-খানকার উৎকৃষ্ট আম অনেক সময়েই মূলতঃ প্রসিদ্ধ 
কলমের চারার ফল, ব এরূপ কুলীন বংশের কোনে! যত্ববধিত ফসল। 
কারণ, এই দেশের জলবায়ুতে উৎকৃষ্ট গাছের বংশগুণ অক্ষুপ্ণ রাখিতে হইলে 
বিশেষ যত্ব প্রয়োজন । গাছের গোড়ায় বানের জল বা বৃষ্টির জল জমিলে 
গাছের ক্ষতি অনিবার্ধ। গাছের নিকটস্থ ভূমি পরিচ্ছন্ন না হইলে গাছ 
পোকায় ধরিবে, ফলের অত্যন্তরেও সে কীট বাসা বাধিবে, আর অযত্তে 
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ৰন্ত গন্ধে ফলের নিজস্ব স্বাদ বিনষ্ট হইয়া যাইবে । এই জন্ সত্যই যে সব 
অঞ্চলের আম প্রসিদ্ধ সে সব অঞ্চলে দেখ-যায় আমবাগান যেন গৃহস্থের 
গৃহাঙ্গন অপেক্ষাও সযত্র মাজিত। আর; আঁ এমনি আদৃত অর্থকরী ফসল 
যে এক একটি আমবাগান উহার মালিকদের নিকট স্বর্ণখনিরই মত আদরতীয়। 
মাত্র তিনটি মাসের চেষ্টাতেই যে এমন মুল্যবান ফসল লাভ হয়, তাহা নয়। 
বৎসরে সব সময়েই আম গাছের ও আমবাগানের যত্ব লইতে হয়; তবেই 
লক্ষ্মী কুপা করেন। এজন্যই বারাণসী, পাটনা মুশিদাবাদ, মালদহ প্রভৃতি 
অঞ্চলের এক-একটি আমবাগান দেখিলে চোখ জুড়ায়। সত্যই যেন লক্ষ্মী 
. সেখানে তাহার আপন পাতিবেন- পরিচ্ছন্ন, স্সিগ্ঝ, ঘন-পল্পব ছায়ায় প্রাতিট 
আত্কানন শান্ত মধূর। মাঘের শেষে ফাল্গুন পৌঁছিতে না পৌছিতেই 
আত্মবন অঞ্জরীত হইয়া উঠিবে; ভ্রমরের গুপ্তন লাগিবে; পাখির কৃজনও' 
আরম্ভ হইবে $ সংস্কৃত কবিদের কল্পনায় বসস্ত তাহার চুতমুকুলের শিরোভূষণ 
লইয়া সেখানে আবিভূ্তি হইবেন । 
যেসব উৎকৃষ্ট জাতের আমের সঙ্গে আমর! পরিচিত তাহার মধ্যে বোম্বাই 
এর আলফীাসো! স্বিখ্যাত__-সম্ভবত ইহা পতুগীজদের প্রদত্ত নাম। কিন্ত 
পূর্বাঞ্চলে বারাণসী ও পাটনার ল্যাংড়া (বিহারীর1 ইহাকেই বলে "মালদহ? 
আম) আমের রাজা । উহার বিশেষ স্বাদ অবিস্মরণীয় 
নারাজ তা _-কিছুতেই ভুলিবার নয়। ইহ! ছাড়া, মুশিদাবাদ-মালদহ 
 অঞ্চলেও অনেক জাতীয় স্মিষ্ট আমের উৎপাদন হয়--বেগমখোস, গোপাল- 
ভোগ, ক্ষীরসাপাত, ইত্যাদি। ফজলি আমও দেখিতে বড়, স্বপুষ্ট দেহ। 
এই সব কোন কোন আম মনে হয় নবাবী আমলের শৌখিন আমির 
ওমরাহদের যদ্বেই এই পরিণতি লাভ করিয়াছে। পর্তুগীজ ও মুসলমানদের 
ফুল-ফলের বাগানের শখ ছিল; তাহার! আত্বৃক্ষের উদ্ভানও রচন! 
করিতেন । শুধু গাছ নয়, আত্রসিক আভজাতর! আমফলকেও নান! প্রকারে 
যত্ব করিয়া ভোজনোপযোগী করিতেন। তাহাদের সেই নির্দেশ উপদেশ 
গুনিলে কৌতুক বোধ করিতে হয়-তুলার ভিতরে পোষণ করিঠা, রাত্রি 
দ্বিপ্রহরে জাগিয়!, বেগমগোসের রসাম্বাদন যে না করিয়াছে মে অরসিককে 
এমন ফল প্রদান করা যে একট! দুর্ভাগ্য, তাহা অন্য লোকে বুঝিবে না।. 
কারণ দেরী হইলেই আর যে সেই বিশেষ স্বাদের বৈশিষ্ট্যটুকু থাকিবে না। 
সত্যই দুর্ভ্যগ্য যে বৎসরে মাত্র অল্প কয়েকদিন আম পাওয়া যায়, বাকী 
সময়টা তাহার অপেক্ষায় কাটাইতে হয়। তাহাও সাধারণতঃ ছুই বৎসরে 
আঁম রক্ষার ব্যবস্থা একটি ভালো ফলন লাভ করা সভব। আর যখন গাছে 
প্রথম বোল আসে তখন হইতেই যেন আমের শক্ররা চক্রাস্ত 
করিতে থাকে--ঝড়, জল আমিবে, শিলা বৃষ্টি দেখা দিবে, শেয়ে ফল একটু রঙ 
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ধরিতে না ধরিতেই পশু পাখি তাহা! খাইতে আরম্ভ করিবে : তাহার পর 
যখন. ফসল বাজারে দেখা! তখন তাড়াতাড়ি তাহ! বিক্রয় কর! প্রয়োজন 
না হইলে পচিয়। নষ্ট হইবে | অবশ্য, যে যত্বে মাহষ আমের বংশোন্নতি 
করিয়াছে সেই যত্বে ফল-রক্ষার ব্যবস্থাও করিতে পারে । আমসত্বু, আচার, 
আমসি, চাটনি, এই সব জিনিস এঁতিহ্বগত পদ্ধতিতেই আবিষ্কত। তাই 

? বলিয়। কি কেহ আমসত্বের অনাদর করিতে পারে? এখন আতপনিয়ন্ত্রিত 
গুদামে ও গৃহের রিফ্রিজারেটর-এ আমও দীর্ঘ দ্রিন রক্ষা কর। চলে । “আম- 
রক্ষার” সুব্যবস্থা! হইলে বাউল] বিহারের গৃহস্থদের কোটি কোটি টাকা লাভ 
হইতে পারে । তাহা ছাড়াও এখনো বৎসরে তিনমাস এই সৰ অঞ্চলের 
দরিদ্ররা গাছতলার কুড়ানো আম খাইয়াই অনেক দিন কাটায়। যাহারা 
ভাগ্যবান তাহারা এমন দেবভোগ্য ফল প্রচুর খাইয়া আরও কাস্তিমান্‌ 
হইবেন, তাহাতে বিন্ময়ের কিছু নাই। 

কারণ, আমকে ত্রস্বাছু ফল বলিলেই তাহার গুণ বলা শেষ হইয়। যায় ন|। 
আম অতিভোজনে পরিপাকের গোলযোগ দেখা যাইতে পারে, কিন্ত তাহাতে 
বিন্ছর সত্যই পরিপাকের শক্তির ক্ষতি হয় না-_নিতাস্তই তাহা 

সাময়িক । বিশেষতঃ, আমের মিষতায় যে শর্করা-গুণ ব| 
গ্রকোজ থাকে তাহ হদ্যস্ত্রের বিশেষ পরিপোষক- স্বাস্থ্যের পরম সম্পদ । এ 
দেশের মত হতভাগ্য দেশের দরিপ্ররা যে অঞ্চলে আম প্রচুর জন্মে সেই সব 
স্থলে অন্তত কিছুদিন প্রথম শ্রেণীর এই স্বাস্থ্যদায়ক রসটি পান করিয়া কতকট! 
শক্তি আহরণ করে । আর উহার আটিটিতে পর্যন্ত ভেপু তৈয়ারী করিয! 
বাজাইতে বাজাইতে দরিদ্র বাঙলার দরিদ্র বালক-বালিকা সমস্ত পলীটিতে 
থুশি ছড়াইয়! বেড়ায়। 
আমাদের দেশে এখনো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বুক্ষপালন ও ফসল-উন্নয়ন 
বিশেষ আরম্ভ হয় নাই । মনে হয়, আমের মত এমন একটি উৎকৃষ্ট গাছের 
সমস্ত পরিচয় আমর! এখনো! লাভ করি নাই-_বিজ্ঞান হয়ত তাহ! আবিষ্কার 
করিবে । যাহা সামান্ত যত্বে পাইয়াছি তাহাতে ও দেখিতেছি আবশ্যকতায় ও 
শোভনতাষ্ন কী অসামান্ত লাভ হইতেছে । আর, নর্দী জল-মাঠ-ঘাট-ফুল-ফল 
সমস্ত মিলাইয়া,আমাদের এই পল্লীপ্রধান সভ্যত1 ,যাহাতে “ছায়া-সুনিবিড় 
শান্তির নীড়' হইয়! উঠে--তাহার মধ্যে এই অতি পরিচিত আত্রবৃক্ষ, আত্মকুণ্জ 
আত্মবীথি নিতাত্ত তুচ্ছ জিনিস নয়। 

[মন্তব্যঃ একটি গাছের সম্বন্ধে রচনা লেখা! অনেক সময়ে বেশ কঠিন । গাছ চোখে 
ভালে! লাগিলেও অনেক গাছের সম্বন্ধে আমাদের বেশি জ্ঞান থাকে না । লিখতে হলে প্রথমেই 
স্থির কর! দরকার কোন জাতীয় গাছের সন্বদ্ধে লিখব ; গাছ বলতেই বাঙলায় আম, জাম, 
কাঠাল, নারিকেল, তাল প্রভৃতি ফলের গাছ বুঝায় । কিন্বা বোঝাঁবে শাল-বাশ জারুল প্রভৃতি 


প্রয়োজনীয় কাঠের গাছ ; অথব! শিমুল, পলাশ, বকুল শেফালি প্রভৃতি স্বপ্রসিদ্ধ ফুলের গাছ। 
সব গাছেরই সন্বদ্ধে কতকগুলি সাধারণ কথা আছে । প্রথমত জাতির কথা- বৃক্ষ, তৃণ, ওষধি 
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|| ফুটবল ফেলা ॥ 


ফুটবল বিলাতী খেল1। কিন্ত খেলার বোধ হয় জাতি নাই, আমাদের 
এ দেশে ফুটবলের মত এমন লোকপ্রিয় খেলা আজ 
আর কোথায়? ইংরেজের পালেয়্ামেন্ট, ডিযোক্র্যাসি 
প্রভৃতির মতই গত ষাট-সত্বর বৎসরে ফুটবল, অস্তত বাউল দেশে, আমাদের 
নিজেদের খেল! হইয়া গিয়াছে । 
কলিকাতার কথা আমর জানি, ফুটবলের নামে কলিকাতার বালক-বুদ্ধ 
পাগল । ছাত্র-ছাত্রী কেরানি কর্মচারী দোকানি-পশারি মুটে-মভুর হইতে 
অফিসের “বড় সাহেব “বড় বাবু _ছোট-মেজ-সেজ 
টন সাহেব ও কেরানি-বাবুরাঃ সু সঙ্গতিপন্ন ঘরের 
মহিলার। পর্যস্ত ভীড় করিয়! ফুটবল খেলা দেখিতে যান । অপরাহর স্র্যকর 
কিন্বা বর্যার বারিপাত সবই ফুটবলের জন্ট তুচ্ছ। আর যতই খেলার মাঠে 
রজতমানে দীড়াইবার স্বান_ আসন, সম্মানিত আসন, সদস্তাসন- নিদিষ্ট 
হউক, একবার খেলা আরম্ভ হইলে প্রায় সকলেই সমান, সকলেই দেখিতে 
দেখিতে "সাধারণ দর্শক? বনিয়া যান, নিজ নিজ পক্ষীয়দের ভাগ্যের আবর্তনে- 
বিবর্তনে হর্-বিষাদে মগ্ন হন। অনেকেই চীৎকার করিয়া, হাত-পা! ছু'ড়িয়া 
হাসেন, কাদেন, লাফান-ঝাঁপান | তারপর খেল! শেষে অনেকেই শ্রাস্তদেহে 
কিন্ত তৃগুমনে, সেইদিনের খেলার গল্প করিতে করিতে বাড়ি ফিরেন। কেহ 
কেহ ক্ষুগ্ন মনে রাগিয়া-মাগিয়া তর্ক করেন; রেফারির পক্ষপাতিত্ব, 
খেলোয়াড়ের দোষ; অপর পক্ষের খেলোয়াড়ী গণের অভাব প্রভৃতি কী যে 
সেই তর্কের বিষয় নয়, তাহ] বলা কঠিন । কেহ ক্ষোভে গুম মারিয়া! যান। 
পরীক্ষায় ফেল করিলে যেমন কোন কোনে ছাত্র হতাশ হইয়া পড়ে তেমনি 
কদাচিৎ এক আধজন খেলাপাগল দর্শক ছুঃখে ক্ষোভে কাগুজ্ঞান হারাইয়! 
একেবারে আত্মহত্যাও করিয়! বসেন, শোনা যায়। ্ 


ন! কি জাতীর সেগাছ? তারপর তার জন্ম, পরিবেশ, প্রয়োজনীয় বিশেষ মাটি ও জলের গণ 
আর হাওয়ার গণ, ফুল ও বীজের কথা, অস্কুবের কথ|। তৃতীয়তঃ আকারের কথা--শিকড়, 
কাণ্ড, শাখাপ্রশাখা, পাতা, ফুল-ফলের বিশেষত্ব । চতুর্থত, উপযোগিতার কথা-_কি কাজে 
লাগে, আরও কি কাজে লাগতে পারে। 

একেবারে বৈজ্ঞানিক ব! প্রত্যক্ষ বিষয়গত বর্ণন! দিয়েও এরূপ গাছের রচনা! লেখা খায়, 
আবার ভাবনা-কল্পনা মিশিয়েও গাছের কথা লেখ! যায়। যেমন, একটি আমগাহের আত্ম- 
কথাও লেখ। হতে পারে । ছুই ভঙ্গিতে মিলিয়ে লিখতে পারলেই সুবিধা । আমগাছ, নারিকেল 
গাছ প্রভৃতি বিষন্নে তবু তথ্য সহজলভ্য কিন্ত অশ্বথের মত প্রকাও বিরাট বৃক্ষ সম্বন্ধে কয়টি 


তথ্য শিক্ষার্ধ খুজে পায় ?] 
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আমরা মফঃস্বলের পোক | মহানগরীর মত অতটা রাজোচিত আড়ম্বর- 
আয়োজনে ফুটবল খেলার ব্যস্ত, করিতে পারি না, অত উৎসাহে আত্মহারা 
হইবারও স্বযোগ পাই ন1। কিন্তু তাই বলিয়া! যদি কেহ বলেনু অধমর1 ফুটবল 
খেল! ভালোবাসি না, খেলিতে বা! খেল! দেখিতে আমাদের 

ফুটবল রা জাতীয় উৎসাহ নাই, তাহা! হইলে বলিব_-তিনি আমাদের 
প্রতি অবিচার করিলেন । আমরা কি বাঙালি নই? 
“মোহন বাগানের” মামে কি আমাদের মধ্যে জাতীয় মর্যাদ&ীবোধ জাগে না? 
ইহা কি আমরা জানি না__ওয়াটালু'র যুদ্ধ বিলাতের ঈটনের-হারোর খেলার 
মাঠে বিজিত হউক বা না হউক, আমাদের স্বরাজ-সাধনার, স্বাধীনতা 
সংগ্রামের বড় রকমের মহড়| কলিকাতার ফুটবলের মাঠে বর্ষে বর্ষে বরাবর 
ঘটিয়াছে ?_-“ভারতীয় বনাম ইউরোপীয়দের* খেলায় কিম্বা “মোহনবাগান 
বনাম ক্যালকাটার* খেলায় বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক হইতে প্রতি বৎসর 
প্রতিদিন এক-একটা করিয়! স্বাধীনতার খণ্ডযুদ্ধ সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। 
আর তাহার ফলাফলে আমাদের অগ্রজরা, পিতৃ-পিতৃব্যর1, প্রতিদিন পরাধীন 
'ভারতের জাতীয় সংগ্রামের উন্মাদন1 ৪ শাসক ইংরেজের অনমনীয় মনোবৃত্তির 
বিরুদ্ধে নৃতন যুদ্ধ-সংকল্প গ্রহণ করিয়া গৃহে ফিরিয়াছেন-_খেলোয়াড়ী প্রৃতি- 
যোগিতার মধ্য দিয়াও এইভাবে আমাদের আত্মশক্তি সঞ্চয়ের সাধনাও 
অগ্রসর হইয| গিয়াছে । আজ আমরা স্বাধীন । তাই, ফুটবল জাতীয় খেল। 
আর তাই আমাদেরও ফুটবল-খেলায় উদাসীন বলিয়! অভিহিত করিলে 
আমর! ক্ষুব্ধ হইব । 

বরং, আমরা বলিতে পারি_আমাদের গ্রামের ছেলেদের মধ্যে ফুটবল 
না| খেলিয়াছি আমর! এমন কেহই নাই । কলিকাতায় মাঠ আছে? কয়জন 
কয়দিন সেখানে খেলিবার স্বযোগ পায়? কয়জন সত্যই 
খেলিতে পায়? আমর] মফঃস্বলের ছেলেরা তে! সকলেই 
আবাল্য ফুটবলে লাখি মারিতে শিখি । হী» কিছু না জুটিলে রবারের একটা! 
বল জুটাইয়া লই। তাহাও ন! পাইলে বাতাপী নেবুতেই লাখি মারিয়া ছুটা- 
ছুটি করি, ?গাল দিই। দেশে বড় খেলোয়াড় কয়জন হয়? তাই বলিয়া কি 
অন্টেরা খেলিবে না? খেলার আনন্দে সকলেরই অধিকার আছে। তাই 
ফুটবল খেলায় আমাদের উৎসাহ নাই, ফুটবল খেলি নাই, এইরূপ অপবাদ 
দিলে আমর] তাহ! স্বীকার করিব না। 

এ কথা ঠিক-_আমর1 অত স্বচ্ছল নই । তাই খেলায় অত আড়ম্বর আমা- 
দের নাই। বিলাতী অনেক খেলার অপেক্ষা! ফুটবল সম্ভার খেলা। তথাপি 
গ্রামের বাঞ্ালির পক্ষে তাহার সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ 
করা__যোড়শোপচারে দেবীপৃজার মতই নিখ,ত তাহা 
নির্বাহ করা, প্রায় অসম্ভব । তবে আমরা জানি ফুটবলের জন্য কী চাই 
প্রথম চাই-_এফট। মাপ-সই সমতল মাঠ ও একট! চল-সই মাপের ফুটবল । 


গ্রামের উৎসাহ 


খেলার সাজ সরঞ্জাম 
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গ্রামের পক্ষে মাঠ ছুল'ভি নয়। কলিকাতার মত ফুটপাতে, গলির পথে, বা 
পার্কের কোণায় খেলিয়! আমাদের শখ মিট/ুইতে হয় ন। গ্রামের মাঠ অবশ্য 
খেলার উপযোগী করিয়া সমতল করিয়া! লইতে হয়। মাপ-মত সীম! টানিয়! 
লম্বালখি চতুফ্ষৌণ খেলার মাঠে পরিণত করিয়। ছুইপ্রাস্তে আমরা স্থাপন করি 
কোনো রকমে তিন-তিনটি বাশের “গোল-পোস্ট” বা লক্ষ্য-ফটক ; তাহ? 
হুইলেই ফুটবলের খেলার মাঠ হইল । অবশ্ট বাহিরের ধনী খেলার দলের 
“লক্ষ্য-ফটকের" পশ্চাতে একট! জাল টাঙান-_“বল+ লক্ষ্যফটক উত্তীর্ণ হইলে 
তাহা জালে পড়ে, লক্ষ্যতেদ সম্বন্ধে তখন সংশয়ের কারণ থাকে না। কিন্তু» 
জাল” আমাদের যত দরিদ্র গ্রামের খেলোয়াড়দের পক্ষে বিলাসিতা । 
নিশ্চয়ই অর্থ থাকিলে উহার ব্যবস্থা আমরাও করিতাম। অর্থাভাবের জন্তই 
মাঠের আয়োজনে জালও অপরিহার্য নয় বলিয়া আমর1 মনে করি। মাঠ ও 
বলই আসলে অপরিহার্ষ। £বল” কলিকাতা বা শহরের দোকান হইতে 
কিনিতেই হয়। হাওয়া পুরিয়া তাহাকে আমরাও সকলের মত খেলার 
উপযোগী করিয়া লই । 
মাঠ ও বলের পরে চাই--খেলার মানুষ । ছুই পক্ষে এগারো এগারো 
করিয়া! বাইশ জন খেলোয়াড়ের অভাব আমাদের বড় হয় না। তবে, সত্য 
কথা; আমাদের মধ্যে কেহই গোলে দ্রীড়াইয়! থাকিতে 
চারি চায় না। নিশ্চয়ই সেই কাজে দায়িত্ব অনেক। কিন্ত 
তাহা! বোঝা যায় যখন খেলার প্রতিযোগিতা জমিয়! উঠে তখন। না 
হইলে গোলে যে খেলে, ছুটাছুটি করিতে না পারিয়৷ তার বিরক্তিই বোধ 
করিবার কথা । অন্যান্ত খেলোয়াড়দের মাঠে বিস্তাস হয় আমাদের দেশের 
নিয়মে | যেমন, লক্ষ্য-রক্ষী বা গোল কিপারের সম্মুখেই থাকে ছুইজন ব্যাকৃ 
বা! পৃষ্ঠরক্ষী, তাহাদেরও প্রধান কাজ রক্ষা । তাহাদের সম্মুখে দক্ষিণে বামে 
ও মধ্যে তিনজন অর্ধরক্ষী ব1। হাফংব্যাক্‌ | তাহার! বিপক্ষের কাছ হইতে বল 
কাড়িয় লয়; আর নিজেদের “ফরোয়ার্ড বা 'অগ্রগামী” দলকে সেই বল 
জোগাইয়৷ দেয়_স্বপক্ষ তাহা লইয়৷ বিপক্ষ-আক্রমণে ধাবিত হয়। প্রতি 
পক্ষেরই এইরূপ পাঁচজন অগ্রগামী ? ছুই প্রান্তে ছুই, ছুই উপপ্রান্তে ছুই, আর 
কেন্দ্রে এক । ইহাদের প্রধান কাজ বিপক্ষকে আক্রমণ করিয়৷ পরাজিত করা 
_গোল দেওয়াঃ। অবশ্য, মোট কাজ প্রতি ছুই পক্ষের এগারোজনের 
সকলেরই এক-_-আত্মরক্ষা ও বিপক্ষের পরাভব | তাই নিজ নিজ স্বলের 
দায়িত্ব অনুযায়ী সকলকেই একযোগে “একদল? হইয়া খেলিতে হয়--ইহার 
নাম 69910. ০: | এইজন্ত প্রতিদদলের একজন থাকেন কাণ্ডেন-_নায়ক $ 
খেলার মাঠে দল-পরিচালনার সর্বদায়িত্ব তাহার $- তিনিই সেনাপতি । 
প্রতিদিনের সাধারণ খেলায় বাইশজন খেলোয়াড় যথেষ্ট- ছুইপক্ষেরই 
এইরূপ “একাদশ বীরের* সংগ্রাম । কিন্ত প্রতিযোগিতার খেল্ধুয় এবং 
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রীতিমত খেলায় আরও তিনজন নির্দলীয় খেলা-নিয়ামকের প্রয়োজন | যেমন, 
একজন রেফারি, যিনি খেলার সার্বভৌম নিয়ামক হন, বাশী বাজাইয়া খেলার 
প্রত্যেকটি পর্বের পরিচালনা কষ্টে, _-তিনিই খেলার পূর্ণ শাসক। খেলার 
মাঠে তাহার সিদ্ধান্তই আইন। তাহ] ভুল হইলেও আপত্তি কর। অশোভন ; 
অযান্ত করা তো! বেআইনী, ও দণ্ডনীয় । ইহার সহযোগী থাকেন মাঠের 
? লঘালখি সীমারেখায় ছুইজন-_সীমান্ত দর্শক বা লাইনৃস্ম্যান ; বল সীমা 
ছাড়াইয়া গেলে তাহার। জানান-_“আউট” অর্থাৎ মাঠের “বাহির” হইয়া 
গিয়াছে | শেষ যাহাদের পায়ে ঠেকিয়! বল বাহিরে গেল তাহাদের বিপক্ষের! 
তখন সীমান্তে দাভাইয়| সীমান্ত-দর্শকের পর্যবেক্ষণে বল ছুই হাতে ছঁড়িবে। 
অবশ্য লক্ষ্যরক্ষী ছাড়! ফুটবল কেহ হাতে স্পর্শ করিলেই তাহা দূষণীয়_-কেবল 
এই সীমান্ত ছড়ার সময়ে তাহা! আবার হাতে চুশ্ড়িতে হয়। তাহ] ছাড়াও 
খেলার নামে কেহ ধাক্কাধাক্কি, মারামারি, হুড়োছড়ি করিলেও দৃূষণীয় হয়-_ 
সেই জন্ত যুক্তিসঙ্গত বহু নিয়ম বা রীতি আছে । অধ্যক্ষ নিয়ামক দেখেন যেন 
তাহ! যথাযথ পালিত হয়। 
তথাপি মজা, এই খেলায় এমনি নেশ! চড়িয়! যা যে, খেলোয়াড়র1 কেহ 
কেহ ঝৌঁকের বশে রীতিনিয়ম ভাঁঙিয়া বসে। কেহ কেহ ধা না দিয়! বা 
খেলোয়াডী গুণ. অন্তকে জখন ন! করিয়াই যেন খেলিতে পারে না। আরও 
ভয়ঙ্কর কথ| কেহ কেহ রেফারির নির্দেশকেও মানিতে চাহে 
ন|। বলাবাহুল্য, খেলোয়াড়দের পক্ষে”_এমন কি, তাহাদের পক্ষীয় দর্শকের 
পক্ষেও ইহা একটি গুরুতর অপরাধ-_01087076807801116 | খেলার 
সর্বাপেক্ষা! বড় কথাই এই ৪00:88708791710 ব। “খেলোয়াড়ী গুণ” । বিপক্ষের 
প্রতি সৌজন্ত ও রেফারির বাধ্যত! উহার মূল কথা। শুনিয়াছি ইংরেজের 
সমাজে 9001%59009,1781)17 অলজ্ঘ্য নীতি | খেলায় বিপক্ষকে পরাজয়ই একমাত্র 
উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্ট হইল, প্রতিযোগিতা । আমার শক্তি ও বিপক্ষীয়ের শক্তি, 
দুই-এর প্রতিযোগিতায় ছুই-পক্ষেরই শারীরিক, মানসিক স্ফুরণ। “হারি জিতি 
নাহি লাজ» হান্তমুখে তাহা গ্রহণ করিব--শাস্ত মর্ধাদায়। 
তাই তলাইয়া দেখিলে মনে হইবে আরও গভীর তত্বের ইঙ্গিতও এই 
কথাটিতেঞআছে। জীবনেও জয়-পরাজয় আমার্দের লক্ষ্য বটে, কিন্ত আসল 
সার্থকতা এই স্থুশৃঙ্খল প্রতিযোগিতায়, এই স্থুসভ্য জীবন-সংগ্রামে । সার্থকতা 
সিদ্ধিতে নয় সাধনায়; সাধনার যধ্য দরিয়া নিজ নিজ শক্তির স্ফরণে। 
সভ্যতার মান যতই উচ্চ হইবে ততই খেলার এই সত্যও আমাদের কাছে 
আদরণীয় হইবে ।, 
কিন্ত এই মূল সত্য কি আমরা মনে রাখিতেছি ? শুনিতেছি-_ আমাদের 
দেশেও খেলার মাঠ জুয়াড়ীর জায়গ। হইয়। উঠিয়াছে। খেল! লইয়াও রেবা* 
রেবির অন্ত নাই। তাহ! সত্বেও জানি--বিলাতে-_খেলার সেই এঁতিহ নিচু 
হয় নাই। কিন্ত আমাদের দেশে সেই সুস্থ এঁতিহ স্থপ্টি হইতে না হইতেই 


১০২ ভাষ। প্রবেশ 


ফুটবল খেল! ভুয়াড়ীর কবলে গিয়া পড়িতেছে, অন্তদিকে ফুটবল খেলার 
মানও দিনের পর দিণ নিচু হইতেছে । 


॥ একটি ক্রিকেট খেলার কথা ॥ 


ইংরেজ! বলে-ক্রিকেট খেলার রাজ1। কারণ, ক্রিকেট নাকি ইংরেজদের 
জাতীয় খেলা--অবশ্ঠ অষ্ট্রেলিয়ায়ও তাহাই । আমাদের দেশেও ক্রিকেট 
মহাসম্মানিত খেলা বটে, কিন্ত বিলাতের মতো এখানে তাহা সাধারণের 
খেলা নয়। ফুটবলের মতো! তাহা আমাদের সকলকে মাতাইয়া তুলিতেও 
পারে না। হহার প্রধান কারণ বোধহয় এই যে, আমাদের মতো! দরিদ্র 
দেশে ক্রিকেটের মতো ব্যয়সাধ্য খেলার ব্যবস্থা সহজ নয় । ক্রিকেট গরীবানা- 
ভাবে খেল! চলে না। খুব “গৃহস্থ* ভাবে খেলিতে হইলেও তাহার জন্ত 
আয়োজন-উপচার অনেক চাই। তবে কোনো রকমে খেলিবার মত 
আয়োজন করিতে পারিলে ক্রিকেট খেলায়ও রস পাওয়া যায়। সেদ্দিন 
পিসির দারদা দেখিতে গিয়! আমার তাহা বেশ মনে 

| 

টেষ্ট ম্যাচ চারদিন ধরিয়া খেল! হইবে, প্রতিদিন দশটা হইতে পাঁচটা । 
ভাবিয়াই তে! আমার উৎসাহ কমিয়! গিয়াছিল। সেবার আমাদের ইস্কুলের 
টার সঙ্গে পূর্বস্থলী স্কুলের খেলা হয়। মাত্র দুইদিনের খেল! ॥ 

পূর্বস্থলীর ছাত্ররা ছুই দফায় ১৭৭ “রান্‌” করিল, আমরা 

১৩৩ “রান্‌* করিয়া! হারিলাম। এইজন্য এই খেলাটার সম্বন্ধে আমার মনে 
একটু বিরূপতা ছিল। এদল বল দেয়, ওদল পিটায়। আর ইহাদের বল 
দিতে না-দিতে ৬ বলে এক-একজনের পালা বদল হয়। আবার, উহাদের' 
কেহ পিটাইতে আরম্ভ করিতে না-করিতেই “আউট হয়” বিদায় নেয়। 
নৃতন খেলোয়াড় আসিতে আসিতে সব জুড়াইতে থাকে । ক্রিকেট খেলার 
মধ্যে ছেদ এত বেশী যেন খেলাটা জমিতেই চায় না । তবু তো উহা ছিল 
দুইদিনের খেলা, এখন চার দিন এমনি করিয়া! বসিয়া বসিয়া খেল! দেখা 
- আমার তো! মনে হয় ধৈর্যের পরীক্ষাই দিতে হইবে । . 

তথাপি শখ ছিল। বড়দিনে কাকার কাছে কলিকাতায় আসিয়াছি ॥ 
আসিয়াই দেখিলাম-_খুড়তুতে৷ ভাইরা খেলোয়াড়দের হুক মুখস্ক করিতেছে। 

কে কবে কোথায় কত করিয়াছিল, কত বলে কত 

উনি রবি নর আউট সস তর্কের এক আধটুকু 
রেশ সংবাদপত্র মারফৎ আমরাও মফংম্বলে পাইতাম ! কিন্ত কলিকাতায় 
যেন এই সব তথ্যেরই উপর সকলের “পাস-ফেলের' পরীক্ষা! চলিতেছে 
আমিও গোপনে গোপনে কয়েকটা তথ্য মুখস্থ করিয়া লইতে চেষ্টী করিতেছি” 


স্াচনণ ভাগ ১82. 


রণজিপ্লী খেলার বৈশিষ্ট্য ছিল রি; দলীপসিংজী, পাটোৌদির নবাব, 
কহাদের কাহার খ্যাতি কেন? এমন কি জন ব্রাউম্যান, আর হামণ্ডের 
কৃতিত্বের স্বরূপও জানি । অত: মুখে ভাবট! দেখাই বিজয় মার্চেন্ট, 
অমরনাথ, মুস্তাক আলী প্রভৃতি ভারতীয়দের কিন্বা ইংলগের হাট্ন্‌, 
বেডসের, অস্ট্রেলিয়ার মরিস, মিলার» ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ওয়লকট, রামাদীন 
? প্রভৃতি একান্তই আমার জানা লোক। 
কাকাবাবু কিন্ত ব্যাপারট! বুঝিয়াছিলেন। তাই আমার জন্তও টিকেটের 
বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া! নিজের সঙ্গে খেল! দেখিতে লইয়া চলিলেন। সাধ 
পুর্ণ হইল। তাড়াডাড়ি আহার ১৮৬৬ দেখিতে ছুটিতে কেমন একটু 
ছু উত্তেজনা ও গৌরবও অন্থভব করিলাম । তারপর 
54 ভীড় পার হইয়! যখন গ্যালারিতে গিয়া বসিলাম তখন 
সমবেত জনতা ও সম্মুখের উন্মুক্ত প্রান্তর দেখিয়া তেমন অভিভূত হইয়া 
গেলাম । আমি গ্রামের ছেলে-এমন লোক সমাবেশ দেখি নাই। আরও 
চমৎকত হইলাম-_সযত্ব প্রস্তুত উইকেট দেখিয়! | মাঠের মধ্যখানে ছুইদিকে 
তিনটি করিয়া ছয়টি স্টাম্প, মাথায় বেল। স্টাম্পের ছুই সারের মধ্যখানে 
২২ গজ জমি, হরিৎশ্যামল শশ্পাচ্ছন্ন এই ভূমিখণ্ডেরই নাম গীচ, বা! উইকেট 
কী বত্বে তাহা! পালিত, দেখিয়াই বুঝা যায়। এ-যেন রাজশয্যা। শুনিয়াছি 
এমন কোমল সতেজ তৃণাচ্ছার্দিত না হইলে রবারের গালিচ! দিয়াই এই 
গীচ ঢাকিয়া লইয়া খেলিতে হয়। কারণ, দেখা দরকার উহ্গর উপর বল 
পড়িয়া বল যেন মাটির দোষে বিরত গতি ন] পায়, গতিবেগ না হারায় । 
বোলিং ও ব্যাটিং অর্থাৎ বল দিবার ও বল পিটাইবার কৃতিত্ব ছুইই নির্ভর 
করে এই জমিটুকুর বিশিষ্ট অবস্থার উপর | 
আধঘন্টা খানেক অপেক্ষার পরে আম্পায়ার আসিলেন, ছুই পক্ষের 
অধিনায়করাও অগ্রসর হইলেন । উইকেটের সন্মুখে টাকা শূন্যে ঘুরাইয়া 
“স্‌, হইল-_কাহার দাৰি প্রথম বলিয়। স্বীকৃত হইবে। টস.-এ জিতিয়! 
ভারতীয় দল প্রথম “ব্যাট” করিবার বা পিটাইবার অধিকার গ্রহণ করিল-_ 
বিদেশীয় "দল “ফিল্ড করিবার বা বল দিয়া দায়িত্ব পালন করিতে আসিল। 
যিনি বল করিবেন তাহার পরামর্শ মত তাহাদের কাপ্তেন মাঠে এগারোজন 
খেলোয়াড়কে সন্নিবেশিত করিলেন-_ডাইনে বামে, পিছনে, সম্মুখে দুরে 
তাহার! ফধাড়াইলেন। এবার করতালির মধ্যে ভারতীয় দলের ছুইজন তাবু 
হুইতে ব্যাট করিতে আসিলেন। ইহাদের নাম মুখস্থ ছিল, এইবার চোখে 
বেখিলাম। ধড়-ছুড়া-পর চোস্ত ট্রাউজারের হস্তিষ্দ্ধ প্যাডে পা মোড়া, 
ছীর্থফেহ পুরুষদের মুখভাব দুর হইতে বুঝা! ছুঃপাধ্য, কিন্ত তাহারা চলিতে- 
ছিলেম বেশ সতেজ দৃঢ়পদে । 


১৬৪ ভাষ প্রবেশ 


আম্পায়াররা_-বিচারক্বয়-_-“বল+ দেখিয়া অনুমোদন করিয়! দিলেন । 
“বোলিং আরম্ভ হইল । যিনি বল করেন আম্পায়ারর1 ছুই উইকেটের পার্শ্ব 
হইতে তাহার দোষ ক্রুটি লক্ষ্য করিতেছেন-র্বিলের আইন-লজ্ঘন যেন না! হয়; 
ধাহার মাঠে তাহারা প্রত্যেকে যেন বাঘের মত ওৎ পাতিয়! আছেন__তাহার 
দিকে “ক্যাচ* উঠিলে পিটানো বল শুন্তে থাকিতে ধরিবেন, 
বল আপিলে আটকাইবেন। প্রত্যেকেরই ভঙ্গিতে একট! 
চাপা উত্তেজনা | যিনি পিটাইবেন তিনি এক একবার বিপক্ষের সেই 
চক্রব্যুহের বল-সন্নিবেশ দেখিয়া লন- ইহাদের বিরুদ্ধে তাহার শক্তির ও 
কৌশলের পরিচয় দ্রিতে হইবে । কাজট! সহজ নয় | একে তো বলক্রতগতি-_ 
তীক্ষ দৃষ্টিতে তাহ] দেখিতে হয়। এক-একটি এক-এক ধাঁচে আসে 
যেন কোনে! ধাচ তিনি চিনিয়া উঠিতে না পারেন । আবার, ছ বল পরে 
পরে বোলার বদল হয়-নূতন বোলারের নূতন পদ্ধতির বল্প দেওয়া । 
অনেকেই আবার বাম হাতে বল দেন- তাহাদের বলের ধাচ আরও 
অপরিচিত ঠেকিবার কথা | ব্যাট্স্ম্যান একটু ভূল করিলেই বলটি পিছনের 
স্টাম্প উড়াইয়! দ্রিবে-_-তাহা| হইলে ব্যাট্টুস্ম্যান বোলড্‌ আউট? (মার) 
হইবেন । আবার, ঠিকমত বলকে পিটাইতে ন1 পারিলেই “ক্যাচঃ উঠিবে-_ 
তাহা মাঠের খেলোয়াড় মাটিতে পড়িবার পূর্বে নির্ঘাত ধরিবেন, তাহা হইলে 
ব্যাট্স্ম্যান “কটু আউট? হইবেন । অনেকে বল দেয় এরূপ যে উহ] পিটাইতে 
লোভ হইবে আর পিটাইলেই “ক্যাট” উঠিবে, আবার সে “ক্যাচ”ও মাঠের 
বিশেষ একটি ক্ষেত্রের দিকে উঠিবে__বোলার পূর্বেই সেই ক্ষেত্রে আপন পক্ষের 
বল-সন্নিবেশ করিয়া রাখেন । ইহ ছাড়া, যিনি ব্যাটু করেন বল মারিয়! 
নিজের সহযোগীর সঙ্গে ছুটিয়৷ রান্‌ করিতে গেলে তাহাদের দেখিতে হইবে 
যেন ছুইজনে ঠিক সময়ের মধ্যে দৌড় সম্পূর্ণ করিতে পারেন-_কেহ নিজে 
স্টাম্পের কোটে পৌছিবার পূর্বেই যেন বিপক্ষের বল সেই স্টাম্প স্পর্শ ন৷ 
করে-_তাহ! হইলে সে “রান্‌ আউট” হইবে। বিপক্ষের এগারো-রক্ষী পরিবৃত 
হইয়া এইরূপে এক-একজন খেলোয়াড় তাহার সহযোগীকে লইয়! বল পিটান, 
রান্‌ করেন-_ছু এক মারে বল শক্রব্যহের ফাক দিয়! সীমান! পার হয়”_সেই 
“বাউণ্ডারি? মারে ৪ রান হয়। আর পিটাইয়া একেবারে মাথার উপর দিয়! 
সীমানা পার করিলে কথা নাই-_৬ রান, “ওভার বাউগুারি?। করতালি ও 
হর্ষধবমির ধূম পড়ে-_আর সত্যই সেই পিটুনি দেখিবার মত। 
এই সব তো! ক্রিকেট খেলার সাধারণ নিয়ম । আরও কত নিয়ম আছে 
তাহার ইয়ত্তা নাই। “দশ জনকে” আউট করিয়া সাধারণতঃ অন্তদ্দল নিজেরা 
চিত পিটাইবার ভার লয় । তাহাদের দশজনের মার হইলে 
এক ইনিংস বা পালা শেষ। তখন আরভ হয় দ্বিতীয় 
পর্যায় । এইরূপ ছুই পর্যায়ে মিলিয়া খেলার জয়-পরাজয়। ইহার ভিতরে মজা 


সাধারণ বর্ণনা 


রচনাভাগ ১০৫ 


'আছে_তিনদিন হোক, পাচদিন হোক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এইরূপ বড়-বড় 
হারজিতের খেলা শেষ না হইলে খেল! অমীমাংসিত, ব! ডু» অমান-সমান 
বলিয়া গ্রাহথ হইবে। তাই স্বাহৃস্তী প্রথম পর্যায়েই খুব বেশি রান্‌ করে,তাহারা 
নিজেদের জয় সুনিশ্চিত বুঝিলে কখনে! দশজনে ব্যাট, শেঁষ ন করিয়াই 
বিপক্ষকে ছাড়িয়া! দেয়__তাহাদের ছুই পর্যায়ের ইনিংস, যেন নির্দিষ্ট সময়ের 
মধ্যে শেব হয়-__এমন কি, দ্বিতীয় দফায় নিজেদেরও ব্যাট করা প্রয়োজন ন! 
হইলে করিবে না। আবার, বিপক্ষ যদি এত কম রান্‌ করে যে মনে হয় 
দুই বারেও তাহাদের ধরিতে পারিবে না--তখন বিপক্ষকে বলে, “দ্বিতীয় 
পালায় 'তোমরাই আবার পিটাও”_ফলো! অন ।” দুইবার পিটাইয় তাহাদের 
রান্‌ ছাড়াইয়া গেলে তাহার] দ্বিতীয়বার ব্যাট করিয়| হারাইবে। কিন্ত 
দ্বিতীয়বারে যদ্দি বিপক্ষও ভালো! পিটায়, বহুক্ষণ ধরিয়| পিটায়, তাহা! হইলে 
খেল! অমীমাংসিত থাকিবে । অতএব বিপক্ষেরও নিজেদের অবস্থ। বুঝিয়] 
ব্যবস্থা করিতে হয়। তাহা ছু তিন রকমের হইতে পারে ঃ প্রথমতঃ জয়ের 
চেষ্টা । প্রথম দফাতেই যত বেশি রান্‌ করিয়! প্রতিপক্ষের মোট রান্‌ 
ছাড়াইয়া যাও। কিন্ত পরাজয় স্কুনিশ্চিত বুঝিলে, এবং “ফলো! অন? করিতে 
হইলে যত সাবধানে সম্ভব খেলো, যাহাতে দ্বিতীয় পর্বে সকলে আউট না 
হইতেই শেষ পর্যন্ত সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়। তাহা হইলেও খেলা সমান- 
সমান। 

কলিকাতায় দেবার আমাদের দলের মান এইভাবেই যর্খন শেষ দিনে 
রক্ষাঁপাইল, আমরা তখন হাপ ছাড়িয়! বাচিলাম। বুঝিলাম, সমস্ত খেলাটাই 
যেন একটা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের মহড়া । তবে ক্ষাত্রধর্মের মত ইহাতেও চাই পুরা- 
পুরি ভদ্রতার গুণ। ম্পোর্টসম্যানশিপ বা এই ভদ্রতার নামই হইয়াছে 
এক্রিকেটঃ | অবশ্য ছুই পক্ষের বিচার শক্তির, ধৈর্যের ও কৌশলের পরীক্ষাও 
এই খেলায় কম নয়। কিন্তু সর্বোপরি চাই *শিষ্ট রীতি? স্পোর্টসম্যানশিপ. | 

একদিন ফাক দিয়! চারিদিন বসিয়| বসিয়া খেলা দেখিতে দেখিতে আমি 
একটু একটু করিয়া যেন এই খেলার রহস্ত বুঝিলাম-_ প্রত্যেকেই সতর্ক, 

জিকেট ধর্ম. প্রত্যেকেই সুনিশ্চিত । বল ছুঁড়িবারও বা কত বৈচিত্র্য । 

*.. পিটাইবারই বা কত অভিনব্ত্ব। প্রত্যেকেরই চেষ্টা 

তাহার ধণচ যেন প্রতিপক্ষ বুঝিয়া৷ ফেলিতে না পারে)__না বুঝিতে পারিলেই 
তাহার সুবিধা । হঠাৎ ছুই একজন এমন মার মারিলেন যে বল যেন আকাশ 
ই,ংইবে। আবার কেহ এমন বল করিলেন যে, বল যেন পাক খাইতেছে, অথবা 
মা্টর তল দিয়াই ছুটিতেছে। কাহারও পিটাইবার শ্রী আশ্চর্য সুন্দর ; 
কাহারও বলের তেজ তেমনি ভয়াবহ, ছূর্যার । 

বসিয়া বসিয়া দেখিতে দেখিতে বুঝিলাম-_এই খেল খুবই শিক্ষাসাপেক্ষ। 
অনেক বেশি ক্ষিপ্রকারিতা, ধৈর্য, অধ্যবসায়, দৈহিক শক্তি তো লাগেই, 


১০৬ ভাষ প্রবেশ | রা 


তাহ! ছাড়। বেশ অর্থবলও প্রয়োজন । কিন্ত ক্রিকেট খেল! দেখিতেও ধৈর্ 
থাক] চাই_ৃষ্টি থাকা চাই__আর শিষ্টাচারের মর্ধাদাও বুঝ! চাই। 


॥ দৌড়-ঝাপ-প্রতিযোগিতা ॥ 


(50019) 


(জিলার স্কুল বা কয়েকটি কলেজের দৌড়-বাঁপ)__বাধিক ৮ 1 

_মাঠের বর্ণনা-ছকের ডোরা-কাটা চিহ্ন, উচু লাফ» 

595 লম্বা লাফ প্রভৃতি ব্যাপারের জন্য কোপানে! যাটিঃ বেড়া 

দেওয়া জায়গা ইত্যার্দি। লক্ষ্য করা যায় ব্যবস্থাপকদের ব্যস্ততা 

খেলোয়াড়দের উত্তেজন| | 

কয়েকটি দৌড় (ফ্ল্যাট রেস্‌), বল ছোড়া, লাফ, বেড়া ডিঙানে। দৌড়-_ 

বস্তার্বাধা দৌড়_ছুজনের তিন পায়ে দৌড়-_সাইকেল, 

৪1 চালনা-_বাধাবন্ধ অতিক্রমের দৌড়__দড়ি টানাটানি 
_ পুরস্কার বিতরণ । 

দৌড় ঝাপে শুধু দৈহিক উন্নতি হয় না, প্রয়োজনীয় মানসিক বৃত্তিরও 

যা অন্থশীলন হয়__সর্বাঙ্গীণ জীবনস্ফৃতি- শ্রীকদের আদর্শ” 

হার অলিম্পিক ক্রীড়া উৎসবে তাহার উদ্বোধন হইত। 


॥ ব্যক্্মাম প্রদর্শনী | 


বাধিক উৎসব__পেরালেল বার, হ্রাইজণ্ট্যাল বার-মযুর ভঙ্গী__ 
দুর্গাপ্রতিম! রূপায়ণ, কাঠি হাতে ৫1১০ জনের একত্রিত 
খেলা-_-পেশী সঞ্চালন- মুষ্িযুদ্ধ, কুত্তি | 
আযাক্রোবেটিকৃস্‌ বা অদ্ভূত কতকগুলি “তামাসা” দেখানো উদ্দেশ্য হওয়া 
নি উচিত নয়; উদ্দেশ্য (ক) দেহচর্চা, শক্তি ও স্বাস্থ্যের বুদ্ধি, 
খে) মন্থষ্যদেহের বিচিত্র সম্ভাবনা সম্বন্ধে সকলকে সচেতন 
করা। এই পৃথিবীর যত মহৎ কর্ম কোনটিই দেহকে অবজ্ঞা করিয়া সাধন 
করা যায় লা। 


উপলক্ষ্য 


[মন্তব্য ২ দেশী ও বিলাতী অসংখ্য রকমের খেলাধূল। আছে । খেল! জীবনের ধর্ম,” 
প্রাণীরাও খেলে। খেলাধূলা! সম্বন্ধে রচনা লেখার প্রকৃষ্ট উপায়- প্রথম দিকে কোনে! একটি 
প্রতাক্ষ খেলার বর্ণনা-_কোথায়, কিতাকেথেলা আরম্ভ হইল ইত্যাদি। দ্বিতীয় স্তরে-_বিশেষ 
খেলার নিয়মনীতিহৃস্ক বর্ণনা । অবণ্ত এরূপ বর্ণনা খুব একঘেয়ে হবে ; বিদেশী খেলা হলে 
তার বর্ণনায় বিদেশী শব্দ ব্যবহার না করে উপায় নেই। লেখাব পদ্ধতি আয়ত্ত হলেও বিশেষ 
একদিনের খেলার বর্ণন! দিয়ে খেলার রচন! লিখতে স্থবিধা! বেশি । সে রচন!| যে চিত্তাকর্ষক 
হতে পারে, তা ভালে! ভালো সংবাদপত্রের খেলার রিপোর্ট থেকে দেখতে পারি। আর, 
খেলার বর্ণনা যে সাহিত্য হয় তা ইংরেজিতে কারও কারও ক্রিকেট খেল! বিষয়ক রচনা 
পড়লে দেখতে পাওয়! যায় । আমাদের দেশেও থেলার বর্ণনা লিখে কেউ কেউ যথেষ্ট নাম 
করেছেন। তাদের লিখিত বিবরণ পড়া উচিত । 

অন্য সব রচনার অপেক্ষাও খেলার রচনা যদি একটু কৌতুকবৃষ্টিত্ি নিয়ে লেখা য'য় তা 
হলে উৎকৃষ্ট হয়। কিন্তু যথেষ্ট সময় ও স্থান না পেলে তা সম্ভব হয় না। আমাদের ফুটবল 
ও ক্রিকেটের রচন! ছুটিতে তার একটু চেষ্ট1! করা হয়েছে । ইচ্ছা করলে তা আরও বাড়িয়ে 
নেওয়া যেত-_খেলোয়াড়দের বিশেষত্ব বর্ণনায়, কে কি ভাবে বল ধরে ব! ছোড়ে, কিম্বা কার 
কি মুদ্রাদোষ-_-এসব বর্ণনা করা যায়। দর্শকদেরও সেরূপ হ্র্যবিষাদ থেকে ইতর আচরণের 
কথা সরস ভাবে বলা চলতে পারে । ক্রিকেটের বর্ণনায় আরও বলা যায় দর্শকদের “স্রবারি, 
বা বড়মাঞ্নুবি ও নকল সাহেবিয়ানার কথ! । তারপরে বলা উচিত বাঙলা দেশে এখনকার 
খেলার দুরবস্থা কথা । কৌশলী হলে এ প্রশ্নও তোলা যায়" খেলার অর্থ কি, খেল! কেন? 
খেলার আনন্দ বুঝি, কিন্ত খেলা দেখে বা না-দেখে হৈ-চৈ কর] অনেকটাই ফ্যাশান-গভ 
উৎসাহ নয় কি ?] 


॥ বাঙালির উৎসব ॥ 


রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন “্মাহৃষের উৎসব কবে 1? মাহ্নষ যেদিন আপনার 
যনুয্যত্বের শক্তি বিশেষভাবে ম্মরণ করে» বিশেষভাবে উপলব্ধি করে, 
না সেইদিন । *********প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্রঃ দীন, একাকী 
_কিন্ত উৎসবের দিন মাহ্থষ বৃহৎ সেদিন সে সমস্ত 
মনুষ্যত্বের শক্তি অন্নভব করিয়া! মহৎ |” 
এই মহত্বের বোধ ও আপন শক্তির বোধ আনন্দের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ 
করে। সেই প্রকাশের অবকাশ কখনে। মাহৃষের জীবনে আসে প্রকৃতির 
খতু পর্যায়ের সঙ্গে-_তখন ধাতু উত্সবের” সেই স্মায়োজনে 
সহজ প্রাণচ্ছন্দকে মানুষ অঙ্গীকার করিয় লইয়! প্রক্কৃতির 
ছন্দের সহিত আপনাকে মিলাইয়! দেয়, ্্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রময় বিশ্ব হইতে 
তাহার তৃণ বৃক্ষলতা সবকিছুর সঙ্গে আপন আত্মীয়তা উপলব্ধি করে । আবার, 
কখনে| অবকাশ আসে মান্থমের সংসার হইতে । সমাজযাত্রার গতিস্ফৃতিতে 
জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ ঘেরা এই মানব সংসারের ক্ষুদ্র বৃহৎ সহত্ম তুচ্ছতা ও 
দৈনন্দিনতা হইতে জাঁবনকে তখন ছাড়াইয়! লইয়! মানুষ আত্মীয়-অনাত্ীয় 
, সকলের মধ্যে খানব-্প্রীতির সম্পর্কটি আবিষ্কার করে-_এই সংসারের মধ্যেই 
সংসারের যে সর্বময় েহ-মধুর, মমতা-মাখ! রূপটি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহ! 
জানিয়া লয়। আবার এই বিশ্ব-রহ্স্তের বিচিত্র লীলার অন্ৃভূতি-_ কখনে 
প্রকৃতি কখনে৷ মান্থষের রাজ্য হইতে উদ্ভূত হইয়৷ তাহাকে ভক্তিতে ভাব- 
কল্পনায় আপ্ল,তঃ অভিভূত করিয়া তোলে। তখন পুজায়-পারণে সে আপনাকে 
মেলিয় ধরিতে চায়”_বিধাতার নিকট আত্ম-নিবেদন করে । এমনি করিয়াই 
এই উৎসব ব্যাপারটি কখনো! তাহার জীবনে আসে খতু-উৎ্সবরূপে, কখনো 
সামাঙ্জিক উৎসবরূপে» কখনও ধর্মোৎসবরূপে ; আর প্রায়ই আসে আনন্দের 
মধ্য দিয়া এক হইয়া, প্রকৃতি-মাহুষ শ্রীতিতে-পুজায় এক হইয়া । কিন্ত যখন 
যেভাবেই আম্মক- সে দিনটি উৎসবের মাস্থষ মহৎ সে দিনটি সে অসাধারণ $ 
কারণ সেদিনটি সে আনন্দের ভাবময় রূপ, সেদিন সে €ক্ুত্র আমি? ছাড়িয়া 
«বৃহৎ আমির+ বিগ্রহ । 
বাঙালির জীবনে এই উৎসবের প্রধান অবসর কি, ব্বপই বা কি 1?_-সকল 
উৎসবের সঙ্গেই হয়ত দেবতার পুজা কোনো না&ুকোনো। ভাবে জড়াইয়৷ আছে, 
তাই বলিয়া সব উৎসবের মূল দেবমাহাত্ম্য নয়। কোনো উৎসবের মুল 
প্রকৃতির আত্মীয়তা, কোনোটির মানবশ্মাহাত্্য | 


উৎসবের উৎস 


রচনাভাগ ১০৯ 


বর্যারভে আমরা আজকাল নববর্ষের উৎসবে আধুনিক পাশ্চাত্য-জীবনের 
উৎসব-রীতি প্রবর্তিত করি ধটে, কিন্তু “চত্র-সংক্রান্তি' দরিয়া আমর] যে 
বর্ষাটকে দিয়া আসিলাম তাহাতে রহিয়াছে স্থর্য- 
5055 চন্দ্র-পৃথিবীর অচ্ছেছ্য সম্পর্কের একটি' পর্বের স্বীকৃতি। 
বৈশাখকেও আমর] সেই স্থত্রেই পবিত্র উত্ববের মাস বলিয়া জানি । বৈশাখী 
পুণিমা, বৈশাখা মেল! ও নান! মেয়েলি ব্রতে পৃজায় উৎসবে আমরা সেই 
প্রাকৃতিক সত্যকে অভিনন্দিত করি। বর্ষার উৎসব হয়ত রথে-ঝুলনে 
আমাদের নিকট শুধু ধর্মোৎসব বলিয়াই মনে হয়। পরে আসে শারদোত্সব।. 
নবপত্রিকার অভিষেক হইতে আশ্বিনের ফলে পত্রে শারদলক্মীকেও স্মরণ 
করিয়া আমর1 আমাদের শারদীয় মহোৎ্সবকেও উদ্যাপন করি । “পুজা” পূজা 
নয়_ হূর্গাপূজা হইতে জগদ্ধাত্রী পৃজা পর্যন্ত দীর্ঘ আনন্দের দিন। তারপর নবান্ন 
ও পৌধ-পার্বণ | প্রকৃতির দানের সঙ্গে মানুষের প্রয়াস মিলিয়া ম্বাচ্ছন্দ্যের এই 
শুভ-স্যোগটি রচন। করিয়া, আমাদের হেমন্ত শীতের দিনগুলিকে আশা- 
আশ্বাসে ভরিয়! দেয়। আবার আসে বসম্ত। সেই নবকিশলয়ের মত শাড়িটি: 
পরিয়া “বসন্ত পঞ্চমী* আমাদের কাঁছে আসিয়া দাড়াইল-_সরম্বতী পূজার পরম, 
স্রন্দর জায়োজনে সঙ্গীতে-গানেঃ সম্মেলনে প্রাণ যেন মুখর । আসিল 
দোলযাত্রা। আর আমর! জানি- “সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে? । ইহাই 
আমাদের হোলির আহ্বান। আবার “ত্র সংক্রান্তি'। 


প্রকৃতির এইক্প প্রতিটি প্রকাশ আমাদের জীবনে আত্মচৈতনার বিচিত্র 
ও শ্বাশখ্বত আহ্বান। প্রতিপদেই- শুধু পুরুষ নয়, বাঙালি পুরুষ, বাঙালি 
“মেয়েও আমাদের ব্রত পার্বণে, অগোচরে স্বীকার করে-_“এই পৃথিবী, এই 
সথর্য, এই চন্দ্র, এই গ্রহনক্ষত্র-_ইহারাঁও আমার আপন, আত্বীয়।; 
তাহাদের সঙ্গে বাঙালি মেয়ে আপন অন্তরঙ্গত1 অনুভব করে বলিয়াই 
তাহার স্বামীপুত্র ধনজন-সম্পদের কামনাকেও মাঘ-মণ্ডলের ও থে"টু ব্রত- 
দোলা পার্বণের মধ্য দিয়া অকুণ্ঠে প্রকাশ করিতে পারে । বিবাহ 
রর মাতৃত্ব, সংসার সুখের প্রতিটি কষুদ্র-বৃহৎ প্রকাশ- ইহাই 
তে তাহার নারী জীবন। প্রতি পর্বেই তাই একটি না একটি উৎসব-_তাহী 
লইয়াই আল্পনা, চিত্রণ | বাঙালি সংসারের সেই উৎসবের সংখ্যাই কি কম? 
আজ বিবাহ, কাল বধুরূপে সন্তান-সভ্ভাবনায় ভাগ্যবতী, পরশু তাহার কোল 
জুড়িয়া শঙ্ধবনির মধ্যে নবজাতকের আবির্ভাব । তারপর তাহার যন্ঠী* 
তাহার অন্নপ্রাশন। প্রতিদিনই সেই নবাগতকে কেন্দ্র করিয়া! সংসারের 
জনক-জননীর,পিতামহ-পিতামহীর,আত্মীয়-পরিজনের সকলের শত আয়োজন। 
এইক্ষপ বাঙালি উৎসবের কি সংখ্যার শেষ আছে? বধুরূপে যদি কন্যা 
বরণীয়া হইয়! থাকে জামাতৃন্ধপে “জামাহযষ্ঠীতে” বর পাইবে সম্বর্ধনা । আরু 


-১১০ ভাবা প্রবেশ 


“ভ্রাতৃদ্দিতীয়ায় পিতৃকুলগধিত সকল ভগ্মীর কাছে ভাই-এর সমাদর । প্রতি 
সমাজেই মায়ের-ভাইয়ের স্েহেতে সংসার রজ্রীইয়া থাকে । কিন্তু সে স্সেহ 
বাঙালি জীবনকে যে কত পাকে জড়াইয়া-ড়াইয়া কত বিচিত্র মাধূর্যে ও? 
মমতায় তাহাকে সরস করিয়া রাখিয়াছে, তাহা বাহির হইতে কে বুঝিতে 
পারে? এত দৈন্তৎ এত ছুঃখ, এত অভাবের মধ্যেও আমাদের সেই সরস 
সত্তাই আমাদের জীয়াইয়! রাখিয়াছে। তাই আমর! শুধু কেরানি নই, আমর] 
কোনে! একটু স্থলে _গৃহের একাস্ত স্বীক্কতিতে, সমাজের সম্ষেহ অবকাশে-_ 
'একটি আপন মাহৃষও। 
আর এই সত্য জানি ও বুঝি বলিয়াই হয়ত আমাদের কাছে দেবতাও 
কোনে! সুদুর বিন্ময় নন_যিনি অনন্ত শৃন্ে নিণিমেষ দৃষ্টিতে শুধু আমাকে 
জ্রাররাতাতার বিচারের জন্যই বসিয়া আছেন। না, বাঙালির কাছে 
তাহার দেবত! প্রকৃতির প্রতি-প্রকাশে প্রকাশিত, 
সংসারের প্রতি পর্বে প্রকাশমান--তাহাকে আমরা আপন মনে করি। 
প্রতিটি খতু-পরিবর্তনের উৎসবে, প্রতিটি সামাজিক ক্রিয়া-কলাপে, পৃজায় 
পার্বণে তাহাকে না হইলে চলে না । দশপ্রহরণধারিণী জগম্মাতা আমাদের 
দেশমাতৃকা,তিনিই আবার আমাদের পিতৃগৃহ সমাগতা কন্তা গৌরী-_মেনকার 
নয়নের মণি। এইরূপে আমাদের কাছে প্রতিটি পৃজায় যেন গৃহোথ্সব--শুধু 
সুদুর দেবতার ধ্যান নয়। লক্্ীপৃজা, সরম্বতীপৃজ1, কালীপৃজা, সব পৃজাই 
আমাদের তুখছুঃখের কামনায় উদযাপিত হয় । 
আমাদের প্রতি উৎসবেরই একট! সামস্রিক রূপও আছে। তাই বিভিন্ন 
কোনো৷ একটি অনুষ্ঠান বা আয়োজনে তাহা সম্পূর্ণতা লাভ করে না । উৎ- 
নতনউৎলব চেতনা সবের সেই রূপটি হিন্দু সমাজে সহজে উপলব্ধি করিতে 
0 পারিয়াছি অন্ত ধর্মাবলম্বীরা তাহা পারেন নাই। এই 
বাতাস, এই জল, এই স্নেহ-মেছুর জীবনের সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরে এক 
হইতে চাহে নাই বলিয়াই তাহাদের উৎসব যেন একটু বিচ্ছিন্ন । ভারতবর্ষের 
প্রকৃতি ও ফলজলের মধ্য হইতে তাহা সমুভ্ভুত নয়। তথাপি ঈদ্‌, ক্লোহারম, 
শবেবরাথ্ বাঙালির জীবনে উৎসব হিসাবে জীবস্ত জিনিস। * আর পৌষ- 
'পার্বণের মতই '্রীষ্টমাস” একটা পরিতৃপ্তির আশ] বহন করিয়া আনে । 
এই ভারতের বাহিরের অন্য জলবায়ুতে উৎপন্ন উৎসবগুলিকে আপনার 
করার মধ্যে বাঙালির একট] নাতিকর্কশ গ্রহণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 
এইরূপ আরও নূতন উৎসবে আধুনিক কালের বাঙালির নূতন জীবন-চেতনার 
-পরিচয়ও দেখিতে পাই। কী সেই নৃ'তন উৎসব? পাশ্চাত্য পয়লা! জাহআরি 
তাহার একটি । আমর! উহাকে “নববর্ষ বলি না) কিন্ত তথাপি কার্যত 
এলেইরূপেই জানি । আমাদের পয়ল। বৈশাখ,আমাদের হালখাতাকি তাই বূলিয়! 
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কিছুমাত্র শান হইবে ? এইরূপ নুতন উৎসব--“পনেরই আগস্ট” আর 'পঁচিশে 
এবশাখ'__আমাদের চেতন! আর কোন্‌ উৎসবের মধ্য দিয়া এমন সত্য করিয়া 
জানে- আমরা মহৎ, আমরা বিশ্রথর আত্মীয় ? 

এই মহত্বের বোধ, এই মানব সাম্যের বোধ, এই আনন্দের মধ্য দিয়া 
নিজেকে উপলব্ধি আর 'পরকে আপনার করিবার মত" শক্তি-_ইহাই তো! 
উৎসবের ধর্ম । সেই আপন সম্ভার উদ্বোধনকেও আমরা 
নিজেদের সাজ-সজ্জায়, গৃহের সেই পুষ্পপল্লবের মালায় ও 
আল্পনার রূপে-কল্পনায় প্রকাশ করিয়াই কি ক্ষান্ত হই? আমরা আসর 
রচনা করি, সঙ্গীতে নাট্যে আমাদের প্রাসত্যকে ফুটাইয়া তুলিতে চাই। 
হাসিতে গানে মিলনে, শুভেচ্ছার বিনিময়ে এক-এক বারের মত জানি-_ শুধু 
আমরাই প্রবুদ্ধ হই নাই_-“এই লতিঙ্থ সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর, 


উপসংহার 


॥ হর্গেৎসব 


“আশ্বিনে অধ্িকা পৃজা”_কিস্ত আশ্বিনে কেন? বাঙালি বলিবেন, 
শ্রীরামচন্ত্রের পদাঙ্ক অহ্কপরণে । ছুর্গ| ছিলেন 'বাসম্তী? দেবতা ।* কিন্তু লঙ্কা! 
টির জয়ের প্রয়োজনে শ্রীরামচন্ত্র অকালে. মহিষাসুর-মাঁদনী 

এই অগ্িকার উপাসনার অয়োজন করেন । তখন হইতেই 
শারদীয় মহোৎসবের স্থচনা। 

বল! বাহুল্য, ইহা! বাঙালির নিজস্ব কল্পনা ও ব্যবস্থা | যিনি মহিষমর্দিনা 
মহাশক্তি; তিনি “চণ্ডী'র চণ্ডীদ্দেবী | মহিবাস্থুর প্রপীড়িত দেবতার! সকলে 

যখন একযোগে পরিত্রাণের সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন, তখন 
ডি তাহাদের প্রত্যেকের দেহ হইতে দিব্য তেজঃ প্রকাশ পাইতে 
থাকে । অষ্টর সকলকার তেজে সম্মেলিত হইয়া! জ্যোতির্ময়ী সিংহবাহিনী, দশ - 
প্রহরণধারিণী, হৈশর্যময়ী মহাশক্তি ্ূপে আবিভূতা হইলেন । ইনিই ছুর্গতি 
নাশিনী “ছুর্গ+ পদতলে নিহত মহিষান্থর' সিংহবাহিনী অস্থুর সংহারে 
সমুগ্তা | 

কিন্ত পুরাণের কাহিনী যুদ্ধকাহিনীবূপে শেষ হইতে পারে নাই। বাঙালি 

কল্পন! ছুর্গার “শিবের ঘরণী” গোরী-রূপকেও ছাড়িতে নারাজ | তাই রণচণ্ডীর 
পার্খেই যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার সমস্ত পরিবারটি আনিয়া! বাঙালি 
দেবতার বিকাশ স্থাপিত ককিয়াছেন। লক্গমী-সরম্বতী, কার্তিকেয-গণেশ 
কেহই বাদ পড়িয়া যায় নাই । মাথার উপরে প্রায়-প্রচ্ছন্ন মহেশ্বর আরগণেশের 


১১২ ভাব! প্রবেশ 


পার্খে তাহার “কলাবৌটি? পর্ষস্ত থাকেন । সমস্ত “আগমনী” ও €বিজয়ার? মধ্য 
দরিয়া রণদামামার উপরে পিতৃগৃহাগত কন! গৌরীর কল্পনাটি ছাপাইয়া উঠি- 
য্াছে। গিরিরাজ ও মেনকার স্েহ-সরস ছয় অমন সংগ্রামমত্তা শ্তিম্বূপি্মী 
হইয়া উঠিয়াছেন'সৌভাগ্যবতী হাক্তোজ্বল! ভগবতী- মুখেবাহার সংহারমুততির 
ক্ষীণতম ছায়াও নাই 1- কিন্ত মাত্র এই ছুই কল্পনার মিলনেই কি ছুর্গোৎ্সব ? 
গুভ-স্থচন! কলাবৌয়ের স্নানাভিষেক হইতে বুঝিতে পারি আরও পূর্বেকার 
কোন্‌ আদিম শারদোৎসবকেও বূপাস্তরিত করিয়া এই পুজাউৎসবের সঙ্গে 
বাঙালি কল্পন! জুড়িয়! দিয়াছে । এইবূপে একই মহৈশ্বর্যময়ী বরাভয়নাশিনী 
মহাভয়ঙ্করী দেবী আমাদের সকল কামনা-বাসন1 পুরণকারিনী, করুণাময়ী, 
মাতৃত্বব্ধপিনী ভগবতী রূপে পৃজিতা ! আবার গোরীরূপে প্রতি গৃহে পতিগৃহ 
হইতে পিতৃগৃহাগতা মেহময়ী কন্তাব্ূপেও কল্পিতা । আর এখন, বঙ্কিমচন্দ্রের 
নুতন ব্যাখ্যার পর হইতে*_তিনি যে ষড়েশ্র্যময়ী দেশমাতৃকাঁ-এমা যা হই- 
বেন” __সেই ব্ূপেও কল্পিতা, তাহাও সম্ভবত আমর! প্রত্যেকেই অন্থভব করি । 
আর শুধু দেশমাতৃকাই বা! কেন, মানব-মৈত্রীর আগামী দিনে যদি ধরণী-মাতা- 
কেও এই বিশ্ব-জননী রূপে আমর কল্পনা করিতে অভ্যস্ত হইয়]! উঠি,তাহাতেও 
বিস্ময়ের কিছু থাকিবে নাঁ। হিন্দুর দেবতা চিরবিকাশমান চিরপ্রকাশমান । 
দেশে-দেশে দেশজ কল্পনাকে ও যুগে যুগে যুগকল্পনাকে এমনি করিয়া আত্ম- 
মহিমায় অঙ্গীকার করিযা| লইতে পারে বলিয়াই তো সেই দেবতাও চির- 
জাবন্ত,--একটা মাত্র নিশ্চল স্থাণু ভাবে পরিকল্পিত দেবতা নন। 
অন্তত দুর্গাপ্রতিম! ও ছূর্গাপূজার মধ্যে বাঙালির শ্রেষ্ঠ প্রাণ-চেতনার ও 
শ্রেষ্ঠ ভাব-রসধারার মিলন ঘটিয়াছে, তাহ! মানিতে হয়। তাই বহু প্রতিমা- 
বিরোধী বাডালিও বাঙালির এই মহোৎসবকে আপনার উৎসব বলিয়া 
মানিয়। লন” শুধু সন্কীর্ণ অর্থে একটি বিশেষ ধর্মীবলম্বীর বিশেষ দেবীর “পুঁজ” 
বলিয়া মনে করেন না। 
সেই দেবীপুঁজ| অবশ্য শাস্ত্রবিধিমত তেমনি চলে | ষষ্ঠিতে বোধন হয়, সপ্তমী 
অষ্টমী, নবমী, তিন দিন পুরোহিত চণ্ডীর পুজা তন্ত্রোক্ত নিয়মে পরিচালিত 
করেন” পূর্বাপেক্ষা কম হইলেও, ছাগ. এবং কোথাও 
গুজা-পদ্ধতি মহিষবলিতে মণ্ডপ-প্রাঙ্গণ রক্তে ভাসিয়া যায়। তারপর 
দ্বশমীতে বিসর্জন আর সন্ধ্যায় শাস্তিজল দান-_-পুনরাগমনায় চ*সেই প্রার্থন। । 
এইসব অবশ্যপাঁলনীয় রীতিনীতি । কিন্তু শাস্ত্রের বিপুল মন্ত্ররাশি ও জটিল 
রর প্রকরণ লইয়! তাই বলিয়! কেহ মাথাঘামায় ন1। ভক্তের! 
নিত অবশ্ঠু ভক্তিভরেই পৃজা করেন। কিন্ত অধিকাংশেই আরও 
প্রাণ ভরিয়া করেন পুজার উৎসব। শঙ্খ-ঘণ্টা ঢাক-ঢোলের সমারোহ» 
পুজামণ্ডপের ধুপবাস-আচ্ছন্ন মধুর রহস্য, আলোকসজ্জায় সন্ধ্যারতির ছন্দর 
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উজ্জ্বল পরিবেশ-সাধারণের নিকট ইহা! "রও সত্য । সেই: সঙ্গে, তেমনি 
মানিতে হইবে-_সত্য এখনৌঁ/বাঙ্ুলী মায়ের সতৃষ্ণ'স্কুরিতনেত্রে' সেই:কন্যার 
' আগমনী প্রতীক্ষা, তিন দিন ধরি র'সন্মেহ সমাদর» দরশমীতে 'দেবীর 
' মুখখানি অঞ্চলে মুছিয়া' সাশ্রুনেত্রে আবার বিদায়দান-_মা, আবার এসে11, 
লই একটি মুহুর্তে সমস্ত বাঙালীর অন্তঃপুর-জীবনের করণ সুন্দর ইতিহাস 
পৈত্যক্ষ হইয়া! উঠে। তারপর বিদায়ের বাজনা বাজে_বিদায়-মুখিনী দেবী 
প্রতিমাকে লইয়! বিসর্জনের বিরাট উৎসব সব ভুলিয়া শুধু বিজয়োল্লাসেই পথ 
বাহিয়া চলে, আর বিসর্জনের শেষে পৃথিবীর যাবতীয় বৈষম্য, দ্বন্দ দ্বেষ, 
ভেদ-বিভেদ ভুলিয়া সকল মাহৃষের সঙ্গে প্রীতি নমস্কার-আলিঙগন বিনিময় 
করিয়! মানবত্রাতৃত্বকে বিজয়ার পরমবিজয় বলিয়! স্বীকার করিয়া! লয়-_-তখন 
যেন জীববলি মন্তরাবৃত্তি, মৃত্তিপৃজা প্রভৃতি চিরাগত প্রথার সত্য-মিথ্যা, বছ 
বিতর্কের সর্ব সন্দেহের সমাধান হইয়! যায়;_-আমর! উপলব্ধি করি, বাঙালীর 
এই “পৃ্াা” এক জাতীয় ও মহামানবীয় উৎসব ছাড়া আর কিছুই নয়। 
তাই:তে৷ এই পুজাকে উপলক্ষ করিয়া এত হাসি, এত বাশি, এত আলো, 
এত কলাকৌশলের প্রয়াস জমিয়া উঠে। সমস্ত বৎসরের ব্যবসা-বাণিজ্য 
সর্বাজীণ উৎসব এই শারদোৎ্সবের অপেক্ষা করিয়! বসিয়া থাকে । কেনা- 
কাটা, নূতন বসন, নুতন ভূষণ, প্রীতি স্েহের সমস্ত বিনিময় 
এই সময়টিতে যেন ন। হইলেই নয়। দেশে অভাবের তাড়না জাছে, এমন 
কি খাগ্যেরও অপ্রতভুলতা পীড়াদায়ক। তবু. এই পুজার দিনে একবার সেইসব 
ভুলিতে চাহিবে রঃ এমন অভাগ! কেহ আছে? সার! বৎসরের মত এই 
' পুজার ছুটি ও পুজার ভ্রমণের পরিকল্পনায় দিন গণিতে থাকে বিশ্রামকামী. ও 
বিলাসকামী বিত্তবানর1। যেমন সর্বা্গীণ এই শারদীয় পুজা তেমনি উৎসবেরই 
আকর্ষণও সত্যই সর্বজনীন । 
আসলে, দুর্গোৎসব সর্বদাই ছিল সামাজিক উৎসব | কেহ একজন 
ভাগ্যবানূ. হয়ত দেবীর পুজা শ্বগৃহে করিবেন) কিন্ত তাহার্‌,. পৃজান্ন, চা 
সবলনীন রা ষোড়শোপচার-__সমাজের সকল বৃত্তির মাহষের সহ- 
ৃ সব" যোগিত!; পৃজা-প্রা্ণও সমাজের সকল স্তরের .মাহুষের 
সমাগমে হওয়া চাই ধন্য । অবশ্য এই সত্যটা এই ব্যজ্িতান্ত্রিক, কালের গৃহ- 
সি বসিয়াছেন, তাই সামাজিক মর্াদাসুদেতন ৯ 
আয়োজন, ক অপেক্ষাও সর্বজন 
আজ, বা ২৮৮৭ সামাজিক)সঞ্ত যান অপ সঙ প্রকট 
উন সেই সুযোগ লইয়া.এ যুগের মত,স্বামাজিক উৎকটতাও 
০ হয়।। দাদী, গতিিশ্বিতায়। প্রতি়ার, এজর্হীনকার্টাচবিলাসে, 
রচনা--৮ 
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উৎসবের ও বিজয়ার উন্মত্ত আড়ম্বরে আমর] এই জাতীয় উৎসবের মধ্যে 
জাতীয় ব্যাধির লক্ষণগুলিও প্রকটিত হইতে দেখি । 
উপায় নাই। আমরা! একটা নুতন &ূঁগের দ্বারে আসিয়! দধীড়াইয়াছি। 
যতক্ষণ জীবনে সেই যুগ-চৈতন্ত দুম্পষ্ট শালীনতায় গ্রাহন! হইবে ততক্ষণ পুজা 
বিন বলি, উৎসব বলিঃ যাহাই বলি, সব কিছুতেই আমাদের 
এই ছন্দোহীন আত্ম-বিস্মৃতি ঘটিবে । কিন্ত যদি কোস্ট 
জিনিসের মধ্যে আমাদের জাতীয় মানসের মহিমময় প্রকাশ এখনে! সম্ভব হয়? 
তবে তাহা সম্ভব হয় দুর্গাপূজায় । উহার পরিকল্পনা, উহার আয়োজন, উহার 
পরিবেশ ও সর্বাঙ্গীণতা, সর্বোপরি উহার মহামিলনের বাণী--সবই একটা 
মহৎ সত্যের প্রকাশ । 


|॥ একটি উৎসবের কথা ঃ রবীন্দর-জয়ন্তী ॥ 


একটি উৎসবের কথাই বলিতেছি-_পৃজা-পার্বণের কথ! নয়। জানি 
আমাদের জীবনে এতকাল পর্যস্ত প্রায় প্রত্যেক উৎসবের সঙ্গে কোনে! ন! 
কোনো ধর্মগত সংস্কার জড়িত থাকিত। ধর্মকে আশ্রয় 
রা করিয়াই আমর! প্রতিদিনের সংসারের তুচ্ছতা» ব্যক্তিগত 
লাভ-ক্ষতির হিসাব পিছনে ফেলিয়া একবারের মত নিখিল মানুষের সঙ্গে 
আমাদের আত্মীয়-বন্ধন উপলব্ধি করিতাম। এই “মান্নষের মহৎ সত্বায় 
জাগরণের* নাম যদি উৎসব হয় তাহ! হইলে বলিতে পারি--কে আমাদের 
বাঙালী চিত্তকে এই আত্মচেতনায়,বিশ্বের আত্বীয়তায় ও আনন্দের উপলন্ধিতে 
এমন করিয়! জাগ্রত করিয়াছে--আমাদের বাঙালি প্রাণের কবি রবীন্দ্রনাথের 
মত? তাই রবীন্দ্র-জয়স্তীর মত এমন জাতীয় উৎসব আমাদের পক্ষে আর 
কি হইতে পারে ?_আমি তাই এই বৎসরের রবীন্দ্র-জয়স্তীর উৎসবটির কথাই 
বলিতেছি। 
এমন শহর-গ্রাম ব! প্রতিষ্ঠান নাই যেখানে এই “পঁচিশে বৈশাখের ডাকে; 
জোয়ার না লাগে। ছাত্র ও শিক্ষিত সমাজে পূর্ব হইতেই আয়োজন শুরু হয়। 
€কবি-পক্ষের” উৎসবে শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংস্থা ব্যতীতও প্রতিটি ক্লাব সমিতি, 
ব্যাপকতায় জাতীয় ব্যবসায়ী সঙ্ঘ, কর্মচারী ক্লাব, শ্রমিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি 
বাঙল। দেশে একটা সংস্কতির মহাসত্র বসে। কোনে! 
কালে এই দেশের আর কোনো! উৎসবে এমন সংস্কতি-সমারোহ আর 
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হইত কিন। জানি না। প্রতিদিনই অজজ্র সভার অনুষ্ঠান। সভাপতি ও 
প্রধান অতিথিকে মাসাধিক পুর হইতে স্বীকৃত করাইয়! রাখিতে হয়-_ন! 
হইলে কাহাকেও পাওয়া যাইবে না। বিশেষ দিনে মাল্যচন্ষনে বিভৃষিত 
হইয়! পুষ্পসজ্জিত কবি-প্রতিক্লতির পদতলে আসিয়! তাহারা আসন লন-- 
স্বচ্ছন্দ হাস্তে, সযত্ব অঙ্জায় তাহারাও সচেতন । ধুপবাসে গৃহ আমোদিত। 
চারিদিকে ফুলের ছড়াছড়ি । প্রসিদ্ধ হোক্‌ অপ্রসিদ্ধ হোক, সঙ্গীতজ্ঞ শিল্পী” 
দের চাই | সঙ্গীত ছাড়! বাঙলার কোন উৎসবের অনুষ্ঠান হয়? আর 
রবীন্দ্রনাথের উৎসব তো! সঙ্গীত ব্যতীত ভাবাই অসম্ভব । তারপর, দুই-একটি 
ভাষণ-_সভাপতিও অতিথিদের রবীন্দ্র-দর্শন, রবীন্দ্রসাহিত্য ব্যাখ্যা, কবির 
উদ্দেশে ভক্তি ও ভাবাবেগমিশ্রিত শ্রদ্ধাগ্তলি। কিন্ত আসলে চাই-_গান, 
আবৃত্তি, আর অন্ততঃ এক আধটুকু নৃত্য ; তারপর সম্ভব হইলে, রবীন্ত্র- 
নাট্যাভিনয়। সঙ্গীত ও নৃত্য, ইহাই আয়োজনের এখন মুল আকর্ষণ । 
সত্যই তো, সংস্কৃতির মূল পরিচয় তো! এই সব কলাবিগ্যার উৎকর্ষে। 
এই উৎসবের ক্রম-প্রকাশিত রূপের ব! প্যাটার্পণের মধ্যে আজ তাই 
আমাদের জাতীয়-মানসের যে বিসদৃশত! প্রতিফলিত হয় তাহাও স্বীকার 
ন| করিয়| উপায় নাই। রবীন্দ্র-জয়স্তী বলিলেই আজ নাচ ও গানের যেমন 
হউক ব্যবস্থা বোঝায় | রবীন্দ্র-পরিচয়» কাব্য-আলোচনা 
হচুগের বাড়াবাড়ি সভাপতির সম্রদ্ধ ভাষণ, কাব্য-রসিকদের রবীন্দ্রব্যাখ্যান, 
সবই গৌণ | উৎসবের মাইক, উৎসবের গৃহসজ্জা, উৎসবের অষ্ঠ উপকরণের 
মতোই এই সব না হইলে নয়-_এই মাত্র । কিন্ত উৎসবের প্রধান লক্ষণ : 
কোনে! রেডিও শিল্পী একটি গান গাহিবেন ; কোনে! “আধুনিক” বা কোনো 
রেডিও-সঙ্গীত একাধিক শুনিবার দাবি । কোনে! কলাবিদ্‌ দশ মিনিটের 
জন্য একটি যন্ত্-সঙ্গীতে আলাপ করিবেন; কি করিয়া তাহাদের ফাকে 
ঢুকিবে নাচ ও গান। কোন্‌ নূতন গায়িকা একটি গান গাহিবার আশায় 
প্রথমাবধি কাল গুনিয়া অপেক্ষা করিতেছেন, আর হঠা কোন্‌ নৃত্য-শিল্পী 
বা সঙ্গীত-বিশারদ না আসিয়া উৎসবের উদ্যোক্তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের 
অপরাধে 'পাবংলিকের' নিকট হতমান করিয়া দ্রিলেন। কিম্বা, সভাপতি 
প্রতিশ্রুতি দিয়] আসেন নাই, প্রধান অতিথি তিন ঘণ্টা পূর্বেই আসিয়! 
বসিয়া আছেন। এমনি সব ছোট-বড় কমিডিক্ট্র্যাজেভি মিলিয়! বহু উদ্যোগ 
ও আয়োজনের বিশৃঙ্খল বাহুল্যে বাঙালির হুজুগ-প্রিয়তাঃ পরিকল্পনাহীন 
উৎসাহের, যত্বহীন সমারোহের দিকটিও রবীন্দ্র জয়ম্তীতে প্রায়ই প্রকট 
হইয়] উঠে। 
এমন আনন্দের ও শ্রদ্ধাভূক্তির উৎসবটির তাই কোথায় যেন তাল কাটিয়া 
যাইতেছে । হুজুগ বাড়িতেছে, উৎসবের প্রাণ ক্ষয় হইতেছে । তথাপি 
রবীন্দ্রনীথকে জাতির জনসাধারণ যে আপনার করিয়া লইয়াছেনঃ তাহাতেও 


সন্দেহ নাই। 


১3১১৬ ভাঘা প্রবেশ 


সেই সত্যটিকে মানিয়! আমরাও স্কুলে রবীন্দ্র-জয়ন্তীর আয়োজন করিব” 
স্থির করিয়াছিলাম। কিন্ত গত বৎসরের জ্লৃতিজ্ঞতায় আমরা একটু সংশয়- 
গ্রস্তও ছিলাম। গতবার আমাদের স্থার্মীয় এম্এল্‌্-সি মহাশয়কে নানা 
কারণে সভাপতি করিতে হইয়াছিল । তারপর তিনি যেই গানের দলফে 
আনিয়! সেদিন মহারবে উৎসব করিলেন তাহাতে দেশে কৃষির ফলন 
রাড়িবে কিন জানি নাঁ, কিন্ত আমাদের বাঙলার শিক্ষক, ইংরেজির শিক্ষক 
প্রভৃতি শিক্ষক মহাশয়রা লজ্জায় মরিয়া গেলেন। এইবার তাই স্থির হইল 
-আযাদের প্রধান শিক্ষক মহাশয়কেই সভাপতি হইতে হইবে । তিনিই 
স্থির করিলেন সভাপতির কোনে! বক্তৃতা নাই-__তিনি শুধু কার্যসথচীটি নির্বাহ 
করাইয়! দিবেন। সেই কার্ষস্চীও নৃতন করিয়া প্রণীত হইল। 

কার্ষসথচীটি অভিনব | বাঙলার শিক্ষক মহাশয়ই তাহার শিক্ষক বন্ধুদের 
সহিত বসিয়! দিন পনের পূর্বে তাহা প্রণয়ন করিলেন । তাহাদের প্রথম 
নীতি হইল রবান্ত্র-সাহিত্য হইতেই উৎসবের সমস্ত কার্যস্টী প্রণীত হইবে 
-_গঙ্গাজলেই গঙ্গাপুজ! কর! বিধেয়। দ্বিতীয় স্থির হইল-__-এই কবিপক্ষে 
প্রতিদিন স্কুলের প্রথম কার্যারস্তে ক্ষুলের মিলন-মণ্ডপে বা হলঘরে রবীন্দ্র- 
নাথের একটি করিয়া গল্প ও রচনা পাঠ তইবে। একদিন হইবে শিশুপাঠ্য 
ধচনা পাঠ, অন্যদিন উচ্চতর রচনা পাঠ। প্রতিদ্দিনই তাহার পরে আরম্ভ 
. হইবে দিনের পাঠারভভ | পঁচিশে বৈশাখের দিনটিতে প্রধান উৎসব । ফুলে 
ও পাতায় উৎসবের জজ্জা স্ুুসম্পূর্ণ হইবে । প্রত্যেক শ্রেণীর প্রতিনিধি 
সভারভ্তে পুম্প-মাল্যে কবিকে সার বাঁধিয়া অর্থ নিবেদন করিয়া, 
“কবিপ্রণাম” জ্ঞাপন করিবে । 

তাহার পরে দেড় ঘণ্টার মত কবি-সঙগীত ও কবি-রচনায় কবি-পরিচয়। 
গ্রহণ করা চলিবে । আমাদের স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর সবক ছাত্রটির নেতৃত্বে 
প্রতি ক্লাসের একটি ছাত্র সমবেত হইয়া একযোগে প্রথমে গাহিবে রবীন্দর- 
নাথের “উদ্বোধন সঙ্গীত” | ইহার পরে প্রথম পাঠ হইবে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা 
বিষয়ক একটি প্রবন্ধ । তারপর একটি রবীন্দ্র-কবিতার আবৃর্তি__“জন্মদিনে + 
রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প পাঠ; আবার কবিতা-আবৃত্তি, প্ররন্ধ পাঠ, একটি: 
ক্ষুদ্র নাটিকার এক-একটি ভূমিকাংশ একজন ছাত্রের পাঠে অভিনয়ের 
আভাস ; সর্বশেষে আম্মার সঙ্গীত । | 

এই কার্ষস্থটী. প্রণীত. হইলে তাহার জন্য প্রস্ততি আরম্ভ হইল? 
ছাত্রদের মধ্য হইতে কের গুণ ও উচ্চারণ-কুশলত! দেখিয়া! এক'একজন 
একটি বিষয় আবৃত্তির ও পাঠের ভার লাঁভ করিল । নাটিকার গীতাংশ প্রায় 
* বর্জন না করিয়া উপায় রহিল নাঁ। কিন্ত ভূমিকাংশে অঙ্গভঙ্গি না করিয়া 
৯ বিদ্ধ -স্বর-বিষ্তাসে কবি-বাণী অর্থপূর্ণ করিবার মত শিক্ষাদানের ভার শিক্ষক 
মহাশয়র। গ্রহণ করিলেন। শিক্ষক মহাঁশয়দের সভাপতিক্বপে প্রধান শিক্ষক গ্রহণ 
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করিল্নে শিক্ষাবিষয়ক প্রথম প্রবন্ধটি পাঠের দায়িত্ব । আর বাঙলার শিক্ষক 
গ্রহণ করিলেন গল্প সল্প হইতে একটি গল্প পড়িবার ভার । ইংরেজির শিক্ষক 
গ্রহণ করিলেন “সভ্যতার সংন্তুট' গ্রবন্ধট পাঠের ভার । ইহা ছাড়া কিন্ত 
সমস্ত আবৃত্তি, গান ও পাঠের দায়িত্ব আমাদের ছাত্রদের» এবং উৎসবের 
সকল আয়োজনের দায়িত্ব আমাদের উৎসব সমিতির; শিক্ষক মহাশয়র। 
*থাকিবেন উপদেষ্টা | 

যতই শিক্ষক মহাশয়রা বলুন, প্রথমটা আমর] এই কার্ষস্থচীতে উৎসাহ 
বোধ করি নাই । আমরা আবার কে কী পড়িব? বেণুই বা নূতন কী গাহিবে? 
প্রতিদিনই তো! তাহার গান শুনি। আর স্থুনীলই বা নৃতন কী আবৃত্তি 
করিবে-উহার গলা তে! খেলার মাঠেতে প্রতিদিনই সকলে শোনে € 
বাহির হইতে কেহ যদি গায়ক বা শিল্পী না আসে তাহ! হইলে গ্রামের 
লোকেরা কেহ আমাদের উৎসবে আসিবে কেন ? গ্রামে কয়টি উৎসব আছে? 
এই একটি দিনের জন্য তাহারা অপেক্ষা করিয়! থাকেন-_নামজাদ1 হউক 
অখ্যাত হউক বাহিরের দুই একজন শিল্পী হয়ত গান করিবেন । এক-আধটি 
আত্বীয়-স্বানীয়া অপরিচিতা মেয়েকেও নৃত্য-শিল্পে দেখিতে পাওয়৷ যাইবে। 
গ্রামের কোনো বালিকা এত ছুঃসীহসিনী না হইলেও গ্রামের লোকেও 
এখন নৃত্য-কলাতে আকুষ্ট হন-_“বৈজয়ন্তীমালা” প্রভৃতি নৃত্যশিল্পীদের সঙ্গে 
গঞ্জের সিনেমা-গৃহে তাহাদের অনেকেরই পরিচয় ঘটিয়াছে। অতএব, এক 
আবটুকু হৃত্য-কলা না হইলে কি করিয়া তাহারা তুষ্ট হইবেন? বিশেষতঃ, 
“রবীন্দ্র-জয়স্তীতেও নাচ হইবে না! ইহাতে রবীন্দ্রনাথই তো আপত্তি 
করিতেন । আর সভাপতি? আমাদের প্রধান শিক্ষক মহাশয় এমএ । 
তাহার ব্যক্তিতবও আছে? বিদ্যাও আছে, তাহা আমর! ছাত্ররা যেমন বুঝি 
তেমন অন্তে বৃঝিবে কেন 1--একজন বাঙালি “সাহিত্যিক? মাসিক পত্রের 
“লেখক”? অন্তত লেখক-নামীয় বাহিরের যে-কেহ একজন-কৌচা দোলাইয়া 
চাদর ঝুলাইয়। সভায় €পৌরোহিত্য* না! করিলে কে জানিবে যে উৎসব 
হইতেছে? সবাই বলিবে “হেডমাস্টার নিজে প্রেসিডেন্ট হইয়| বসিয়াছে”। 

কিন্ত কিছুতেই কিছু হইল ন]1। স্কুলের পরে মহড়া চলিল, পাঠ শিক্ষা 
'আরভ্ভ হইল,--আবৃতির জন্য পুর মুখস্থ না করিয়া,আমিও নিষ্কৃতি পাইলাম 
না। তারপর যথা দিনে উৎসবও আরম্ভ হইল । আমর! প্রাণপণে পদ্মফুলে 
কবি প্রতিকৃতি সাজাইলাম। জুই ফুলের মালায় তাহা! অলঙ্কৃত করিলাম। 
খুপেন্দীপে কবির এক ধরনের আরতি করিলাম । তারপর, শঙ্কিত ভীত 
কণ্ঠে প্রথম উদ্বোধন সঙ্গীত গানও করিলাম । কেমন করিয়! কি হইল কে 
জানে? গান জমিয়া গেল৷ প্রথমেই সেই যে সভা জমিল হেডমাস্টার 
মহাশয়ের পাঠে তাহা আর এক স্থুর উপরে উঠিয়া গেল। কে জানিত 
রবীন্্রনাথ শিক্ষা সম্বন্ধে এত কথা ভাবিয়া রাখিয়াছেন? ইহার পরে 
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আবৃত্তি করিতে আমার পা! কাপিলেও ভুল হইল না-_উচ্চারণও বোধ হয় 
পরিফারই হইল | আবার গান। যখন শিক্ষক মহাশয়র! রবীন্দ্রনাথের রচন। 
পাঠ করিলেন তখন মনে হইল আমরা যেন (ক নূতন রাজ্যে চলিয়া! গেলাম, 
_-সে রাজ্য' রবীন্দ্র-রাজ্য। সকলে বুঝিলাম এই পৃথিবীতে এই তো” 
আমাদের বাঙালিদের পরিচয়-_ আমর! রবীন্দ্র-রাজ্যের মানুষ | সেরাজার 
ভাষায় আমর! নিজের পরিচয় নিজের! প্রতিদিন নৃতন করিয়া জানিব__ 
ইহাই তো 'রবীন্্র-জয়ন্তী'র উদ্দেশ্ট । গঙ্গাজলে গজ! পৃজা, আমরা সম্পূর্ণ 
করিলাম । 


॥ দেশ-ভ্রেমণ || 


কুপমণ্ুক শব্দটির অর্থ স্ুবিদ্িত। কিন্ত এমন অর্থ হইল কেন ?--নিজের 
ষু্র গণ্ভীর মধ্যে যে জীব বদ্ধ সে জানে পৃথিবী বুঝি এটুকুই__ইহার বেশি 
রর জানিবার নাই, বুঝিবার নাই। তাই নিজ পরিবেশের 
মধ্যে গণ্ভীবদ্ধ হইয়! থাকিলে মাহুষের দৃষ্টি সন্কীর্ণ হইতে 
বাধ্য; জ্ঞানের পরিধিও তাহার বাহিরে যাইবে না; আর জীবনের বহু 
সৌন্দর্য থাকিবে অনাস্বাদিত। অবশ্য এই যুগে আমর! লাইব্রেরীতে বসিয়াও 
মহাসমুদ্রের তরঙ্ধ্বনি শুনিতে পাই । গৃহে বসিয়া থাকিলেও আমেরিকার 
ক বা মস্কোর কথা আমাদের কানে পৌছাইতে পারে । আর চলচ্চিত্রের 
প্রসাদে পৃথিবীর ব্ূপ ও মান্বষের জীবন-যাত্রাও বহুলাংশে দেখিয়া! ফেলিতে 
পারি। তাই বলিয়! কি ভ্রমণের উপযোগিতা বা আনন্দ কিছুমাত্র কমিয়া! 
গিয়াছে? নিশ্চয়ই নয়। বরং বলিতেপারি মাহৃষের সভ্যতা! 
5 যতই বিচিত্র পৃথিবীর বিশ্ময়কে আমাদের সম্মুখে মেলিয়া' 
ধরিতেছে-_স্ুমের হইতে কুমেরু পর্যস্ত কিছুই যখন ছূর্গম রহিতেছে না_ 
তখন ততই যেন আমরা' প্রত্যেকেই আরও বুঝিতেছি-_-“বিপুলা এ ,পৃথিবীর 
কতটুকু জানি |, জলে স্বলে আকাশে সকল প্রকারের যানবাহন যতই বাড়ি- 
তেছে, ততই মানুষের মনও মান্থষকে জানিবার+ পৃথিবীকে দেখিবার আশায়- 
আনন্দে, জ্ঞানে ও অনুভূতিতে মাতিয়। উঠিতেছে। দেশ-বিদেশ - সন্ধে 
অজ্ঞানত! যতই অপসারিত হইতেছে ততই দেশ-বিদেশের সম্বন্ধে চাক্ষুষ জ্ঞানের» 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপযোগিতা আরও বৃদ্ধি পাইতেছে । কারণ, ভূগোলের' 
পড়া পৃথিবী ও অভিজ্ঞতায় পাওয়া পৃথিবী এক নয়, এক হইতে পারে না। 
দেখিবার মত জিনিস তো! কম নয়। কোনে! দেশেই দর্শনীয় বস্ত গণিয়া! 
শেষ কর! যায় না। একটি কেন, ছুই-দশটি পু'থিতেও বুঝাইয়া বলাও 
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অসম্ভব |. তাহ] ছাড়া, গেজেটিয়ার, সেন্সাস রিপোর্ট, এ সব গুলিয়! খাইলেই 
কি কেহ চোখে না দেখিয়া! বুঝিতে পারিবেন বাঙলা! দেশ কি? বাঙালি 
কি? কিম্বা, ভ্ীরও ক্ষুদ্র দেশ, আমাদের প্রতিবেশী 
শিক্ষার সম্পূর্তা আসাম, কিরূপ? অহমিয়ারা কাহার! ? কৃত বিচিত্র সে 
দেশের প্রাকৃতিক সন্নিবেশ, শোভা সৌন্দর্য ;) কত সমৃদ্ধ সে পণুপক্ষীতে, তরু- 
) আরওসমুদ্ধ হজাতির গণনায়,সাংস্কৃতিক বিহ্তাসে আহারে-বিহারে, 
-ভূষণেঃ ্ধূপেরসে গন্ধে গানে, আত্মপ্রকাশের শত বৈচিত্র্যে। অবশ্য 
চোখে দেখিয়াও কেহ তাহা শেব করিতে পারে না, ইহাঁও সত্য । আর 
দেখিবার মত চোখ সকলের নাই, সকলে সব বিষয় দেখিতে চাহেনও ন1। 
কিন্ত না দেখিয়া__অভিজ্ঞত| সঞ্চয় না করিয়া-_কেহ যে সত্যই কিছু বুঝিতে 
পারেন, তাহাও ঠিক নয়। আর"দেখার ফলেই যথার্থ শেখা সম্ভব। সেই 
শিক্ষা শুধু পু থিগত নয়, উহ! জীবনের অঙ্গ হইয়া উঠে। তাহাতে বুদ্ধির 
স্ষুর্তি আছে, যুক্তির বিকাশ ঘটে, আর আপন অন্তরের মধ্যে আনন্দের উৎস 
থুলিয়! যায় । 
কথাটা অত্যুক্তি নয়। আমরা তো আমাদের অভ্যস্ত জীবন-যাত্রা ও 
জন্মলন্ধ রীতিনীতি লইয়া বেশ মনে. করি_ ইহাই সঙ্গত, ইহাই সনাতন। 
কিন্তু ছুই পা অগ্রসর হইয়া একবার বিদেশে গেলেই বুঝি- 
চৈতন্যের সম্প্রসারণ আমাদের রীতিনীতি এমন-কিছু বিধাতার স্বমুখনিংস্মত 
বিধান নয়। পৃথিবীতে আরও মাহ্ুব আছে। বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন 
পথে মানুষ আরও ভিন্ন ভিন্ন সমাজ-বিধি প্রণয়ন করিয়াছে । সেইসবও 
বুঝিবার মতো, জানিবার মতে” হয়ত কখনো কখনো! আমাদের পক্ষে 
কোনে! কোনো জিনিস গ্রহণ করিবার মতোও-_অন্তত তাহাদের পরিবেশে 
তাহাদের ব্যবস্থা কেন গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই বুঝিবার মতো প্রশ্ন । 
আর, সঙ্গে-সঙ্গে জিজ্ঞাসা জাগে-_কোন্‌ কারণ-পরম্পরায় আমাদের বিধি- 
বিধান, আমাদের সমাজ-যাত্রা৷ গড়িয়া উঠিয়াছে? অবস্বাস্তরে তাহা কতটা 
পরিবর্তনীয়, আর সত্যসত্যই এই অবস্থাই বা কতটা সনাতন, কতট! তাহা 
ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে বিবর্তমান। অবশ্য,মাহ্থষের আজন্ম অভ্যস্ত দৃষ্টি সহজে 
পরিবর্তিত হস্ত না। তথাপি ভ্রমণের ফলে আপন ভিত্তিতে মানুষ চিনিতে ও 
বুঝিতে শিখে'_তাহা| শুধু অভ্যাস থাকিয়া যায় না । আহা! ছাড়া, এত বিচিত্র 
রীতিনীতির মধ্যে, ধ্যান-ধারণার মধ্যেও দেখি-_সেই বিচিত্র মানুষ মাহৃষই, 
-ন্থখে ছঃখে হাসে কাদে, ভয়ে-ভাবনায় ব্যাকুল হয়, ক্ষুৎপিপাসায় উন্মত্ত 
হয়__আবার পুত্রকন্তা পরিবারের জন্য প্রাণও দিতে পারে! সকল মাহ্ষই 
এক মা্গব-জাতির সম্ভতান--যত বিচিত্র হউক তাহাদের সমাজ; রীতিনীতি, 
 ধ্যানধারণা। & 
এইক্সপ ভাবনার ব্যতিক্রম যে না ঘটে তাহা নয়। কিন্তু সাধারণভাবে 
দেশ-জ্রমণের হ্ষত্রে মাহ্থষের শুধু বুদ্ধির নয়, শুধু জ্ঞানের নয়, প্রা শৈশ্বর্যেরঃ 
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অঙ্াভুতি ও) উপলদ্ধি পরিধি বিস্তৃত হয়ঃ োতরের সম্প্রসারণ হয়॥ টার 
জীবনহীএ্বময। হইয়া উঠে |! 11. 
হয়ত ।কেছ.কেহ 'বলিষেন-”আমেরির্ক আবিষ্কার. করিয়া, য়া, ইনকাস 
ইকুতা প্রসথুতি- 'জাতিদের সত্যতা' বিলুপ্ত করিয়া--রেড-ইত্ডিয়ানদের ' ছলে 
বলে 'কৌশলে ধ্বংস করিয়! কোন্‌ প্রাণৈশ্বর্ষের পরিচয় 
তায সামরিক, রী স্ুসভ্য ইউরোপের খ্রীষ্টান সভ্যতার কাণারীরা 
01101 নিশ্চয়ই এই প্রশ্ন অকারণ নয়। ইউরোপের মধ্যযুগের 
চৈতন্য সেই নব-অভিজ্ঞতায় আপন অভ্যস্ত অভিমানবাবর্বর লোভ কোনোটাই 
তখন-তখনি পরিত্যাগ করে নাই। কিন্ত ইহাও তো! মনে রাখিবার মতো! 
_ আমেরিকা আবিষ্কার ইউরোপের মনোজগতের এমন র্নপাস্তরের হ্চনা 
করিল যে, পৃথিবীতে তাহাতে যুগান্তর নিকটতর হইয়া উঠিল.। এইকূপেই 
মার্ক পরলো» কিম্বা লিভিংঞ্টোন, মঙ্গো পার্ক প্রভৃতি পর্যটকৃগণ সভ্যতার 
এক-একটা! প্রদীপ শিখাকে জালাইয়! রাখিয়! গিয়াছেন__যাহার তেজ তখন- 
তখনি না হউক, দিনের পর দিন বাড়িয়াই গিয়াছে। আবার, এই তর্কটা 
ছাড়িয়া দিয়! একবার অন্য কথাটা স্মরণ করি-_মার্কৌ পলোকে না পাইলে 
ইউরোপের প্রাচ্য-জ্ঞান কতটা ক্ষুণ হইত । বিশেষতঃ মেগেস্থানিস, শুয়ান থসাং, 
ফা. হিয়ান, ইব.ন-বতুতা, অল বান্ধনির ভ্রমণ বৃত্তাস্তের অভাবে 
ভারতের ইতিহাসের--সমাজের, ধর্মের,_কত পৃষ্ঠাই তে চিরবিলুপ্ত হইয়া 
যাইত 1.--শুধু ধর্ম নয়, ব্যবসা বাণিজ্যের তাড়নাতে কলম্বস, ভাস্কো দি- 
গামার যত. এক-একজন .মহাযাত্রী নুতন দেশের পথ খু জিতে বাহির হইয়া 
ছেন।॥ আর' সেই ভ্রমণের পথ. বাহিয়| ব্যবসা! বাণিজ্য শতগুণ সহম্রগণ 
হুইয়! উঠিয়াছে; জাতিতে-জাতিতে মৈত্রী ব৷ বিরোধের বন্ধন রচন। করিয়া 
পৃথিবীর আত্ম-্পরিচয়ের পথ প্রশস্ততর করিয়াছে। তাই আজ পৃথিবী 
শতখণ্ডে.সীমাবদ্ধ হইলেও এক পৃথিবী, মান্য এত অনৈক্যের মধ্যেও এত 
একত্রিত ।' বাণিজ্যের বাসনা বা লোভের তাড়নাতেও মাহ্ছুষ শেষ পর্যস্ত 
জীবনের অহত্ত বিকাশের, কেন্দ্রে গিয় .পৌছিতেছে। কলম্বসের, অভিযানে 
লোভ, শোষণ, বা .ক্রুর-কঠিন নির্মমতাই তাই চরম কথা নয়।, চরম কথা 
এই যে, ছুয়ার খুলিল, সম্ভাবন] দেখা দিল, চতন্টের নব-অস্ুদয়কে পরাহত 
করিবার আর উপায় রহিল না। ৮489 
অবশ্য '.কেহ হয়ত বলিবেন,.. এই. মছাপর্যটকদের কথা খত, ইহারা 
ইতিহাসের, সাধারগ' ধারার ব্যতিক্রম বলিয়া! ম্মরণীয়।,. কিন্ত তাহা'ও ঠিক 
নয়, ইহারা শুধু শ্বতির পাতাতে দাগ কাটিবারয়তো. 
সাধারণ জরথবোজা উপকরণ রাখিয়! গিয়াছেন, এই যা। না হইলো: 'অগীরিত; 
মানু. তিখনে| দেশদেশাস্্রে ।যাইত, 'তাহাদের, জ্ঞান, তাহাদের জক্িজ্কতা, 
তাহাদের: ত্র, কষ ,গরিধির মধ্যে, ভঞান-জিজ্ঞাম! ও অধ্যায়-শিগান, বত, 
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ক্ষীণভাবেই হোক্‌ জাগাইয়া তুলিত। ইতিহাসের সেই বিস্বৃত কর্মীদের দান 
কিন্ত অহ্ল্লিখিত হইলেও বিলুপ্ত নয়। না হইলে শুয়ান্থসাংএর অহ্বরূপ 
তীর্ঘযাত্রার অভাব ছিল ন&&| তাহার] শুধু বৌদ্ধধর্মের প্রপার করে নাই, 
ভারতের সঙ্গে পৃথিবীর বাঁধিয়া দিয়াছে। আমাদের নাম-না-জানা 
পিতামহ-পিতামহীরা চিরদিন ভারত-পরিক্রমা করিয়াছেন, আর সেই স্থত্রে 
ভারত-জীবনের বিরাট অভিজ্ঞত! অজ্ঞাত উত্তরাধিকার ব্ূপে আমাদেরও 
হাতে আসিয়! পৌছিয়াছে। 
আজ অবশ্য এই যুগের যান-বাহন ও যোগাযোগের সৌকর্ষে ভ্রমণ অনেক 
(বেশি সহজ, অনেক বেশি প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এই কথা কাহাকেও 
তাই বলিতে হয় নাঁ ভ্রমণে শিক্ষার সম্পূর্ণতা ঘটে। 
অমণের ধপান্তর আর এই কথাও মানিতে বাধ! হয় না_ভ্রমণ-স্থত্রে যে 
আনন্দ, যে বিস্ময়, যে অভিজ্ঞতা আজ সাধারণ মাস্থৰও লাভ করে পুর্বযুগে 
তাহা অসাধারণ মাস্থষেরও অকল্পিত ছিল; আর এই যুগেও তাহার 
অধ্যাত্-দ্দান অপরিসীম । রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়াই আমর] তাহা উপলন্ধি 
করিতে পারি। | 
আর একটি কথাও স্মরণীয় । মানুষের যান-বাহন যেরূপ সর্বগামিত্বের 
শক্তিলাভ করিতেছে তাহাতে আজ ভ্রমণের রূপ এভারেস্ট হইতে দক্ষিণ মেরু 
অভিযানে আকার-লাভত করিতেছে । মহাশুন্তের দিকেও 
সাধারণ ভ্রমণের বিল্ময় মানুষ রকেটের তেল ভাসাইতেছে ?*ইহার বৈজ্ঞানিক 
ও মানবিক তাৎপর্য না বলিলেও চলে । কিন্তু তাই বলিয়া ভ্রমণ অর্থ শুধু 
বিমান-যোগে শূন্তপথে এক-একটি মহাদেশের বক্ষে পদাঙ্ক রাখিয়! যাওয়া 
নয়। অবশ্য তাহাও ভ্রমণ__-তাহাতেও আনন্দ আছে, নেশা আছে, এমন কি, 
চিত্তের প্রসপারতাও আছে। কিন্ত ভ্রমণ অর্থ পৃথিবীর পরিচয়, মান্থষের 
পরিচয়, পৃথিবী ও মান্থষে রচিত মানুষের বিভিন্ন জীবন-ক্ধপের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
পরিচয় । শৃন্তে ভ্রাম্যমাণ টটুরিষ্ট' তাহা হইতে বঞ্চিত। তাহ! অপেক্ষা 
ছুয়ার হইতে অদূরে” যাইতে যাইতেও-__ভ্রমণের যথার্থ দৃষ্টি থাকিলে-_ 
আমরী কতকট! সেই স্থুখ লাভ করিতে পারি। শুধু মহাকাশের দিকে 
তাকাইয়! 'নয়, ঘরের বাহিরের শৃন্ত শিশিরবিষ্দুটির সঙ্গে পরিচয় করিতে 
করিতেও আবার বুঝিতে পারি__ 
“বিপুল] এ পৃথিবীর কতটুকু জানি ॥; 
তবে, রবীন্দ্রনাথের এই উপলন্ধিও পরিভ্রমণেরই অভিজ্ঞতালন্ধ ॥ 





|| একটি ভ্রমণ-কাছনী ॥ 


ভাগ্যবশ্ে ভ্রমণের সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছে। পিতৃ-পিতৃব্যের কর্মস্থল 
এক বৎসরের বেশি ছুই বৎসর যদি কোথাও স্থায়ী হয়, তাহা তিন বৎসর 
হুচনা ঃ অতিক্রম করিতে পারে নাই। স্বল্প-জীবনের বহু 
ভ্রমণের মধ্যে আমি যদি দিলী বোম্বাই ছাড়িয়া মাত্র 
একটি দিনের ভ্রমণ-কাহিনী বলি তবে আশ! করি ভুল বুঝিবেন না। 
একটি দিনের কাহিনী হইলেও সেই দিনটি তুচ্ছ নয়। 
পূজার ছুটিতে কাকার নিকটে পাটন1 গিয়াছিলাম। সেই খানেই ছুটি 
কাটাইতেছি। শাক-সবজি ও মাছ-মাংসের সঙ্গে আদরে-আরামে পুজার 
ছুটি কাটাইতেছিলাম। পরিচয় জন্মিয়াছিল প্রতিবেশি-পরিবারের পুত্র- 
কন্তাদের সঙ্গে। জলি ও লিলিই একদিন বলিয়! বসিল, “তুমিও চলে] 1, 
কোথায় জানিতাম না। জিজ্ঞাস করিলাম, “কোথায় ?” 
“রাজগির' | 
মনটা নাচিয়া উঠিল। কিন্ত চাল ছাড়িতে পারি না, তাই বলিলাম, 
আয়োজন ও ব্যবস্থা “ও আমার দেখা আছে।” 
তবে তে! আরও ভালো! । তুমিই হবে আমাদের 
গাইড. ।*__কথাটা বলিলেন কিন্ত মাসীমা-_লিলির ম!। 
বুঝিলাম আমার চালটা মাসীম! ধরিয়া ফেলিয়াছেন__রাজগির-নালন্দা 
আমার বইএর মারফৎই “দেখা” কিন্তু তাহা না বুঝিতে দিয়া আমাকে 
বলিলেন, “তুমিই হবে গাইড. পলাইবার পথ পাইলাম না। কাকা- 
কাকীমাকে তখনি খবর পাঠাইয়া মাসীমা একেবারে কথাটা পাকা করিয়! 
ফেলিলেন। 
পরদিন ভোর না হইতেই মাসীমা ছুই পার্থে নিজের ও প্রতিবেশী গুটিছুই 
ছেলেমেয়ে আর সম্মুখে ড্রাইভারের পার্থ্ে আমাকে ওডুন-সামরিক বিদ্যালয়ের 
ভাবীশ্ছাত্র তাহার পুত্র জলিকে সেই নাতিবৃহৎ মোটরখানার খাঁচায় পুরিয়া 
ভ্রমণ-পথ বহ-অভিজ্ঞ! নেত্রীর মত যাত্রা করিলেন। অবশ্থ সঙ্গে 
আরও ছিল নাতিক্ষুদ্র খাবারের ঝুড়ি হহতে শুরু করিয়া 
একটি স্থযটকেস--কুণ্ডে আ্ান করিতে হইবে তো। শহরের ঘুম না 
ভাঙিতেই আমরা তাহার দৃষ্টি এড়াইয়! গিয়া খোলাপথে পড়িতে চাই। 
ড্রাইভার ভিখনের গণে তাহা সম্ভব হইল | শহরের বাহির দিয়! নয়া শড়ক। 
রেল লাইন দূরে রাখিয়! বরাবর ক্ষেত ও গ্রামের মধ্য দিয়! তাহা! অনেক দূরে 
গিয়াছে--না হইলে পাটনা সিটির গাড়ি ও মানুষের ভিড়ে আমাদের দেরী 


র রচনাভাগ ১২৬ 


হইত। “বুদ্ধ জয়ন্তী” উপলক্ষে ছুই বৎসর পূর্বে এই পথের সংস্কার হইয়াছে__ 
এস্ফাল্টে মোড়! এই আন্তর্জাতিক যাত্রীর রাজপথ এখন মোটর যাত্রীর" 
স্বর্গপথ | 
সন্মুথে হুর্যদেব উঠিতে লাগিষ্টদন-_কেহই এখানে তাহার পগ্ণরোধ করিয়া 
নাই। বাড়িঘর, মন্দির-মসজিদ, চিমনি-গম্থুজ সব বহু দূরে । মাঠের পর 
॥ মাঠ, ভোরের হাওয়া, অফুরস্ত শন্ত ক্ষেত্র। এখানে-ওখানে মাথা! উচু করিয়া 
কুয়োর জল তোলার বংশদণ্ড ক্ষেতের মধ্যে খাড়া হইয়া! আছে-_ইহা ছাড়া 
আর কিছুই নাই। থাকিলেও আমি দেখি না। কারণ, রেলে হোক কি 
মোটরে হোক, খোল! মাঠ দেখিতে আমার চোখ ক্লান্ত হয় না। তবে চোখে 
না দেখিলেও শুনিবার মত অজস্র কথা ছিল। পিছনে ও পাশে শুনি, হাউ 
গ্রীন্ঠ | কিন্বা মাসীমায়ের কঠ--যদ্দি দৈখতিস্‌ এখন বাঙল! দেশ । ভিখন 
কখনো মাসীমায়ের, কখনো তাহার পুত্রকন্তাদের প্রশ্নের উত্তর জোগাইয়া- 
জোগাইয়া গাঁড়ির তেজ বাড়াইয়া দিতেছে । সম্মুখের স্থর্য যেন আশ্চর্য দৃষ্টিতে 
তাহার দক্ষ হাতের কাগুটাই দেখিতেছে। “জরাসন্ধের কারাগার ছিল 
এখানে*। শুনিয়া কন্া লিলি জিজ্ঞাসা করিল, “মামি, হু ইজ জরা সন্ধ" ? 
মাসীম! মান হাসিলেন,বলিলেন,-__%কেন তোমার “স্টরিজ ফ্রম দি বাইবেল'-এ 
নেই 1_সে তোমার ভাডির দোস্ত,» | গাড়ি পাশ কাটাইয়! পাটনা-ফতোহা!র 
পুরাতন পথে ফিরিয়া গেল। অদূরে গঙ্গা-_কদাচিৎ গাছের আড়ালে, প্রায়ই 
মাঠের গায়ে ; প্রভাত হুর্ষের রূপালি ছটায় (সই গঙ্গা বিকমিক করিতেছে । , 
পথে ছুই পারে ছায়াতর1 বড় বড় গাছ, এখানে-ওখানে এক-আধটি দোকান । 
মাঝে মাঝে পেট্রোলের খাটি । আবার মাঠের মধ্যে দামোদরের বাড়তি- 
বিজলির বাহক ই্পাতের কাঠামো! । 
মাসীম! বলিলেন, “ওট1 কোন জায়গা; ভিখন ? 
হী বেক্তিয়ারপুর”। 
' «একবার চ1 খেতে হবে, না, হাবু ?”_ আমাকেই মাসীম! বলিলেন । 
কারণ, অন্ঠেরা সকলে নীরব হইয়াছে। 
মাসীম্ায়ের “চা” যে চা নয়, তাহা জানিতাম। ঝুঁড়িগুলিও হাল্কা মনে 
হয় নাই। পথের পার্থে একটা টিউবওয়েল দেখিয়া,গাড়ি থামিল। সকলে 
গোল হইয়া বসিলাম। তারপর চাএর কাপ, খাবারের হাফ.ডিশ, রুটি 
মাখন, ভিমসিদ্ধ, ফুলকো, এবং আরো কত কী যে বাহির হইল তাহা আগে 
বুঝি নাই। সকলকে দিয়া, ভিখনকে খাওয়াইয়া, মাসী নিজের জন্য 
ঢালিয়া লইলেন বড় এক পেয়ালা চা। খাবার তিনি ছু'ইলেন না । আমি-_ 
গীড়াপীড়ি করিলাম সে হবে না মাসীম11৮ ধমক দিয়া মাসীম! বলিলেন,. 
“উঠবে ? না বক্ষিয়ারপুরে বসে বক্তাগিরি ফলাবে ?” 
তাহার ধমকে স্বেহ ছিল, নির্দেশও ছিল । 


১২৪ ভাব। প্রবেশ 


গাড়ি আবার ছুটিল। আবার তেমনি পথ--্পথের পার্থে ছোট-রেলের 
লাইন। গাছ বড় নাই, মাঠ, ক্ষেত, অফুরস্ত ফসল | সকলে ঝিমাইতেছিল। 
মাসীমায়ের সঙ্গে কথা বলিবার মত আমি ছাট আর কেহ নাই। বলিলেন, 
“তোর মোটনে বেড়াতে ভালো লাগে, রা 

আমি বলিলাম, কি এমন বাবরের সি সঙ থাকলে 

মাসীমা হাসিলেন, "ছা! আচ্ছা-নৌকোয় ঘুরবি নদীতে নদীতে, 

লে-বিলে ঝোপে-জঙ্গলে_ কিন্বা পদ্মায়__হা, টাটকা! ইলিশ পাবি-_ভাজা, 

রা কাচা লঙ্কা দিয়ে ঝোল; । 

বুঝিলাম মাসীম| বাঙাল দেশের মেয়ে । 

“সে হবে না, এখন তা পাকিস্তান ।, 

“তা আর বুঝি না 1__তবু দেখতে ইচ্ছ! করে । 

মাসীমী চুপ করিয়া রহিলেন। চোখ যেন কেমন হইয়! গেল । বুঝিলাম 
তাহার মন অনেক দূরে চলিয়! গিয়াছে । ভাগ্যে “বিহার শরিফ, দেখা দিল । 
বলিলাম, “বিহার শরিফ. এলো ।* গবেষণ। ফলাইতে ছাড়িলাম ন1। 
জানাইলাম_বক্তিয়ার খিলজীর সময় এখানেই সম্ভবত ছিল “ওদস্তপুরীর 
বিহার ।” মাসীমা চকিত হইলেন,_“কোথায় ?, 

আমি বলিলাম “পাহাড়ের চুড়ায় | 

“কোন্‌ পাহাড়ের কোন্‌ চুড়ায়? 

“তাহা আমি কি করিয়া জানিব ?, 

কিন্ত মাসীমায়ের জানিতে আগ্রহ । বাহিরের দিকে ঝুঁকিয়। পড়িয়! ছুই 
চোখে যেন তিনি কী খুঁজিতেছেন। শহর আসিয়া পড়িল | ছেলেমেয়েরাও 
তন্্রা-ভাডিয়া জাগিয়! উঠিল । ওদস্তপুরী বিহার কি? বিহার শহরকেও 
বিহার বলে বুঝি? মাসীমা! শুনিয়া ক্ষীণ হাস্ত হাসিলেন। বলিলেন, ঠিক । 
কিন্ত কোথায় ছিল ওস্তপুরী বিহার, গাইড. মশায়? কি করে জানলেন 
তা ছিল এখানে? 

সত্য কথা! বলিলাম, £পড়েছিলাম- স্কুলের সাহিত্য বইতে ; তারপরে 
বৌদ্ধ ইতিহাসের কথা ও কাহিনীতে, 

মাসীম! বলিলেন, “ওই তো মুশকিল । বাঙল] পড়লেই তোমাদের মাথায় 
প্ুরবে রামায়ণ মহাভারত । পাতা খুললেই তোমাদের চোখে ফুটবে রাজগৃহ, . 
বুদ্ধগয়া, নালন্দা । অথচ দেখো আমর দিল্লীতে ছিলাম, ফিরুজ শাহ. কোট্‌- 
লাঁও চিনি, অশোকের শ্তস্ভও দেখি? কিন্ত তা নিয়ে ওখানে কেউ মাথা 
শ্বায়াই আমরা? র 
* আমি বলিলাম, “কিন্ত মনে মনে জপি নৌকোতে পদ্মায় ঘোরার কথা 
'আর ইলিশ মাছের ঝোল-_। 
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“না, হাবু, তুই বড় ফাজিল? ।- মাসীমা সন্গেহে তিরস্কার করিলেন । 
“কোথায় ওদস্তপুরী, কোথায় , দেখাবে কি গাইভ.মশায়? বইয়ে তো 
পড়েছ-কিস্ত কোথায় ?”-_বুঝিলীম, ইহা মাসীমা'র ছুঃখের. তিরস্কার | 

পথে বীক ঘুরিয়া, গ্রাম পার্থে রাখিয়া! গাড়ি নালন্দার শ্তংপের দিকে চলিল। 
দূর হইতে তাহ! দেখা যায়। এ কালের মিউজিয়মের হাতায় গাড়ি রাখিয়া 
আমর এক পলক উহার অভ্যন্তরের জিনিসপত্র দেখিয়া! লইলাম। ভগ্রস্তংপের 
প্রাপ্ত জিনিস এখানেই সুরক্ষিত__পাথরের মতি, ভগ্ন শিলালিপি, কোনে! 
তামার লিখন। ইংরেজিতেও সে সবের পরিচয় লেখা আছে বিদেশীয়দের 
জন্য । মাসীম! তাহা পড়িতেছেন আর যেন কি থু'জিয়া পাইতেছেন। আবার 
নৃতন করিয়া আরও কি খু'জিয়! পাইবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিতেছেন। 
কোথায়? কোথায় ?--বলিতেছেন, “কোথায় গাইড. মহাশয়, কী দেখব-__ 
বল্ছ না ।-কোথায়? কোথায় ?” 

দেখিবার আসল জিনিস নালন্দার ভগ্ন বিহারের সারি । তাহা সম্মুখেই। 
সেইখানে চলিলাম। এদ্দিকে-সেদিকে উচু টিবি এখনো রহিয়াছে । উহার 
কোন্টির নিচে কি আছে কে বলির্ঘঘ? কোন্‌ সাধকের সমাধি ত্য; কোন্‌ 
ভক্তের স্থাপিত দেবায়তন, কে জানে ? যাহাই যেখানে থাকুক বা! না থাকুক 
-এখান হইতে পাচ ছয় শত বৎসর একটা বিরাট আদর্শের আমন্ত্রণ লইয়। 
শত শত পণ্ডিত পৃথিকীর মাস্গুষের নিকটে উপস্থিত হইত; তিব্বন্তত, চীনে দূর" 
দুরাস্তরে তাহারা আপনাদের সাধন! ছড়াইয়া দিয়াছে ; শুধু এই ভাবনার 
মধ্যেও যেন কেমন একটা গম্ভীর রহস্ত আছে । বিহারের প্রাঙ্গণে গিয়া দাড়া- 
ইতে দাড়াইতে যেন তাহা আরও একট! রূপ লইয়া দাড়াইল। চৌদ্দ হাজার 
বৌদ্ধ ভিক্ষু এখানে এক সময়ে দ্রিবারাত্রির অসংখ্য বিনয়-নিয়মের সুত্রে 
আপনাদের জ্ঞানের ও সত্যের সাধনাকে মূর্ত করিতে চাহিয়াছে-ভাবিতে 
আজও একটা! বিরাট বিস্ময় মনে জাগে। প্রতিটি বিহারের অভ্যস্তরস্থ আঙি- 
নায় উচ্চ যঞ্চ। তাহার উপর আচার্ষ ধ্াড়াইতেন, চারিদিকে বসিতেন দেশ 
বিদেশের সমাগত বিদ্বাধিমগুলী | প্রাঙ্গণের চতুষ্পার্থ্বে ছোট-ছোট প্রকোষ্ঠ, 
তাহার মধ্য শিলাশয্য!। প্রাচীরের প্রদীপের কুলুঙ্গিতে সহত্র বৎসর পূর্বেকার 
মসীরেখা এখনো! লক্ষণীয় । সত্যই, প্রদীপ নিবিয়! গিয়াছে ! বৌদ্ধ সাধনার 
মসীরেখাটুকুই শুধু এখনে! কোনো মৃত্তিকানিহিত মানব মনের লুপ্ত কুঠুরিতে 
আপনার অস্তিত্ব ঘোষণ! করিতেছে ।-_নির্বাকচিত্তে বিহারের উচ্চ চুড়ায় গিয়া 
উঠিলাম। বিরাট দৃশ্য সম্মুখে । মধ্য পথের বাম. পার্থে এক-একটি আরাধ্য 
মৃতি--আর দক্ষিণ পার্থে এক-একটি 'বিহার--এইন্সপে মন্দিরও বিহারের 
সারি ' চলিয়া] গিয়াছে এই প্রধান. মন্দিরের পদতল হইতে আধুনিক কালের 
গ্রামের দিকে 1. নালন্দার. সমস্ত পরি কল্পনাটি, এখন' উদ্ঘাটিত, মৃদ্বিকাতলের 
৫প্রাথিত ভাস্কর্য 'কতকাংশে. আবিষ্কৃত | ' সমুদ্রপার-হইতে ও হিমালয়ের, 
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উত্তরপৃষ্ঠ হইতে যাহার! পুঁজোপকরণ লইয়া আসিত, তাহাদেরও এক-আধটুকু 
'উৎকীর্দ স্বাক্ষর আজ পড়িতে পারা যায়। সমূন্ত বিদ্ভায়তনের অঙ্গন “বুদ্ধ জয়স্তীর” 
পর হইতে আজ সযত্ব রোপিত ফুলে-পল্লবে শোভন ও সুন্দর হুইয়। উঠিয়াছে।” 
রৌদ্র বাড়িতেছে। চারিদিকে একটা নিস্তব্ধতা ও শুন্যতা । “কী ছিল? 
তাহার সঙ্গেই“কিছুই থাকে না”ঃএই কথাটাও যেন সেই রৌদ্র-শিখায় বসিয়া! , 
'্উঠিতেছে। মাসীমায়ের উদৃত্রান্ত দৃষ্কি তথাপি খুজিতেছে-_-কোথায়? 
কোথায়” ছেলেমেয়েদের এক-একবার তিনি বুঝাইতে চাহেন-__নালন্দ। 
বিশ্ববিদ্যালয় কী। কিন্ত পারেন না। 
কাহার চায়ের এবং ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল। জলি ফ্লাস্ক খুলিতেছিল-- 
শাসীমা সেই শব্দ শুনিয়া যেন ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিলেন। বলিলেন,_ 
“এখানে নয়। গাড়িতে চলো-_” ঝুঁড়ির ভার আরও একটু হাল্কা করিয়া 
গাড়ি ছুটিয়! চলিল। পথে মাসীম! শিলাও"র চি ড়া লইলেন। খাজার দোকানে 
সন্ধ্যার জন্য অগ্রিম টাকা সমেত অর্ডার দ্রিতেও ভুলিলেন না! রাজগিরের 
গ্রামে যখন পৌছিলাম বেল! তখন প্রায় একটা । গ্রামের সঙ্কীর্ণ পথ ও ইত- 
স্ততঃ সঞ্চরমান সর্বত্র গরু ও মাহৃষের জন্য গাড়ি ধীরে চলিতে বাধ্য । দৈন্য ও 
শ্রীহীনতা সর্বত্রই পীড়াদায়ক। তাহা এখানে আরও গীড়াদায়ক মনে হয়। 
বিরাট সাইক্লোপিয়ানবেষ্টনীর মধ্য দিয়া পথ শেষে অধিত্যকায়প্রবেশ করিল। 
এদ্দিকে-সেদিকে হিন্দু ও জৈন ধর্মশালা,বৌদ্ধ যাত্রী-ভবন,দোকানপত্র। মাসীমা 
সরাসরি কুণ্ডে গেলেন; কুণ্ড “তীর্থ” হইয়া পড়িয়াছে। এই উষ্ণ প্রত্রবণে 
স্নানের পুণ্যে নাকি রোগ আরোগ্য হয়। অতএব পৃথিবীর যত রোগ, যত 
কদর্যতা,যত বীভৎসতাকুণ্ডের প্রত্রবণের জলেআশ্রয় খোজে । মাসীম! দেখিয়া 
'যেন আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়। ফিরিয়া চলিলেন। 
একট হোটেলে ঘর ভাড়া লইয়া সকলে প্নান সারিলাম। আহার্যও 
আসিল । তাহ! দেখিয়! মাপীমায়ের চক্ষু স্থির । মাছ না! থাক মাছি কম নয়, 
মাংস যতট] তদপেক্ষা মশল| বেশি | কীট] চামচের বর্ণচ্ছট! দেখিয়! মাসীম। 
শালপাতা পাড়িলেন; এবং ঝুঁড়ির জুড়ানে চপ. কাটলেট গরম করাইয়! 
লইলেন। বাড়ির রুটি-তরকারীর সঙ্গে কলা; আপেল, ও অন্নে যাছ। উদরস্থ 
করিলাম তাহ সাধারণ দিনের অপেক্ষ। বেশি ছাড়া কম নয়। 
স্বভাবতঃ একটু বিশ্রাম প্রয়োজন । আমাদের খাটে ব্যবস্থা! করিয়া দিয়! 
যাশীম| মোড়। লইয়া বাহিরে গিয়! চুল শুকাইতে বসিলেন। হাতে দেখিলাম 
একখানা বই। বাঙল। গল্প ন! পড়িলে দুপুরে তার ভাত হজম হয় না, এই 
“কথ! জলি-লিলির মুখে শুনিয়াছিলাম । 
আমাদের ঘুম আসিয়াছিল। কিন্ত মাসীম! আমাদের স্বস্তি দিলেন ন1। 
“বেল! পড়িয়! গেলে আর দেখিবে কী 1-_কিস্ত দেখিবারই বা কী আছে? কুণড 
“তে! দেখাই হইয়। গিয়াছে। বিরাট বিস্তৃত প্রাচীরের মধ্যে গিরিব্রজপুরে ছিল 


রচনাভাগ ১২৭ 


জরাসন্ধের রাজধানী । কিন্ত সে তো ইতিহাস নয়, পুরাণের কাহিনী । তারপর 
তাহার নাম হইল রাজগৃহ-_মুগধের প্রথম রাজধানী । গৌতম বুদ্ধ ও জৈন 
মহাবীর দুই সত্যন্র্টী যখন এই অঞ্চলে আপনাদের উপলব্ধ সত্য প্রচার 
করিতেছিলেন, বিশ্বিসার ছিলেন তখন মগধের রাজা । এইখানেই “নৃপতি 
বিদ্বিসার, নমিয়] বুদ্ধে মাগিয়া লইল1 পদনখকণ! ভার”-_আমি বলিতে না 
বলিতেই, মাসীম! বলিলেন--“তারপর 1? “অজাতশক্র রাজা হল যবে”? 
'আমি হার মানিলাম নাঁ_“সেখানে সেই কারাগার গবাক্ষ থেকে তখন বন্দী 
বিদ্বিসার প্রাতঃ-সন্ধ্যায় দেখতেন দূরে পর্বতগাত্রের পথে ভগবান তথাগত 
পদচারণা করছেন-_-এই কারাগারেই তার অনাহারে মৃত্যু ঘটে। জৈনরা! 
বলেন তিনি জৈন আদর্শীহ্বযায়ী মৃত্যু বরণ করেন ।-_ওইখানেই সপ্তপর্নী ঃ 
গুহামুখে মহাপরিনির্বাণের পর বৌদ্ধদের প্রথম অধিবেশন বসে-_মহা- 
কাশ্যপের নেতৃত্ে। 

“কোথায়? *_মাসীমায়ের সেই সাগ্রহ প্রশ্ন । 

গাড়ি ছুটিয়া চলিল অপরাহ্ছের অধিত্যকায়। অদূরে “শোন্‌ ভাগার*। 
মাঝে “মণিয়ার মঠ কোনো এককালে নাগপুজার একট! কেন্দ্র ছিল 
এইখানে, তাহারই পুনরাবিষ্কৃত সাক্ষ্য । আরও গিয়া সেই সম্ভাব্) ক্ষেত্রও 
দেখিলাম যেখানে বিখিসার সম্ভবত বন্দী ছিলেন__-আর পর্বত-গাত্রের পথে 
দেখিতেন বুদ্ধদেবের আবির্ভীব ও পদচারণা । কিন্ত এখন কিছুই দেখিবার, 
মতো] নয়-_জমণেচ্ছরাঁও এখানে তাই বিশেষ আসে না! এদিকে সেদিকে 
গ্রামের মেয়েরা বনের কাঠ কুড়ায়, ছেলের! গোরু মহিষ চরায়। কিছু যে 
ছিল, কিন্ত নাই-_তাহা| যেন এই অপরাহ্কের আলোকে বোঝ] দায়। ছল- 
কৌতুকে মাসীমা মনোভাব গোপন করিয়া বলিলেন, “বলুন, গাইড মহাশয়, 
কোথায় সেই+ম্ত,পপাদমূল” যেখানে শ্রীমতী আালিয়েছিল প্রদীপ*__ 

আমি বুঝিলাম। বলিলাম, “মাসীমা, সে দেখতে হলে যেতে হয় আড়াই 
হাজার বছর আগে 

এবার মাসীম| পারিলেন না। আমার দিকে তাকাহয়| সন্সেহে বলিলেন, 
“উন, আড়াই হাজার বছর পরেও বাঙালি কবির কবিতায় আছেসেই প্রদীপ- 
শিখা, আর তা জলছে আমাদের বাঙালিদের মনের কোঠায়? । 

রাতদুপুরে বাড়ি ফিরলাম । চোখে ঘুম । মাসীমা হাতে একখান! বই 
দিয়া বলিলেন, “নিন্‌ গাইভ. মহাশয়, এই আপনার দক্ষিণা”। মাসীমায়ের 
হাতের সেই বইখানাই। কিন্ত এ যে নটীর পৃজা?! 

[ মন্তব্য ঃ ভ্রমণ কাহিনীর ব্লপের অন্ত নেই। তাতে প্রধান কথা অবন্থ পথের কথ।ঃ ও 
গন্তব্য স্থল থাকলে তার কথ ( যেমন, এ ক্ষেত্রে রাজগির )। কিন্ত ভ্রমণ উপলক্ষ করে সব 


কথাই আসতে পারে--্ৃষ্ বর্ণনা, যাত্রী বা দেশের লোকজনের বর্ণনা, তাদের জীবনযাত্রার 
কথা, ধ্যান-ধারণার কথা, ইত্যাদি, ইত্যাদি । রবীন্দ্রনাথ, হনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


| শিক্ষা ও মাত্ভাষা || 


এমন অদ্ভুত প্রশ্ন পৃথিবীর অন্ত কোন দেশে উঠে কিনা লন্গেহ যে, শিক্ষা 

:। | কি শিক্ষার্থীর মাতৃভাষায় হইবে, নাঃ হইবে 'অপরের 
মিনি মাতৃভাষায় ? ছুর্তাগা ভারতবাদীর ইতিহাসেরই ইহ! 
পরিহাস। না হইলে এইকপ প্রশ্ন মনে হইতে শুধু অবাস্তর নয়, একেবারেই 
অস্বাভাবিক । | 
. পরাধীনত। ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিকার যে আমাদের সমস্ত জীবন- 
টাকেই কত বিকৃত ও কত অস্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছে, এই প্রশ্নটাই 
তাহার প্রমাণ। শতাধিক বৎসর যাবৎ আমাদের 

বিভ্রান্তির হিসাব শিক্ষারদীক্ষা ও সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা এমনভাবে" ইংরেজি 
ভাষার সহিত জড়াইয়৷ গিয়াছে যে, আমর1 আজ প্রথমতঃ বুঝিয়া উঠিতে 
পারি না এই অবস্থাটাই অস্বাভাবিক । দ্বিতীয়তঃ দেখি না_ইংরেজির মাধ্যমে 
আহরিত জ্ঞান-বিজ্ঞান শুধু ইংরেজি ভাষারই গুণে যে নিত্যনবশক্তিতে 
বিকাশ লাভ করিতেছে তাহা নয়; বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির অন্ুশীলনই তাহার 
কারণ। তৃতীয়তঃ,ইংরেজি ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের আহরণ আমাদের জাতীয় 
জীবনে ব্যাপক হইবার সভ্ভাবনা নাই) এবং যে মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান্রা তাহা! 
আহরণ করিয়াছে তাহাদেরও জীবনকে উহ সার্থকতা দান করিতে পারে ন!। 
চতুর্থতঃ অস্বাভাবিক এই অপচয়ের ব্যবস্থা অপেক্ষা নিজ নিজ মাতৃভাষায় 
ক্লাভাবিক ভাবে শিক্ষা আহরণের ব্যবস্থা! সুসক্ভব, এবং তাহাই যথানিয়মে 
সর্বাধিক ফলদায়ক ৷ ০4 4 
ইংরেজ রাজত্বের নিয়মেই ইংরেজি ভাষা! আমাদের “রাজভাষা? ও “শিক্ষার 
ভাব! হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পূর্বে, যে আমাদের শিক্ষা্দীক্ষা! চলিত না! 
তাহা নয়। স্বভাতই পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অকল্পিত 

ইতিহাসের অভিশাপ জমৃদ্ধি আমাদের রামমোহন প্রমুখ 'মনস্বীদের ও জ্ঞানা- 
শবেধীদের 'চমতকৃত করিয়াছিল। বাউলা, হিন্দী প্রভৃতি আধুণিক ভাষা বা 


প্রভৃতির লেখায় তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।-.কিস্ত লেখার নির্ঘাত 'সময়ও সীঠা:বুঝে ছু একটি 
রিবন, লেখাই শ্রেয় 1, এ জন্য কোন বিশেষ ঘ্বলের বর্ণনা করতে হলে, দি কাশী প্ানৃতি: খুব? 
মা করে, প্রসিদ্ধ অথচ ক্ষুত্র কোনো! ছথলই' নেওয়া উচিত; তারপর, যে অন তাঁ.প্রসিদ্ধ তাও 
ধোঁধানে। দরকার এ্রতিহাসিক ও পুরাকীতি থাকলেও তা৷ বলতেই হবে )$ তারপর 
নেথাঁনকাক় জীবনযাত্রা), লোকিজম;, পথথাট।'ইত্যাঁদি।। 'অর্বশৈষে দ্ুব হলে পথের 'ধর্ণনা ও 
লঙ্গীসহ্ঠরগের। ধর্ণনী।: এ'রচনায় আমরা প্রায় উদ্টোদিক থেকে তা দেখলায়-একউকটাতী) 
বৌরাতৈ খে ।জমণ-কাঁহিদী “কত; অভুত। হতে পারে? তাঁর টিকাঁনা নেই! সীখারপের মধ্যে 
প অপাধারণর 'আবিক্ষার কমকৃতিত নয় ।1]111%; 11077 011. 0152 এ ॥ ৮ 


| 
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ংন্কত, পারশী প্রভৃতির চর্চায়ও তাহারা বিমুখ ছিলেন না। তাহারা 
চাহিয়াছিলেন পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণের সুযোগ | এওরিয়েপ্টালিষ্ট 
বনাম গ্যাংলিসিস্টদের* তককটা ফেঁদিনে এই মুল কথাটা গুলাইয়! দ্রিয়াছিল-_কী 
লক্ষ্য ও কী উপলক্ষ্য । অর্থাৎ পাশ্চাত্য শিক্ষাই আসল লক্ষ্য, ইংরেজি ভাষা 
শিক্ষা তাহার সাময়িক ও আহ্বষঙ্গিক উপলক্ষ্যমাত্র--পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার 
তাহ! অপরিহার্য অঙ্গ নয় । আজ অবশ্য আমাদের নিকট ইহা সহজবোধ্য । 
কারণ, আমরা জানি জার্মান, ফরাসি রুশ প্রভৃতি ভাষাও আধুনিক শিক্ষা 
দ্ীক্ষার যোগ্য বাহন, জ্ঞান-বিজ্ঞান ইংরেজিভাষার একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। 
কিন্ত সেদিনকার অপরিণত বিকাশের মুহুর্তে এন্ূপ অমূলক ধারণাও কিছুটা 
এই দেশে প্রশ্রয় পাইয়াছিল। "আর, মেকলে ১৮৩৫এর শিক্ষা মন্তব্যে সেই 
ভ্রান্তিকেই 'নীতি” বলিয়। প্রতিষ্ঠিত করিয়া! গেলেন। তৎ্সঙ্গে অতি অল্প- 
কালের মধ্যেই চাকরির স্থযোগও ইংরেজিশিক্ষিতদদের নিকটই সুলভ হহয়া 
উঠিল। আর, এই ছুই কারণে মিলিয়! যে দেশীয় ভাষাশিক্ষা! পর্যন্ত ক্রমেই 
অবহেলিত হইতে লাগিল তাহাও শতাব্দীর মধ্যভাগেই সুস্পষ্ট হয়। 
বি্ভাসাগর মহাশয় “বঙ্গ বিগ্যাল্রয়” প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হইয়াছিলেন এই 
উপলব্ির দ্বার! চালিত হইয়াই যে, সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার সাধারণের 
ভাষায় ছাড় সম্ভবপর নয়। আধুনিক জ্ঞানকে দেশীয় 
১০০০০ ভাষায় পরিবেশন যে স্বসভব ৯ বিদ্াসাগর ও 
তত্ববোধিনী পত্রিকার লেখকগণ তাহা প্রমাণিত করিতেছিলেন। কিন্তু 
বঙ্গভাষ| বা এন্নপ ভারতীয় ভাষার বিকাশ সেকালের অস্বাভাবিক ব্যবস্থাতে 
খধিত হইয়াই থাকে । কারণ 'রাজভাষা” ও শিক্ষার ভাষারূপে ইংরেজি 
ভাষার প্রতিষ্ঠ! সর্বগ্রাসী হইয়। উঠে । এমনকি, এমন ধারণাই প্রশ্রয় পাইল 
যে, ইংরেজি ভাষা শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা ; ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, দর্শন 
প্রভৃতি বিদ্যার মূল্য এইজন্য যে, তাহ। ইংরেজিতে পড়িতে হয়, এবং ছাত্র! 
তাহাতে ইংরেজি ভাষাতে আরও রপ্ত হয়। এইজন্তই আজ মানিতে হয়, 
সেদিন মেকলের সিদ্ধান্ত যতই পাশ্চাত্য বিগ্যা জ্ুত ও সহজ আহরণের সুযোগ 
আমাদের*দিয়া থাকুক, তাহা! জনশিক্ষার পক্ষে, দেশের শিক্ষা-নীতি ও শিক্ষা 
ব্যবস্থার পক্ষে”এক বিষম অভিশাপ । 
দেশের মনব্বীর1 অবশ্য এই সম্বন্ধে সচেতন হইবার পর কোনোন্পে উহার 
প্রতিবিধান করিবার জন্য কম চেষ্টা করেন নাই যুবক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও 
মহামনন্বী বঙ্কিম মাতৃভাষায় ছাড়! বিদ্যা যে সহজায়ত হয় 
মাতৃভাবার প্রতিষ্ঠার না, জ্ঞান যে সার্থক হয় না, ব্যাপক হইবে না, এই যুক্তি 
প্রয়াস উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে সবলে উত্থাপন করেন । 
তপন্বী গুরুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দুর্জয় নেতা বহ্কিম তথাপি বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
শিক্ষায় বাঙলাকে পঠনীয় বিষয়ও করিতে সমর্থ হইলেন না| রবীন্দ্রনাথের 
রচনা ৯ 


১৩০ ভাষ৷ প্রবেশ 


তীক্ষ লেখনী সেদিন ঘ্রৌঃ ১৮৯২) শিক্ষার হেরফের”এ এই অস্বাভাবিক ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে যুক্তির অমোঘ বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিল । জীবনের শেষ মুহ্ পর্যস্ত 
এই শিক্ষা্ডরু অক্লান্ত কণ্ঠে মাতৃভাষাকে “শ্মিগির বাহন” করিবার জন্ত দাৰি” 
জানাইয়! গিয়াছেন। বিপক্ষের এমন কোনে! দ্বিধা, এমন কোনো সংশয়, 
এমন কোনে সত্যমিথ্য! যুক্তি নাই, যাহ রবীন্দ্রনাথ খণ্ডন করেন নাই; কিন্বা 
যাহার বিরুদ্ধে যুক্তির পুনরুক্তি করিতে করিতে তিনি একবারও ক্লান্তি বোধ 
করিয়াছেন । 
অবশ্য কিছু যে ইহাতে ফল না হইয়াছে তাহ! নয়। আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায় “বিমাতৃমন্দিরে মাতৃভাষাকে” একটু ঠাই দিয়াছিলেন। ১৯৪০ 
হইতে প্রবেশিকার ছাত্রদের মাতৃভাষায় পাঠ ও প্রশ্নোওর 
বর্তমান অবস্থা দানও বিকল্পে অহুমোদিত হইয়াছে । সাধারণ ভাবে 
কলা-বিভাগের কলেজীয় শিক্ষায় বি-এ পর্যস্ত এই ব্যবস্থা এখন প্রায় নিয়মিত 
হইয়া! উঠিতেছে। কিন্তু বিজ্ঞানের বিষয়ে ও স্নাতকোত্তর (বাঙলা প্রভৃতি 
বিষয় ছাড়া) বিভাগে এখনে! ইংরেজিই মাধ্যম; বাঙলা অদৃশ্য । সমস্ত 
ভারতের বতণ্নান অবস্থা (১৯৬০) কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ নিয়োগ 
সমিতির" প্রদত্ত তথ্যাদি দেখিয়া মনে হয় এইরূপ- বিহার প্রভৃতি কোনো 
কোনো! রাজ্যের বিশ্ববিদ্ভালয়ে হিন্দীকে শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম কর! 
হইয়াছে। মাত্রাজেও তামিলকে সে গৌরব দানের চেষ্টা হইতেছে। কিন্ত 
পশ্চিম বাউল] প্রভৃতি রাজ্যে মাতৃভাষা! সেই মর্যাদা এখনে লাভ করে নাই। 
বাঙালির দুর্ভাগ্য যে, রবীন্দ্রনাথের দেশে তাহার ভাষ। এখনো! শিক্ষা 
ক্ষেত্রে সর্বত্র সম্মানিত নয়। বাঙালির ছূর্ভাগ্য রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-বিষয়ক 
সুদীর্ঘ যুক্তি-বিচারের পরেও এখনে তাহার দেশে পুরাতন সংশয়বাদী যথার্থ 
বৈদ্বজ্জনও আছেন । কেন তাহাদের সংশয়, কি তাহাদের আকাজ্জা ? 
কেহ বলিবেন, বাউল! ভাষার এত শক্তি নাই যে সকল বিদ্ভা, বিশেষতঃ 
বিজ্ঞানিক ধারণা, প্রকাশ করিতে পারে । জুসমৃদ্ধ সংস্কৃতির বিরাট 
সংশয়ের বিচার উত্তরাধিকার বাউলার আছে, ইহা তাহারা যথাসময়ে 
ভুলিয়া যান। এই বিষয়ে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রন॥থ বসুর 
ৃষ্টান্তই প্রমাণ। তিনি দেখাইয়াছেন উচ্চতম বৈজ্ঞানিক চিস্তাও বাউলায় 
প্রকাশ করা! স্ৃসম্ভব | কেহ ওজর তুলিবেন, দেশীয় পরিভাষা নাই। প্রয়োজনীয় 
পরিভাষা যে প্রণীত হইয়াছে, ইহা তাহারা হয়ত জানিতেও চাহেন না। আর 
বুঝিতে চাহেন না. যে, যে-পরিভাষা আত্তর্জীতিক ক্ষেত্রে গ্রাহ্হ তাহাকে 
ভাবাস্তর কর! প্রায়ই নিরর্থক । বস্ততঃ 'পরিভাষার* বিচারও অধ্যাপক 
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'চমৎকাররূপে করিয়াছেন । তৃতীয়তঃ, কেহ কেহ 
বলিতেছেন, সর্বভারতের শিক্ষার যোগাযোগ ও মানদণ্ড ইংরেজিতে না 
রাখিলে চলিবে কেন? ইহারা জানেন, কিন্ধপে ইংরেজির শাসনে সেই 


রচশাভাগ ১৩১ 


যোগাযোগ বাহিরে থাকিলেও সেব্ধপ সর্বভারতীয় মানদণ্ড এখনে! নাই। 
হিন্দু বা লক্ষ বিশ্ববিদ্ভালয় ও কলিকাতা! বিশ্ববিদ্ভালয়ের শিক্ষার “মান, 
সর্ববিষয়ে এক নয়। এবং এই মন-সাম্য ভাষ। ছাড়। অন্ত উপায়েও রাখা! 
, চলে। তারপর, রাজ্য পরিবত্ণন করিয়া শিক্ষ। গ্রহণের ইচ্ছা যে ছাত্রের 
হইবে সে অভীষ্ট রাজ্যের ভাষাতেই শিক্ষালাঁত করিবে । জার্মানিতে পড়িতে 
গেলে কি ফরাসী ছাত্রের বা ভারতীয় ছাত্রের জার্শান না শিখিলে চলে ? 
চতুর্থতঃ, কেহ বলিবেন, বাঙলায় পাঠ্যপুস্তক কোথায়? আসলে, পাঠ হইবে 
জানিলে পাঠ্যপুস্তক রচনায় ও প্রকাশে বিলম্ব হয় না। কঠিন পাঠ্যপুস্তক 
কেয়ারি-কর! বাগান নয় যে শখ করিয়! কেহ উহার চাষ করিবে। তাহ! ছাড়া 
প্রয়োজন মতো ইংরেজিতে বাঁ ফরাসিতে পুস্তক পড়িতে কে আপত্তি 
করিতেছে? অধ্যয়ন, অধ্যাপন। ও পরীক্ষ! মাতৃভাষায় পরিচালনার ব্যবস্থা 
করিলে ইংরেজি ভাষা শিক্ষ! বা ইংরেজিভাবায় গ্রন্থ পাঠ নিষিদ্ধ হইবে কেন ! 
সেইরূপ বাধ! কে দিতে চাহে? 
মূল প্রশ্ন হইল-_মাহ্ৃৰব কোন ভাষার মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নান! বিদ্যা 
আয়ত্ত করিবে? মাতৃভাষায়? না, "প্রথমে বহুবৎসরের পগুশমে সম্পূর্ণ 
ভিন্জাতীয় একটি ভাষায় অর্ধ-শিক্ষিত বাসিকি-শিক্ষিত হইয়!»তাহা (ইংরেজি- 
ভাষা) বুঝিয়-না-বুঝিয়া মুখস্থ করিতে করিতে, ভূগোল 
ইতিহাস, স্বাস্থ্যতত্ব, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, পৌরবিজ্ঞান, 
প্রভৃতির সাধারণ জ্ঞানলাভ করাই সহজপসাধ্য 1? বহু সময়, বহু স্বৃতিশক্তি ও 
অমশক্তি একমাত্রবিদেশীয় ভাষাশিক্ষায় অপচয় করিতে হয়| তারপর আর কি 
খখাকে ছাত্রদের মানসিক শক্তি ওজ্ঞানলাভের সময় যে,সেই ছাত্র এ সব বিষয়ের 
জ্ঞান আয়ত্ত করিবে ?-বাকা ঠোটে কেহ কেহ আবার 
মুখের আশ্রয়. বলিবেন, ইংরেজিতে যদি বা কিছু অধ্যাপকর। পড়াইতে 
পারেন, ছাত্ররা উত্তর দিতে পারে, বাঙলায় অধ্যাপক ব' ছাত্র তাহাও পারেন 
না। হয়ত একথা একেবারে মিথ্যা নয় । কারণ, বিছ্ধা যে শিক্ষামণ্ডল হইতে 
তাহারা আহরণ করেন তাহাতে খিচুড়ি-ইংরেজি এখনে! সহজগ্রাহথ। কিন্ত 
তাহা অপেক্ষাও,সত্য- অধ্যাপক মহাশয় হইতে ছাত্র পর্যস্ত কেহই বিগ্যাটা 
আসলে “আয়ত্ত” করেন না» “মুখস্থ কয়েন । আয়ত্ত হইলে বিদ্যাকে মাতৃভাষায় 
বল! সম্ভব নয়, পরভাষায় বল1 সহজসাধ্য, তাই এমন যুক্তি সেই মুখস্থ-সর্বন্ব 
পণ্ডিতদের সাজাইতে হয়| ইহার নাম 'কেতাকী বিছ্যা১ইহারইনাম অনধিগত 
বিদ্যা, অসার্থক শিক্ষা_বিদ্যার ছদ্মবেশে আসলে একটা বিছ্যা-বিকতি | 
বিরক্ত হইয়! কেহ তর্ক তুলিবেন, মাতৃভাষা! কি? যেবিদ্ভা যে ভাষায় 
মাতৃজাবা কি? আয়ত করা সহজ, তাহাই সে বিদ্যার যোগ্যভাষা, আর 
সেই বিদ্যা-শিক্ষার্থীর পক্ষে মাতৃভাব1| তাই পলিটিকৃসে- 
ইকোনমিকসে ইংরেজিই স্বাভাবিক ভাষা, এ শাস্ত্রের জন্ত তাহাই মাতৃভাষ! | 


শিক্ষাব সহজ পথ 


১৩২ ভাষ। প্রবেশ 


কথাটা কিন্তু ঠিক বিপরীত । আসলে যাহা জন্মাবধি স্বাভাবিক ভাষা তাহাই 
মাতৃভাষা এবংযাহা মাতৃভাষা! তাহাই বুদ্ধিপৈক্ষে, যুক্তির পক্ষে,সকল বিচার- 
বিবেচনার পক্ষে প্রত্যেকেরই স্বাভাবিক ভাষা । চিকিৎসা বা পলিটিকস- 
ইকোনমিকসের মত বিশেষ বিদ্যার বিশেষ পারিভাষিক নিশ্চয়ই সেই ভাষায়ও 
গ্রাহা। কিন্ত পারিভাষিক ও ভাষা একবস্ত নয়। 
তথাপি কেহ বলিবেন, ইংরেজি না হইলে আত্তর্জাতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
প্রবাহ হইতে আমর! দূরে পড়িয়া থাকিব। কিন্তু ইংরেজি না হইতে” কে 
ইংরেজির স্থান. বলিতেছে? বরং বলিব, ইংরেজি কেন, আরও অন্ত 
ভাষাও প্রয়োজনানুবূপ শিক্ষণীয় হউক । ইংরেজি এদেশে 
দ্বিতীয় ভাষার মর্যাদা! লাভ করুক । কারণ, ভাষ। হিসাবে ইংরেজি মহৎ) ভাষা 
হিসাবে উহ “সাআাজ্যবাদীও” নয় | কারণ, ইংরেজ সমাজতন্ত্বীরও উহা] ভাঁষ! ॥ 
ভারতবর্ষে উহা সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা "প্রযুক্ত হইয়া 
আমাদের স্বাভাবিক ভাষা! ও শিক্ষার বিকাশধারাকে 
এতদ্দিন ব্যাহত করিয়াছে । এখন সেই অমঙ্গলের ক্ষেত্র হইতে তাহাকে 
সরাইয়া দিলেই ইংরেজিকে সশ্রদ্ধ মনে প্রয়োজন মত চর্চা করিতে পারি । 
আমারই তাহাতে মঙ্গল । | 
আমার মাতৃভাষায় আমায় শিক্ষালাভের যে স্বাভাবিক পথ সে পথ মুক্ত 
করিতেই হুইবে ; তাহাতেই আমার জনগণেরও শিক্ষা স্বাভাবিক ও সম্ভব । 


উপসংহার 


| বিজ্ঞীন-শিক্ষ1! ও মাঁনব-বিষ্া ॥ 


একশত বৎসর পরে সম্প্রতি (১৯৫৯) ইংলণ্ডে নুতন করিয়৷ তর্ক বীধিয়াছে 
চিরায়ত (০91895109) সাহিত্য ও ভাষা প্রভৃতিশিক্ষার আয়োজন কতটা আছে । 
হয বিজ্ঞান-শিক্ষার আয়োজন আছে কিনা, হহাই ছিল 
একশত বৎসর পূর্বে তর্কের বিষয়। সেই তর্কে সেদিন 
টি.ই.হাকৃসলি, হর্বট স্পেন্সার প্রমুখ বিজ্ঞানের তপস্বীরা গ্রীক-লাতিন দর্শনাদি 
অধীতব্য বিদ্যার পার্থে বিজ্ঞান শিক্ষার দাবিটুকু প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াই 
কুতার্থ হইয়াছিলেন | বিলাতের চিরায়ত বিগ্ভার পীঠস্থান অকৃস্ফোর্ড-কেঘি,- 
জের মহামহোপাধ্যায়রা তখন কিছুতেই বিজ্ঞানকে বিদ্যার মধ্যে গণ্য করিতে 
চাহেন নাই। 
একশত বৎদর মধ্যে পৃথিবীতে যাহা ঘটিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া 
লাভ নাই। এই কথা উল্লেখই যথেষ্ট কেম্িংজের অধূনাতন পরিচালব-গোর্ঠী 


রচনাভাগ ১৩৩ 


"আর গ্রীক-লাতিন প্রভৃতিকে অবশ্যপাঠ্য বিষয় রূপে রক্ষা প্রয়োজন 
শিক্ষা-ধারণার . মনে করেন না। অবশ্য সেই সিদ্ধান্ত কার্যতঃ গ্রহণ 
পরিবর্তন করার সনাতনী গুরুরা উঠিয়৷ পড়িয়া 
লাগিয়াছেন তথাপি যাহা সত্য তাহ] এই-_আধুনিক 
বিজ্ঞানের তুলনায় পুরাতন ভাষা-সাহিত্যের পঠন-পাঠন নিতাত্তই শাস্ত্রের 
 কচকচি বলিয়া মনে হয়। সত্যই কি তাহা! তাহা? তাহা! হইলে বিজ্ঞান ব! 
কারু-বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান-সমূহে কেন সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি আধ্যাত্ম-শাস্ত্র 
রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি সমাজ-শাস্ত্র শিক্ষারও ব্যবস্থা হইতেছে? 
আমাদেরই যাদবপুর বিশ্ববিগ্ভালয়ে, খড়াপুরের কারুবিদ্ভার কলেজেও 
কেন সমাজ-বিজ্ঞান পাঠের ব্যবস্থা হইতেছে। কারুবৈজ্ঞানিকেরা কি মনে 
করেন উহা শুধু বিগ্ভার অলম্করণ, একটু অবকাশরঞ্জন? না; উভয়পক্ষই 
বুঝিতেছে সকলবিগ্ভার মহা-সমন্বয়েই সত্য প্রকাশিত? 
বিজ্ঞান-শিক্ষা ও সাহিত্য-শিক্ষার পারস্পরিক সম্পর্ক ও মূল্য, এই ১৯৫৯এ 
ডারুইনের 07181. ০৫ ৮89 909০199 প্রকাশের শতবাধিকীতে একটু বিচার 
করিয়া! দেখিলে হয়। 
সগ্য সছ্ধ (২রা জুলাই ১৯৫৯ ),যখন সোভিয়েত বিজ্ঞান গুটি ছুই জীবস্ত 
প্রাণীকে তাহাদের নিক্ষিপ্ত রকেটে মহাকাশে পাঠাইয়া আবার স্বগৃহে 
নিজ্ঞানেব জয়ঘাত্রী ফিরাইয়া আনিয়া! জীবজগতের ও মহাকাশের তর্তবকে 
প্রকৃতিজিজ্ঞাসা পরীক্ষা করিতে লাগিয়াছেঃ আর “মেতা” সর্ষের 
চারিদিকে খরা জাহ্বয়ারী হইতে অবিরাম গতিতে পরি- 
ভ্রমণ করিয়! চলিয়াছে, তখন আর কাহাকেও বিজ্ঞানের বিজয়যাত্রার গুরুত্ব 
বুঝাইতে হয় না। দৈনন্দিন জীবনে প্রতি নিমেষে আজ বাংলা দেশের 
মানুষকে বিজলী ও স্টিমের প্রভাব, বিজলীরেল হইতে বেতারে শোনা খেলার 
খবরে পর্যন্ত প্রায় প্রতি যুহূর্তে স্বীকার করিতে হয়। চিকিৎস|-বিজ্ঞানের 
একৃসরে, পেনিসিলিন, সালফা-ওষধপত্র প্রভৃতি গত বিশ বৎসরে যে ভাবে 
আমাদের জীবনকে দীর্ঘায়িত ও রোগমুক্ত করিয়াছে,তাহাতে বিজ্ঞানকে আজ 
শুধু পাশ্্ত্য জগতের ইন্্রজালের কারখানা ভাব] অসন্ুব। সত্য কথা এই 
যে, মান্য আজ আপন পুথিবীর রূপান্তর করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে শিজেও 
ব্ূপাস্তরিত হইয়া চলিয়াছে। 
শুধু এই বাস্তব পৃথিবীর বাস্তব ক্লপাস্তরেই বিজ্ঞানের ক্ষেত্র এখন সীমাবদ্ধ 
নয়। প্রক্কতি-বিজ্ঞান, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, তারপর শত বৎসর পূর্বেকার প্রাণি 
সমাজ ও মনের বিজ্ঞানের নবাবিষ্কত ধারার শত সহজ তরঙ্গ তুলিয়া 
প্রকৃতি বিজ্ঞান আধুনিক বিজ্ঞান ক্রমশ কার্ধকারণাবদ্ধ যুকতি-পরস্পরার 
প্রয়োগে মাহুষের জগতের তাবৎ ক্ষেত্রেই বাহুবিস্তার করিতেছে। ব্যপ্চি 


১৩৪ ভাষ! প্রবেশ 


নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা নিয়ম নীতি আবিষ্কার, পৃথিবীকে 
জানা-বোঝার এই বৈজ্ঞানিক এঁতিহ মাহ্ষকে জানা-বোঝার ক্ষেত্রেও 
প্রয়োগ করা কি একেবারে অসম্ভব? সুরীথিক জীবন, সামাজিক জীবন, 
এমন কি, মানলিক জীবনও একালে শতগুণ জটিল বটে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি 
ওতিস্তায় তাহারও কি গতি-নিয়ম নির্ণয় কর। যায় না1__সবল কণ্ে এই প্রশ্ন 
লইয়! ধন-বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান পর্যস্ত উপস্থিত হইয়াছে।", 
মহাকাশ অভিযানের সঙ্গে মানব মহাকাশেও তাহার দূরবীক্ষণ ও অস্থবীক্ষণ 
কষিয়! বসিয়া! গিয়াছেন--একদিকে পাবলভ-পন্থী বস্ত-সাধকরা, অন্যদিকে 
ইয়ুং-ফ্রয়েড পন্থী নিজ্ঞান চৈতন্যবাদীরা। কোথায় তবে বিজ্ঞানের শেষ 
সীমানা? সোভিয়েত-বিগ্ভায় তো! সাহিত্যও 9016099 ০01 11169180019 
নামে বিজ্ঞান-মহাপর্যদের অন্তভূক্ত । কারণ, “59197099 19 7)0610108 00৮ 
07:817)90. &100. 07:6801590. ৪91089.৮ একমাত্র ললিতকলাই গ্রেই দেশে স্বতন্ত্র 
বলিয়! পরিগণিত । কিন্তু তাহারও কতট! বিজ্ঞানের অধিগত হইতে চলিয়াছে 
কে বলিবে? বিজ্ঞানের পথেই কি সাহিত্যের রহস্যমোচন হইবে? 
প্রসঙ্গক্রমে আমাদের দেশের কথা কি বলিতে পারি? তাহা হইলে 
বলিতে দ্বিধ! করিব নাঁবিজ্ঞান-হীন “মানববিদ্যা” বা “হিউম্যানিটিজ৬, 
চারার সাহিত্য শিল্প ও দর্শনশাস্ত্রের বস্ত-বোধহীন চিস্তা যে কত 
,. অসার্থক, হৃদয়াবেগ বা অস্তর-সত্যকে পর্যস্ত কতট৷ বিকৃত 
করে, ভারতবর্ষই তো তাহার দৃষ্টান্ত। মানুষের এত অপমান যেখানে ঘটিয়াছে 
সেখানে সত্যই মানববিগ্ভার মাহাত্্য ঘোষণ| করিয়! লাভ কি? আর সাহিত্যে 
শিল্পে ভাবাবেগের দ্বার যে জীবনের কোনো সত্যই শেষ পর্যস্ত লাভ করা যায় 
ন!,তাহার প্রমাণ আমাদের তথা কখিত--অধ্যাত্ম বিলাস ।+ দীর্ঘ পাঁচশত বৎসর 
ধরিয়া আমরা “বাঙালি মস্তিষ্কের অপব্যবহার” করিয়াছি, “তৈলাধার পাত্র কি 
পাত্রাধার তৈল” এই তর্ক তুলিয়1) কিম্বা, একেবারে স্কুল মুঢ়তার অভিসম্পাতে 
সহজ বুদ্ধি বিসর্জন দিয়া; বস্তজগৎ্ সম্বন্ধে সাধারণ জিজ্ঞাসা ও জীবনের 
স্বাভাবিক কর্ম-প্রবণতাকে পর্যস্ত অবসন্ন করিয়া । বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রসার, 
বৈজ্ঞানিক কর্ম-প্রচেষ্টা, বিজ্ঞানের জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড__ফলিত বিজ্ঞান ও 
সাধারণ বিজ্ঞান, ছুয়েরই বিছ্যদ্গতিতে বা আলোক-গতিতে প্রকাশেই 
আমাদের জীবন যথার্থরূপে সংগঠন সম্ভব । অথচ, আমাদের আয়োজন সে 
তুলনায় নিতাস্তই তুচ্ছ ও ব্যাহত । কাজেই, আমাদের যদি কোনো! প্রার্থনা 
থাকে তবে তাহ! এই “বিজ্ঞান, আরও বিজ্ঞান, আরও বিজ্ঞান? | 718176, 
[00:9 11876! ইহাতেই মুক্তি! আপাততঃ দশ বিশ বৎসর দর্শনশাস্ত্রেরেও 
কচকচি বন্ধ থাকুক, দর্শনকে 8০152208 ০£ ৪019099৪ দ্ধপে, সর্ববিদ্ভার 
বৈজ্ঞানিক সাধনপদ্ধতি ব্বপেই যেন গ্রহণ করি । সাহিত্য ও শিল্পের মানসিক 


সর , রলটনাভাগ ১৩৪ 


পরিশীলনধর্মী চর্যাও ন]| হয় সীমাবদ্ধ থাকুক এখনকার মত-_একবার 
বিজ্ঞানের পথে সর্বাগ্রে জীবনের ভিত্তিভূমিকে আমর! রচন] করিয়! লই। 
কিন্ত সত্যই কি বিজ্ঞানের প্র ও সাহিত্যের পথ ভিন্নমুখী ?, অথবা! উহা 
সমদূর স্করলরেখার পথ ? তাহাই মানিভে হয়। ইহা! সত্য, 
এককালে একসঙ্গে যাত্রারস্ত করিলেও বৈজ্ঞানিক বিশ্ব- 
রহস্তের বস্তরগতরূপ পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, বিশ্লেষণ 
করিয়াছেন, কার্য-কারণ স্থত্রাবলম্বন করিয়! বস্তুর মধ্য হইতে নিযমের রাজ্য 
আবিষ্কার করিয়াছেন। তারপর সেই নিয়মের স্ত্র ধরিয়াই বস্তবিশ্বকে 
আপনার সহকারী করিয়! তুলিয়! নিত্য প্রয়াসে বিশ্বরহস্যের মহতে! মহীয়ান' 
রূপ তিনি প্রত্যক্ষ করিতেছেন । 
কিন্ত শিল্প ও সাহিত্য এই বিশ্ব-রহস্যকে অন্তরের দিক হইতে ধরিতে 
চাহিয়াছে। তাহার দৃষ্টি শুধু বস্তর্ূপের দিকে নয়, উহার সহিত জড়িত অস্তর- 
মানব-বিষ্ঠা ও প্ধ সত্যের দিকে । শিল্পীর চক্ষে কুর্ধ শুধু নানা বস্তুর পিও নয় 
অস্তরাকাশের পৃষন্; শিল্পের পক্ষে মাহৃয শুধু প্রাণি- 
বিজ্ঞানের দৃষ্টান্ত নয়, এক-একটি বিশিষ্ট সত্তা ; কাহারও বা! পরম প্রিয়, এবং 
সমস্ত বিজ্ঞানের অতীত ; জীবন শুধু-জন্ম-সৃত্যুর অধীন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয!-সক্ষম 
অন্ধ প্রাণশক্তি নয়--“দেহের রহস্তে বীধ! অদ্ভূত জীবন | তাই, বিজ্ঞানের 
স্ষ্টি নবনবাবিফারে পরিবর্তিত হয়, নিউটনের আবিষ্কার আইনষ্টাইন-এর 
পরে অপূর্ণ প্রমাণিত হয়) কিন্তু হামলেট বাতিল হয় না, ব্রপরসের মূল্য 
অক্ষয়। শিল্পের জগৎ এই জগতেরই অন্তনিহিত সত্যকে উদঘাটন করে । 
তাহাতে কি হয়? নিশ্চয়ই দীপক রাগে বিজলীর বাতি জলে না, একটি 
ধান্তকণাও “মেঘদূতে” বেশি উৎপন্ন হয় ন|। 
তাহা হইলে এই মানব-বিদ্যার দান কি? এমন লোক অবশ্ট আছেন 
ধাহারা মিলটনের কবিতা শুনিয়া প্রশ্ন করেন, “উহাতে কি প্রমাণিত হইল ?। 
তাহাদের কথা স্বতশ্ব। কিন্ত মিলটনের তাৎপর্য না বুঝিলেও শুনিয়াছি 
কোনো কোনে! উচ্চতর গণিতের গবেষক, বিশ্ব-বিজ্ঞানের মনম্থি-নেতা সঙ্গীতে 
তন্ময় হইয়া! যান। 
আধুন্সিক বিজ্ঞান যতই বিশ্বনিয়ম আবিফ্ষার করিতেছে ও ব্যবহারিক 
জীবনকে সেই নিয়মাহযায়ী সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতেছে,ততই আর একটা বিষয়ও 
বিজ্ঞানের পথ পরিষ্কার করিয়া বুঝিতেছে__এই সত্য-সাধনা ক্রমশঃ মৃত্যু- 
আত্মনাশা? সাধনায় ও আত্মহত্যার চক্রান্তে পরিণত হইতেছে । বিজ্ঞান 
যতটা স্থষ্টি করিতেছে তাহার অপেক্ষাও বুঝি ধ্বংসেই বেশি মাতিয়াছে। 
এইখানেই প্রশ্ন উঠিল- বিজ্ঞান কি বিশুন্ধ নিরাসক্ত সত্যা-সাধনা ? আত্ম- 
ংসের সম্বদ্ধেও কি বিজ্ঞান-নিরাসক থাকিবে? তাহার চক্ষে কি জীবনের 
মূল্য নাই, মাহুষের জন্ত তাহার মমতা| নাই ? আমাদের মঙ্গলামঙ্গল গণন! 
নিতান্ত মিথ্যা ? 


বিজ্ঞানের পথ 
বস্তসত্যের পথ 


১৩৬ ভাষ! প্রবেশ 


এই যদি বিজ্ঞানের বক্তব্য হয় তাহা হইলে বিজ্ঞানের ভাবনা বড়ই 
অসম্পূর্ণ । মানুষের কোনে! ভাবনাই এক্সপ অমাহুবিক টি না। 
বিজ্ঞ মূল্যবোধের সম্বন্ধে কল্ক্ুণবোধের সম্বন্ধেও তাই বিজ্ঞান » 
অসস্রতা, নিরপেক্ষ হইতে তি সেরূপ নিরপেক্ষতা মানব- 
প্রক্কতিরই বিরোধী । তাই বিজ্ঞানের সাধনায় যদি সত্যাবিষ্কার হয় তাহ! 
হইলে এই সত্যও বিজ্ঞানের স্বীকার্ষ-__মানব-প্রককৃতি শুধু জড়প্রক্কৃতি নয়। ৭ 
মঙ্গলামঙ্গলকেও মানুষ সত্য মনে করে, অতীত-ভবিষ্যৎ সে কল্পনা করে, আবেগ 
অচ্ভৃতিও তাহার এক বিস্ময় । মানুষ জড়-প্রকৃতির যেমন অধীন তেমনি 
আবার সেই প্রক্কৃতিরই নিযমে চিৎশক্তিরও আধার । ইহাঁও একট! পরম 
সত্য । বিজ্ঞান কি বলিয়! দিতে পারিবে গৌতম বুদ্ধের মস্তিষ্ক কতটুকু ছিল; 
ব্লাড প্রেশার কী পরিমাণ স্বল্প ছিল, কিন্বা! কোন্‌ বিশেষ “কম্প্লেকৃস”এর বশ- 
বর্তী' হইয়া এই রাজকুমার পত্ীপুত্র ত্যাগ করিলেন? তাহ! পারিলেও কি 
সেই মহত্বর, নিগুঢ়তর ব্যক্তিসত্তার পরিচয় তাহাতে পাওয়া যাইত? না। 
এই সত্য বুঝিলেই বিজ্ঞান মানিবে তাহার দ্বিতীয় অসম্পূর্ণতা £ ব্যক্তি- 
বিশেষের প্রেম ও ভালবাসার হিসাব বিজ্ঞানের পক্ষে জান! সম্ভব নয়। বড় 
জোর সে বলিতে পারে কোন বাস্তব কারণে সাধারণ ভাবে মাহৃষের কি 
স্নায়বিক প্রতিক্রিয়! ঘটে। কিন্তু তাহাতে কি মায়ের প্রাণের বা বিশিষ্ট 
প্রেমিক-প্রেমিকার অন্তরাবেগের কোনে। 'নিদান” পাওয়] যায়? প্ররুতপক্ষে 
জীবনের যাহা বৃহত্তম রহস্য-_জন্ম, মৃত্যু, প্রেম, প্রণয়_-তাহার সম্মুখে 
বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা যেন অসম্পূর্ণ মনে হয়। 
আর ঠিক এইখানেই শিল্পের, সাহিত্যের কতকাংশে দর্শনেরও সার্থকতা । 
জীবন-রহস্তের এই জটিল বিভাগের সত্য সাহিত্যের, শিল্পের প্রসাদেই 
আমাদের অধিগত হয়। ভালবাসার তন্ময়তায় কিনব! 
টিজার নতি হিমালযের সম্মুখে দাড়াইযা আমরা যে সত্যের মুখামুখি 
হই তাহা মাহুষকে পণ্যোৎ্পাদনে সহায়তা করে না, কিন্ত মাহষকে পূর্ণতার 
আভাস দান করে ; বলিতে বাধ্য করে- পূর্ণ মিদং পুর্ণমদঃ পুর্ণং পুর্ণমছুচ্যতে | 
ূর্ণাৎ পুর্ণমাদায় পৃর্ণেবাবশিষ্যতে | 
আধুনিক বিজ্ঞানও দেই সত্যের দিকেই অগ্রসর হইয়া আসিতেছে । শুধু 
বস্তজীবনকে নয়, সমগ্র জীবনকেই সে মর্যাদ1 দিয়া জীব-চৈতৃন্তের অলক্ষিত 
নীতি-নিয়ম আবিষ্কার করিতে বদ্ধপরিকর । অপরদিকে 
সময়ের দিকে সাহিত্যও বুঝিতেছে--তাহার পূর্ণতার সাধনা কখনো! 
পূর্ণ হয় ন| যতক্ষণ বৈজ্ঞানিক সত্যের পাশ কাটাইয়া সে শুধু ভাবলোকেই 
আপনাকে পূর্ণ করিতে চায়। মানব তো শুধু ভাবের ফাহ্‌ষ নয়,বাস্তব 
জগতের রপান্তরেই তাহার রূপাস্তর সম্ভব | বিশ্বমিয়মের সঙ্গে আপনার 
স্থরটি যিলাইতে পারিলেই তাহার পুর্ণতা। এমনি করিয়] এই পূর্ণতার সাধনায় 
শিল্প ও বিজ্ঞানের দুই সম-দুর সাধনপথ নিকটে আসিয়া মিলিতেছে। 


॥ ছাত্র ও রাজনীতি ॥| 


ছাত্র ও রাজনীতি” একটি হিতর্ডূলক বিষয়। কেন বিতর্ক? 
বিতর্কের কারণ বুঝিতে হুইলে বুঝিতে হইবে এ বিতর্ক কোথায় 
। উঠিতেছে? ইংলগডে ওঠে? ওঠেনাঁ। আমেরিকায় ওঠে? ওঠে না। 
ব্রত অপরদিকে সোভিয়েত দেশে ওঠে? কখনো না। টীনে 
ওঠে ? নিশ্চয়ই ন! | ওঠে তাহা হইলে কোথায় ? যেখানে 
রাজনীতি সাধারণ ভাবে বিকাশ লাভ করিয়া সুস্থ দ্ূপলাভ করে নাই, 
সেখানে । ইংলগ্ড আমেরিকায় ওঠে না) কারণ, সেখানে সাধারণ নিয়মে 
গণতন্ত্রী শাসক শ্রেণীর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ভাবী শাসকবর্গ ব্ূপে 
দেশের ছাত্রগণ ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও শাসক-স্থলভ ভাবনায় শিক্ষিত 
হইয়! ওঠে । সমাজ নেতারাও বাধ] দেন না', ছাত্ররাও অতিরিক্ত মাথ] ঘামায় 
না। সোভিয়েত দেশ চীন প্রভৃতি দেশে প্রশ্ন ওঠে না, কারণ, সমস্ত সমাজ 
জীবণই সেখানে মুনাফাবিরোধী রাজনীতির দ্বারা চালিত। ছাত্রদেরও 
আবাল্য সেই রাজনীতির মধ্যে স্র্সঈত স্থান লইতে হয়-_সেইরূপ শিক্ষাও 
দেওয়। হয়| 
আমাদের দেশে এই বিতর্ক দেখ! দেয কেন? প্রথমতঃ, আমাদের গণ- 
তত্ত্রী প্রতিহ নাই, ছাত্রদেরও স্বাভাবিক অধিকার নাই, ছাত্রদের স্বাভাবিক 
চেতনাও তাই ব্যাহত। ছাত্রদের পাঠের অধিকার, 
খেলার অধিকার,আত্মবিকাশের অধিকার১এইসবও সর্বত্র 
যেন আন্দোলন সাপেক্ষ । তাই, দাবি-্দাওয়ার আন্দোলনে ছাত্রদের অতিরিক্ত 
আগ্রহ জন্মে ।'দ্বিতীয়তঃঃ স্বাধীনতা! সংগ্রামের মধ্য দিয়! পরাধীন দেশের ছাত্র 
সমাজ একটা স্বাধীনতার আগ্রহ ও সংগ্রামী এতিহ স্থষ্টি করে ও লাত করে। 
স্বাধীনত৷ লাভের পরেও সহজে এই প্রবণতা কাটিয়। যায় না। প্রয়োজন- 
লাভের পক্ষে আন্দোলন ও সংগ্রামই প্রধান পথ ও লক্ষ্য হইয়! থাকে । 
তৃতীয়ত, উহ কাটিয়া যাইবার পক্ষে আরও বাধ! হয় এই যে, জাতীয় ও 
আন্তর্জাতিক দল ও মতবাদের সমস্তা এই খতিহাপুষ্ট ছাত্রদের আলোড়িত 
করে। রাজনৈতিক দলসমূহ স্বাধীনতার পূর্বেও ছাত্রদের উপর নির্ভর করিত, 
পরেও তাহাদের নিজ নিজ উদ্দেশ্যে ভিড়াইতে থাকে । চতুর্থতঃ স্বাধীনভাবে 
শক্তি বিকাশের অন্য পথ-সমূহ এই দেশের ছাত্রদের পক্ষে দুর্লভ রহিয়! গিয়াছে 
-ায়িত্বের বা আনন্দের কাজে তাহাদের স্ান নাই। সমাজসেবায়, কলা- 
'অহুশীলনে,বহিধিশ্বের পরিচয়ে, ভ্রমণা ভিযানের সমস্ত পথ তাহাদের পক্ষে রুদ্ধ। 
খেলার আয়োজনই কি সর্বত্র আছে? 


ভাবতের অবস্থা 


১৩৮ ভাষ। প্রবেশ 


কিন্ত প্রথম ও প্রধান কথা, রাজনীতি কাহাকে বলে যে, তাহাতে এত 
সংশয়? আযারিইটল বলিয়াছেন, মান্ষ মাত্রই রাজনীতিক জীব । সমাজবদ্ধ 
জীবের একরূপে না একু্ূপে সমাজজীবনে যোগ দিতেই 
, হয়। সেই হিসাবে রীজনীতিতে যে নিরপেক্ষ সেও 
রাজনীতিক জীব-_অর্থাৎ প্রচলিত রাজনৈতিক ক্ষমতা- 
ধারীদের সে নিষ্ক্রিয় সমর্থক। কিন্ত সকলেই রাজনীতিক জীব হইলেও সকলের « 
রাজনৈতিক দায়িত্ব সমান নয়। প্রাপ্তবয়স্ক লোকের বা 01519 এর যতটা: 
দায়িত্ব অপ্রাপ্ত বয়স্কের ততটা নয় । আবারগঁকাহারও কাহারও আরও বিশেষ 
দায়িত আছে। যে রাজনীতি-পন্থী কগ্গি তাহার রাজনীতিবিষয়ে যতট। 
দায়িত্ব একজন অধ্যাপকের বা গবেষকের ততট। দায়িত্ব নয়। তাহা হইলে 
শিক্ষাত্রতীর ব৷ ছাত্রদের পক্ষে রাজনীতির প্রত্যক্ষ দায়িত্ব নাই, সাধারণ 
দায়িত্ব আছে। ৃ 
সমাজকে ভাঙিবার-গড়িবার সাধারণ দায়িত্ব শিশু ও বালক ব্যতীত অন্ত 
ছাত্রদের আছে ; কিন্তু তাহ] প্রত্যক্ষ দায়িত্ব, পরোক্ষ দায়িত্ব এক বিশেষ 
টার ধরণের দায়িত্ব । যেমন-_পালণমেণ্টারি গণতন্ত্রী দেশে 
কলেজ-পাঠি ছাত্রদের থাকিবে__(ক) নিজেদেরসামাজিক 
ও রাহীয় অবস্থা জানিবার ও বুঝিবার দায়িত্ব; উহার মঙ্গলামঙগল বিষয়ক 
ব্যবস্থা আলোচন1 করিবার, এবং সেই সম্বন্ধে স্বাধীন ভাবে মত স্থির করিবার 
ও মত প্রকাশ.করিবার দায়িত্ব! (খ) স্ব-স্ব রাজনীতিক আদর্শীক্ুযায়ী ছাত্র 
গোষ্ঠী গড়িবার অধিকার । যেমন-_বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়ে কন্সার্ভেটিৰ, 
লিবারেল, লেবর প্রভৃতি মতাবলম্বী ছাত্র-গোষ্ঠী আছে। (গ) শৃঙ্খল! রক্ষা 
করিয়া এবংআইন কাহ্থন নাভাঙিয়াযে কোনো! রাজনৈতিক আন্দোলনে,সভায় 
মিছিলে যোগদানের অধিকার | অবশ্য ধর্মবট করিয়া, বা ক্লাস ভাঙিয়! এ্রক্নপ 
আন্দোলন শৃঙ্খলাভঙ্গের সামিল তাহা না! বলিলেও চলে । তাহ] ছাড়া, 
একেবারে বালক বা শিশু বয়সে (অর্থাৎ স্কুলের ছাত্রের পক্ষে) পরোক্ষ 
রাজনীতিও বিশেষ বাছনীয় নয়। 
সাধারণভাবে এই মূল নীতিই সত্য যে,ছাত্রদের মানুষ হইতে হইন্তব। তাই 
বয়ঃপ্রাপ্ত ছাত্রদের ভাবী রাজনীতিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের জন্যও, 
দির সংযত ভাবে নিজেদের প্রস্তত করিতে হইবে । রাজ- 
টা বো নীতিও শিক্ষা সাপেক্ষ, প্রস্তুতি সাপেক্ষ । সেই প্রস্ততি 
টা প্রয়োজনেই ছাত্রজীবনের পর্বে প্রত্যক্ষ আন্দোলনের 
(01906 ৪9601) রাজনীতি ও দলগত (08101980) 
রাজনীতিতে সক্ত্রিয়ভাবে যোগদান করা অসঙ্গত। অবশ্য কোনো জাতীয় 
বা আস্তর্জাতিক গুরুতর ক্ষণে এই সাধারণ নিয়ম ও শিথিল করিতে হয়-ুদ্ধ 
বাধিলে কে তখন ছাত্রদের হিতোপদেশ দেন? যুদ্ধ না বাধিবার কর্মেই ব 


রাজনীতিব্‌ 
নানারূপ 


গু রচনা ভাগ ১৩৯, 


তবে.এই আণবিক ধ্বংসের যুগে ছাত্রদের সক্রিয় আন্দোলনে বাধা দেওয়া 
কতটুকু যুক্তিসঙ্গত? আসলে ভবিষৎ জীবন ও সামাজিক দায়িত্বের সঙ্গে 
সঙ্গতি রাখিয়া! রাজনৈতিক কর্ম»করিলে ছাত্রদের পক্ষেও তাহা প্রশংসনীয়ই 
হয়। তথাপি প্রধানতঃ অধ্যয়ন-অধ্যাপনা তর্ক আলোচনা এবং বিযুক্ত 
(57797785890) অভিজ্ঞতার দ্বারা নিজেদিগকে ভাবী দায়িত্ব-পালনের জন্য 
প্রস্তত করাই ছাত্রদের সাধারণভাবে কর্তব্যপালন | কিস্তু তাই বলিয়! ছুর্গত- 
সেবা, সমাজ-সেব।, পল্লী-উন্নয়নে যোগদান, শ্রমিক আন্দোলনে নানা বিষয়ে। 
সাহায্যদান-_ইহা হইতে ছাত্রদের বিরত রাখিবারও কোনে যুক্তিসঙ্গত কারণ 
নাই। ইহাও ত শিক্ষারই অঙ্গ, সেই শিক্ষা! মনুষ্যত্বের শিক্ষা । 

এই কথা সত্য যে, আধুনিক ভারতে ছাত্রদের সত্য-মিথ্যা নানা রাজ- 
নৈতিক কারণে প্রতিনিয়ত উত্তেজন1] জুটিতেছে। তাহাতে শৃঙ্খলাভঙ্গ 
চাই হুস্থ পরিবেশ করিয়া ও ছাত্র-কর্তব্য বিস্বৃত হইয়! ছাত্ররা কতকাংশে 
শক্তির অপচয় করিতেছেন, এবং ভাবী সমাজ গঠনের 
দায়িত্বের দিক হইতে অপরাধী হইতেছেন । অর্থাৎ ছাত্ররা যথার্থ রাজনৈতিক 
কর্তব্য করিতেছেন না, সময়ে সময়ে ভ্রান্ত রাজনৈতিক উত্তেজনায় ভূগিতেছেন 
কিন্ত ইহার জন্য দোষী কি তাহারা"? না, সমাজ-নেতারা ! সমাজ-শ্রেষ্ঠদের 
কর্ব্যবিমুখতা, অকর্মন্তত1ও অসাধূতা,পালে মেণ্টারি এতিহ্াহ্যায়ী সুস্বরাজ- 
নৈতিক গঠনে অক্ষমতা? সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ গঠন করিলে তাহাতে 
ছাত্রদেরও সুস্থ রাজনৈতিক চেতন ফিরিয়া আসিবে । আর*একটা কথাও * 
মনে রাখিবার মত-_সমস্ত পৃথিবী যুগাবর্তনের মুখে । অনেক তথা কথিত 
সভ্যদেশে ছাত্রদের রাজনীতির প্রতি বিমুখতার কারণ সুস্থ চেতন। নয়, সেকৃস্্‌ 
ও অপরাধপ্রবণতা । উহা অপেক্ষা! রাজনীতি শতবার কাম্য । 


| শিক্ষার পরীক্ষা | 


শিক্ষার উদ্দেশ্ট কি,_আমাদের দেশে ৫ানে। ছাত্রকে এই প্রশ্ন করি'লে 
তাহার সত্যকার উত্তর হুইবে, “পরীক্ষায় পাস কর11” অথবা, আরও একটু 
তলাইয় দেখিলে উত্তরটি এই-_“কোনরূপে একটা চাকরি লাভ 1” তবে পাস 
.না করিলে যে শিক্ষার কোনে! সার্থকত। নাই, তাহ! সকলেই স্বীকার করিবে । 
আমাদের সমস্ত শিক্ষাপদ্ধতিই তাই পরাক্ষা-কেন্দ্রি | 
বিদ্ভার যে যাচাই প্রয়োজন, এই কথা সকলেরই স্বীকার্ধ | সেই “যাচাই*র 
পদ্ধতি লইয়াই প্রশ্ন । আমাদের দেশে গত দেড়শত বৎসরে যে পরীক্ষা-পদ্ধতি 
গড়িয়! উঠিয়াছে তাহার সহিত আমর! সকলেই পরিচিত। 
প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতি তাহার সারকথা এই-_কোনো বিশেষ দিবসে, বিশেষ 
সময়ের মধ্যে, শিক্ষার্থীকে কতকগুলি স্বনিদদিষ্ট প্রশ্নের উত্তর' দিতে হইবে । 
সাধারণতঃ লিখিত প্রশ্ন ও লিখিত উত্তরই নিয়ম । কিন্ত কোনো কোনো 
বিষয়ে মৌখিক প্রশ্ন ও মৌখিক উত্তরের প্রথাও প্রচলিত আছে। আবার 
বিজ্ঞান-বিষয়ক বিগ্ভার পরাক্ষায় বীক্ষণাগারে হাতে-কলমে প্রশ্র-উত্তরের 
ব্যবস্থাও হয়। কিন্ত যাহাই হউক, নিদিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, নির্দিষ্ট 
কয়েকটি প্রশ্থের উত্তরে যদ্দি একটা শতকরা নির্দিষ্ট পরিমাণ নম্বর লাভ করিতে 
পারা যায়, তাবেই অধীত বিদ্ার, মাজিত বুদ্ধির, এবং প্রয়োজনীয় দী-শক্তির 
অধিকারী বলিয়া গণ্য হওয়! যায়-_অন্তথ| নয় । 
মনে রাখা যাইতে পারে- আকম্মিক পীড়া বা পারিবারিক বিপদপাতে 
যদি সেই দিনটিতে এই পরীক্ষার জন্য কেহ উপস্থিত হইতে ন! পাঁরিল, বে 
তাহার বিদ্যার পরীক্ষা! হইল না* এবং দীর্ঘদিনের জন্য তাহার যোগ্যত। 
চিএ অস্বীকৃত রহিল। এইব্ধপে তাহার সময়ের ও জীবনের 
অপচয়ও ঘটিল। কিম্বা, যদিই বা! উপস্থিত হইয়াও বহু 
অধীত বিষয়ের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে সে অজ্ঞ থাকে, কিম্বা এ সময়ের মধ্যে 
প্রশ্নের উত্তর সাজাইয়! লিখিবার মত কৌশল সে না জানে, অথবা «ী বিশেষ 
কয়টি প্রশ্নের উত্তর বিশেষ ধারায় লিখিয়| উঠিতে না পারে, “তাহা হইলেও 
পরীক্ষকের মাপকাঠিতে সে শিক্ষার্থী নির্বোধ, হয়ত বুদ্ধিহীন এবং পাঠে 
অমনোযোগী, সমাজের সকলের চক্ষে ফেল" । 
বর্তমান অবস্থা মনে রাখিলে ইহাও বুঝা সহজ-_ পরীক্ষার্থী সব করিলে, 
সব লিখিলেও শত শত ছাত্রের প্রশ্নের উত্তর পড়িতে 
পরীক্ষকের বিড়ম্বনা পড়িতে অত্যস্ত বীতশ্রদ্ধ_নিজের অজ্ঞাতেও ঘুমাইয়া- 
'্থুমাইয়া। বা! পরীক্ষার কাগজের উপর চোখ বুলাইয়া, পরিক্লাত্ত পরীক্ষক যে 
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মার্কটা দ্িলেন-_-উপরওয়ালার তাড়নায় পরীক্ষকেরও থাকে সময়াভাব-_. 
তাহাতে পরীক্ষার্থীর দুই এক বৎসরের সমস্ত বিদ্যার একটা চড়াস্ত যাচাই 
হইয়া যায়। 
নিশ্চয়ই ব্যাপারট! হান্যকর | কিন্ত “ফেল” কথাটার সামাজিক ও নৈতিক 
, অর্থ ধাহারা বোঝেন ভাহারা জানেন উহ কী ট্র্যাজিডি? । শুধুমাত্র এ মার্কটা 
কী বিভীষিকা । তাহার উপর, উহারই ফলে শিক্ষার্থীর জীবিকাঁভাগ্য এবং 
তাই ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্ত ভাগ্যই প্রায় নিশ্চিত হইয়! যায়। হয়ত তাহ! 
নিশ্চিত হইল এই জন্য যে, চায়ের অভাবে পরীক্ষক মহাশয়ের কাগজ দেখিবার 
কালে মেজাজ বিগড়াইয়া গিয়াছিল। কিন্বা ছাত্রটি কোনে] একটি বিষয়ে, 
যেমন-__ইতিহাস, সত্যই অপটু ;--আকবরের পলিসি, ডালহৌসির কার্যাবলী 
প্রভৃতি বিশেষ কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর লিখিতে সে জানে না;_-অতএব, 
তাহাকে দিয়া কি করিয়া আর হিসাব-নবিশের কাজ হইবে? 
সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থাই যখন এইব্প পরীক্ষা-কেন্দ্রিক পুঁথিগত বিগ্ভার 
পরীক্ষা, এবং বিশেষ সময়ের মধ্যে বিশেষ প্রশ্নাবলীর উত্তর-দানের চাতুর্য 
পরীক্ষা,_তখন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী.সকলেই যদি কার্যতঃ এই প্রশ্নোত্বরের 
নিগ্ভাকেই চরম “জ্ঞান বলিয়া মনে করে_ নোট, কোশ্চেনস্‌ এণ্ড এনসারস, 
ভেরি ইমপরটেন্ট কোম্চেনস্‌ এণ্ড এনসার্স, হাউ টু এনসার, “কী? ও 
সিক্রেটের শরণ লইয়াই-_এমনকি, রচন| পুস্তকেরও রচন]। মুখস্থ করিয়া-_এই 
শিক্ষা-বৈতরণী পার হইয়া বাচিতে চায়,_তাহ1! হইলে কি “তাহাদের খুব * 
দোষ দেওয়া! যায়? এবছিধ ফাকির রাজ্যে বিদ্যার বা 
ফাকিব মাহাস্্য বুদ্ধির পরিমাপের অবকাশ কোথায়? স্থৃতিশক্তিরই মাত্র 
কতকটা পরীক্ষা হইতে পারে | বিগ্ভার ব্যবহারিক সার্থকতা, ছাত্রের সাধারণ 
বুদ্ধি, পর্যবেক্ষণ শক্তি, বোধের বিকাশ”_কিন্বা তীক্ষতা, সংযম সাহস, দৃঢ়তা, 
_ ইহার কথ! তোলাই এইক্ষেত্রে অবান্তর | তবে মনে করা চলে, এই বাধা- 
বিদ্ধ জানিয়া-শুনিয়াও যে ছাত্র ইহার মধ্যে নিজের কৃতিত্বের পরিচয় দেয়, 
ভাঁবী জীবনে সে নিশ্চয়ই যেইদ্দিকে যাউক রুতী বলিয়াই প্রমাণিত হইবার 
সভ্ভাবন$। কথাট। একেবারে মিথ্যা নয়। কিন্ত “পাস”চতুর অনেকেই যে 
তথাপি ব্যবন্থারিক ক্ষেত্রে অকর্মণ্য প্রমাণিত হন, তাহাও সেইব্ধপ সত্য । 
অবশ্য বল! চলে, কর্মজীবনেও প্রশাসনিক পরীক্ষা বা অন্তরূপ প্রয়োজনীয় 
চাকরির পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে, তাহারাঁও যাচাই করিয়া কর্মী গ্রহণ করে 
- শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাই শেষ নয়। কিন্তু ধীহারা 
চাকরির পরীক্ষা! লক্ষ্য: করিয়াছেন তাহারা বিশেষভাবেই জানেন 
প্রশাসনিক পরীক্ষাসমূহও এই ছাঁচেই ঢাল1। তাহার উপর সেই স্থানে আরও 
“পরীক্ষা” থাকে-_-ভিভা-ভোসি। এম-এ পরীক্ষার নাইন্থ* পেপারের 
মতো! উহা তথাকথিত ন্থার্টনেসের, পরীক্ষা বা ঝকমকির পরীক্ষায়-_-যেন' 
প্রার্থীর] প্রত্যেকেই জঙ্গীবিভাগের রঙরুট, কিঘ্বা সিনেমার তারকা! না হঈলে- 
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অপিস চলিবে না । তাহা ছাড়া, কৌলিক-প্রভাব বিস্তারের স্থুযোগ ও সেই 
পরীক্ষায় কম নয়। 
অথচ বিদ্যার যাচাই প্রয়োজন, তাহা সকু্দনই স্বীকার করিবে। যাচাই 
না করিয়া কাহারও কতী বল! চলে না । চাকরির পরীক্ষ। প্রাচীন চীনের 
উদ্তাবিত। ধন-কুল নির্বিশেষে প্রশাসনিক-গোষ্ঠী 
পরীক্ষার ৭ নির্বাচনের এইক্ধপ উপায় আর কোথাও আবিষ্কৃত হয় 
নাই। এই পরীক্ষার ইহ] একটি বিশেষ গুণ | দ্বিতীয় কথা, শিক্ষাকালে এই 
পরীক্ষার খড়গ মাথার উপরে এইভাবে ঝোলে বলিয়াই বর্ষ শেষে এ দেশের 
পরীক্ষার্থী ছাত্র রাত জাগিয়!, সালসা খাইয়া, যত সম্ভব বইএব ঘম্পাচ্য 
পাচনকে নোটের “টেবলয়েড” করিয়া গলাধঃকরণ করিয়া_-যেমন করিয়াই 
হোক্‌”_কিছুট। পড়ে, কিছুটা প্রতিযোগিতায় মাতে, ০ হারজিতের 
খেলায় দাড়াইবার মত যোগ্যতা ও অর্জন করে । 
সম্ভবতঃ যতক্ষণ আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি পরিবতিত ন]| হয় তন এই 
ধারার পরীক্ষা-পদ্ধতিও পরিবর্তন সহজসাধ্য নয়। ক্লাশে বহু ছাত্রকে লইয়। 
এইব্প যান্ত্রিক পদ্ধতিতে এক-একটি পরিক্লান্ত শিক্ষকের 
৪77 শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকিলে, সে শিক্ষাকে বাধা ধরা 
প্াফিত _ পথে কয়েকটি কৌশলশিক্ষাতেই পরিণত করিতে শিক্ষকও 
বাধ্য-_তাহার উপায়াস্তর নাই। প্রতি ছাত্রের স্ষুটনোন্ুখ 
বিশেষ মনের উপযোগী, বিশেষ বৌকের উপযুক্ত, বিশেষ ব্যক্তিত্বের বিকাশের 
প্রয়োজনীয় শিক্ষাদানের কথা বর্তমান ব্যবস্থায় নাই। আর তাহা না 
থাকিলে শিক্ষার মুলোচ্ছেদই হয়, এই বোধেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের সমস্ত 
শিক্ষা-ব্যবস্থার, শিক্ষা-পদ্ধতির ও পরীক্ষা-পদ্ধতির এমন বিরোধী হহয়া 
দাড়াইয়াছিলেন। বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি ও পরীক্ষা-পদ্ধতি একট] পাপচক্রের 
মত সমস্ত শিক্ষাদর্শকে অস্বীকার করিয়া এই শিক্ষা-ব্যবস্থাকেও এখন প্রায় 
অচল করিয়! তুলিতেছে। 
পরীক্ষা নিশ্চয়ই প্রাথনীয় । বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার আমূল সংস্কার ন! 
হইলে এই পরীক্ষা-পদ্ধতির মৌলিক সংস্কারও সম্ভব নয়। পরীক্ষা-সমস্তা 
লইয়া তাই শিক্ষা-গবেষকরা চিস্তা করিতেছেন 1 কিন্ত 
০ ও সামান্য কয়েকট! সামান্য সংস্কার হয়ত তৎসাপেক্ষে এখনো কর! 
যায়। যেমন--ট১) ছাত্র-পরীক্ষায় একট! 'ছত্রের মেলা? ন| 
বসাইয়! পরীক্ষা-ব্যবস্থা বিকেন্ত্রিত করা ; ও তিন মাস পরে পরে অকৃতকার্য 
ছাত্রদের পুনঃ-পরীক্ষার ব্যবস্থা করা । (২) ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ককে আরও গুরুত্ব 
'দাণ করিয়। সপ্তাহে সপ্তাহে বা মাসে মাসে স্কুল-কলেজে পরীক্ষ! গ্রহণ, সেই 
স্পরীক্ষার ও ক্লাস-শিক্ষকেরও মতামতে কিছু পরিমাণে গুরুত্ব-অর্পণ 
'*€৩) প্রশ্নপত্রে নির্দি্সংখ্যক বিষয়ের স্থৃতিপরীক্ষার চেষ্টা না করিয়! ছাত্রকে 
চ্ছাহুরূপ যে কোনে! প্রশ্নে যেরূপ ইচ্ছা! উত্তরদানের অধিকার দান ॥_ অর্থাৎ 
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ক্তাহার' বোধশক্তির ও বুদ্ধির পরিচয়ের অবকাশ প্রশস্ত করিয়া দেওয়া; 
€৪) নম্বর-হিসাবে পরিমাপ নম দিয়া পর্যায়-হিসাবে ছাত্রের পরিমাপ, 
সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষাগ্রহণ, ছ্প্কং উহাকে স্থৃতিশক্তির পরীক্ষা না মনে 
করিয়! পর্যবেক্ষণ ও বিচারশক্তির পরীক্ষায় পরিণত করা, ইত্যাদি । 
অবশ্য শেষ পর্যস্ত মনে রাখিতেই হইবে-বিদ্যার পরীক্ষা ও জীবনের 
উপরি পরীক্ষা এক নয়। শিক্ষার আদর্শে ও শিক্ষার ব্যবস্থায় 
জীবনের শিক্ষা গ্রহণের প্রতি আমর! যত ওদাসীন্ত 
দেখাইব, ততই শিক্ষা ও পরীক্ষ। ছইই হইবে এইরপে জীবনের প্রহসন । 


॥ আমাদের শিক্ষা-সংক্কার || 


পৃথিবীর সর্বদেশেই বোধ হয় শিক্ষা-সংস্কারের প্রশ্ন আজ প্রবল। কারণ, 
জ্ঞানের পরিধি এমন ভ্রত-গতিতে বাড়িষ1 চলিয়াছে যে, কাল যাহা যথেষ্ট 
মনে হইত আজ তাহা! যথেষ্ট নয়। এমন কি, কাল যাহা 
সত্য বলিয়। জানিতাম আজ তাহাও হয়ত মিথ্য। হইয়' 
গিয়াছে। অন্তত তেমন সত্য বলিয়। তাহাকে আর আকড়াইয়! থাকিতে 
পারিব নাঁ। বিজ্ঞানের বিবর্ধমান শাখা-প্রশাখার জন্ত একদিকে তাই সামশ্রিক 
পরিকল্পনা ও বিশেষজ্ঞান (৪901811986100. ) আহরণের ব্যবস্থা কর! 
অনিবার্ধ ; অন্যদিকে জ্ঞানের সর্বাঙগীণ অগ্রগতির (৪1-08:00 065910- 
[7972 )১ জ্ঞানেরও সর্বজনীনতা৷ সাধন ( 901597:881198100 ) ব1 সাধারণ 
বোধগামিতার (00051911986101 ) অয়োজন করাও আবশ্যক | আর শুধু 
সেইখানেই বা থামিবার আবশ্যক কি? বিজ্ঞানের সহিত মানুষের চিৎশক্তির 
ও মাহুষের কল্যাণবুদ্ধির উৎকর্ষ, প্রসার, মানবতাবোধ, দায়িত্ববোধ, 
মানসিক ও অধুধ্যাত্বিক ক্ষতির আয়োজন না করিলে-_মানব-মনের ন্ষম 
বিকাশের (139700001003 ) স্বযোগ ন1 ঘটিলে__সমস্ত শিক্ষাই তো কুশিক্ষায় 
পরিণত হইতে পারে । অতএব, শিক্ষা-সংস্কারের প্রশ্ন সমস্ত পৃথিবীতেই 
সভ্যতার এক মূল প্রশ্ন হইয়া উঠিয়াছে : সভ্যতা কী চায়, তাহার উপরই 
নির্ভর করে কী শিক্ষা আজ আমর! চাহিব। 
পৃথিবীর এই সাধারণ সমস্যা ব্যতীতও বিভিন্ন দেশেরও শিক্ষা বিষয়ে 
নিজন্ব সমস্যা ও নিজস্ব প্রয়োজন আছে। কারণ, পৃথিবীতে শিক্ষা ও 
সভ্যতার বিস্তার দেশে দেশে অ-সমান ; আুযোগ-সহায়তাও প্রত্যেকের 


১৪৪ ভাষ। প্রবেশ 


বিভিন্ন ধরনের | বিশেষ করিয়া আমাদের দেশের পক্ষে আবার ইহ! আরঞ্ 
আমাদের প্রচেষ্টা বেশী সত্য। আমাদের প্রাচীন জীবনযাত্রা ও জীবন্‌- 
,.. দৃষ্টির সম্মুখে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চোখ-ধাধানো 
তীব্র শিখা জপিয়াছে সত্য, কিন্ত ইংরেজ আমলে তাহার সহায়ে আমাদের 
পক্ষে নিজেদের জীবনকে আলোকিত করিবার সুযোগ ছিল অতিসীমিত। 
আমর! পুরাতন শিক্ষাধারা হইতে বিচ্যুত হইয়াছি, আবার জ্ঞানের সহঅমুখী 
ধারায় অবগাহনের অধিকার হইতেও বঞ্চিত রহিয়াছি। প্রধানতঃ কেরানি 
হইবার ফাকে ফাঁকে দুই এক অঞ্জলি জ্ঞানামৃত পান করিয়াই ধন্য হইয়াছি। 
আজ স্বাধীনতার যুগে আমাদের নিজেদের মতো! করিযা নিজেদের শিক্ষা- 
আয়োজনের অবকাশ প্রথম সমাগত হুইযাছে। জানিয়! বুঝিয়। আমরা নৃতন 
শিক্ষা-ব্যবস্থ|! প্রণযনের দায়িত্বও মানিযা লইয়াছি। উচ্চ, মধ্য ও প্রাথমিক 
প্রতি স্তরের শিক্ষা-বিষয়ে কমিশন-বিষয়ে কমিশন-কমিটি প্রভৃতি বসাইয়া 
একটু সুচিন্তিত শিক্ষা-প্রণালী উদ্ভাবনার চেষ্টাও করিতেছি । সেই আলোকে 
আমাদের মূল সামাজিক বিকাশের সম্ভাবনা! ও পরিককল্পনাহ্নযায়ী শিক্ষা- 
পরিকল্পনা ও শিক্ষা-বিহ্তাসও করিতেছি; সামঘ্্যাহ্ন্যায়ী উহাকে অধিকতর 
অর্থব্যয়ের নীতি ও প্রয়াসপও চলিতেছে । এতকাল পরে তত্তগত শিক্ষার 
সহিত দেশগঠনে প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা, কারুবিছ্যা! 
ও নান বৃত্তিশিক্ষ। গুরুত্বলাভ করিয়াছে । শিক্ষা বিষয়ে আমরা উদাসীন, 
এখন এমন কথা বলিবার উপায় নাই । 
শিক্ষা-সংস্কারের একটা মুল উদ্দেশ্য ও মূলনীতি হযত আমাদের বিবিধ 
বিভাগের ও বিবিধ স্তরের সংস্কার প্রয়াসের মধ্য দিয়া স্বীকৃত । উদ্দেশ্যের দিক 
হইতে বোধ হয় বলা যায়_-ভারতবর্ষের বহুদ্দিনে অবরুদ্ধ 
সমাজ জীবণকে মুক্ত, স্বাধীন ও ভারতবর্ষকে আধুনিক 
কালের অগ্রসর জাতিদের সহযাত্রী শক্তিবূপে গড়িয়া 
তোলাই আমাদের জাতীয় উদ্দেশ্য; আর আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্যও তাহাই। 
বল! বাহুল্য, সমাজ-শক্তির এই স্ফুরণের জন্য আমর] চাই ব্যক্তির সর্ববৃত্তির 
স্বসমঞ্জ বিকাশ, এবং সাধারণভাবে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা 
বোধেরও স্ুস্থির প্রত্যয় । কিন্তু কার্যতঃ উদ্দেশ্ট হইল আমাদের সমাজকে 
অগ্রগামী সমাজরূপে গঠন । 
এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মূলনীতি রূপে আমরা সংবিধানেই স্বীকার করিয়! 
লইয়াছিলাম-__ইং ১৯৬০ এর চি ৬ হইতে ১৪ বৎসর বয়স্ক সকলের জন্ত 
সর্বজনীন অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্তন 
০15 করিতে হইবে। কারণ, গণতন্ত্রের ভিত্তি গণশিক্ষা ; 
সামাজিক অগ্রগতির প্রধান শক্তিও গণশক্তি । অতএব» 
একদিকে চাই আগামী দিনের জনশক্তিকে শিক্ষাদান, অন্দ্দিকে বর্তমান 
নিরক্ষর বয়স্কদেরও সাধারণ শিক্ষাদান । ্ 


শিক্ষা-সংক্কারের 
বূপবেখা। 


রচনাভাঁগ ১৪৫ 


সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে গান্ধীজীর আদর্শে অহ্বপ্রাণিত, অথবা 
ওয়ার্ধার প্রণীত ও সার্জেপ্ট-শোধিত, “বুনিয়াদী শিক্ষাকে আমর] শিক্ষা 
, প্রণালী রূপ্ট্রেগ্রহণ করিয়াছি__অবশ্ঠ কার্যত: তাহার 
'বুনিয়াদী শিক্ষা” প্রয়োগ এ সামান্তই হইয়াছে ই শিক্ষার 
মূল কথাটা এই যে, কাজের মধ্য দিয়! প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভ 
ঈকরিবে, পুঁথির বোঝা! তাহাদের উপর চাপানে! হইবে না। “কাজ' বলিতে 
প্রধানত গান্ধীজীর উদ্দিষ্ঠ চরকার কাজই বড় করিয়া ধর] হয়, অন্তর্ূপ কাজও 
আছে। এই “কর্মকেন্দ্রিক” শিক্ষা তাই প্রায় চরকাকেন্দ্রিক? শিক্ষা হইয়। 
উঠিতে চায়, তাহা মিথ্যা নয়। 
মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবর্তন যাহা ঘটিতেছে তাহা! কোনে! সংজ্ঞার 
মধ্যে পড়িবে না । মোট ১১ বৎসরব্যাপী শিক্ষাকালের মধ্যে ছাত্ররা মাতৃ 
ৰ এ ভাষার মাধ্যমে কলেজের মধ্য পর্বের ( ইণ্টারমিডিয়েটু ) 
০35 শিক্ষাকে অতিক্রম করিবে এবং পরে ৩ বৎসর রর 
শিক্ষায় শ্লাতক বিদ্যার অধিকারী হইবে । অর্থাৎ মধ্য ও 
উচ্চ শিক্ষার পূর্বকার ১০+৪ এই ধাজ পরিবর্তিত হইয়! এখন ১১+-৩ এই 
ধাজে তাহা সাজানো হইতেছে । তবে উহার ও মধ্যে আবার প্রথম ১১ ছুই 
পর্বে বিভক্ত হইবে--জুনিয়ার সেকেওরি স্কুল” ৮ বৎসর পর্যস্ত আর তারপরে 
৩ বৎসর “হায়ার সেকেও্ডরি* স্কুল। ইহার উদ্দেশ্য প্রথম ৪ বৎসরের স্তরে 
একটি দাড়ি টানিয়া সাধারণ কারুশিক্ষার দিকে সাধারণ বুদ্ধির বহুসংখ্যক 
ছাত্রকে অগ্রসর করিয়া দেওয়!; বাকী যোগ্য ছাত্রদের পরবর্তা ৪ বৎসরের 
শিক্ষায় বিজ্ঞান, কারুবিছ্য1, কৃষিবিছ্া প্রভৃতি ও সাহিত্য শিল্প প্রভৃতি বিবিধ 
বিদ্যার খাদে চালনা করিয়! বেশ স্থির শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া! তোলা। 
এইব্ূপ ১১ বৎসর ব্যাপী মধ্যশিক্ষার শেষে অধিকাংশই জীবনে প্রবেশ 
করিবে, আর কলেজে ছুটিবে না। অবশ্য কিছু কিছু যোগ্য ছাত্র তখন 
সামাজিক প্রয়োজনান্ররূপ ইঞ্জিনিয়ারিং, মোউক্যাল প্রভৃতি বৃত্তিশিক্ষার 
উচ্চবিভাগে প্রবেশ করিবে; এবং আরও কিছু বিশ্ববিগ্ভালয়ে ৩ বৎসর কাল 
পড়িয়া কল ও বিজ্ঞানের স্নাতক শিক্ষালাভের অধিকারী হইবে । সাধারণ 
কলেন্জীয় শির্ষণয় এখনকার অবাঞ্ছিত ভিড় প্রতিরোধ করিয়! সেই শিক্ষার 
মান উন্নত করা, __গঠন-গত শিক্ষাসংস্কারের ইহাই প্রধান উদ্দেশ্য | 
কার্ধতঃ মধ্যশিক্ষার দশবৎসরের ক্কুলগুলিকে- অন্তত বাঙউলাদেশের ১,৬০০ 
স্কুলকে, বিজ্ঞান, কারুবিদ্যা! প্রভৃতি শিক্ষাদানের উপযুক্ত ১১ বৎসরের 
«সর্বার্থক” স্কুলে পরিণত করা সম্ভব হইতেছে না । এবং যে 
কাগামোনুভঙা ৪1৬ শত" ্কুলে' তাহা হইতেছে (১৯৬১) তাহারাও 
শিক্ষক অভাবে পঠন-পাঠনের সুব্যবস্থা করিতে পারে 
নাই। বহু বাদবিতর্কের পরে ছাত্রদেত্র জন্য যে পাঠক্রম প্রণীত ও নির্দিষ্ট 


রচন1-১০ 






১৪৬ ভাব! প্রবে 


হইয়াছে তাহ! ছুর্ভার, দুম্পাচ্য ও বাস্তববোধহীন কতৃপক্ষের মস্তি্ষপ্রস্থত 
বলিয়া! শিক্ষকগণ বলেন । এমনকি, প্রাথমিক সুরের শিক্ষার সঙ্গে মধ্যস্তরের 
শিক্ষার সম্পর্ক-স্থাপনের চেষ্। ..গন_পর্জস্ত এই পাঠক্রমের দ্বারা সম্পূর্ণ 
অবজ্ঞাত। বিশ্ববিগ্ভালয়ের শিক্ষার সঞ্ঠেও এই পাঠ-সংস্কারাহ্থ্যায়ী মধ্যশিক্ষার 
সম্বন্ধ স্বাপনের চেষ্ট। প্রথম অবহেলিত ছিল, এখন সে চেষ্টা হইতেছে। 
উপযুক্ত পাঠ্যাদিও রচনা করিবার চেষ্ট1! বিশ্ববিদ্ভালয় ইতিপূর্বে করে নাই ।. 
অর্থাৎ শিক্ষা সংস্কার আসিতেছে এখন পর্যস্ত মাত্র অবিবেচন] ও প্রস্তৃতিহীন 
অব্যবস্থার আকারে । 
অবশ্য দেশে বৃত্তিশিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার আয়োজন অনেক বৃদ্ধি 
পাইতেছে, কিন্ত ছাত্রসংখ্যার অহ্থপাতে তাহ] কিছু নয়। এবং নূতন কৃষি- 
শিল্পোন্নয়নের কার্যক্রমের অস্গপাতেও তাহা অপ্রচুর । 
রিনি অন্ত দিকে শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থাও মোটেই ছি 
কূপ নয়। ছাত্র-বৃদ্ধি, শিক্ষা-সংস্কার, প্রভৃতি প্রয়াসও 
তাই অবাস্তব হইয়| পড়িতেছে। 
বাস্তবক্ষেত্রে, যাহ! স্বাধীনতার এই এক যুগের শেষে ও ছুইটি পরিকল্পনার 
প্রায় অবসানকালে সত্য, তাহা অস্বীকার করিবার কোনে] কারণ নাই । 
প্রথমতঃ আমাদের সংবিধান বিহিত সর্বজনীন প্রাথমিক 
'শিক্ষা, ১৯৬০ সালে কেন, ১৯৭০১৯৭৫ সালেও সত্য 
হইয়! উঠিবে কিনা সন্দেহ । ৬ হইতে ১৪ বৎসর বয়স্ক 
বালক-বালিকার জন্য শিক্ষা আবশ্যক বিবেচনা! না করিয়া! আমর] ৬ হইতে ১১ 
বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকার জন্ত শিক্ষার আয়োজন করাই এখন যথেষ্ট 
বলিয়া ভাবিতে বাধ্য হইয়াছি। অর্থাৎ বাস্তববোধের নামে সংস্কারাদর্শের 
প্রধানতম লক্ষ্যটিকে খর্ব করিয়াছি ছুই দিকেই লক্ষ্য কাল পিছাইয়! দিয়াছি 
ও শিক্ষাকাল কমাইয় দিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ, নিশ্যয়ই আমাদের সাক্ষর সংখ্যা 
ও শিক্ষিত সংখ্য। আঙ্কপাতিকভাবে সর্ববিভাগে ও সর্বশাখায় বাড়িয়াছে এবং 
বাড়িতেছে। কিন্তু গুণগতভাবে, এমনকি, সামান্ত সার্থকতার দিক হইতেও, 
যে মোটামুটি এই শিক্ষার অধোগতি ঘটিয়াছে, এই সত্য সকলেই প্রায় 
গভীর আশঙ্কার সঠিত' লক্ষ্য করিতেছেন । তৃতীয়তঃ, শিক্ষা-সংস্কারে নানা 
ব্যবস্থা প্রণয়ন ও পরীক্ষা! করিয়া আমর! যতটা গঠন-গত পরিবর্তন সাধন 
করিতে উৎসাহী হইয়াছি, শিক্ষার আদর্শ, শিক্ষানীতি ও শিক্ষার কার্যগত 
প্রয়োগবিধি সম্বন্ধে তাহার অর্ধেক চেষ্টা করি নাই। এমন কি, কোনো! 
কোনে! দিকে, যেমব শিক্ষানীতি বিষয়েঃ চেষ্টাও করি নাই। কয়েকটা হৃত্র 
আওড়াইয়া তবিতব্যের হাতে সমস্ত ছাড়িয়৷ দিয়াই চোখ বুঁজিয়! থাকি। 
কোনে! কোনো বিষয়ে, যেমন শিক্ষাদর্শব্যাপারে, কতকগুলি অর্থহীন 


উপসংহার £ 
শিক্ষার ভুরবন্থ! 
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বাগাড়ম্বর 'করি, আর কোনে! কোনো! বিষয়ে, যেমন ছাত্রদের পাঠ্য নির্ণয়ে, 
পরীক্ষা! ব্যাপারে, যাহা করি তাহা মূঢ়তা ও দায়িত্হীনতা। এমন কি, 
শিক্ষার মাধ্যমের মত প্রশ্রেও ই বুক ঠক করিতে পারি নাই। 
সর্বশেষে শিক্ষকের কথা । অ আধিক্‌ দাবি কতকটা 
পুরণ করা হইলেও এখন পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষক কন্স্টেবলের অপেক্ষা কম 
ঠবতন পান; স্কুল শিক্ষক, কলেজ শিক্ষকও দুমূল্যের অহ্থপাতে অর্থ বা 
সামাজিক সম্মানের অধিকারী হন নাই। হয়ত দোষ শিক্ষা-সংস্কারকদের 
একারও নয়, দোষ হয়ত সাধারণভাবে সমাজ-নেতৃত্বের। কিন্ত একথ! 


অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে শিক্ষাক্ষেত্রে একটা বিরাট ছুর্যোগ ঘনাইয়! 
উঠিয়াছে। 


॥ বেতার বার্তা ॥ 


“ভাজার হাজার বছর কেটেছে কেহ তো৷ কহে নি কথ।”--_ 
প্রকৃতি কিন্ত চিরদিনই কথা কহিয়াছে, মানুষেরই তাহ! শুনিবার মত 
কান ছিল না। নবজাত শিশুর মত আপন অচৈতন্ত লোকে 
এতকাল মানুষ প্রকৃতির সেই আহ্বানের স্থল প্রতিক্রিয়ায় 
হাসিয়াছে, কাদিয়াছে, দেয়াল! করিয়াছে । প্রক্কৃতিকেই বা জানিয়াছে 
নিজেকেই ব! বুঝিয়াছে কই ? বরং এই যুগেই মানুষ প্রকৃতির সেই সহজ্র-্বা 
লীল! নিকেতনের একটি একটি করিয়া দ্বার পার হইতেছে আর সঙ্গে রা 
আপনাকেও এই রঙ্গশালায় তাহার লীলা-সহচর রূপে আবিষ্কার করিতে 
চলিয়াছে। প্রকৃতি তে! সেই পুরানো প্রক্কৃতিই রহিয়াছেন-বিশ্ব সঙ্গীতের 
তাল কাটিবার উপায় নাই। বিজ্ঞানের যাছুস্পর্শেমাহ্ষের চেতন্বত্বার না খুলিতে 
তাহার কর্ণই বর্ধির ছিল। প্রক্কতিই বরং আপন বিশ্বলীলার আসরে এই ভুল- 
ভ্রান্তিভর নিয়ম-ভোল! মানব-প্রকৃতির সচেতন প্রাণম্পর্শ কামনা করিয়! 
আপন একাকিত্বে আপনি কাদিয়া ফিরিয়াছে | হাজার হাজার বছরকাটিয়াছে 
তবু তো মাহৰ তাহার সুরে আপন স্থুরটি মিলাইবার মত চেতন! লাভ করে 
নাই। বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির দ্বৈত-পীলার খেল! সবে তো! জমিতে 
'আরস্ভ করিয়াছে_-আর এই মিলন-বিরহের মাল্যরচনা করিতেছে বিজ্ঞান 
এক-একটি করিয়! ফুল গাথিয়।। 


১৪৮ ভাষা প্রবেশ 


বিদ্যুতের মাল] যেদিন মাহৃষের গলায়বিজ্ঞান পরাইয়াদিল সেদিনইভাহার 
নবযৌবনের 'নিঝরের স্বপ্নভঙ্গ । 'ঈথর” হউক, 'ইলেকট্রন” হউক, যে নামেই 
| যে তত্ব পরি, -সনউর্পং টেলিগ্রাফ-টেলিফোনে তাহাকে 
হিরন রূপায়িত কী'সা্করিতে মাহ ঘোষণ! করিতে পারিল 
“আমি জগৎ প্লাবিয়! বেড়াৰ গাহিয় আকুল পাগল পারা” | যে শব্দ ঈথর- 
তরঙ্গে, তারপর বিছুৎতরঙ্গে রূপায়িত হইয়া বিদ্যুৎ্ন্থত্রে দুর-দুরা 
প্রবাহিত, সে তো তারের আশ্রয় ছাড়াও নিকটের মাহৃষের কানে পূর্বাপর 
পৌঁছিতেছে। তাহা হইলে সেই ঈথর-তরঙ্গ দুরযাত্রার জন্য তারের অব্যাহত; 
সত্রের যে মুখাপেক্ষী থাকিবে, এমন কি কথা আছে? ঠিক-ঠিক ঈথর-তরঙ্গের 
সষ্টি করিতে পারিলে, আর ঠিক সেই তরঙ্গটিকে ধরিবার মত “আকাশ-তার” 
পাইলে, এবং গ্রাহক-যন্ত্র থাকিলে, দূর-দুরাস্তরের কথা আমরা কেন শুনিতে, 
পাইব ন1? ফ্যারাডে, ম্যাকসৃওয়েলের আবিষ্ষারকে যাহারা এই পরিণতির 
দিকে আনিয়! পৌছাইলেন তাহাদের মধ্যে আচার্য জগদীশচন্দ্র বস্থুও ছিলেন, 
একজন । কিন্ত গৌরবের জয়মাল্য লাভ হইয়াছে ইতালীর বৈজ্ঞানিক মার্কনির 
_সে ১৮৯৭ সালের কথা | তারপর নিখিল মানুষের অধিকারে ও সেবায় 
সেই “বেতার টেলিগ্রাফ' এখন শতশত বেতার-কেন্দ্র হইতে প্রেরক-যন্ত্রে বাঞ্ছিত 
শব্দ স্থষ্টি করিয়া, “গ্রাহক-যস্ত্রের” যন্ত্র-সংলগ্ন 'আকাশ-তার+ আশ্রয় করিয়া, দূর- 
দূরাস্তরের ব্যাণীকে মাহ্ষের কানে পৌছাইয়! দ্রিতেছে। প্রকৃতির অবিলুপ্ত 
“'আকাশ-বাণী, আজ শুনিতে আর বাধা নাই। সামান্ ঘড়ির মত যস্ত্রেও 
তাহাকে গ্রহণ করিতে পারি, ক্ষুদ্র পেটিকার মধ্যেও তাহার “প্রেরক-যন্ত্র লইয়। 
ফিরিতে পারি ; বাড়িতে বগিয়া শুনিতে পারি, মোটরে চলিতে চলিতেও. 
বলিতে, জানিতে এবং শুনাইতে পারি | শুধু তাহাই নয়__এই “বেতার-বাণী, 
আজ “টেলিভিশন রূপে রূপময় বাণীও হইয়া উঠিয়াছে। চলচ্চিত্র সবাক্‌ 
হইলে “বেতার সাক্ষাৎ-ই” বা অনায়ত্ত রহিবে কেন? 
দুরকে নিকট করিবার সঙ্গে মানুষের জীবনে যে পূর্ণতার স্থযোগ আসিল 
তাহা তো! আজ প্রত্যক্ষ । কোনরূপে একটি রেডিও যন্ত্র রগ ষে পারে 
আজ তাহার পক্ষে শুধু স্বদেশের নয়; পৃথিবীর শ্েষ্ঠ 
মিরর গাম মনশ্বীদের ক ৮৬০ আয়ত্ত এবং 
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সঙ্গীন্তঘ ও রসাত্রক বাঁকৃ-সৌন্দর্যষের উপভোগও অবারিত। . 
জ্ঞানের জগৎ ও আনন্দের জগৎ, ছুইই ইচ্ছাস্থসারে উন্মুক্ত । খগ্জ হউক, অন্ধ 
হউক, পীড়িত শয্যাশায়ী হউক, শুধু বধির ন! হইলেই হইল- জীবন্ত পৃথিবীর 
ভাবনা ও রসসম্পদ হইতে আর কাহারও বঞ্চিত হইবারকারণ নাই । এমনকি, 
ইচ্ছ। করিলে এক মুহূর্তেই কলের কান মোচড়াইয়া মহামনস্বী ও মহামাতাকে 
সমভাবে বিদায় করিতে পারি, আবার, পরমুহূর্তে ভাঁকিয়া আনিতে পারি ॥ 


* _.. বচনাভাগ ১৪৯ 


কিনব দুর্াস্তরের অন্য কাহাকেও বরণ করিতে পারি-__এমনিতর রাজাধিরাজ 
আমি একালের সাধারণ মানুষ । 


এইসব খেয়ালিপনার কথ! হা 7 যে সাধারণ লাভ মাহ্থষের 
'ঘটিতেছে তাহা অসাধারণ । সংবাদঈশ্থ»হ! কিছু মাহৃষকে 'জোগায় তাহার 


প্রায় অধিকাংশ জিনিসই রেডিওর প্রসাদে আরও দ্রুত 
আরও সহজে মানুষের লাভ হয়। সুসংবাদ ও দুঃসংবাদ, 
খেলার খবর ও বাজারের বিবরণ, আবহাওয়া ও তথ্য-পরিবেশন, এই সব 
তো জানাই যাইবে । তাহ ছাড়। জ্ঞানী ও অভিজ্ঞদের কথিত বৈজ্ঞানিক তত্ব 
সমস্তার আলোচনা, ব্যবস্থাপিত আলাপ, বিতর্ক, সম্মেলনের সাক্ষাৎ বিবরণ, 
বন্তৃতা”_এইব্নপ নিত্য নৃতন কর্মোগ্ভোগের তথ্য দ্বার! জ্ঞানের পরিধি বিস্তার 
করাও সম্ভব হইতেছে । এমনকি, মহাকাশে নিক্ষিগত রকেট হইতে আকাশ 
বাণীর প্রসাদে আজ মহাকাশের তথ্যও উদ্ধার করা হইয়াছে । শুধু ছুই দশ- 
জনের জন্ঠ নয়, দুই এক শতের জন্যও নয, আক্ষুদ্র সমগ্র জন-সাধারণের এত 
বড় শিক্ষাগারঃ এত বড় গ্রস্থালয়,__পুর্বযুগের লোকশিল্প'রাও কল্পনা করিতে 
পারিতেন না । অথচ সেই সঙ্গেই নান! স্তর ও নান! মণ্ডলীর উপযুক্ত যৌথ- 
শিক্ষারও ব্যবস্থা হয়-_-শিশুমহল, নারীমহল, শিক্ষার্থীর আসর, শ্রমিক মহল, 
কৃষক মহল, পল্লীমহল হইতে চিঠি পত্রের উত্তর পর্যস্ত কত যে বিভিন্ন পদ্ধতিতে 
শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাও বিবেচ্য । এমন কথা বলিব না, সব দেশে 
সব সময়ে গণশিক্ষার ব! স্ুশিক্ষার এই মহান্‌ স্থযোগের যথার্থ সদ্ব্যবহার 
হয় ? কিন্ব। স্কুলে, কলেজে, পার্কে সাধারণের জন্য ব্যাপকভাবে শিক্ষার এই 
ব্যবস্থা আছে। কিন্ত তাহা যদ্দি না হয় তবে সে দুর্ভাগ্য সেই দেশের | কারণ, 
আমাদের মতে! রাষ্ট্রায়ত্ত হউক, কি মাফিন মুলুকের মত মুনাফাদারী 
ব্যবপাই হউক, দেশ যেব্নপ শিক্ষা! চাহে রেডিও সেইরূপ শিক্ষার আয়োজন 
করিতে বাধ্য হয়। 
শিক্ষার মতোই রেডিও আনন্দের পরম আশ্রয় । সঙ্গীত ও নাটকের সকল 
ধারাই তাহার মাধ্যমে উন্মুক্ত । যে ওস্তাদের গান বা! যন্ত্রালাপ আমরা 
" * কালেভদ্রে কলিকাতায় শুনিতাম আজ বেতারে তাহা 
আননোর আশ্রয় গ্রামের সাধারণ মাহ্বও শুনিতে পায় । ফলে, স্বীকার 
করিতেই হইবে শিল্পী শুধু অর্থগৌরব ও বৃহত্তর সংখ্যক'ুমজদারের সাধুবাদই 
লাভ করেন না, সাধারণ মাহ্নষেরও গানের কান, রাগ-রাগিণীরও বোধ ও 
রুচিও উন্নত হইতে পারে । ইউরোপীয় সঙ্গীত হইতে দক্ষিণী সঙ্গীত পর্যন্ত 
সকল সঙ্গীতের সম্বন্ধেই শ্রোতার অভিজ্ঞতা জন্মিতেছে । নাটকের ব্যাপারে 
তো! আমর জানি টেলিভিশন না হইলে রেডিওতে পাই শুধুই শ্রাব্য নাট্য । 
কিন্ত যে সব রাজ্যে নানা কারণে রঙ্গমঞ্চ স্থপ্রতিষ্ঠিত নয় সেখানে রেডিওর 


শিক্ষার আশ্রয় 


3১৫০ ভাষা প্রবেশ 


প্রসাদেই একটা নাট্য-সাহিত্য ও অভিনয়-কল। গড়িয়া উঠিতেছে। অবশ্য 
বেতার বিষয়েও অস্বীকার করিবান উপায় নাই-_দেশের রুচি, দাবী সম্বন্ধে 
যদি দেশ সচেতন না হয় তাহা ৬*?নপস্পর্থকা গানে, বাজে সুরে, বাঞ্জে 
নাটকে দেশের কলাবোধ বিপন্ন ইন্ক্টিআর তাহা যে হয়, ইহা অন্ততঃ আমরা ' 
এই দেশে বেশ জানি। 
একটা বড় কথা এই স্থত্রেই বুঝি-_বহুমাহ্থষের জ্ঞান, বুদ্ধি, রুচি, ভাব ও. 
কল্পনাকে প্রভাবিত করিবার এই বিরাট উদ্যোগ বোধ হয় এখন সর্বাধিক 
সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি । ভারতবর্ষের মত দেশে 
পরিচালনার দায়িত্ব' জাতীয় ও আত্তর্জাতিক শুভাশুভের অনেকখানি দায়িত্ব 
রেডিওর উপর বর্তিতেছে । ব্যবসা! হইতে আর্ত করিয়া! যুদ্ধ বা সন্ধি পর্যস্ত 
সকল ব্যাপারের সংবাদের একটা বড় মাধ্যম রেডিও | তাই ইহা সমাজ" 
আয়ত্ত হওয়! বাঞ্ছনীয় । এবং ঠিক এই কারণেই রেভিও-ব্যবস্থা দলায়ত্ত বা 
শ্রেণীস্বার্থে পরিচালিত হওয়াও একটা বিষম বিপদ--সামাজিক বিরোধের 
তাহা উপলক্ষ ও উপকরণ | এমন কি, রেডিও জাতিগত, রাষ্ট্রগত বিরোধের, 
কিম্বা ভাষাগত, সংস্কৃতিগত বিবাদ বিসম্বাদের নূতন অস্ত্রও হইতে পারে, 
তাহাঁও জানি । অতএব, এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়-__বেতার-ব্যবস্থা 
রাষ্রায়ত্ব করিলেই কর্তব্য সাধিত হয় না; রাষ্ট্রকেও দায়িতবোধে, 
জনসাধারণ্রে শুভবোধে, আত্তর্জীতিক মঙ্গলামঙ্গলের প্রেরণায় প্রবুদ্ধ হইতে 
হয়। তবেই রেডিওর যে আশীর্বাদ তাহা বিপদমুক্ত মাস্ষের লাভ 
হইতে পারে। 
বিজ্ঞান এক-একটি করিয়া! মহৎ্-সম্পদ মানুষের হাতে জোগাইলে হইবে 
কি, মানুষ যদি মুনাফার মর্কট-বুদ্ধি বা মালিকানার শ্বাপদ-শক্তি দ্বারাই চালিত 
হয়, তাহ! হইলে উহা তাহার গলায় মুক্তার হারের মতো! 
টড দুর্দশশাই লাভ করিবে । দোষটা মুক্তার হারের নয়, 
বিজ্ঞানেরও নয়, রেডিওরও নয় ; মাহৃষেরই বৈজ্ঞানিক চেতনায় আপন জীবন 
গঠনের অক্ষমতা । তবে ইহাঁও নিশ্যয়-_-“আকাশে পাতিয়! কা? সে যখন 
একবার এই বিশ্বব্যাপী মহানিয়মের গান শুনিয়াছে তখন নিজেকেও সেই স্বরে 
নিয়মিত করিবার মত স্বাভাবিক বুদ্ধিও এই অভিজ্ঞতা হইতেই তাহার আয়ত্ত 
হইবে। সেই অভিনর্তা-সমৃদ্ধ শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন এই সাধারণ মাহবকে লইয়া 
মহামানবের সমাজ গড়িয়া! উঠিবে-_ ইহাই আসল আকাশ-বাণী | 


চলচ্চিত্রের প্রভাব ॥ 


যদি সমাজ-বৈজ্ঞানিকরা! সক 38তে পরীক্ষা করিয়! “দেখেন যে, 
আখুনিক কালের প্রধান নিয়স্তা কে, তাহা হইলে তাহার! হয়ত বলিবেন__ 
অর্থ। কিন্ত এই সাধারণ সত্যকে আরও একটু পরীক্ষা 
করিলে তাহার1 বলিবেন, এ যুগের গঠনে সবাধিক 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছে-_মন্দির নয়, পালেমেন্ট নয়, 
এমনকি ফটকা৷ বাজার নয়, ফিন্তাম্ন ক্যাপিটেলও নয়, 
হলিউড ও দেশে দেশে বিস্তৃত এই “র্চ অব্দি সিলভার স্ক্রিন” । এ যুগের 
কিশেরি-কিশোরী ছাত্র-ছাত্রীর সহলে সর্বাধিক বিশ্রুতকীব্তি কাহারা ? আর, 
পৃথিবীর এই ভাবী পরিচালকদের চক্ষে জীবনের কোন্‌ সার্থকতা ছলভ 
হইলেও সর্বাধিক লোভনীয় ? চিত্র-তারকার 'জৌলুষ* জীবন । ছোট হউক 
বড় হউক, মেজো! হউক, মোজা হউক, মেয়ে হউক পুরুষ হউক, স্কুল- 
পালানে৷ ছাত্র হউক ব! ছুপুরের নিদ্রা অভ্যস্ত! গৃহিণী হউন,__শীতে-খ্রীম্মে, 
রৌদ্রে বর্ষায়, যুদ্ধের দিনে শাস্তির দিনে, দুরমল্যতার দিনে বাজারের পয়সা 
বাঁচাইয়া, সস্তার দিনে বিশেষ তারকা-মার্কা শাড়ী কিনিয়া, যে মন্দিরের 
স্বারে হিন্দু মুসলমান জৈন খ্রীষ্টান ইহুদী-পার্শা নাস্তিক-আন্তিক মালিক- 
শ্রমিক সকলে ভীড় করিয়া দর্শনারাঁ, সে মন্দির দেবমন্দির নয়, বিছ্ামন্দির নয়, 
নাট্যমন্দির নয়, চিত্রমন্দির | সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা হইতে, প্রীচীরের 
বিশাল চিত্র-বিজ্ঞাপন হইতে, রসাল সিনেম! পত্রিকায় শতভঙ্গির “তারকা” 
চিত্র হইতে, কে এই যুগে উদ্ধার পাইবে ? আর, এই উপাসনায় সকলেই 
সমনিষ্ঠাবান্‌। শুনিয়াছি ডগলাস ফেয়ারব্যাংকস্এর নামে লগ্ুনের পথঘাট 
লোকের ভিড়ে বন্ধা হইয়া গেল দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ €:৯২১এ ) সখেদে 
ভাবিয়াছিলেন--“এই জাতিই “তা সেকৃস্পীয়রের জাতি! আর, (৯৫৬ 
সালেও ) সোভিয়েত দেশের অগণ্য নর-নারী যখন ভারতবাসী দেখিলেই 
সোৎসাঙ্কে বলিয়া উঠে 'রাজকাপুর* তখন অনেক কমিউনিস্টই বিস্ময়ে হতবাক্‌ 
হইয়া ভাবেন,»ইহারাই তো লেনিনের জাতি ।” ৭পুর্ব” ও পশ্চিম*, কমিউ- 
নিজম্‌ও “ক্রি-এন্টার প্রাইজ”, সকল ব্যবস্থাই রজতপুর্দায় তদৃগতপ্রাণ। 
সত্যই বানরের হাতে বিজ্ঞান মুক্তার হার তুলিয়। দিয়াছে কিনা তাহা 
ভাবিতে হয়। তবে ইহা যে মুক্তার হার তাহাতে সন্দেহ নাই । কারণ 
পির খুনাফার দায়ে চলচ্চিত্রের অপব্যবহার, প্রমোদের নামে 
সার্থ এখান. যৌন-আবৈদনের উৎকট ছড়াছড়ি, প্রাপশক্তির নামে 
খুন রাহাজানি, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি ক্র৫রতর সমাজ- 
বিরোধী পাশবতা* নিত্যনৃতন যত অদ্ভূত ইতরতা, শ্রীহীনতা, আজগুবি 


শচনা £ 
সিনেমার উৎ্কট 
প্রভাব 


১৬২ ভাষা প্রবেশ 


আচার নিয়ম, বিভ্রম বিলাস, _সিনেম! ছুই হাতে যাহ! বিলাইয়| মানুষকে 
আত্মবিশ্ূত করিয়া তুলিয়াছে তাহাইতে। লিনেমার স্বধর্ম নয়। ইহ] বরং 
সিনেমার বিকুতি__বিক্কতি-বিলা-?ন বচা্িকবর্গের চক্রান্তে মাহৃযের একটি 
মহৎ"শক্তির বিকৃতি । এমন কিসঘর্টেত মুনাফার লোভে বিকৃত ক্ষুধার এই 
ফাদ অলিতে-গলিতে পাতা হইলেও সাধারণ মানুষের পক্ষ হইতে এখনে! 
চলচ্চিত্রকে স্বাগতই করিতে হয়। কারণ, পৃথিবীর অধিকাংশ মাম্ৃষের« 
জীবনে, জীবিকার একঘেয়ে যাক্ত্রিক পেষণে, ষে শ্রান্তি ও যে শূন্যতা জমিয়! 
উঠে তাহ! হইতে তাহাদের যুক্তি প্রয়োজন | সে “মুক্তির” সনাতন ব্যবসা 
চালায় পানশাল! ও জুয়ার আড্ডা । উচ্চতর মুক্তি কখনো কখনো জোগায় 
নাট্যশালা, নৃত্যশালা, সঙ্গীতশাল! প্রভৃতি । কিন্ত সাধারণ নর-নারীর পক্ষে 
উহাদের দক্ষিণা জোগানে প্রায় সময়েই ছুঃসাধ্য। যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রভূত 
উন্নতিতেই ফিল্মের মত এইরূপ আনন্দ-পরিবেশনের আয়োজন সম্ভবপর 
হইয়াছে । যাহা! স্বলভ ও জনসাধারণের সহজ-আয়ত্ত, সাধারণ মানুষকে 
সেইরূপ আনন্দের স্থযোগদান করিয়াছে” চলচ্চিত্রের মূল সার্থকতা এই- 
খানেই। ইহাই তে! একালের লোকাশল্প__সে তুলনায় রেডিও, সংবাদপত্রের 
স্বানও তাহার পরে। ক্লাস্তিক্লিষ্ট মাহ্নষের বহু বিক্ষোভ এইব্ূপে লাঘব না 
করিলে সামাজিক অপঘাত কম হইত না, তাহাও অনুমেয় | 

আর ঠিক এই জনতার চিত্তাকর্ষণের লোভে ও জনতার দক্ষিণার প্রতি- 
যোগিতাতেই মুনাফাকামীরা ফিল্মকে শুধু আনন্দের আয়োজন না করিয়া, 
বিভ্রম-বিলাসের এবং প্রমোদের নামে লুখনের ব্যবসায়ে পরিণত করিয়াছে । 
তাহা সত্ত্বেও যে চলচ্চিত্র সম্পূর্ণ এই বিষের উৎসে পরিণত হয় নাই তাহার 
কারণ মাহুষের মধ্যে স্স্থ বুদ্ধি মরে না। মিথ্যায় প্রবঞ্চিত বা যৌনাবেদনে 
প্রলুব্ধ হইলেও জনসাধারণ অসৎ প্রবৃত্তির বশ নয়। এবং শেষ পর্যন্ত মাহষের 
সত্যবোধ, কল্যাণবোধ ও সৌন্দর্যবোধও নিতান্ত সামান্য শক্তি নয়। সমস্ত 
চক্রান্তের মধ্যেও তাহা বারেবারে আত্মপ্রকাশ করে। তাই, প্রকাশের 
সার্থক যন্ত্র বূপে, শিক্ষার সফল বাহন রূপে, এবং যুগ-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 
রূপে-_একই কালে চলচ্চিত্র এ যুগের স্থষ্টি-মুখিতারও প্রধান স্বাক্ষ্য 

প্রকাশের কথাই ধিরা যাউক। প্রকাশের প্রয়োজনে কোনো সময়েই 
সামান্য নয়। তাহার নিজের কথা প্রকাশ করিতে চায়। সমাজও 

তাহার আপন সত্যের প্রকাশ কামনা করে। ফল 
প্রকাপসম্ত। লাভের প্রয়োজনে প্রকাশ ছাড়িয়া তাই প্রচারেরও পথ 
গ্রহণ করিতে হয়। বৈষয়িক প্রতিষ্ঠানের তো কথাই 

নাই, সমাজের, রাষ্ট্রের, ও বনুপ্রতিষ্ঠানেরই আপন-আপন তথ্য প্রকাশ বা 
প্রচার না করিলে চলে না। প্রচার আর প্রকাশ এক কথা নয়,-তথাপি 


সু 


" রচনাভাগ ১৪৯ 


-মানব-কল্যাণে, “বহুজনহিতায়* যে প্রচার তাহাকেও প্রকাশধর্ষে পরিচালনা 
করিলে ফল আরও সহজগ্রাহা ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। চলচ্চিত্র সার্থকরূপে এই 


প্রচারের নান। কাজ নির্বাহ ক টা আমর! এখনে! এদেশের কোনো 
কোনে “ডকুমেণ্টারি' ব “দ উহবি+ হইতেও কতকটা পরিচয় পাই। 


বস্ত্রশিল্পের প্রচারে বয়নশিল্পের যে চলচ্চিত্র, গৌতমবুদ্ধের জীবন-কথা ষে 
প্রাচীন ভান্বর্য হইতে রূপায়িত হইয়াছে, কোনারকের ও মহাবলীপুরম্এর 
ভাক্কর্যচিত্র, হাতের কাজের আশ্চর্য শিল্পনৈপুণ্য জাল, বা হাতি ধরিবার 
কৌশল প্রভৃতির ছবি,_এইসব দলিল-চিত্র দেশে-বিদেশেও আদরণীয় 
হইয়াছে । দেশকে জানিবার, বুঝিবার এমন স্থযোগ কে দিতে পারিত? 
অবশ্ট ইহা ছাড়াও প্রকার্শের প্রয়োজন প্রতিনিয়তই থাকে । সাময়িক 
সংবাদের ছবি, আধিক উপযোগের দৃশ্য, এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ঘটনাদির যে 
চিত্রা্দি থাকে তাহাতে সংবাদপত্রের সংবাদ চলচ্চিত্রে প্রত্যক্ষ এবং স্বকর্ণে 
শ্রুত হইয়া উঠে। এই সংবাদের ছবিতে যে প্রচারের বাড়াবাড়ি হয় তাহ! 
আমর! জানি। তবু “দক্ষিণমের অভিযানের চিত্র' হিমালয় অভিযানের 
ফরাসী চিত্র, ইহাও যে সংবাদ চিত্র তাহা ভুলিবার নয়। এইসব দেখিয়া 
দেখিয়! শুধু সংবাদই জানি না, অহ্ৃভব করি শত সত্বেও পৃথিবী বিচিত্র, 
আর মাহুষের মহিমারও অন্ত নাই । অর্থাৎ সংবাদও চলচ্চিত্রে প্রাণ লাভ 
করে। এমন কি, বিজ্ঞাপন-ব্যবপায়ী প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনও হুষ্পাচ্য ন' 
হইতে পারে । তৈল কোম্পানির বিজ্ঞাপনোদ্বেশ্যে গৃহীত ও [ূফ্রাহাির * 
'লুসিয়ানা ডেস্‌” দেখিলে তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্ত কয়জন বিজ্ঞাপন- 
দাতার এমন গুভবুদ্ধি হইবে--অমন চিত্র তৈমারী করাইবে 1 
বলাবাহুল্য, সমাজ-কল্যাণ প্রচারের সঙ্গে শিক্ষা-প্রচারের পার্থক্য বিশেষ 
নাই। তথাপি শিক্ষার উদ্দেশ্টে চলচ্চিত্র বহুভাবে প্রকাশ-আয়োজন করিতে 
মারের পারে । পাশ্চাত্যদেশে বহু বিজ্ঞান-বিষয়ক ফিলমের 
সহায়ে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও আনন্দ দুইই বর্ধিত করা 
হয়। অনেক বিদ্যালয়েই চিত্রাগার আছে । অনেক “ডকুমেণ্টারি* এই দিকে 
সার্থক প্প্রয়াস। তাহা ছাড়! জীবনী-চিত্র-_সে মাদাম কুরির, জোলার? 
পাবলোবের' কিম্বা জগদীশচন্দ্রের, রবীন্দ্রনাথের ভীবশী-চিত্রও হইতে পারে, 
_-যে মহৎশিক্ষার আকর তাহাও প্রত্যক্ষ | অবশ্যটধর্মশিক্ষার চিত্রও আছে। 
কিন্তু তাহাতে সময়ে সময়ে এতই উৎকট প্রচার থাঁওকু যে, নিতাস্ত সরলবুদ্ধি 






মানব ছাড় সেন্দপ ধর্মশিক্ষায় কেহ সাড়া! দিতে পারে না। "ইতিহাস 


ভূগোল, প্রাক্কতবিজ্ঞান, এমন কি মহাকাশিক অভিযানের এত বিচিত্র শিক্ষা 
সম্পদ্দ মানুষের হাতে আছে যে, শিক্ষামূলক চলচ্চিত্রের পক্ষে কোনে! 
সময়ে স্কুল বিষয় ব! স্থল পদ্ধতি গ্রহণ করিবার কারণ নাই। কত দেখিব? 


'একবার ওয়ালট ডিস্নের “দি লিভিং ডেজার্ট এর মত একখানি 


১৪৪ ভাষা প্রবেশ 


ফিল্ম দেখিলেই মনে হইবে এত শিক্ষা টনে টনে পুথি গিলিয়াও 
পাইতাম না। রঃ 

যে শিল্প মহৎ প্রকাশ পুন আনুধীত্রেষ্ঠ প্রকাশ) আর আননের' 
মধ্য দিয়াই তাহ পরম শিল হইয়া তথাপি শিল্পকলার প্রধান লক্ষ্য 
সৃষ্টি, আর স্থষ্টির মধ্য দিয়া আনন্দদান-_যাহার আশায় মাহ্ষ বাঁচিয়া থাকে। 
কাজেই, শিক্ষা-প্রধান চলচ্চিত্রকেই সর্ব কারণে শ্রেষ্ঠ বলিতে হয়। একই 
কালে প্রকাশের, শিক্ষার ও আনন্দের জন্ট তাহার সা্িক সার্থকতা । আবার 
একাধারে চিত্রের ব্ূপায়ণ কলা, নাটকের ঘটনা-ধর্মী গতিময়তা, সঙ্গীতের 
আবেদন,.-এক কথায় চিত্র, নাটক, সঙ্গীত প্রভৃতি প্রধান শিক্ষা-মাধ্যম 
সমূহের সমন্বয় করিয়া চলচ্চিত্রই বিংশ শতকের 'যুগশিল্প” হইয়া! উঠিয়াছে। 
হলিউড. যতই চলচ্চিত্রকে আফিমের মত প্রয়োগ করিয়| দর্শকদের আত্মবিস্থাতি 
করিতে চাহুক, প্রতি দেশের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র-শিল্পীই তাহার মধ্য দিয়! প্রাণপণে 
মানুষের আত্মপরিচয় মান্নুমের সম্মুখে তুলিয়া! ধরিতেছে । ইহাদেরও নাম এক- 
আধটি নয়, এন্বপ চিত্রও এক আধ শত নয়। আইজেনস্টাইন-পুর্দোতকিন্‌- 
দবশ্চেংকোর যুগ শেষ হয় নাই, চালি চ্যাপলিনের হলিউড ত্যাগেও সে ধারা 
শুকাইবে নাঁ। জাপানে, ইংলগ্ডে, ফ্রান্সে, আর এই মুহূর্তে পোল্যাণ্ডেও, 
তাহার অদ্ভূত স্বচ্ছন্দ প্রবাহ আজ বিচিত্র তরঙগময়। আর এই কথাই ব 
ভুলিব কেশ-_-ভারতবর্ষও সেই যুগশিল্পের আসরে স্থান পাইয়াছে। বরং 
বাঙলা সাহিত্যের মতোই বাউল! চলচ্চিত্র সত্যজিৎ রায়ের দানে পৃথিবীতে, 
্বীকৃত-_আমাদের সংস্কৃতির ছুর্দিনেতাহা! কি কম অর্থপূর্ণ ঘটন1? 

তাই বলিতে হয়, চলচ্চিত্রের প্রভাব শুধু তরুণ-তরুণীর চলচিত্ততা ও 
লঘ্ঘুতা দেখিয়া অনুধাবন করা যাঁয় না। উহার ভবিষ্যৎও শুধু এইমুনাফা-তস্ত্রে 
পরিবেশন-ছুষ্কৃতিহইতে অন্মানকর1 উচিত নয় | মুনাফার 
মর্কট-বৃত্তি নিঃশেষ হইলে, বা! সমাজ-হিতে এই শিল্পটি 
নিয়ন্ত্রিত হইলে; চলচ্চিত্রেরও সত্যকারের যুক্তিক্ষণ আসিবে । এই বন্ধন 
দশার মধ্যেও কল্যাণকাধী রাষ্ট্র, এবং বহু দেশের নিরপেক্ষ শিল্প-মণ্ডলী নান! 
প্রদর্শনী, পুরস্কার ও পারিতোষিক দানে চলচ্চিত্রকে কতকটা আত্মপ্রতিষ্ঠ 
হইতে সাহায্য করিতের্টে । নিশ্চয়ই সর্ব সময়ে ইহারাও নিঃস্বার্থ ও অভ্রাস্ত 
নয়, তথাপি ইহার! এ্তকাংশে সমাজ-মঙ্গল ও কল্যাণবোধের প্রেরণায় 
প্রবুদ্ধ। আসল কথ! সব সময়েই এই--জন-চিত্তের অন্তশিহিত স্দ্ধি জাগ্রত, 
“হইলেই চলচ্চিত্রের আসল মঙ্গল । 


উপসংহার 





মহাদার্শনিক কাণ্টের একটি কথা! আছে £ *“ছুইটি জিনিসেআমার বিস্ময়ের 
' সীম! থাকে না_উপরে নক্ষত্রথচিত আকাশ আর নিয়ে মাস্ষের মানস- 
লোক ।” জ্যোতিবিজ্ঞান সেই আকাশের রহস্তকে দূর 
নি হইতে খু'জিতে খু'জিতে দেখিতেছিল বিস্ময়ের সীম! যেন 
আরও পিছাইয়া যাইতেছে । এমনি সময় আরম্ভ হইল মহাকাশ-অভিযানের 
যুগ_ মহাশৃন্তের রহস্ত নিকট হইতে অহ্সন্ধান করা চাই । 
এই সেই দিন ১৯৫৭এর অক্টোবরের প্রারভে ২৩ তারিখে বিশ্ববাসী 
বিস্ময়ে হতবাক হইয়া শুনিল মাহ্থষের হাতে গড়া এক নূতন াদ জন্মিয়াছে,, 
সোভিয়েতেরপ্রেরিত “রকেট? ৩রাঅক্টোবরমহা শৃন্তে যা! 
শাহনিক হইতে করিয়৷ পৃথিবীর নৃতন উপগ্রহ রূপে পৃথিবী পরিক্রমা শুরু 
৯৫ করিয়াছে । ইহ্রই প্রথম "্পুৎৎনিক” বা সহযাত্রী | চমৎকুত 
পৃথিবীর বিস্ময়ের ঘোর কাটিতে ন1 কাটিতেই একমাস পরেই € ওর! নভেঙ্বর ) 
“দ্বিতীয় ম্পুৎ্মিক* প্রথম জীবস্ত প্রাণীকে লইয়া! তাহার সঙ্গে যোগদান করিল । 
আরও তিনমাস পরেই € লা ফেব্রুআরি, ১৯৫৮) মাফ্িন বৈজ্ঞানিকদের “রকেট 
“আলফা--১৯৫৮ও সেই মহাশৃন্ের পথে তাহাদের অন্থবর্তী হইয়াছে, জানা 
গেল। ছয়মাস অতিবাহিত না হইতেই, ১৫ই "মে, ১৯৫৮, তৃতীয় ম্পুৎনিক' 
পৃথিবীর আরও উধের্ব পৃথিবী পরিক্রমা আরম্ভ করিল। আর শুধু তাহাই 
নয়, জানা গেল, এই “তৃতীয় ম্পুৎনিক' আবারঅক্ষতদেহেপৃথিবীতে ফিরিয়াও 
আসিতে পারিবে । আকাশ অভিযান যখন সোভিয়েত ও মাক্িন বিজ্ঞানের 
প্রয়াসে প্রায় “পরিচিত বিস্ময়” হইয়া উঠিতেছে, তখন ১৯৫৯এর ২রা জাহ্ব- 
আরি আর একবার চমক ভাঙ্গিয়া মাহুষ শুনিল সোভিয়েতের উৎক্ষিপ্ত নৃতন 
আর এক 'রকেট” পৃথিবী ছাড়াইয়া, চন্দ্রলোক ছাড়াইয়া, হূর্যলোকে যাত্রা 
করিয়াছে-চ্চার পাচ দিনের মধ্যেই (৭1৮ জান্বআরি) তাহ] মাহৃষের স্ষ্ট স্র্যের 
প্রথম গ্রহ রূপে সুর্যপরিক্রমা করিয়া চলিল। মাহষের স্বপ্ন যেন মহাকাশ 
ছু ইল; তাই সোভিয়েত বিজ্ঞানীর! এই গ্রহটির ন।শ্‌ দিয়াছেন “মেচ তা" বা 
্বপ্ন। ঠিক ছয় মাস পরে €২রা জুলাই ১৯৫৯) :আর একটি ণ্রকেট 
আর এক দিকে নৃতন বিজয়-যাত্রার সাফল্য লইয়া আসিল- ছুইটি কুকুর ও 
একটি খরগোস, এই তিনটি জীবস্ত প্রাণীকে বুকে লইয়া মহাকাশ ঘুরিয়া 
আবার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রেই জীবস্ত প্রাণী তিনটি সহ রকেটটি প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে । 
তারপর ১৯৬০এ সোভিয়েত “স্পেস্শিপ' ছইটি কুকুর লইয়া! মহাকাশ ঘুরিয়া” 


-১৬৬ ভাষ! প্রবেশ 


ফিরিয়া আসিল । আর, ১৯৬১ (ফেব্রুয়ারি ) শুক্র গ্রহের দিকে তাহাদের 
বিরাট রকেট স্টেশন চলিয়াছে। এদিকে মাকিন রাষ্ট্রও সমান তালে ঝুঁকিয়। 
অগ্রসর হইতে ছাড়িতেছে ন|। পুনউিরঠ অতিবাহিত হয় নাই, ইহার 
-অধ্যে স্পুৎনিক্ষের পথে যেন দা স্পণগয়া গিয়াছে- আর বিশ্ময়েরও 
বিদ্যুদ্দীপ্ত তেমনি বাড়িতেছে। 
একটির পর একটি প্রয়াসে এইরূপে ত্বরিতগতিতে যখন মহাকাশের দ্বারের 
পর দ্বার খুলিয়া যাইতেছে, তখন ইহাও বুঝিতে পারি সেই দ্বারের দিকে 
'রকেটের, পদ্ধতি মানুষের কল্পন ছুটিয়া গিয়াছে কত কত কাল ধরিয়া; 
তারপর আরও কত কাল ধরিয়া তাহাতে জানিয়া না- 
জানিয়৷ একটির পর একটি করাঘাত করিয়াছে কত দেশের মান্নষের বৈজ্ঞানিক 
বুদ্ধি ও প্রয়াস; শেষে একটি মুহূর্তে বিস্মিত পৃথিবীর সম্মুখে সেই প্রথম দ্বার 
থুলিয়৷ গেল ১৯৫৭ এর ২।৩রা অক্টোবর স্পু্নিকের সাফল্যে । বিজ্ঞানের 
কোনে। সাফল্যই কাহারও একার নয়, কাহারও একচেটিয়াখাকিতেও পারিবে 
না । বৈজ্ঞানিকগণের এক জনার হাত হইতে মশাল তুলিয়। লইয়াছেন অন্য 
একজনা, হয়ত ভিন্ন দেশে, এমন কি ভিন্নকালেও | ইহাই আনবিক শক্তির 
বেল। ঘটিয়াছে, ইহাই মহাকাশ অভিযানেওঘটিতেছে । যে “রকেট” বাহাউই*র 
তত্বকে আশ্রয় করিয়া মহাকাশ অভিযান অগ্রসর হইয়া! গেল তাহাওতো 
প্রাচীন চীন হাজার বৎসর পূর্বেই জানিয়াছিল। ভারতবর্ষে আমরাও 
“আতসবাজির* ছটায় ইউরোপের চোখকে চমকাইয়া৷ দিয়াছি। জালানি 
. পুড়াইয়৷ বায়বীয় চাপ স্থ্টি করা যায়, আর তাহারধাক্কীর হাউই ছুটিয়া চলে। 
যদি তেমন জালানি লাভ করা যাষ, আর পর্যায়ে পর্যায়ে সেই চাপ ও ধাক্কার 
স্থষ্টি করাযায় তাহা হইলে রকেটের উধ্বগতি অনেকদুর বাড়াইয়া ফেলা 
_ইহা! প্রায় গাছ হইতে আপেল মাটিতে পড়ার” মতই সহজবোধ্য । 
তথাপি পদার্থবিজ্ঞানের ও রসায়নের আরও বহুদ্িককার জ্ঞানকে অধিগত 
করিয়! তবে গত মহাযুদ্ধে জার্মানির “ভি-_২”র মত ক্ষেপণাস্ত্র প্রস্তত হইল-_ 
উহ! রকেটেরই একটা লক্ষণীয় বিকাশ । ১৯৫৪ সাল হইতে শৃন্ঠাভিযানে 
ইহার ক্ষেপণাস্ত্রের প্রয়োগও কল্পিত হয়। 
ঠিক যেই সময়ে ম্পুৎনিক প্রস্তুত হইতেছিল তখনি “আন্তর্জাতিক.তৃপদার্থ 
বর্ষের” ( ১লা অক্টোবর, ১৯৫৭) পূর্বান্ছে আমেরিকা! জানাইয়াচ্ষিল মহাকাশে 
তাহার্দের রকেট ও কৃষ্টিম গ্রহ প্রেরণের দিনও সম্নিকট। আত্তর্জাতিক ভৃ- 
পদার্থ বিজ্ঞানের রা তাহা উদ্ধার করিবে। স্পুরঘনিক' অবশ্ঠট বিন! 
বাগাড়ম্বরে তখনি সেই গৌরৰ আপনার করিয়! লইল । তিন পর্য্যায়ের রকেটে 
সেই উপগ্রহটিকে ৫৬০ মাইল উধের্ব নিক্ষেপ করিল--ঘণ্টায় ১৮ হাজার মাইল 
বেগে প্রথম ম্পুৎনিক ২ মাস ধরিয়া পৃথিবী পরিক্রমা! করিল। যে-যে-ভূপদার্থ 
স্ব্ধীয় বৈজ্ঞানিক তথ্য উহার সহায়ে লাভ হয় তাহাও আত্তর্জাতিক বৈজ্ঞা- 
নিক মণ্ডলীকে জানাইতে সোভিয়েত বৈজ্ঞানিকগণ ক্রটি করেন নাই। বছ- 


বচনাভাগ ১৫&৭- 


পর্যায় যে রকেটের মাথায় ১ম, ২য়, ওয় উপগ্রহগুলি বসানে| ছিলতাহার মধ্যে 
&ঁ উদ্দেশ্টে ছিল বৈজ্ঞানিক.মন্ত্রপাতি |... সেই সব বিভিন্ন ্পুনিকের মডেলও 
চিত্রে প্রদর্শনীতে সোভিয়েত সে বেড়ায়, উহার প্রায় সকল বিৰ- 
রণই এখন সর্বদেশের বিদিত। ৮ রকেট এক একটি ধাক্কায় চালাইয়া 
ইহাকে উধ্বে নিক্ষেপ করিয়! নিচে পড়িয়া! যায়। প্রথম রকেট এইভাবে 
ট্রপোস্ফিয়ার"ও স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার' পার করিয়া দিয়া পড়িয়। যায়, দ্বিতীয় রকেট 
এই আ্যালুমিনিয়মের 'উপগ্রহকে' “আয়োনোক্ফিয়ারে” উত্তীর্ণ করিয়া দিয়! 
খসিয়! পড়িল। শুন্তে পরিক্রমা করিতে লাগিল শুধু “উপগ্রহ* । 

ভিম্বাকার কক্ষপথে স্পুৎনিক ঘুরিতে ঘুরিতে এক-একবার পৃথিবীর নিকটে 
আসে, মেচতা আসে হ্র্যের নিকটে,_আবার দূরে চলিয়] যায়। পৃথিবীর 
নিকটে আসিলে বায়ু সংঘর্ষে তাহার গতিবেগ কমে, পরে বৃত্তাকার হইয়া 
আসিতে থাকে, শেষে ম্পুংনণিকের আয়ু ফুরায়। অবশ্য তৃতীয় ম্পুৎনিক 
হইতে এইরূপ উপগ্রহকে ফিরাইয়! আনিবার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে । 

কী সেই জালানি যাহার গুণে এই রকেট উৎক্ষেপ সম্ভব, কী সেই যন্ত্র 
পাতির বৈচিত্র্য, আর, শেষ পর্যন্ত, কীই বা! সেই সমুন্নত নিয়ন্ত্রণ-শক্তি যাহাতে 
সজীব প্রাণী স্থদ্ধ “সৌর গ্রহকে' এখন নির্দিষ্ট স্থানে 
নামাইয়! আনাও সম্ভব হইতেছে? এইসব তো মাহ্বষের 
সার্ধারণ প্রশ্ন । কিন্ত কারুবিজ্ঞানের, গণিতের, এবং উচ্চ বিজ্ঞানের বহুদিকের 
ক্ষুদ্র বৃহৎ শত সমন্তার যে জ্ঞাত ও সম্ভাব্য সমাধান এই স্ত্রে বৈজ্ঞানিক 
জগতের গোচর হইয়াছে, তাহার স্ুস্প্ট ধারণাও সাধারণ মানুষের পক্ষে কর! 
নুসাধ্য নয়। একথা! বুঝিতে পারি, যেখানে মাহৃষের দৃষ্টি পৌঁছিতে পারে 
নাই সেখানকার তথ্য এখন ক্রমশঃই গোচর হইবে । যেমন, উধ্বেরে কোন্‌ 
স্তরে বায়ুর ঘনত্ব কি, উঞ্ণত1 কিরূপ, আর্দতাই বা কতটা, এই সব তথ্য । 
তাহা ছাড়া, সহজ বুদ্ধিতেও বুঝি মহাজাগতিক রশ্বি সম্বন্ধেও নৃতন তথ্য 
আয়ত্ত হইবে যেই সময়ে (২রা জুলাই) নূতন গ্রহ প্রাণী তিনটিকে লইয়া 
হুর্যলোকের কক্ষ হইয়া ফিরিয়া আসিল তখনি (৬ই হইতে ১৩ই জুলাই ১৯৫৯). 
মস্কোতে “অতুন্তর্জাতিক মহাজাগতিক রশ্মির সম্মেলন আরম্ত হইতেছিল। 
সোভিয়েত মহাজাগতিক রশ্মি গবেষণ1 পরিষদের সর্তীপতি অধ্যাপক দমিত্রি 
স্কোবেলৎসিন এই গ্রহ উপগ্রহের মারফৎ প্রাপ্ত শূল্যবান্‌ তথ্য সম্মেলনে 
ব্যাখ্যা করেন। বেজ্ঞানিকগণ সেই প্রাণী তিনটিকেও দেখিয়াছেন এবং 
মহাজাগতিক রশ্মি বিষয়ে সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের তথ্য ও গবেষণাও 
শুনিয়াছেন। নিশ্চয়ই “কোয়ান্টাম রশ্মি পরিচালিত ভবিষ্যতের মহাব্যোমযান”' 
সম্বন্ধে যে গবেষণ! সোভিয়েত বিজ্ঞানে আরম্ভ হইয়াছে তাহাও জানিয়াছেন। 
অতি-বেগুনী রশ্মি ও একস্-রশ্বি বিষয়ে পৃথিবী হইতে জানিবার উপায় নাই » 





বিজ্ঞানের গবেষণ। 


-১&৮ ভাষা প্রবেশ 


উহাদের সম্বন্ধে জ্ঞান আকাশ হইতেই এখন আহরণ করা যাইতেছে । আর 

আমাদের আয়ন-মগুল এই রশ্মি ছুইটির উপর নির্ভর করে ১ দূর পাল্লার 
বেতারবার্তায় আবার এই গুন মরএপ্রভাব সমধিক। তাহা ছাড়] 
পৃথিবীর চৌম্বক "শক্তি, বৈছ্যতিঝ্্রি। “প্রেভীতি নান] বিষয়ে, এবং জীবের 
দেহে মাধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্র উত্তীর্ণ হইতে কিন্দপ প্রতিক্রিয়া হয়, এই ক্ষেত্রের 
বাহিরে কোন্‌ কৌশলে প্রাণরক্ষা সম্ভব, ইত্যাদি অজত্র তথ্য বিচার 
বিবেচনার জন্ত প্রস্ততি চলিতেছে । 

কিন্ত এই সব অপেক্ষাও সাধারণ ভাবে অধিক চিস্তনীয় হইয়! উঠিয়াছে-_ 
সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য । সোভিয়েত যদি ক্ষেপণাস্ত্রের প্রাধান্ত 
অক্ষু্ রাখে তাহা হইলে কি পৃথিবীর মুনাফ1-তস্ত্রী সাত্রাজ্যের দুশ্চিন্তার কথা 
নয়? মাকিণ রাষ্র অবশ্য ক্ষেপণাস্ত্রে এখন (১৯৬১) সোভিয়েতের সমকক্ষ ; 
তবে রকেট্‌-বিদ্যায় সমকক্ষ নয়। সোভিয়েত যত আণবিক ও ক্ষেপণাস্ত্র 
বন্ধের কথাই বলুক, যত সহ-অবস্থান নীতিই চাহুক, আসল কথা মৃত্যুদণ্ডের 
ও শাসনদণ্ডের একচেটিয়। অধিকার একমাত্র শোষণবাদের নেতা 
আমেরিকারই থাকা চাই । না হইলেই তাহার দুশ্চিন্তার কথ|। থুশচভ যদি 
ডাক দিয়া বলেন, “ম্পুৎনিকের প্রতিযোগিতায় সকলে যোগদান করুন”, 
তাহ! হইলে তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া! বলিতে হইবে “না| এ যেন সেই 
ধরনের কথ “জ্ঞানের মশাল আর কাহারও হাতে জলিলেই ভয়ের কথা। 
কারণ, সেই মশীলে এই মানুষ কখন আমার ঘরেও তো৷ আগুন ধরাইয়! দিতে 
পারে । অতএব জ্ঞানের মশাল একমাত্র আমারই হাতে থাকিবে 1” 

এই বিকৃত ও বিষাক্ত মানসিকতার সম্মুখে দাড়াইয়।৷ আবার কাণ্টের কথা 
"মরণ করিতে হয়__সত্যই মানুষের মানস গতির উপর আমরা কতটুকু নিয়ন্ত্রণা- 
ধিকার লাভ করিয়াছি? মানব-মহিমার পার্থেই যদি এতখানি সর্বগ্রাসী 
নির্বুদ্ধিত। ও বিদ্বেব জমিতে থাকে, তাহ! হইলে মহাকাশ বিজয়েও মানুষ 
আপনার ধ্বংসগতি রুদ্ধ করিতে পারিবে না। ম্পুৎনিক এই সত্যই নির্দেশ 
করিয়াছে-_-এই পৃথিবী মহাবিশ্বের সহযাত্রী, প্রতিটি মানব-গোষঠীও এখানে 
পরস্পরের সহযাত্রী ছাড়া আর কিছু হইতে পারে ন|। রর 


॥ বাঙ্ছহ.. ॥ 


এত কি ছাই জানিতাম॥ ছেলেবেলায় ঠাকুরমা ও পিসিমায়ের কাছে 
৮যাহ্ষ হইয়াছি-__বাব! ছিলেন রেলের কর্মচারী । বাউল! দেশের বাহিরেই 
এ তখনে৷ তাহার জীবন কাটিত) কখনো বেশ দুরে, 
হুচনা £ 
বৃদ্ধাদের দান কখনো! একটু নিকটে। মাও যাইতেন তাহার সন্ধে, 
__-বিদেশে উপার্জনক্ষম মানুষটিকে খাওয়াইয়! পরাইয়৷ 
সুস্থ রাখিয়া ছোট ভাইবোনদের সামলাইতে; তাহার দিন কাটিত 
জনমানববজিত রেলস্টেশনের কোয়ার্টারে : জ্যেষ্ঠ সন্তান হিসাবে আমি 
প্রথমে ঠাকুরমার কাছে রহিয়া গিয়াছিলাম। আদর লাভ করিয়া সেই যে 
গ্রামের বাড়িতে তাহার কাছটি জুড়িয়া বসিলাম, তাহার পরে আমার 
নিঃসভ্তান| বিধব! পিসিম| বা আমার বধিযসী ঠাকুরমা কাহাকেও আমি আর 
ছাড়িতে চাহিলাম না। ছুই একবার বাবা মার কাছে গিয়াছি-_রেল 
আ্রমণটাই ছিল তাহার প্রধান আকর্ষণ কিন্ত সেখানে থাকিবার কথা উঠিলেই 
বাধা দিতাম । একটা বড় কারণ ছিল- শ্রামের বাড়িতে লেখাপড়ার উপদ্রব 
কম, পাঠশালায় যাওয়া! আসাও ছিল আমার ইচ্ছাধীন। পিসিম] তাড়ন! 
কধিলে ঠাকু*মায়ের অঞ্চল আশ্রয় করিয়! কিভাবে সেই তা়নাকে রোধ 
করিতে হইবে, তাহা কেহ না বলিলেও নিজেই শিখিয়! লইয়াছিলাম। 
অবশ্য, ছুই একদিন হাড়িকুড়ি লইয়া উঠানে খেলিতে খেলিতে শ্রাস্ত 
হইয়া নিজেই আবার পাঠশালায় গিয়া! বসিতাম। 
পিসিম! তখন পরিহাস করিয়| বলিতেন*”“কি হল, তোর পুতুলরাণীর জন্ত 
পাত্র পেলি না বুঝি? পাবি কি? যে মেয়ে লেখাপড়া শেখেনি, তার সঙ্গে 
কে বিয়ে দেবে তার ছেলের ?” বুঝিতাম, কথাটায় সত্য আছে। নিজেও তাই 
আবার জ্লেট লইয়াঃ পেন্সিল লইয়া! বসিতাম। 
এমনিপ্অবস্কার নিজেই জোর করিয়া! পাচ বৎসর বয়সে লইয়! বসিলাম 
“মাঘ-মগুলের ব্রত” । সঙ্জিনীরাও অনেকে তখন নাণা ব্রত লইতেছে। মনে 
চিমনি মনে তাই হিংসা! হইতেছিল। চাকু'মা হয়ত পূর্বেই 
সাম ঠিক করিয়! রাখিয়াছিলেন, পিসিমায়েরই ছিল দ্বিধা। 
“লেপ কাথ। ছাড়িয়। মাঘের ভোরে উঠিবেন কি তোমার 
রাজরানী 1” তারপর, কবে ওর বাবা-মা আসিয়৷ লইয়া যাইবে ) তখন ব্রত 
যাইবে কোথায়?” ইত্যার্দি। কিন্তু কার্যকালে দেখিলাম ব্রতের যত আয়োজন 
পিসিমাই সব ঠিক করিলেন । আর ছই দিন পরেই নিজে দেখিলাম মাঘের 


১৬০ ভাষ! প্রবেশ 


প্রত্যুষে সেই লেপ ছাড়িয়া! ওঠাও সত্যই খুব আরামের নয়। তবু ওদিকে 
পুকুরের অন্ত ঘাটে পাড়ার মেয়েদেরু.কখ শোন! যাইতেছে-_ 
“ওঠো, ওঠেন এ ঝিকিমিকি দিয়া, 
ঘরে আছে স্থ ৫।র কন্ঠ। তুল্যা দিমু বিয়1 1" 
এমন অবস্থায় শুইয়| থাকাও সম্ভব নয় ; তাইউঠিতাম ? পিসিমায়ের উপর 
গং 
উল্টা রাগ করিতাম, “ডাকলে না কেন? ওবাড়ির মেয়ের] ব্রত শুরু করিয়া! 
দিয়াছে ।”_ যেন পিসিমাই শয্য| ছাড়িয়া উঠেন মাই । ঠাকু*মাকে বলিতাম ৮ 
“তুমিই বা কি করিতেছ ? শেষ রাত্রি হইতে তো! বাড়িতে গোবর-ছড়। দিয়া 
ফিরিতেছিলে | কেবল আমাকে ডাকিতে পারনা।”৮-_দোষটা যেন তাহাদের | 
কোনে! মতে চোখে মুখে জল দিয়! আমিও গিয়। বসিতাম সেই পুকুরের ঘাটে, 
উচ্চ কণ্ঠে স্ৃ্যি ঠাকুরকে আহ্বান জানাইতাম। দেরী হইয়] গিয়াছে বটে, 
কিস্ত আমার কণম্বরের জোরে সেই ক্রটি স্বয্যিঠাকুর সামলাইয়! লইতে বাধ্য 
হইবেন, “রাউলের ব্যাটা গঙ্গাধরও' বিবাহের জন্ঠ সাজিয়া আসিবেন । কিন্তু 
বিবাহের আয়োজনের রিক্ততায় সকলেই খিলখিলাইয়া হাসিতেছে। তাই 
সনির্বন্ধ অন্থরোধ জানাইতাম পরিহাস-প্রবণা মালিনীদের, 
“হাপিস না*লে! মাল্যানীর1 তোরা! আমার সই। 
মাঘমগুলের ব্রত করুম, ফুল পাযু কই ।” 
“আছে আছে লো ফুল, মাল্যানীদের কাছে। 
মাধ-মণ্ডলেয় ব্রত করতে তুল্যা দিমু হাতে ।” 
মালিনী, তিলেনী) ব্রাহ্মণী, গ্রামের প্রত্যেকেই হাসিয়াছেন, কিন্ত সকলেই 
আবার উদার চিত্তে তুলিয়া দিয়াছেন তাহাদের দ্ান-_ফুল, তেল, পৈতা,_ 
এমনিতর বরের সব সঙ্জা উপকরণ । কারণ প্রত্যেকের দান কুড়াইয়! লইলে 
আমার কন্া-বিবাহ সম্পূর্ণ হইবে না; সকলের সঙ্গেই যে আমার ও আমার 
কন্তা-কুটুণ্বের জীবন জড়িত । 
পুকুর ঘাটের ব্রত কথার শেষে ফিরিয়া! আসিতাম বাড়ির উঠানের “গুল: 
অর্চনায়। প্রতি বৎসর একটি করিয়া মণ্ডল-রেখা বাড়িয়া সাত বৎসরে 
চিলাড়া সপ্তমগুলে তাহার সম্পুর্ণতা হইবে ; ব্রত-সাঙ্গের মহৎ 
সৌভাগ্য তখন আমার লাভ হইবে । বাড়িতে এদিকে 
আগেই কিন্ত “বামুন জ্যেঠাই? মগুল আঁকিতে বসিয়! গিয়াছেন। ইটের লাল 
শুঁড়া, কয়লার কালে! গুঁড়া, চালের শাদা গুঁড়া, হলুদের হলুদ-_এমনি 
নানা রঙের গুণ্ডা পিসিমাই প্রস্তুত করিয়া! রাখিয়াছিলেন। কিস্ত তাহাতে 
বামুন জ্যেঠাই'র কুলাইবে না। নিজেও ঘরে বসিয়া নৃতন. রঙের গুড়) 
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তৈয়ারী করিয়াছেন, তাহ1 লইয়া বসিয়াছেন । আমি নৃতন ব্রত লইয়াছি-_ 
মাত্র এক মণ্ডল এ বৎসর তাহাকে আঁকিতে হইবে । তথাপি তাহাতেও 
মণ্ডলের উধের্ব উষ্তীষ উপবীত-ধারী বু . "্য হূর্যদেব থাকিবেন। চোখ, 
. মুখ, কেশ গুম্ক সবই তাহার পিজি: চত্র। নিম্নে নৌকারুতি অধচন্তর 
শঙ্খধবল কমকান্তি। উপকরণ থাকিলে, হাত থাকিলে এই অঙস্কেনও কি 

করা যায়_-“বামুন জ্যেঠাই; তাহাই যেন দেখাইয়া দিতেন । রেখার কি 
আশ্চর্য নিশ্চিত খজুতা-বৃত্তাকারে কি তার সরল স্িপ্ধতা। লোভ হইত-- 
নিজেও টান দিই। সেইরূপ শিক্ষানবিশীর ব্যবস্থাও করিয়া! দিতেন বামুন 
জ্যেঠাই ও পিসিমা, 'আীক দেখি এই মণ্ডলের পার্থে চিরুনি, দর্পণ” | কিন্বা, 
“এ ধানছড়| ও নৌকা”, অথবা] “এ শঙ্খ ও পদ্ম 1” কিন্ত আমার যে অাকিবার 
শখ--শুধু পদ্ম নয় শঙ্ব নয়, সেই পদ্মলতা।, শঙ্খলত!, কলালতা- নামহীন এমন 
কি, কম্মিনকালে কেহ দেখে নাই এমন লতার পর লতা--পাতার পর পাতা, 
আঁকের পর আক--ইহাই তে। আমাদের বাউল| দেশের আল্পনা] । 

রৌদ্র উঠিতেছে _মগুল পৃজা শেষ না করিলেই নয়। নিচেকার অঙ্কিত 
“খাটে” দড়াইয়া আবার প্রার্থনা জানাইতাম-_স্রখের কামনা, সাধের 
কামনা । ধনজন, স্বামী-পুত্রকন্তা, তারপর পিতৃকুলের সৌভাগ্য, শ্বগুরকুলের 
এখর্য, আরামের আশা বিলাসের স্বপ্ন-_-নিয়ম-ধর] ছড়ায় কত কি যে চাইতে 
থাকিতাম, তাহাতে সেই বয়লেও কখনে! লজ্জায় কখনো মজায় হাসিতাম। 
“সতীন কাটা'কে যেভাবে হেনস্থা করিবার কথ! বলিতাম মতখনো তাহা 
ভাবিয়া হাসিয়াছি। সতীন আবার আসিবে কেন? সে যুগ কি আর আছে? 
সতীন এমন পর কি ? আমাদের দুগগাঁর “বড় ম।”, “ছোট মাকে দেখিয়াছি ; 
শুনিয়াছি তাহার! সতীন। কিন্ত তাহারা তো বেশ আছেন-_ছুই বোনের 
মত। অবশ্য ছুগগার বড় মা সম্তভানহীনা। কিন্তু তাহার ছেলেমেয়ে থাকলেই 
কি তাহার! দুইজনে খুনাখুনি করিতেন? সতীন থাকিলেই সতীনের 
পুত্রকন্তাদের পর্যন্ত অমন করিয়া শান্তি দিতে হইবে নাকি ? ঠাকু”মা বলিতেন 
_-দ্দিতিস কিন! দেখতাম যদ্দি জন্মাতিস আমার ঠাকু*মায়ের আমলে | সাত- 
সাতট1 সতীনের সংসারে তিনি ছিলেন কর্রী”। আমি ভাবিতাম--তাহার! 
প্রত্যেকেই যদি এই ব্রত করিতেন, তবে তাহার্দের কয়জনার নাক-কান তখন 
অক্ষত থাকিত ? অবশ্য এমন করিয়া বলিবার মত বয়স আমার তখন নয়। 
তবে জিনিসট! বড়ই কৌতুকজনক বোধ হইত। পরে সবে মিলিয়া কোথায় 
তাল কাটিয়৷ গেল-_তখন তাহ! কিন্ত মনে হয় নাই-কেবল মনে হইত এই 
মজার কথাগুলি মিথ্যা । 

মণ্ডল পুজার পরে মুখে জল দিতাম । মনে হইত-_হা, একটা কাজের 
মত কাজ করিয়। দিনট! আরম্ভ হইয়াছে! সারাদিন মণ্ডলের শোভা লক্ষ্য 
করিতাম। পাড়ার ছুই, ছেলেরা আমাদের মেয়েদের হিংসা করিয়া এই অস্কিত 
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মণ্ডল কখন নষ্ট করিয়া দিবে, সেই ভয়ও করিতাম। এমন দিনে নিশ্চয়ই 
পাঠশালায় যাওয়া নিরর্থক--একটা কাজের মত কাজ করিয়াছি। কিন্ত 
পিসিম! তাহা বুঝিতে চাহিবেন স্তর ওদিকে বেল! বাড়িলে খেলিবার 
জন্ কাহাকেও আর পাওয়া কল" ব্রত ও আমাকে পার্থ সরাইয়া 
রাখিয়া! সকলেই কাজে চলিয়া] যায়। একটা খেদ মনে লইয়াই তখন আমিও 
গিয় পাঠশালায় বসিতাম । 

তিন বৎর পুর্ণ হইয়াছিল-_মনে হইয়াছিল যথানিয়মে ব্রত সাঙ্গও হইবে । 
এমন কি, ইতিমধ্যে আরও ছুই একট। ব্রতও লইয়। ফেলিয়াছি। মাঘের 
নানাবিধ ব্রত সন্ধ্যায় তারা-ব্রত' করি, পিটুলি গুলিয়। “খাট” আঁকিতে 
আমিও শিখিয়াছি। জল কামনায় “পুণ্য পুকুর 
ব্রত'ও করিব, কিন্ত বুঝিতেছি মানুষের কামনার শেষ নাই, ব্রতেরও 
শেষ নাই। আমর। যখন ধন-জন-কামন। করিয়। ছড়া, ব্রতকথা দিয়া ও 
আল্পন! আকিয়! বামুন-জ্যেঠাই ও পিসিমাদের নেতৃত্বে এই সব আমাদের 
মেয়েলি ব্রত করিতেছি, ওদিকে তখন যে চাটুজ্যে গিন্নী, বেনে পিসি, মিত্তির 
জ্যেঠাই পুরোহিত-ব্রাঙ্গণ লইয়া ব্রাহ্মণ তোজ ও দান-ধ্যানের জোয়ার তুলিয়া 
করিতেছেন সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের সাবিত্রী ব্রত, কান্তিকেয় ব্রত কিম্বা অক্ষয়- 
তৃতীয়া বা শিবচতুর্দশীর মত তিথিত্রত। শুধু কি তাহাই? দেখিলাম 
তিথি ব্রতের মত ছোটখাটে। দেবদেবীর ব্রতও তো কম জাকিয়া বসে নাই-_ 
শুভ চণ্ডীর ব্রত, অরণ্য যন্ঠীর ব্রত, নাগ পঞ্চমীর ব্রত-_ইহ] শাস্তে মন্ত্রে 
কোথাও ছিল না। কিন্ত এখন ইহার! “কুল+ দেবত1 | এই সব ব্রতে নৈবেছ্য 
আছে, দক্ষিণা আছে, ঘটা আছে। তবু এই ব্রতগুলির “কথাও” কি দেবতা - 
দের কম কৃতিত্বের প্রমাণ | আমাদের পাড়ায় বামুন-জ্যেঠাই সে কথাকে 
এমন করিয়া জমাইয়া তোলেন যে, কোথায় লাগে তাহার কাছে রামায়ণ- 
মহাভারতের গল্প? মনে হয় উহাতো ভীম-অর্জনের কথা নয়-_যেন 
আমাদেরই গ্রামের ভীমা জেলে ও তার বউ-ছেলের ছুঃখ-স্থখের কথা। 
ধনপতি শ্রীমস্তই বা এমন কি ফোর্ড, রথ স্চাইল্ড্‌? 

কিন্ত বলিয়াছি-_তিন বৎসর পরে একদিন সত্যই আমার এই চিন্তায় 
একট! ছেদ পড়িয়! গেল । বাবা-মায়ের কাছে যাইতে হইল, কারণ লেখাপড়া 
না শিখিলে চলিবে না সেই গাঙ্থুলী পিসিরই যুক্তি আর কি। রেল 
কলোনিতে আর হুয্যি ঠাকুরকে ঝিকিমিকি দিয়! উঠিতে হয় না_ইঞ্জিনের 
তীব্র চীৎকারে ও কালে! ধোঁয়ায় পালাইয়! বেড়াইতে হয়। ূ 

সেই মালিনীরাই বা কোথায়, সেই আমার ব্রাঙ্ষণকন্তারাই বা কোথায়? 

মায়ের উদ্ধোগে ব্রত শেষ করিতে করিতে ক্রমেই যেন 

০১৪৪৮ বুঝিপাম__যেখানে যাহা স্বাভাবিক, তাহাই সেখানে 
৪০৪৪ দুন্দর- শিশুরা মায়ের কোলে, পাহাড়ীরা পাহাড়ের 
বুকে, আমাদের মেয়েলি ব্রত আমাদের গ্রামের মেয়েদের জীবনে | আরও 
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বুঝিলাম__সেই অক্ষয় তৃতীয়া, সেই দধি সংক্রাস্তি,সেই অরণ্য বষ্টী-_ এককালে 
নি পুরোহিত-ত্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা প্রসারিত হউক,আজ একালে 

রল-কলোনীতে বাফিল্স-রেডিও, মি তি উৎসব আলোড়িত আমাদের 
রা জীবনে আর পূর্ব প্রাণ ফিরিয়া গাইবে না। আমাদের জীবনের মধ্যে 
রবীন স্বাধীনতা উৎসব, স্কুলের বাধিক সম্মেলন, সঙ্গীত অভিনয়, 
ঈলবাদলের প্রভৃতি আয়োজন সেই কুলীন উৎসবগুলির স্থান পূরণ 
করিয়া! আধুনিক কালের সঙ্গে আমাদের বীধিয়া দিতেছে । কিন্ত সেই 
আমাদের ছোট-ছোট সংসারের ছোট-ছোট কামনা এদিনের শ্রীহীন 
ছুঃখ-দারিজ্র্যের ভারে পিষিয়া-গু'ড়াইয়া গিয়াছে । কিন্ত সেই সামান্ত পিটুলি 
গুড়। লইয়! মাঙ্গলিক আলপনা আকিয়া, কিম্বা সেই অঙ্গারের গুঁড়া, ওই 
ইটের পাটালি রঙের সহায়েই- আমাদের বামুন-জ্যেঠাই'র আশ্চর্য বর্ণ- 
রেখাবোধ সার্থকতা লাভ করিত। বাঙালী মেয়ের সেই স্বাভাবিক স্ষ্টি- 
কুশলতাকে কি আজ আমরা! একট! নুতন স্থপ্টিপথের সন্ধান দিতে পারিতেছি? 
এই খাপছাড়। আধুনিক জীবনের মধ্যে প্রতিষ্টিত করিতে পারিতেছি 
রবীন্দ্রনাথ যাহাকে বলিয়াছেন, নারী হৃদয়ের শাশ্বত কামনা-আশ্রয়ী সেই 
মেয়েলি বতের “চিরত্ব” ? কিম্বা, ব্রতেরই সমজাতীয় লোক-শিল্পের শাশ্বত 
শ্রীমণ্ডিত “ব্রতকথার» বতের ছড়ার, ব্রতের আল্পনা সেই স্বাভাবিক “চিরত্ব 
গুণ” 1--আমাদের সেই বামুন জ্যেঠাই*র রঙের স্বাভাবিক স্থুধমা, তাহার 
বলিবার ভঙ্বির অকৃত্রিম চমৎকারিত্ব_ইহা কি স্কুল-কলেজের ডোমেন্টিক 
সয়েন্সের ঘট-পট আক! শৌখীনতার মধ্যে বা আমাদের কলোনির 
ট্রাফিক-স্পারিন্টেগেন্টের সম্বর্ধনায় অস্কিত আলপনার স্তরে আমি আর 
ফিরিয়া! পাইব? 

[মন্তব্য £ ব্রত জিনিসটি মেয়েদের নিজস্ব । এজন্যই এ রচনাটি একটি মেয়ের জবানীতে 
লিখিত হল। সাধারণ তাবেও এসব কথ! বলা যেত--কত রকমের ব্রত বিভাগ, তাহার ভাব, 
কি তাহার আচার-নিয়ম কিন্বা! ব্যবস্থা (আলপনা ও এরূপ অলঙ্করণ ) ইত্যাদি কিন্তু 
একটি বিশেব ব্রতকে উপলক্ষ্য করে-_ বিশেষ ব্রত-পালিকার মুখ দিয়ে বললে তা আরও 
সজীব করে তোল! যায়--এথানে তার আভাস দেওয়! হল। আর একটা কথা-_দেশের 


'র্ষেক মানুষই ষে স্েয়ে সে কথাট”ও একটু মনে রাখার প্রয়োজন আছে। তবে একপ ভঙ্গির 
স্নচনা চলিত ভাষায় লেখাই স্ববিধাজনক । ] 





নত 
|| সংবাঁি ৯ শোঠ ॥ 

নেপোলিয়ন সম্বন্ধে একটি কথ। আছে । তিনি ইতিহাস দেখিতে হইলে 

ভুমিকা বলিতেন, 47311106009 772 119” সংবাদপত্রকে বলা, 
যায়-_-0911906 [71960:5 বা ইতিহাস-চলস্তিকা। 
আর নেপোলিয়ন কেন, এ যুগের ক্ষুদ্রতম পাঠকটিও মর্মে মর্মে বুঝিবেন__ 
ংবাদপত্র মিথ্যার ঝুঁড়ি। এরং প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণ কর। 
অপেক্ষাকৃত সহজ, কিস্ত আধুনিক কালের সংবাদপত্র সত্য ও মিথ্যাকে এমন 
ভাবেই মিশাইবার বিদ্া আয়ত্ব করিয়াছে যে, তাহা হইতে সাধারণ পাঠকের 
তথ্য উদ্ধার প্রায় দুঃসাধ্য । অথচ প্রতি মানুষের পক্ষে জানিবার ইচ্ছা ও 
আধুনিক জীবনের গতি-প্রকৃতি বুঝিবার প্রয়োজন দিনের পর দিন বাড়িয়া 

গিয়াছে । কাহারও নিশ্চিন্ত বা নিরপেক্ষ থাকিবার উপায় নাই। 

পৃথিবীর সভ্য সমাজের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
বৃহৎ হইতে বৃহত্তর জনসমষ্টির পক্ষে দুনিয়ার হালচাল 

সংবাদ পত্রের জন্মশর্ড সম্বন্ধে অবহিত হওয়! অবশ্যভাবী হইয়া পড়িয়াছে। 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ আর নাই। আপনার সীমার মধ্যে 
আপনাকে 'লইয়। একান্ত জীবন যাপন আজ কোনে! দেশের পক্ষে 
সম্ভব নয়। তাহাছাড়া, রাজ-শসিত হউক, একনায়ক-শাসিত হউক, 
কিম্বা জন-প্রতিনিধি শাসিত হউক, কোনে! রাষ্ট্রই প্রজাসাধারণের সক্রিয় 
সহকারিতা ব্যতীত আজ আর চলিতে পারে নাঁ। জন-সমাজের এই 
দায়িত্ব যতই সমাজ-বিকাশের নিয়মে স্পষ্ট হইয়া উঠে তাহাদের পক্ষে তথ্য 
'অবগতিও ততই প্রয়োজন হইয়। পড়ে। এই তথ্য-অবগতি বা সংবাদ প্রচারের 
বাহন হিসাবে প্রথম দেখা দেয় সংবাদপত্র । তারপর ক্রমে ক্রমে প্রচারের নান! 
শাখ।-প্রশাখ! বৃদ্ধি পায়ঃ নানা সমৃদ্ধি ও নূতন প্রবণতা দেখা দেয়? অন্ত দিকে 
সংবাদপত্রের পার্থ তাহারই জুড়িদার রূপে আসিয়া জোটে-_ রেডিও, বার্তা 
সবাকৃবীক্ষণ (টেলিভিসন), ইত্যার্দি। জনসাধারণের সম্মুখে প্রতি দিন শিক্ষা 
ও সংস্কৃতির নব নব সরস সংবাদ পশর1 ইহারা খুলিয়! ধরিতে সমর্থ । 
সমাজ জীবনে সাধারণের সংযোগ" সহযোগিতার প্রয়োজন দেখ।দিতেই প্রথমে 
ংবাদপত্রের জন্মক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। অবশ্ট তার পরে তদস্যায়ী কাগজ,মুদ্রাযন্ত 
প্রভৃতি বাস্তব আয়োজনের উদ্তাবনায় সংবাদপত্রের ' উদ্যোগ সম্পুর্ণ হইয়া 
উঠিতে থাকে । যন্ত্রবিজ্ঞানের এই উন্নতিতে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিপুল তথ্য 
যেসস্তায় সংবাদপত্র পরিবেশন করে, তাহাতে ইহাকেই বলা যায় জনতার 


'আলোক-দুত। 


রচনাভাগ ১৬ 


এই জন্তই বলা শ্রেয়ঃ, সংবাদপত্র আধুনিক যুগের ও আধুনিক 
গণতন্ত্রেই সঙ্গে সহজাত । না হইলে অনেক জিনিসের মত চীনদেশেই 
» . সংবাদপত্র প্রথচ,. _টভূতি হইয়াছিল । কিন্তু তাহা 
রণ পত্টাণ বলিলে অক্ো্:১বীদলকেই বা সংরাদগত্র বলিব না 
কেন? তথাপি, সংবাদপত্র বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহ শুধু সরকারী 
১ ঘোষণাপত্রঃ প্রচারবার্তা নয়। প্রথমতঃ, তাহ আধুনিক জীবনের নবায়মান 
বিচিত্র তথ্যের পরিবেশক » দ্বিতীয়তঃ, সেই স্থাত্রেই বিকাশোনুখ জনমনের 
ও বিভিন্ন জনমতের সে প্রধান বাহক; এবং তৃতীয়তঃ, তথ্য ও মতের 
বাহকরূপে জনমতের প্রধান এক সংগঠক | কার্যত ইহার ব্যতিক্রম আজ 
অনেক ক্ষেত্রেই দেখিতে পাই, কিন্তু সংবাদপত্র সম্বন্ধে ইহাই যে স্বাভাবিক 


পারণ।, তাহ] বিশ্বৃত হইবার কারণ নাই। 


আধুনিক সংবাদপত্রের জন্মতাই বিটেনের গণতান্ত্রিক বিকাশের সঙ্গেসঙ্গে 
আরম হয়, বল! শ্রেয় । এই কারণে, ফরাসী বিপ্লবের যুগে সংবাদপত্রের নাম 
হয় “ফোর্থ এস্টেট” চতুর্থ বর্গীয় (অর্থাৎ সাপারণ মানুষের ) প্রতিষ্ঠান । 
গণতন্ত্রের সহিতই সংবাদপত্রের দ্রুত বিকাশ ঘটে । অষ্টদশ শতক সেই 
বিকাশের একটা প্রধান কাল। পাশ্চাত্য বহু দেশেই তখন হইতে উহার 
উদ্তব সুনিশ্চিত হয়। সংবাদসেবীর তখন হইতে শাসক-শক্তির কার্যাদি 
সম্পর্কে জন-পাধারণকে অবহিত ও পরিচালিত করিতে যত্বুপর হন । শাসক" 
শক্তিও প্রথমে তাহাদের পথে বাধ! স্থষ্টি করিয়া! পরে ক্রমশঃ “ুদ্রাযন্ত্রের 
স্বাদীনত।, স্বীকার করিয়া লন ; আর সঙ্গে সঙ্ে সেই সংবাদপত্রের মাধ্যমেই 
নিজের অভিপ্রায়ানহ্যায়ী তথ্য পরিবেশনে সচেষ্ট হন, নিজের অন্থকৃূল জনমত 
গঠনের কৌশলও আয়ত্ত করিতে থাকেন। সংবাদপত্রের মালিকানা আয়ত্ত 
করিয়া উহাকে নিজেদের অস্ত্র করিয়া লন। উনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষা 
বিস্তীরের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্র-বিজ্ঞানের যোগ ঘটায় সংবাদপত্রের এই প্রচার ও 
প্রভাব আরও বৃদ্ধি পায়। দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিক প্রভৃতি ছাড়াও ব্যবস! 
বাণিজ্য, আমোদ প্রমোদ, সংস্কৃতি বিষয়ক নান! বিশেষ পত্রের উত্তব হইতে 
থাকে । *ইহাই হয় “জনতার বিশ্ববিদ্ভালয়। আর উহার সঙ্গেই দেখা গেল 
লক্ষে লক্ষে প্রচারিত সংবাদপত্র ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপনের বড় মাধ্যম। 
সংবাদপত্র লাভজনক এক বিরাট ব্যবসা এবং আথিক, সামাজিক ও রা্্ীয় 
বহুবিধ ক্ষমতা-লাভের ছর্বার অস্ত্র । 

বিংশশতকে . তাই ০০ যে বিকাশ ঘটিয়াছে তাহা ৭ 

দেখিন্তে পাই--প্রথমত: লক্ষে লক্ষে প্রচা 

নিলো সংবাদপত্রসমূহ ব্যবসা হিসাবে এক-একটি সংবাদপত্র- 
ব্যবসায়ীগোষ্টার হাতে গিয়! পড়িতেছে- একক পরিচালিত সংবাদপত্র ক্ষুদ্র 





১৬৬ ভাষ। প্রবেশ 


ব্যবসায়ের মতই একচেটিয়া ব্যবসায়-পদ্ধতির প্রতাপে লুপ্তপ্রায়। এক-একটি 
বিরাট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অন্ত পত্র-পত্রিকার প্রতিষ্ঠান যুক্ত হইতেছে শুধু 
ব্যবসায়ের নিয়মে | আবার আনি, কার মত দেশে তাহাদেরও কুক্ষিগত 
করিয়া বসে কোনো মহাকায় সারি ক] ্রহারা সংবাদ সরবরাহ সংস্থার ও 
বিজ্ঞাপন-সংস্বার অধিকারী, মিউজ-শ্রিপ্টার বা কাগজের ব্যবসার অধিকারী» 
এমনকি, সেই কাগজের ও উত্তবক্ষেত্র দূরাত্তরের বনানীরও একচ্ছত্র অধিকারী । 
ইহা আবার দেখা যায় আসলে ইহা কোনো! ফিন্তান্স ক্যাপিটেল বা ব্যাংস্ক 
ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট প্রভৃতি লগ্মীপুজির কবলিত বা তাহাদের তাবেদার | 
এইব্সপ সর্বগ্রাসী ব্যবসায়ী সাআ্াজ্যের বাহিরে আত্মরক্ষা করিয়া বাচা কোনো 

ংবাদপত্রের সাধ্য নয়। অতএব, প্রকৃতপক্ষে এই সব ধনিকতন্ত্রীদেশে 
ধনিক-স্বার্থ বা একচেটিয়) পুজিচক্রের মুল স্বার্থ অহ্বযায়ী সংবাদপত্র বর্তমান 
সময়ে সংবাদ পরিবেশন করে-_অর্থাৎ সেই স্বার্থাহ্থযায়ী সংবাদ অতিরঞ্জিত 
করে, একেবারে চাপিয়া দেয়, সাজায়-গুছায়, নানা কৌশলে সাধারণের 
নিকট তুচ্ছরূপে প্রতিভাত করে । আর সংবাদ বা তথ্য সম্বন্ধে যখন এইরূপ 
নীতি, তখন মতের সম্বন্ধে তো কথাই নাই । কারণ, জনগণের মতামত 
মালিকের স্বার্থান্ুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্যই তো! সংবাদ-বিকতিও করা! 
হয়। তৃতীয়তঃ জনসাধারণের মন ভুলাইবার জন্তও সংবাদপত্রের এখন 
বিরাট ও বিচিত্র ' আয়োজন করিতে হয়। কারণ, শত হইলেও বিভিন্ন 
সংবাদপত্রের মধ্যে প্রতিযোগিতা আছে, এবং কোনে না কোনো কৌশলে 
ক্রেতার মন ভুলাইতেই হইবে। সেইজন্ত কাহারও চেষ্টা থাকে সাংস্কৃতিক 
বস্তকে সরস চটকদার করিয়া! সাধারণের নিকট পরিবেশন-_তাহাতে সাধা- 
রণের আস্থা দৃঢ়ভাবে অর্জন করা যায়। কেহ মনে করে যত তরল আমোদ, 
হৈ-ছুল্লোড় প্রভৃতির সংবাদ পাঠ করিতে পারিলেই জনতা খুশী হয়। তাই 
ইহাদের চেষ্ট। থাকে সেইরূপ আফিম বা কড়া নেশা-_যেমন, যৌন আবেদন, 
থুন-রাহা্জানি প্রভৃতি উৎকট অপরাধবহুল সংবাদ পরিবেশন করা । এইরূপে 
দেখা যায় পৃথিবীর ও সমাজের প্রকৃত সংবাদ পরিবেশন অপেক্ষাও নানা তরল 
__এমন কি, অন্থস্থ ও বিকৃত রুচির ঘটন1 ও বিজ্ঞাপনই এখন বহুলপ্রচারিত 

ংবাদপত্রের বারে! বা চৌদ্দ আনা অংশ জুড়িয়া থাকে, বাকী সামান্ত অংশে 
থাকে সংবাদ-_-অতি সংক্ষিপ্ত ও অবহেলিত আকারে । গাডিয়ানও টাইমস্‌ 
নিউজ ক্রনিকৃল প্রভৃতি ব্রিটেনে ছুই-চারিটি দৈনিক সংবাদপত্র নান? প্রচেষ্টায় 
সংবাদপত্রের যাহ] প্রধান কর্তব্য- সামাজিক গুরুত্বসম্পন্ন সংবাদ পরিবেশন» 
তাহ! করিতে চেষ্টা করে। তাহাদের রুচি বিকৃত না হইলেও ভূমিকা 
নিরপেক্ষ নয়। তথ্যকে একটু-না-একটু নিজেদের মতবাদ অনুযায়ী তাহারাও 
খণ্ডিত বাঁ মণ্ডিত করে । শ্রমিক মতবাদের মুখপাত্র পত্র সামমুবাদদী ডেলি 
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ওয়ারককারও নিজ মতাহ্নযায়ী সংবাদই প্রকাশ করে। কিন্ত দায়িত্হীন নয়, 
ইহা সত্য । 
এইক্সপে সংবাদ-গোপনের বে... ২২ তথাকথিত “মংবাদ” রচনার 
কৌশলে সংবাদপত্র সত্য চিত্র কীছি)১ঈকে পরিবেশন করে না! জনমত 
গঠনের দিক হইতে অধিকাংশ সংবাদপত্রের চেষ্টা প্রধানত সুস্থ মত গঠন 
% ণয়, নিজের অন্থকুলে মত প্রভাবিত করা, এমন কি বিভ্রান্ত করা; এবং 
জনমতের উন্নয়নের দিক হইতে বলিতে হয়-_আধুনিক কালের জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
শ্রেষ্ঠ দান অপেক্ষা কার্যত নানা বিকৃত, অসুস্থ উদ্দীপনায় পাঠকের মনকে 
বিশ্রস্তঃ বিভ্রান্ত ও আত্মত্রষ্ট করাই সংবাদপত্রের কাজ হইয়া উঠিয়াছে । 
এই কারণে সংবাদপত্রকে এখন বলা হইয়! থাকে-_“ডেন জারাস্‌ এস্টেট” 
অর্থাৎ “বিপজ্জনক প্রতিষ্ঠান ।” অবশ্য ইহার মূল কারণ বোঝ] ছুঃসাধ্য নয়। 
ব্যবসায়িক স্বার্থ ও মুনাফার মৃগয়া যেখানে অবাধ উদ্দাম,সেই সব দেশে জ্ঞান- 
বিজ্ঞান প্রভৃতি পর্যস্ত সেই বিকৃত উদ্দেশ্য-সিদ্ধিতে প্রযুক্ত হয়__ধর্ম ও দেবতাও 
নিস্তার পায় না। তাহা হইলে সেইসব দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু হিতকর 
প্রতিষ্ঠানের মত সংবাদপত্রেরও “যে এইরূপ পরিণতি ঘটিবে, তাহাও জান] 
কথা। ধনিকতন্ত্রী সমাজে ধনিককবলিত সংবাদপত্রের ইহাই নিয়তি । 
'মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা” কথাটা কার্যত হইয়াছে বন্ত্রাধিকারী মহামালিকদের 
য্্‌চ্ছা আত্মপ্রচারেনর উদ্দেশ্টসিদ্ধির স্বাধীনতা | 
আমাদের দেশে অবশ্য সংবাদপত্র এখনে। কীতিতে বা" অপকীধ্ততে 
পাশ্চাতা দেশের মত সেই ভয়াবহ পর্বে গিয়! পৌছায় নাই। তাহার কারণ, 
ভারতীয় সংবাদপত্র আমাদের দেশে মুনাফার বৃগয়া এখনে! তেম 'সবগ্রাসী 
হইয়া উঠে নাই। তাহা ছাড়া, শতকরা ৭৫টি মাহ্ৃষ 
যেখানে নিরক্ষর সেখানে সংবাদপত্রের প্রচারও সীমাবদ্ধ__স্্র বা কু কোনো 
শিক্ষাই সে দিতে পারে না। ইহা অবশ্য সৌভাগ্যেব কথ! নয়, দুর্ভাগ্যের 
কথাই । তথাপি এই দেশেও যে সংবাদপত্র সেই ব্যবসা-পঙ্কে ও পাশ্চাত্য 
বিকৃতি-চক্রে ক্রমশঃ জড়াইয়। পড়িতেছে, ভারতীয় প্রেপ কমিশনের রিপোর্ট 
পাঠ করিষ্তন তাহা! স্পষ্ট বুঝা যায়। বিড়লা-গোয়েঙ্কার মত পুঁজিপতিগোষ্ঠী 
মালিক স্বার্থের দায়ে বৃহৎ সংবাদপত্রের মালিক হইয়াছে। পূর্বেকার জাতীয় 
আন্দোলনের ইতিহবাহী সংবাদপত্র কয়টি হয় মুনাফ। লুখনে দেশী ও বিদেশী 
পুঁজিপতি গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগদান করিতেছে এবং শোষণর্লাদের সপক্ষে সংবাদ 
হইতে মতামত পর্যস্ত তাহারাঁও উগ্রভাবেই পরিচালন] করিতেছে $ ন1! হইলে 
তাহারা বিলুপ্ত হইতে বঙিয়াছে। সম্পাদকগণ মালিকের বেতন-বাধ্য প্রচারকে 
পরিণত হইতেছে, না হয় চাকরী হারাইতেছে; অ-লেখক মালিকেরাই 
সম্পাদক সাজিতেছে। আর সত্য চাপা দেওয়া, মিথ্যা পরিবেশন- ইহাঁও 
কি কম? ৮58 


শা আশি 
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এই নিয়তি হইতে সংবাদপত্রের রক্ষার কয়েকটি উপায় আমাদের প্রেস 
কমিশন নিদেশি ৮দা৯, কিন্ত তাহা মালিকদের বাধায় কার্যকর হয় 
তাই না সংবাদপত্র শোধনের নৃতন উপায় 
০51 ৮ করাই যেমন প্রথমতঃ সংবাদপত্রের 
ব্যবসায় মুনীফা আদায় কর] চলিবে না; ইহ! পাব্রিক 
ট্াস্টরূপে গণ্য করিতে হইবে । দ্বিতীয়তঃ উহার মালিকান1 থাকিবে চেম্বার 
অব কমার্স, ট্রেড ইউনিয়ন, শিক্ষক সমবায় প্রভৃতি জন-প্রতিষ্ঠানের হাতে 
এবং এক-একটি জাতীয় রাজনৈতিক দলের হাতে | তৃতীয়তঃ সাংবাদিকের 
( মালিকের নয়), বিশেষতঃ সম্পাদক-মণ্ডলীর দায়িত্ব হইবে প্রতিষ্ঠানের 
স্বীকৃত নীতি অন্্যায়ী পত্র পরিচালন] । 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ফ্রান্স এইরূপে সংবাদপত্র শোধনে সচেষ্টা হইয়াছিল। 
কিন্ত মুনাফাতন্ত্রের আধিপত্যে তাহা সম্ভব হয় নাই। এখন আমাদের দেশেও 
ফাতন্ত্রের প্রতাপ বৃদ্ধি পাইতেছে । তাহ! হইলে উপায় 
সরির্াতের ওকি রি পাঠকের ঠ সংবাদপত্রের হাত হইতে আত্ম- 
রক্ষা করার চেষ্টা কর] প্রয়োজন । যেমন সংবাদপত্র পাঠ কালে- প্রথমতঃ 
প্রত্যেক সংবাদপত্র সম্বন্ধেই মনে রাখিতে হইবে তাহার মালিক কি, কি 
তাহাদের স্বার্থ, সেই স্বার্থাহযায়ী মু সংবাদ কিভাবে উপস্থিত করিবে ; 
এবং একচেটিয়া! সংবাদপরিবেশক পি, টি, আই, রয়টার কোন রঙে সংবাদকে 
রঞ্জিত করে । দ্বিতীয়তঃ, সংবাদপত্রের সংবাদের মতই কোনো! সম্পাদকীয় 
অভিমতও বিনা পরীক্ষায় গ্রহণ না করা) তৃতীয়তঃ, বাস্তব দৃষ্টি ও জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের আলোকে নিজের চিৎ-শক্তিকে সর্বদা উন্মুখ করিয়া রাখা । 
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মন্তব্য £ রচনা বিষয়__সংবাদপত্র পাঠঃ সংবাদপত্র কি, তাতে কি থাকে, সংগঠন কিরূপ, 
এসব কথা অপ্রাসঙ্গিক নয়। কিন্তু সংবাদপত্র সম্বপ্ধে দশখানা| বই লিখলেও তার সকল 
কথা বল! যায় না । এথানে আমর! তাই সংক্ষেপে তার ইতিহাস বলে তার প্রয়োজনের দিকটি 
নির্দেশ করেছি । সঙ্গে সঙ্গে তার অপপ্রয়োগের নির্দেশ করেছি। প্রয়োজন সংবাদপত্র পাঠক 
মেনেই নেন, বরং তিনি মনে রাখেন না ক্ষতির দিকটা । সংবাদপত্র পাঠের গোড়াতেই 
সতর্ক হওয়। দরকার--সংবাদদ কতখানি বুদ্ধি ও চিন্তাকে আচ্ছন্ন করছে। তাই বিচার 
বৃদ্ধিকে রাথতে হয় শাণিত-_-যাতে সত্যমিখ্য! সংবাদের মধ্য থেকে সত্য উদ্ধার কর! সভব 
হয়। এদিনে সংবাদপত্র পাঠের মু্গমন্ত্র হওয়া উচিত (7163007) ০৮০707106 : ন! হলেই 
ঠকৃতে হবে । ] 


ম্পিংশীল | 


আড়াই হাজার বৎসর অতীত হইয়াছে, যখন বেদনামথিত অস্তরে গৌতম 
বুদ্ধ বিশ্বের ছুঃখজালার নির্বাণ খুঁজিয়াছিলেন | মাহৃষে-মাহ্ষে ব্যবহারের 
সম্পর্ক তিনি স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন মানব-ধর্ষের 
বৌদ্ধ পঞ্চশীল মহৎসত্যের উপরে-_ক্ষমা, মৈত্রী, উপেক্ষা হইবে ব্যক্তির 
জীবন মন্ত্র। ব্যক্তির জীবনকে সেই উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত করিবার প্রয়োজনে 
তিনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন “পঞ্চশীল* । উহা ছিল ব্যক্তি-জীবনের পালনীয় 
কয়েকটি নির্মল নিয়ম । 
বুদ্ধদেবের পঞ্চশীলের সত্যকে সম্রাট অশোক শুধু ব্যক্তিজীবনে নয়, 
মাহষের সমাজজীবনে রূপায়িত দেখিবার আশায় আপনার অঙ্থশীসনসমূহ 
খোদিত করিয়া যান। ইহার পরে ছুই হাজার বৎসর 
নিত গিয়াছে । ব্যক্তিজীবনে ও সমাজ জীবনে এই স্নীতি 
ও সদ্ধর্মের অন্থশাসন ন্ধপায়িত করিবার প্রয়োজন এখনে! 
ফুরায় নাই। কিন্তু সমাজপ্রগতির নিয়মে ইহাও উপলব্ধ হইয়াছে যে, বা্থরীয় 
সম্পর্কের ক্ষেত্রেও মানবনীতিকে স্বীকৃতি ন! দিলে মাক্কব্বের সমগ্র জীবন্ 
যাত্র। ব্যাহত হইয়1 পড়ে । সেখানেও চাই স্বাধিকারে আস্থা, পরস্পরের প্রতি 
অদ্ধাঃ হ্তায়ের মর্ধাী, এমন কি, ক্ষম! অহিংসারও, যথাসস্ভব সম্রদ্ধ স্বান। বিংশ 
শতকের মধ্যভাগে ছুইটি সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধের শেসে পৃথিবী যখন আজ 
সর্বগ্রাসী ধ্বংসের মুখোমুখি আসিয়া! দড়াইয়াছে, তখন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মাহুষের 
পক্ষে না ভাবিয়। উপায় নাই যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক যদি আজ মানবীয় 
শ্রদ্ধা ও কল্যাণ-বোধের উপরে প্রতিষ্ঠা না করিতে পারি তাহা হইলে সমাজ, 
রাষ্ট্র, দেশ কিছুই আর রক্ষা পাইবে না; এক সাবিক ধ্বংসের মধ্যে সব 
যাইবে। 
মাহর্ষের আত্মপ্রোহ তথাপি তাহার আত্মবোধের নিকট সহজে নিজিত 
হয় না। রাজনৈতিকদের সেই আত্মন্রোহই স্বার্থ বুদ্ধির বিক্ৃতিতে প্রথম মহা- 
যুদ্ধের শেষে “লীগ অব নেশানস্‌-এর প্রয়াসকে মিথ্যা 
মানুষের আত্মঘ্রোহ করিয়া দিয়াছে । এখনে। 'ইউ-এন-৩-এর আয়োজনকে 
উহা] ক্ষয় করিয়! চলিয়াছে। কিন্তু মানুষের শুভ-চেতনাও ' অপরাজেয় । 
তাই রাজনৈতিক হারজিতের খেলার পাশাপাশ্রিই-:সেই কঠিন বাস্তবকে 
উপেক্ষা না করিয়াও-_মাহৃষের শুত সঙ্কপ আপনাকে ঘোবিত করিয়াছে 


১৭০ ভাষা প্রবেশ 


পঞ্চশীলের প্রতিজ্ঞায়। ইহা আকন্মিক নয় ষে, সেই গৌতম বুদ্ধেরই দেশে এই 
'পঞ্চশীলের? নৃতন নীতিও উদৃগীত হইল । তথাপি ইহ! ভারতের পক্ষে মহণ্চ 
গৌরবের কথা, স্বাধীন ভারতের প্রপান রাষ্ট্রনায়ক পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু 
যুগের এই মানবনীতির প্রধান মুখপর্চ- [ঠতে পারিয়াছেন। হয়ত ইহা 
শুধু “পঞ্চশীলের” মাহাত্ম্য নয়, এই কথারও প্রমাণ যে নানা দৈন্য ও গ্লানির 
মধ্যেও আমাদের মানবচেতন1 একেবারে মালিন্তাগ্রন্ত হয় নাই । 

মনে রাখিতে পারি 'পঞ্চশীল? যে ব্যক্তির আচরণ-ধর্ম হইতে আন্তর্জাতিক 
সম্পর্কের মুলস্থত্র রূপে ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার কারণ 
ইতিহাস থামিয়| নাই । শত দ্বন্দ-বিরোধের রক্তপিচ্ছিল 
পথ বহিয়াও মানুন আপদার জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে সর্ব- 
মানুষের আত্বীম সম্পর্ককেই ক্রমশঃ বেশি বেশি করিয়!| স্বীকার করিতে 
বাধ্য হইতেছে। কিন্ত ক্ুদ্রতর স্বাথবুদ্ধিও তাহাকে ছাড়িতেছে ন|? ইতিহাস- 
জোড়া এই বিরাট আত্ম-বিকাশের প্রতিটি প্রধাসের মধ্যেই সেই স্বার্থবুদ্ধি,_ 
ব্যক্তিস্বার্থ, জাতীয় স্বার্থ, শ্রেণীস্বার্থ, এমণ কি, শ্রেণীহীন সমাজের” স্বার্থ ও 
মুক্ত পৃথিবীর” স্বার্থের নামে ধ্বংসের বীঙ্গও বপন করিয়া চলিয়াছে। 
বরং মান্তষের সভ্যতা যতই অগ্রসর হইতেছে সভ্যতাবিরোধী শক্তিও এক 
হিসাবে ততই কুটিল ও হিংস্র হইযা উঠিতেছে। 

বিংশ শতকে প্রথম ম্তাযুদ্ধের পর পৃথিবী যতটুকু মুক্তির নিঃশ্বাস 
ফেলিবার অবকশ পাইয়াছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে তাহাঁও আর সে পায় 
নাই। দেখিতে-না-দগিতে দুই শিবিরে পৃথিবী বিভক্ত হইয়! গেল। অস্ত্র 
কেহই ত্যাগ করিল নাঁ-করিতে পারিবেই বা কিনূপে ? কারণ, মুনাফার 
বিরাট প্রাসাদ সে অস্ত্োৎপাদণ ছাড। আপনাকে খাড়া রাখিতে পারিবে 
না। অথচ অস্ত্রোৎপাদন চলিলে অস্ত্র ব্যবসায়ের প্রয়োজনেই যুদ্ধও প্রযোজন 
হইবে | হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্থী'! আণবিক বোমার উপরে হাইড্রোজেন বোমা, 
তাহারও উপরে “ক্ষেপণাস্ত্র লইয়! পৃথিবীর মহাশক্তির! মহাধ্বংসের আয়ো- 
জনেই যেন স্ুসম্পন্ন করিতে বদ্ধপরিকর | জেনেভা কিন্বা নিউইয়র্কের অস্ত 
ত্যাগের জটলার দিকে তাকাইলে মনে হয় এই হলাহল পানেই যেন 
আগ্রহ | শুধু কি তাহাই ? যুদ্ধও তো! আসলে থামিতে পারে নাই। কোরিয়া, 
ভিয়েখ্নাম প্রভৃতি ক্ষুদ্রতর -ক্ষত্রে একদিকে ভাবী মহাযুদ্ধের মহড়া চলিয়াছে, 
অন্য দিকে অস্ত্র-ব্যবসায়ীদের বাড়ন্ত অস্ত্রের বিক্রয়-্বুযোগও রচনা! করা! 
চাঁলয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে জোট বীধা ব্যুহরচনা। একদিকে আইয়ুব 
খা, চিয়াং কাইসেক, সিং ম্যান রী, অন্যর্দিকে বাগদাদ চক্র ও আটলান্টিক 
চক্র। সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটেনে, আইসল্যাণ্ডে, তুক্ষি-খ্বীসে আণবিক যুদ্ধের খাটি 
নির্সাণঃ বিশ্বব্যাপী মৃত্যুর জাল রচন1। পাকিস্তানে, ফিলিপিনে, জাপানে 


স্বার্থে অপঘাত 


রচনাভাগ ১৭১. 


জার্ধানিতে--আকাশে, মাটিতে, সমুদ্রে পাতালে-কোথাও যেন মাহৃষের 
আর আত্মরক্ষা! করিবার ছিদ্টুকুও না থাকে। 

মৃত্যুর এই চক্রান্ত কিছুমাত্র মিথ্যা নয়। কিন্ত ইহারই মধ্যে যদি বিস্বৃত 
হই মান্ষের জয়যাত্রা আরঞ্ই্;'র হইতেছে, তাহা হইলেন ভুল করিব । 
এশিযা-আক্রিকাব. মহাযুদ্ধের অগ্নিশুদ্ধ এশিয়ার দ্রিকে তাকাইলেই বুঝিব”_ 
জাগরণ কত নতুন জাতি আজ স্বাপ্দীন জীবন গড়িবার অবকাশ 

লাভ করিয়াছে । কী বিরাট সংকল্পে আজ ভারতবর্ষ, 

চীন প্রভৃতি দেশের মহত্বম জনসমষ্টি উদ্বদ্ধ। আর, সমগ্র আক্রিকায় 
হিংস্রতার মুখেও, ব্রিটিশ ও ফরাশী সাম্রাজ্যের বন্ধন ছিনন করিয়াও 
কষ্ণকায় জাতিপুণ্থের জাগরণ ইতিহাসের কত বড় এক বিন্ময়। দক্ষিণ 
আমেরিকার জীবনচাঞ্চল্য কত সম্ভাবনাময় । বেশ বুঝি-__সাম্রাজ্যবাদের 
দিন ফুরাইযাছে। জাতিপুগ্তের স্বা্পকারলাভ সুনিশ্চিত হইয়! উঠিতেছে__ 
মানবনেতৃত্বে পাশ্চাত্য জাতিদের একচেটিখ! অধিকার শেম হইয়! পূর্বের 
দিকে হাওয়া ফিরিতেছে | এই বিরাট সত্যকে স্বাগত করিয়। মাহাষের মহৎ 
প্রযাসকে কল্যাণের পগে অগ্রস্র করিয়! দেওয়।_্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় 
শাস্তির পক্ষে প্রত্যেকের অবাধগতি নিশ্চিত করা ইহাই এই যুগেব প্রত্যেক 
মানুষের শ্রেষ্ঠ রাজনীতি, কারণ ইহাই এখন মানব-ধর্মের বাস্তব দাবি। 

পঞ্চশীল? সেই পথনির্দেশ। 

মানুষের অগ্রগতি শান্তির পথে চলিলেই সে কল্যাণদায়কণ হয়, শুধু তাহা, 
নয়; সেই অগ্রগতি তখনই নিষ্ষণ্টক পাথে জ্রুততর ছন্দে চলিতে পারে । তাই 
ধপঞ্চণীলের? প্রধান লক্ষ্য হইল জাতিতে জাতিতে সেই শাস্তির নীতিকে 
মানিয়া লওয়!। পাচটি পারাকে ভিত্তি করিয়। তাহা সম্ভব হইতে পারে - 
যে নীতিপঞ্চক পণ্ডিত নেহরু ও চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ-এন-লাই একযোগে 
প্রথম প্রণয়ন করিলেন । তাহার মর্ম এই__ 

(১) ভারত-চীন পরস্পর পরস্পরের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডত| ও নিজ্ত রাষ্থ্রে 
সার্বভৌম অধিকার সশ্রদ্ধমনে স্বীকার করে । 

(৬ তাহার পরস্পরকে আক্রমণ করিবে না। 

(৩) অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ব। আদর্শগত “কোন কারণে তাহারা কেহ 
অপরের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না। 

€৪) প্রত্যেকের সমানাধিকার ও পারস্পরিক কল্যাণসাধন স্বীকৃত 
হইবে । 

৫) শাস্তিতে সহাবস্থিতি তাহাদের স্বীকার্ষ । 

বিচার করিলে দেখা যাইবে_-মানবতার যে আদর্শ আজ রাধহীয় ক্ষেত্রে 
গ্রহণ করা আবশ্ঠটক হইয়া উঠিয়াছে, এই পঞ্চশীলে তাহা স্বীকৃত । প্রতি 
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রাষ্ট্রের অধিকার ও প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ব ইহাতে এক সঙ্গেই ম্বীকৃত। 
আমার যতখানি অধিকার আছে অপরেরও ততখানি 
স্থ মানব নীতি- অধিকার আমার স্বীকার্য,_এই যে ব্যক্তি-আচরণের 
সহাবস্থান 
". সুস্থনীতি, আত্তর্জান্লিন্টজ্দীবনেরও তাহাই স্বস্থনীতি। 
অবশ্য ইহার পিছনেও একটি সত্য আছে। তাহা এই যে, আমার যেমন 
জাতীয় স্বাধীনতার ও সার্বভৌম রাষ্রাধিকার আছে, পৃথিবীর সকল জাতিরই 
সেইব্ধপ স্বাধীনতার ও সার্বভৌমত্বের অধিকার আছে । পঞ্চশীলে এই 
কথাটির আক্ষরিক উল্লেখ না! থাকিলেও পঞ্চশীল্ের নীতিতে উহাও স্বতঃসিদ্ধ 
কথ|। ভারতের ও চীনের রাজনৈতিক চেতন। এই বোধে প্রবুদ্ধ বলিয়াই 
এশিয়ার ও আফ্রিকার এবং সমগ্র পৃথিবীর মানব-হিতৈশীদের চক্ষে আমরা 
শ্রদ্ধার পাত্র । এবং ঠিক এই কারণেই, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মাঞ্চিন রাষ্ট্রশক্তি ও 
তাহাদের তাবেদার চক্রের নিকট ভারতবর্ষ সন্দেহভাজন, চীন তে! শক্ররূপেই 
গণ্য। এই জন্যই পৃথিবীর সাম্্রাঙ্যবাদ-বিরোধী রাষ্্রসমূহ পঞ্চশীল স্বীকার 
ন] করিয়া পারে নাই। বান্দুং সম্মেলনে (১৯৫৫) এশিয়ার ও আফ্রিকার 
২৯টি জাতি উহাকে সন্বধ্ন! জানায় ; ভারত ও চীনের পরে- এশিয়ায় উহার 
সমর্থক ব্রহঙ্গদেশ, ইন্দোনেশিয়া, লাওস ; মধ্যপ্রাচ্যে মিশর, সৌদি আরব ; 
ইউরোপে সোভিয়েত সংঘ, প্যোল্যাণ্, যুগোশ্লাতিয়! ইত্যাদি । তবে ব্রিটেন, 
ফ্রান্স, মাকিন রাষ্রই শুধু “পঞ্চশাল” সম্বন্ধে সন্দি্ধ নয়, উহাদের শিবিরের 
, দক্ষিণ-এশিয়া ৫জাটের বা আটলান্টিক জোটের হতভাগ্য রাষ্রগুলিও তাহাতে 
উদ্াসীন। সহাবস্থানেও তাহাদের আপত্তি । অবশ্য এই কথা স্মরণীয়__পঞ্চশীল 
কোনে একটি তৃতীয় জোট গঠনের কৌশল নয়। ভারতবর্ষ দুই বিরোধীপক্ষের 
মধ্যে নিরপেক্ষ থাকিয়া সকলকে লইয1 "শাস্তির অঞ্চল” স্বাপন ও বিস্তার 
করিতে চায়। আর তাহার আস্তর্জাতিক নীতির মুল সুত্র পঞ্চশাল। 
এই কথাও স্মরণীয়__এই মানবনীতি স্বীকার করিবা মাত্রই যে তাহ! সকল 
কর্মে উদ্যাপিত হইতেছে, তাহ! নয় । আমর! জানি 'পঞ্চশীলের* ধারাসমূহের 
-ক্পায়ণের বিপদ. ব্যাখ্যাষ মতভেদ ঘটে । হাঙ্গেরীতে সোভিয়েত হস্তক্ষেপ 
কিন্ব! চীনের পক্ষে তিব্বতের লামা-বিপ্রোহ. দমন, 
অনেকের মতে পঞ্চশীলের মীতিভঙ্গ । কাশ্মীর সম্বন্ধেও পাকির্ত।ন ভারতকে 
সেইক্ূপ দৌষারোপ করে | কিন্তু এই সব প্রত্যেকটি বিয়ই বিতর্কসাপেক্ষ । 
“যদি স্বীকারও কর] যায়, পঞ্চশীলের নীতি কৌথাও কোথাও জাতীয় স্বার্থে 
কেহ কেহ ভঙ্গ করিতেছে, তাহাতেও'পঞ্চশীলই"যে তাহার মুখ্যত প্রতিপালন 
করিতে চায়, এই সত্য অপ্রমাণিত হয়না । জাতিতে জাতিতে মতভেদের 
কারণ ঘটিবে, কিন্ত আদর্শ হিসাবে, এবং পালনীয় আদর্শ হিসাবে ভারত চীনঃ 
সোভিয়েত সংঘের তো পঞ্চশীলই গ্রাহথ। অথচ ব্রিটেন, ফ্রান্স, মাকিন তাহা 
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একবারও স্বীকার করিতে অক্ষম । এত বড় মহৎ আদর্শ রূপায়ণের পক্ষে 
নিশ্চয়ই ক্ষণে ক্ষণে ক্রটি ঘটিবে। কিন্তু তথাপি তাহা অকপটন্ূপে গৃহীত 
হইতেছে, বূপায়িত হইতো হাসে তাহার জন্মও ত্বাই প্রমাণিত 
হইতেছে, ইহাই প্রধান কথা1। আভ্তীই হাজার বৎসরের মধ্য দিয় ইহাই তো! 
দেখা যাইতেছে-_মাহ্ধষের মানবত। অপরাজেয় । 







|| ধর্মঘট || 


বাউল! “ধর্মঘট? কথাটির একদিন যাহা অর্থ ছিল আজ তাহা নাই । আজ 
“ধর্মঘট” বলিতে বুঝায় শ্রমিক ধর্মঘট? ইংরেজীতে যাহাকে বলে “ট্রাইকৃঃ। 
চিনি তবে “জেনারেল স্টাইক বলিতে প্রায়ই *সাধারণ ধর্মঘট? 
না বলিয়া আমর! বলি “হরতাল ।” যে অথে বাউলায় 
ধর্মঘট? কথাটি মূলত প্রচলিত ছিল তাহাও অর্থহীন নয়। পাশ্চম বাঙলায় 
ধধর্ম ঠাকুরস্পরিচিত দেবত| | প্রধানতঃ তিনি নিম্নবর্ণের নর-নারীর দেবতা । 
ইহারাই আমাদের চির প্রচলিত সমাজের শ্রমজীবী মাহ্নুষ, নান ক্ষুদ্র কারিগর 
বত্তিজীবী। সমাজ-কতৃপক্ষের অত্যাচার একেবারে অসহ হইয়া উঠিলে এই 
কারিগর মজুরর| কাজ বদ্ধ করিত ; বর্ম ঠাকুর'-এর ঘট স্থাপশ* করিয়া শপথ 
করিত--তাহাদের ক্ষোভের কারণবিদূরিত না হইলে তাহার! কাজ পুনরারস্ত 
করিবে না। কখনো কখনো সমস্ত গ্রামও সমাজ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এইরূপ 
ধর্মের ঘট বসাইযা নিজেদের প্রতিরোধ ঘোষণ! করিত-__তখন সেই ধর্মঘট 
গ্রামের “জেনারেল স্ট্রাইক-এ পরিণত হইত বলা যায়। সেইরূপ ইহাও বোঝা 
যায়_-উ্রাইক” অবশ্য এই যুগের শ্রমিকদের মালিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ; 
কিন্তু পূর্বযুগেও উহার অহ্ুরূপ জিনিস অজ্ঞাত ছিল না; আমাদের সমাজের 
মধ্যেও তখন শাসক ও শাসিতের বৈষম্য ছিল, তখনো বিরোধ বাধিত, সেই 
বিরোধেব্রই চরম রূপ “ধর্মঘট”, 'প্রজাবিদ্রোহ' হরতাল" প্রভৃতি । যুগের সঙ্গে 
সঙ্গে সমাজগ্নৃতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। যন্ত্রযুগে যন্ত্রের মালিক হইয়াছেন 
ধনিক, শ্রমজীবী-বৃত্তিজীবীরা হইয়াছেন ধনিকদের শ্রমিক, € ওয়েজ প্লেত.)__ 
ধর্মঘটও প্রধানত হইয়াছে ধনিক-শ্রমিক বিরোধের চরম প্রতিরোধ-অস্ত্র 
এইন্ধপ বিরোধের মূল কারণ ছুর্বোধ্য নয়। তাহা এই যে, শোষণের 
উপর ভিত্তি করিয়াই সমাজ বছুণ্দন হইতে গড়িয়া উঠিয়াছে। অতি আদিম 
শীষণ-ম্পর্ক : কালে যাহাই থাকুক, সমাজে বহুদিন হইতেই এক শ্রেণী 
| শাসকরূপে ও শোষকর্বপে উপরে অধিষিত আছে; অন্ত 
শ্রেণী শোধিত রূপে ও শাসিত রূপে তাহাদের. নির্দেশে সমাজ ভার বহন 
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করিতেছে । এই শোষণের জন্ট চিরদিনই শোষকে ও শোষিতে সঙ্ঘাত আছে» 
তাহ] আমর! দেখিয়াছি । বর্তমানে সেই শোষণের রাগ 
রণ ঘারধের সত্বাত কি তাহা তথাপি »অন্ন্ীবনযোগ্য । কারণ, ধর্মঘট 
'ৰর্তমান যুগেরই জিনিস । 
প্রভু ও ক্রীতদাসের যুগ, সামস্ত ও ভূষিদাসের যুগ শেষ করিয়া সমাজে 
আসিয়াছিল বণিক-প্রাধান্তের যুগ। বণিকের! নিজেদের কারখানাতেই মজুর 
থাটাইয়া বিক্রয়ের পণ্য উৎপাদন করিলে তাহারা অধিকতর মুনাফ1 করিতে 
'পারে তাহ! দেখিল। ক্রমে যন্ত্রাবিফষারে তাহাদের সেই কারখান। বুদ্ধি 
পাইল, মুনাফাও বৃদ্ধি পাইল। পূর্ব যুগের চাষী ছাড়াও তখন ছোট ছোট 
কারিগর, বৃত্তিজীবীরা প্রতিযোগিতায় পরাজিত হইয়! শ্রমিকে পরিণত হইতে 
লাগিল । যন্ত্রযুগের এই উৎপাদনেরই নাম ধনিক উৎপাদন । এই উৎপাদন 
ব্যবস্থায় কারখানায় মালিকের পু'জিপতি, ধনিক শ্রেণী, মুনাফার অধিকারী । 
আর কারখানার মজুরের] শুধু শ্রমের অধিকারী, মালিকদের কারখানায় 
নিজের দৈহিক শ্রম বিক্রয় করিয়া জীবিক! সংস্কান করে। মালিকের 
স্বার্থ-_যথাসম্ভবকমপারিশ্রমিকে কারখানায় যত বেশী সম্ভব শ্রমিকের পরিশ্রম 
আদায় করা, কারণ তাহাতেই তাহার মুনাফা বৃদ্ধি পায়। লাভ বা মুনাফা 
জিনিসটি আপনা-আপনি পুঁজি হইতে জন্মে না; শ্রমিকদের শ্রমের ফলে জন্মে 
_ কারণ, একমাত্র শ্রমই সকল স্থা্টির আকর | শ্রমেই কারখানা চলে, পণ্য 
উৎপন্ন হয়; এবং শ্রমের ফলে যে পরিমাণ ও যে মূল্যের জিনিস উৎপন্ন হয়, 
তাহার মোট দামের একটি অংশ মাত্র পারিশ্রমিক ও অন্ান্ত খাতে ব্যয়িত 
হয়) আর যাহা উদ্ব তত থাকে তাহাই মুনাফা । এই মুল সত্যটি অনেকে বিশ্বৃত 
হয় যে, শ্রমিকের পরিশ্রমের যে অংশটির প্রাপ্য-দাম শ্রমিক পায় না, মালিক 
শোষণ করে, তাহারই নাম মুনাফা! । কাজেই, শ্রমিকের এই দৃষ্টিতে দেখিলে 
বুঝিব যে,শ্রমিকের স্বার্থে যদি আপনার পরিশ্রমের পুর! দাম আদায় করা হয়, 
তাহা হইলে মুনাফ! বলিয়া আর কিছু থাকিতে পারে না । আবার, মালিকের 
স্বার্থে যদি যত বেশি সম্ভব মুনাফা করা হয়ঃ তাহ! হইলে শ্রমের যত কম 
দামই শ্রমিক পাইবে । অতএব, ছুই শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্ঘাত একেবারে মৌলিক 
যতক্ষণ ধনিকের মালিকানা ততক্ষণ মুনাফা থাকিবে); যরক্ষণ মুনাফা 
থাকিবে ততক্ষণ শ্রমিক আপনার প্রাপ্য পারিশ্রমিক হইতে কিছু ন! কিছু 
“বঞ্চিত হইবে । 
ইহাই যদি সমস্ার স্বরূপ হয়, তাহ! হইলে বুঝিতে পারি শ্রমিকের লক্ষ্য 
যে কোনে! উপায়ে সে আপন গ্থাষ্য প্রাপ্য আদায় 
সাধারণ কার করিবে, মালিকও যে-কোনো! ছলে আপনার মুনাফা 
“ক্তাই বজায় রাখিতে চেষ্টা করিবে। এই মৌলিক সংঘাত কারখানার 
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কাজকর্মে নানা ত্বত্রে নান! ব্ূপে তাই প্রতিনিয়ত দেখা দেয়। যেমন, দেখা 
যায় শ্রমিকেরা ্যায্য-মজুরির দাবি তুলিয়া! মজুরি বৃদ্ধি দাবি করে; মুনাফা 
বৃদ্ধি হইলে চায় আপনার মজুবিব্র হার বৃদ্ধি, কখনে| চাহে মজুরির নামে, 
কখনে। বোনান বা পুরস্কারের শ্রমিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য দাবি করে 
বর্ধিত মজুরি, আপনার শ্রম-কাল হ্রাস করিযাও সে চায় পরোক্ষে তাহার 
& মজুরি বাড়াইতে । কারখানাম উন্নত যন্ত্র প্রবর্তনের সঙ্গে শ্রমিকের শ্রমকাল 
না বাড়িলে শ্রম-ক্রেশ বাড়ে, তাহাতেও শ্রমিক চায় বধিত হারের মজুরি । 
তাহা ছাড়।, নিয়তম মজুরি,স্ত্রী-পুরুষের সমান কাজের সমান মজুরি | দুর্ঘটন- 
জনিত ক্ষতি,রোগে চিকিৎসা, বাসভবন,বাধক্যের ভাতা ব্যবস্থা, প্রভৃতি নান! 
দাবি আদায় করিয়া! আধুনিক কালে শ্রমিক আপনার জীবন-মান বৃদ্ধি করিতে 
চায়। এই সব শ্রমিক পক্ষের ধর্মঘটের সাধারণ কারণ। এইক্সপ প্রতিটি 
কারণের জন্যই তাহাকে এক্যবদ্ধ হইতে হয়, দাবি তুলিতে হয়, আন্দোলন 
করিতে হয়। শেষ পর্যস্ত সেই আন্দোলন ধর্মঘটেও রূপ গ্রহণ করিতে পারে, 
তাহাঁও জানা কথা। 

ইহা ছাড়াও ধর্মঘটের কারণ আছেঁ-উহা মালিকপক্ষের কারণ। উহার 
কয়েকটি কারণ আমর! পূর্বেই দেখিয়াছি । আরও বহু কারণ জুটিতে পারে, 
_ মালিকের অগাধ ক্ষমতা, কিন্তু একটি মাত্র ভয়_ শ্রমিকের সংখ্যাধিক্য ও 
শ্রমিক এঁক্য। কারখানায় কাজের প্রয়োজনে মালিকই শ্রমিকদের একত্রিত 
করিয়াছে। সেই এঁকত্রিক শক্তিতেই পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্ত 
সেই এঁকত্রিক শক্তি যেন এঁক্য সম্বন্ধে সচেতন না হয়, ইহাই মালিকের 
প্রথম দ্রষ্টব্য, দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য যে ভাবেই হউক আপন মুনাফার ভাগ বাড়াইয়া 
চলা। এইজন্য একদিকে মালিকের চেষ্টা থাকে-যাহাতে শ্রমিক সঙ্ঘ না 
গড়িয়া উঠে, গড়িয়া উঠিলেও যেন তাহ! মালিকের অনুগত দালালদের হাতে 
'থাকে। বথার্থ শ্রমিক সজ্ঘকে স্বীকার ন। করা, শ্রমিক-এঁক্য ভাঙিয়! দেওয়! 
'শরমিক নেতাদের ছাটাই করা» এমন কি বেগতিক বুঝিলে সাময়িকভাবে “লক- 
আউট”ব| কারখান!1 তালাবন্ধ করা» _মালিকের এই সব কৌশল এক দিকে। 
অন্য দিকে কৌশল, সকল রকমে মজুরি কমানো, মজুরের স্থযোগ-স্থুবিধা 
কমাইয়! কারখানার ব্যয় কমানো, মুনাফা বাড়ানো, চিকিৎসা ক্ষতিপূরণ 
প্রসব-ভাতা! ঞ্রভূতি যতক্ষপ শ্রমিক হিতব্যবস্থার সরকারী নির্দেশ থাকুক 
তাহা! কার্ধতঃ পালন ন' করিয়া ব্যয় হ্রাস করা, এবং যতই প্রকাশ্যে টাকার 
মজুরি” বাড়ুক 'প্রন্কৃত মজুরি কমাইয়! রাখা” যাহা প্রকাহ্ঠে ডান হাত দিতে 
বাধ্য হয় বাম হাতে গোপনে তাহা! কাড়িয়া লওয়া- আর, পরোক্ষে মজুর- 
পল্লীর নিকটে মদ্দের দোকান হৃইতে মন্দির-মসজিদ্‌ যাহা হয়, সমস্ত পোষণ 
করিয়! মদুরের সহজ বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া দেওয়া । এইরূপ অজন্ম উপায়ে 





১৭৬ ভাষ। প্রবেশ 


মালিক প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে শ্রমিক শক্তিকে নান! স্থত্রে বরাবর আক্রমণ 
করিতে থাকে । দাবির আন্দোলনের সঙ্গে ইহার বিরুদ্ধেও শ্রমিক শক্তির 
প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠিত করিতে হয়। « 

শ্রমিক প্রতিরোধের প্রাথমিক র্ “হইল- শ্রমিক সংগঠন, ইউনিয়ন 
শ্রমিক প্রতিরোধ. গঠন। অনেক সময়ে অপরিণতবৃদ্ধি শ্রমিক তাহা না! 

করিয়া স্বতোৎসারিত উৎসাহে আন্দোলন করে, এমন কি 

ধর্মঘটও করিয়। বসে । কিন্ত প্রায়ই তাহাতে তাহারা ব্যর্থ হয, আর ব্যর্থ 
হইলে আরও দুর্শশাপন্ন হয়। শ্রমিক-সংগঠন আবেদন-নিবেদন, আইনের 
স্বযোগে আপোষ-নিষ্পত্বি, তারপর নানাবিধ পথে দাবি আদায় ও রক্ষার 
প্রথমতঃ চেষ্টা করে। চরম প্রয়োজন না হইলে ধর্মঘটে অগ্রসর হয় না। 
অবশ্য অগ্রসর হইলে দেখিতে হয় যেন জন-সাধারণ, অন্তত শ্রমিক সাধারণ, 
তাহাদের দ্রাবি জানিতে পারে, তাহাদের প্রতি সহাহ্‌ভূতি সম্পন্ন হয়? 
এমন কি, অবস্থা তেমন চরম রকমের গুরুতর হইলে সমাজের সাধারণ 
সহাহুভূতির উপর ভিত্তি করিয়া সর্ব শ্রমিকের সাধারণ ধর্মঘটও আহ্বান 
করিতে হয়। কিন্তু ইংলগড প্রভৃতি কোনে! কোনে! দেশের “সাধারণ 
ধর্মঘটের? অভিজ্ঞতা হইতে বুঝ গিয়াছে-_এইবূপ সাধারণ ধর্মঘট জনসাধারণ 
সমর্থন করিতে উৎসাহ বোধ করে না, অপরপক্ষে রাষ্্রশক্তিও তাহা 
নিংশেষে দমন করে। 

শুধু “সাধারণ ধর্মঘট? নয়, সাধারণতঃ ছোট বা বড় প্রায় ধর্মঘটের ফলেই 
ধর্ষঘটের ফলাফল. দেখা যাষ_ধর্মঘটে সমাজের ক্ষতি হয় অনেক। 

সাধারণের অস্থবিধা, সামাজিক অস্বস্তি, শ্রমশক্তি অ- 

প্রয়োগে উৎপাদনের ক্ষতি, এই সব তে! আছেই, এমন কি ধর্মঘটের ফলে 
পরিবার পরিজনস্থদ্ধ যে ক্ষতি শ্রমিকগণ সহ করেন, যে দুর্দশা ভোগ করেন, 
সার্থক ধর্মঘটের পরেও তাহার! তাহ। সহজে সামলাইয়া উঠিতে পারেন ন|। 
আবার, অনেক সময়ে দেখ! যায়, বাহৃত যর্দি কোনে। লাভ শ্রমিকের হইয়াও 
থাকে অল্পকালের মধ্যেই গুপ্ত পথে মালিক নিজের মুনাফা অটুট রাখিবার 
ব্যবস্থা করিয়। ফেলিয়াছেন- শ্রমিকের অবস্থা প্রকৃতপক্ষে বিশেষ উন্নত হয় 
নাই। এইজন্য অনেকেই ধর্মঘটের বিরোধী। কিন্তু এই কথাও সম্পূর্ণ 
মিথ্যা নয়_-আজ পর্যস্ত যে সব শ্রমিক-কল্যাণ ব্যবস্থা! স্বীকৃত হঙ্গয়াছে অনেক 
ধর্মঘটের কঠোর শ্রমিক-সংগ্রামের ফলে তাহা লাভ করা গিয়াছে; তবে, 
অনেকে সরকারী কর্মে নিযুক্ত শ্রমিকদের ধর্মঘটের আরও বিরোধী, এবং জন- 
প্রয়োজনীয় কর্মে-রেলে, ডাকঘরে, ধর্মঘটের উপর অত্যন্ত বিরক্ত। 
তারপর স্কুল, হাসপাতাল প্রভৃতি সামাজিক কল্যাণের প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট: 
দেখিয়! প্রায় লোকেই ক্ষুব্ধ হন। 
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বল! বাহুল্য, কোনো! অবস্থাতেই বিবেচন! না করিয়া ধর্মঘটে শ্রমিকদের 
অগ্রসর হওয়া মুঢ়তা। প্রতিবিধানের অন্ত পথ যখন 
তার-অন্ঠায় বোধ. সত্যই আর্ক না! একমাত্র তখনি" ধর্মঘট-রূপ 
শ্রমিক-সংগ্রামের চরম পথ গ্রহণযোগ্য । কিন্ত ধর্মঘটের প্রতি বিরূপতা- 
পোবণের পূর্বে সমাজের প্রতিটি মানুষের সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্মরণীয়-_-সেই বিপন্ন, 
হয়ত বা! বিভ্রান্ত, এমন কি বিপথগামী শ্রমিকসমূহের ছুঃখ-ছুর্টেব ও ছুরবস্থার 
সম্বন্ধে কি আমরা অবহিত ছিলাম? তাহাদের মাহৃষের মতো বাচিবার 
ব্যবস্থা আছে কিম্বা! নাই, ইহা! জানাও কি সামাজিক মান্য হিসাবে আমাদের 
প্রত্যেকের কতব্য ছিল না? কেন আমরা পূর্বাহেই দেখি না মুনাফা না 
ফাপাইয়! মজুরের মজুরি বাড়ুক, কর্মসময় কমুক, কারখানার ভিতরের 
অবস্থার উন্নতি হউক, প্রত্যেক মজুরের শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতি মানবাধিকার 
আয়ত্ত হউক, মান্থষের মতো বাঁচিবার অধিকার আমাদের দেশের মজুরও 
লাভ করুক? শাসকশক্তি কর্তব্য পালন ন! কর! পর্যস্ত কী অধিকার আমার 
আছে শ্রমিককে বলিব শোষকদের ফতাহ্বযায়ী কর্তব্য পালন করো»? 
আসলে, সভ্য সমাজে এই মূল সত্যটা এতই পরিক্ষার যে ধনিক-শ্রেণীর 
শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিক-শ্রেণীর শেষ পর্যস্ত ধর্মঘট ছাড়া অন্য অস্ত্র নাই। এই 
জন্যই সভ্য রাষ্ট্র অন্তান্য বিরোধ মীমাংসার উপায় গ্রহণ করিয়! ধর্মঘটের কারণ 
বিদূরিত করিতে চে্ট| করে, কিন্ত ধর্মঘটকে বে আইনী-করে না" 
আপস-মীমাংসার বিষয়েও স্মরণীয়-উহাতে যত স্থবিধা ক্ষমতাবান 
ধনিক-গোষ্ঠীই ভোগ করেন, শ্রমিকের1 নয়। তাহা! ছাড়া, মূলতঃ মালিকের 
মুনাফা জিনিসটাই তো অন্তাষ্য জিনিস । বে-আইনী 
চরমপ্রঙ্গ .. করিতে হইলে উহাকেই বে-আইনী করিতে হয়। এই 
মূল দৃষ্টিভঙ্গি হইতে দেখিলে মনে হয় ধর্মঘট যখন তখন শ্রমিকের পক্ষে 
প্রযোজ্য অস্ত্র নয় বটে, কিন্ত কোনো! সময়েই তাহাকে অন্যায় বল! চলে না। 


রচনা--৯২ 


|| আমাদের বেকার-সমস্তা || 


কর্মক্ষম মাহয কাজ করিতে চায় তু কাজ পায় না, ইহাঁযে কোন 
সমাজের পক্ষেই একটা অস্বাভাবিক অবস্থা । কারণ, মানুষের কর্মশক্তির এই 
এ অপচয় মূলত সমাজের জীবনীশক্তিরই অপচয় । মাহুষের 
কর্মকে আশ্রয় করিয়াই সমাজ । প্রতিটি মাহৃষের কর্ম- 
সংস্থানের ও কর্ম-শক্তির সামাজিক সার্থকতাতেই সমাজের সার্থকতা । এই 
জন্যই আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিজ্ঞরা মনে করেন-_যে-কোনে| সমাজের 
প্রাথমিক প্রয়োজন তাহার অস্ততভূক্ত নরনারীর পুর্ণ কর্ম-সংস্থান (পপ) 
90712105209 )। সেই উদ্দেশ্টে সমস্ত আথিক ও রাষ্্রীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
এই ষুগের সমাজের প্রধান দায়িত্ব । ” 
অথচ আধুনিক কালে পৃথিবীর বছদেশেই বেকারত্ব একট! ছুরারোগ্য 
ব্যাধি । মাঝে মাঝে তাহ! সঙ্কটে পরিণত হয় মাঝে মাঝে তাহার উপশম হয়ঃ 
টা জাতী এই মাত্র । অবশ্য এমন দেশও আছে যেখানে মানুষ 
বারন বেকার নাই-_যেমন, সোভিয়েত দেশ। নূতন চীন ও 
পূর্ব-ইউরোপের দেশসমূহও এই সমস্তা সমাধানকরিয়াছে। 
সমাজতন্ত্রী দেশে বেকার নাই» অথচ বেকার ছাড়া ধনিকতন্ত্রী দেশ নাই। 
স্বভাবতই ইহ! হইতে বেকারত্বের মূল কারণ কি, তাহা বুঝা সহজ । 
প্রত্যেক ধনিকতন্ত্রী দেশেরই হয়ত বিশিষ্ট কিছু কিছু কারণ আছে। কিন্ত 
মূল কারণ সকলেরই এক । তাহা কি ? সংক্ষেপে বল! যায়__সমাজতম্ত্রী দেশে 
ননদ িয়াঠিতি কৃষিতে, শিল্পে, শিক্ষায়ঃ সংস্কৃতিতে কর্মোগ্যোগ 
সু অবাধ বাড়িতেছে, তাই কর্ম-সংস্থান অফুরস্ত । এবং যতই 
উৎপাদন বাড়িতেছে ততই পারিশ্রমিক বাড়িতেছে ; আর নৃতন কর্মোগ্যোগে 
আরও অর্থ প্রযুক্ত হইতেছে । ব্যক্তিগত মুনাফার স্বার্থে নয়, সমাজের সাধারণ 
স্বার্থে সমস্ত ব্যবস্থা হয়; তাই সমাজের কর্মোছ্যোগ কেবলই বাড়িয়া চলে। 
কিন্ত ধনিকতন্ত্রী দেশে ধনিকেরা ব্যক্তিগত মুনাফা! বাড়াইবার জন্ত ব্যবসাপত্র 
চালায়; চূড়ান্ত মুনাফার জন্ত যেরূপ প্রয়োজন সেইবপ শ্রমজীবী নিযুক্ত করে । 
তাহাদের এক উদ্দেশ্ট হইল কম পারিশ্রমিক দিয়] মুনাফা বৃদ্ধি।, অস্তত কিছু 
শ্রমিক পূর্বাপর বেকার ও অসহায় না হইলে কম পারিশ্রমিকে শ্রমিক সুলভ 
হয়না । অতএব শতকরা ৫।৭ জন শ্রমিককে (09070806796 01091201910 
[2906 ) সব সময়েই বেকার রাখা! মুনাফাতস্ত্রী ব্যবস্থার প্রয়োজন। তাহা! 
ছাড়া, নুতন যন্ত্র বসাইলে মঞ্জুরি কম দিয়া বেশি উৎপাদন ও মুনাফা করা 
ম্ভব ; অতএব মজুরদেরও কিছুটা কর্মনাশ (£:1০6107081 0390001051005706) 
'বস্টভাবী। সমাজতন্ত্রী সাজ যখন উন্নত যন্ত্র বসায় তখন পরিকল্পনাহ্যায়ী 
কারখানার উদ্বত্ত শ্রমিকদের জগ্ত নুতন কর্মসংস্থান করে । অতএবু* “পুর্ণ 
কর্মসংস্থান” ব্যক্তিগত মালিকানার সমাজে হইতে পারে না। ইহা ছাড়াও অবশ্য 


রচনাভাগ ১৭৯ 


গভীরতর কারণ আছে। ব্যক্তিগত মুনাফাই যেখানে লক্ষ্য, সাজের সাধারণ 
স্বার্থ বেখানে লক্ষ্য নয়, সেখানে ছুক-সাধারণের ভুরি কম, তাই তাহাদের 
ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি কর] হয় ন; মুনাফার ও বাজারের মারামারিতে কর্মোদ্তোগও 
অন্পগতিতে চলে । মাঝে মাঝে তাহাতে মন্দা (91091) দেখা! দেয়, গভীর 
আধিক সংকট আসে । তখন আরও কাজ কমে, শ্রমজীবীরাও বেকার হয়। 
ইহ] হইতেও ধনিকতন্ত্রী দেশের নিষ্কৃতি নাই। এই অবস্থায় স্থায়ী হয় তাহাদের 
সাধারণ সঙ্কট । অর্থনীতিজ্ঞর1 অবশ্য নান! ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া মন্দার 
প্রকোপকে হাস করিবার পরামর্শ দিতেছেন ; কিন্ত বেকারত্ব থাকিয়াই 
যাইতেছে । একমাত্র যুদ্ধ বাধিলে তাহা সাময়িক ভাবে হাস পায়। 
ধনিকতন্ত্রের সাধারণ অরাজকতায় “মুনাফার বলি? হিসাবে ভারতবর্ষেও 
শ্রমসমর্থ লোক বেকার থাকিবে, তাহ] জানা কথা। কিন্তু ভারতবর্ষে মন্দ 
থাকুক বা ন৷ থাকুক সর্ব সময়েই বহুসংখ্যক লোক বেকার 
বলিয়া থাকে, আরও বেশি লোক অর্ধ-বেকার (9০০: 
92201910590 ) ব। প্রচ্ছন্ন” €(01984£89. ) বেকার থাকিয়া যায়--বৎসরে 
পুরা সময় কাজ পায় না । ইহা ভারতের বেকার-সমস্তা, তথা বাঙলার 
বেকার সমস্যার একটি প্রধান বিশেষত্ব । কিন্ত ইহার কারণ কি? 
কারণ এঁতিহাঁসিক-পাতত্রাজ্যবাদের অভিশাপ | আমাদের প্রাচীন কৃষি- 
প্রধান সমাজ-ব্যবস্তা ও পজী-শিল্সের সর্বনাশ সাধন করিয়! ব্রিটিশ সাত্রাজ্য- 
বাদ আপনার বাণিজ্যের সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল। 
সাযাদঃবাহার . তাহাতে আমাদের গ্রামের লক্ষ লক্ষ কুটির শিল্পী, তন্তবায়, 
কর্মকার, স্বত্রধর প্রভৃতি নান কারিগর বৃত্তিহীন হইয়। 
পড়ে। ইহারা অনেকেই বাধ্য হইয়া কৃষির উপর নির্ভর করিতে চাহে । 
কষিতে ক্রমেই তাহার! বাড়তি হয়। তাহাতে কৃষিক্ষেত্রেও বেকার ও অর্ধ- 
বেকারের সংখ্যা বাড়ে। ইহারাই অন্নাভাবে তখন দেশ বিদেশে “কুলি 
হিসাবে চালান গিয়াছে । --এখনো মানুষের অধম অবস্থায় রিকৃসা ও 
“ঠেলা” টানে, পশুর মতে! বাঁচিতে চার । অপরদিকে সাআজ্যবাদের 
অভিশাপেই” পরাধীন ভারতে শিল্পও বাড়িতে পারে নাই। শিল্পাভাবে 
পুরাতন শিল্পীরা্ও বেকারের সংখ্যাই বাড়াইয়াছে। ইহা ভারতের কর্ম- 
সংস্থানের ব্যাপারে সাধারণ পরিস্থিতি । এ 
ইংরেজ আমলে দিনের পর দিন এই দরিদ্র দেশের সাধারণ মাহ্ষ এমনি 
করিয়া! নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে । অথচ, কি কৃষিতে রঃ শিল্পে কোনে! ক্ষেত্রেই 
বিশেষ কর্মোগ্োগ বৃদ্ধি পায় নাই । মজুর সম্ভ। বিলাতী 
খিরুত মালিকপ্রয্াস ও দেশীয় পাইয়া মালিকেরা যে উদ্যোগে হণ করিয়াছে 
তাহাতে কয়েক লক্ষ লোকের কলে-কারখানায় রেলে এবং সরকারী. 
চাকরিতে কর্মসংস্বান ঘটিয়াছে। কিন্ত তাহার অপেক্ষাও বহুগুণ লোকের 
কোন ব্যবস্থাই হয় নাই 1 - 


ভারতে বেকার-সমস্থা| 


১৮০ ভাব! প্রবেশ 


আর যাহারা কাজ করে তাহাদেরও শতকর1 ৮০টি লোকের পারিশ্রমিক 
এত সামান্ত ধে+ কর্মবান্‌ লোকেরাও বিশেষ .ক্রযক্ষমতা লাভ করে নাই ।» 
নুতন উদ্যোগে পণ্য উৎপন্ন হইলেও, যেপু৮শর মাথাপিছু বাধিক আয় মাত্র 
২৬৫২ (১৯৬১তে ৩০০২৬) টাকা সেই দেশে সেই পণ্য বিক্রয় হইবে ? তাই 
মুনাফার লোভে নৃতন কল কারখান! পত্তনেও পু*জিপতির! উৎসাহী নন । 
বরং এই দেশে মুনাফাবাজরা দেখে পণ্য উৎপাদন কমাইয়া, এবং 
তাহার দ্বারা শ্রমিকের কর্মসংস্থানও হাস করিয়া, পণ্যের অভাব বাড়াইলে 
চোরাবাজারে অনেক বেশী মুনাফা হয়। অতএব, চোরাবাজার যত 
বাড়িতেছে বেকারের অঙ্কও ততই আরও বাঁড়িবে। এই সব বিকৃত 
মালিকপ্রয়াস ব্রিটেনের পাপকে দেশীয় মুনাফাবাজরা| আরও ছূর্বহ করিয়া 
তুঁলিতেছে | - 
পশ্চিম বাঙলার সেই ছূর্বহ অভিশাপ আরও জটিল ও মারাত্মক হইয়া 
পড়িয়াছে অনেক কারণে । তাহার মধ্যে প্রধান বঙ্গবিভাগ ও লক্ষ লক্ষ 
উদ্বাস্তর গৃহহীন, ভূমিহীন, বৃত্তিহীন, সহায়হীন, সম্বলহীন 
বাঙলার ছদৈব উদ্ান্ত অবস্থায় পশ্চিম বাঙলায় আগমন। পশ্চিম বাঙলার 
সমাজ নেতারা যদি সুস্থ ও সক্রিয়, রাষ্ট্রনেতারা যদি সাধু ও কর্মদক্ষ হইত» 
তাহ হইলেও এই সমস্তার ত্বরিত সমাধান সহজসাধ্য হইত না| ছুর্ভাগ্য- 
ক্রমে তাহা হয় নাই। ভারত-সরকারের নিকট পাঞ্জাবের উদ্বান্তরা যে 
পরিমাণ সাহায্য পায় তাহার সিকি ভাগ সাহায্যও বাউলার উদ্বাস্তরা পায় 
নাই। কোনোদিকেই পুনবর্ণসনের সার্থক উদ্ধোগের যখন চিহ্ন নাই, তখন 
এই উদ্বাত্্ দলও সুস্থ সাহসে উদ্ভোগ-গঠনে তৎপর হয় নাই। তাহার! 
বেকারের সংখ্যা! বাড়াইতেছে, বিকৃত পরিস্থিতিকে আরও বিরত করিয়াছে । 
ইহ! ছাড়াও বাঙলার বেকার-সমস্তার আরও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে । 
সর্ব-ভারতেই আজ মূল সমস্তা পরে সাধারণ মান্ষের আয়বৃদ্ধির সমস্তা» 
শরমশক্তির সা প্রয়োগের সমস্তা, তাহা! আমরা 
সরবশ্রেণীর কর্মহীনতা দেখিয়াছি। বাঙলায় আবার তাহা আরও করুণ ও জটিল ॥ 
বাঙলা দেশে জমির উপর চাপ সর্বাপেক্ষা বেশী | হুদীর্ঘ দিশের জমিদারী 
প্রথার ফলে কৃষির সুব্যবস্ব! আরও মারাত্বক সমস্তা | কৃষি-নির্ভর বনু লক্ষ 
লোক তাই আসলে ক্রষিতে উদ্ব-স্ত, অর্থাৎ সম্পূর্ণ বা আংশিক বেকার । শিল্প 
বাণিজ্য-ক্ষেত্রে দেখি বাঙালার ব্যবসা, বাণিজ্য, কলকারখানা, খনি, চা-বাগান 
সবই প্রায় অবাঙালির অধিকত। এই মালিক গোঠীর মুখ চাহিয়াই বাঙল। 
সরকারও চলিতে বাধ্য। অন্যদ্দিকে শ্রযসাধ্য অধিকাংশ কাজও বাঙালির 
হাতছাড়া। রেলের কুলি, কারখানার মুর, রাস্তার মুটেমজুরঃ ছোট দোকান- 
পশারী,বিহার-উড়িয্যা, উত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব ইত্যাদি সকল রাজ্যেরই শ্রমজীবী 
বাঙলায় অন্নসংস্থান করিতে পারে,কিস্ত বাঙালি- উদ্বান্ত হউক, গৃহস্থ হউক-_ 


বচশাভাগ ১৮১ 


'অধিবাঠিশই কর্মহীন মনে হয় অনেকে কর্মকু্, কিন্ত অনেকে যে কমমজুরিতে 
মানুষের অধম জীবন যাপনে অস্বীকৃত, তাহাঁও মনে রাখা উচিত । মধ্যবিস্ত 
শিক্ষিত বাঙালি অনেককাল কলম পিষিয়! ও জমিদারীর মধ্যস্বত্বের উপস্বত্ব 
ভোগ করিয়া টিকিয়াছিল- স্্&জ সেই “কধি-জীবিকার, ফীক্িতে আর দিন 
চলে না। অথচ আপিসে মাদ্রাজি কেরানি ও পাঞ্জাবী কর্মচারীতে ছাইয়! 
যাইতেছে ; কারণ বাঙালি কের]নি বড় অবাধ্য, অর্থাৎ মাহষের মধ্যে মর্যাদ] 
ও জীবনযাত্রা দাবি করে । এককথাষ উচ্চবিত্বঃ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সর্ব- 
স্তরের বাঙালিই একভাবে না একভাবে বেকার-সংখ্য। বাড়াইতেছে। 
ইহার মধ্যেও যে বাঙলার শিক্ষিত বেকারের সংখ্য| সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্ত দেশের মাত্র শতকরা ২৫টি লোক “অক্ষর? 
চিনে, স্বল্প-শিক্ষিত শিক্ষিতের সংখ্যা শতকর1 ১০ জনও 
নয়। তথাপি সেই শিক্ষিতের কর্মসংস্থান হয় না__এই কথা 
শুনিলে অন্ত যে কোনে! দেশের মানব বিশ্বাস করিবে নাঁ। এমনি বাঙলার 
সমাজের দুর্দশা | ইহা! শুধু বাঙালি সর্বশ্রেণীর কর্মহীনতা নয়, বাঙালি সমাজ- 
নায়কদের অকর্মণ্যতাঁও বটে | 
শুধু বাঙালিকে দোৰ দিয়াই বাকি হইবে। সমগ্র ভারতেরও অবস্থা 
শোচনীয় । তাই তে! সেইসব স্বানের মানুষ “রুজির” নামে মনুষ্যত্ব বিসর্জন 
দিতে এখানে আসিয়া যায় । একট| বিরাট চেষ্টায় আমর। অগ্রসর হইয়াছিলাম 
রি যত _-কৃবিব উন্নতি করিব, শিল্পের গোঁড়! পত্বন করিব,সাধা- 
নি রণের আয়বৃদ্ধি করিব। সেইব্ূপ আথিক পরিকল্পন! প্রণ- 
য়ন করিয়! আমর! নূতন কর্মছযোগ করিতেছি, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। কিন্তূএ কোন্‌ অভাবনীয় নিয়তি যে, যাহাই করি না! কেন, 
আমাদের বেকারত্ব কমিতেছে না বরং বাড়িতেছে ? আমর! দ্বিতীয় পরিকল্প- 
নায় ১০ লক্ষের কর্মসংস্থানের প্রস্তাব করিয়া ৮ লক্ষের কর্মসংস্থানও করিতে 
পারি নাই, অথচ ১৫ লক্ষ নূতন কর্মের প্রয়োজন । তৃতীয় পরিকল্পন। প্রণয়ন 
করিতে গিয়৷ তাই পরিকল্পনা-বিশারদর। হতাশ হইয়! পড়িয়াছে। এইবরূপ 
ং₹কটেরু কথা কেহ কল্পনাও করে নাই-যত কর্মসংস্থান হইবে লোকসংখা? 
তাহার অপেক্ষা বেশি হইবে । 
আসল কথ! সম্পূর্ণ নূতন করিয়! ভারতের বেকার-সমস্থা চিন্তা করিতে 
হইবে এবং নৃতন করিয়া সাহসে নির্ভর করিয়া আথিক'উদ্োগেও কর্মসংস্থানে 
আৌসিক অনাথান অগ্রাসর হইতে হইবে । হয়ত গোড়াতেই আমাদের 
গণনায় ভূল থাকিয়া! যাইতেছে । যেমন, জনসংখ্যার বৃদ্ধি 
ইউরোপীয় পণ্ডিতদের নির্দেশে ছুর্ভাগ্য মনে না করিয়াও আধিক উদ্যোগে 
অগ্রসর হওয়া যায়। চীন তাহার দৃষ্টাত্ত দেখাইতেছে__দেশের শ্রমশক্তিকে 





শিক্ষিত-বেকাব 


১৮২ ভাবা! প্রবেশ 


ত্র ষুদ্র অসংখ্য উদ্যোগে নিযুক্ত করিয়! চীন “পূর্ণ কর্মসংস্থান? নীতি দৃষ্টান্ত 
দেখাইতেছে। অন্যদিকে, সেই লোকশ্রমের দ্বারা উৎপন্ন উদ্ব তত আয় শিল্পো- 
গোগে খাটাইয় ভ্রুত শিল্পোন্নয়ন সমাধান করিতেছে । হয়ত মুনাফা- 
তন্তের বিলোপ-সাধনেই চীনে তাহা সম্ভবপর হইয়াছে। তাহা যড়ি 
সত্য হয়, তাহা হইলে মুনাফাতস্ত্রের আরেন করিয়াই ভারতেরও আত্মরক্ষা 
করিতে হইবে । 
অবশ্য এই মৌলিক সমাধান ছাড়াও বর্তমান অবস্থার কিছুট! উন্নতিসাধন 
করা যায়। যেমন? বড় বড় আড়ম্বরপূর্ণ প্রয়াসের পরিকল্পন1 ন1 করিয়া ভবি- 
য্যৎ ভাবিয়! লৌহ-ইম্পাত প্রভৃতি মৌলিক শিল্পোগোগ গঠন করা, দ্বিতীয়তঃ 
সেই সঙ্গেই জাপানী আদর্শে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পের পত্তনে স্বল্পবিত্তদের উৎসাহ 
দান, এবং তৃতীয়তঃ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কুষির উন্নয়ন কর1;__এইক্সপ 
কর্মহ্চীতেও যথেষ্ট ফললাত কর সম্ভব । আরও বহু লোকের কর্মসংস্থান এই 
সামাজিক ব্যবস্থাও হয়- পল্লীশিল্পে বিছ্যৎ সরবরাহ, সমবায় সহায়তা, 
ব্যাঞ্ষিং ইত্যাদির স্যোগ দিলে প্রভূত উন্নতি সাধিত হইতে পারে । 
অবশ্য শুধু সরকারের উপর দোষারোপ করিয়। নিশ্চেষ্ট হইয়! বসিয়! 
থাকাতে পুরুষকার নাই । বাঙালি মধ্যবিত্তকে দৈহিক শ্রমের মর্যাদা বুঝিয়া 
কলম-পেব1 “কেরানি বাবু' হইবার লোভ ছাড়িতে হইবে । নূতন জগত্যাহার! 
গড়িতেছে তাহাদের কলম-পেষা “কেরানিবাবু* হইলেচলিবে না, হাতে-কলমে 
কাজকর কারুবিদ্‌, কারিগর, মিস্ট্রি, ০9০10191809 হইতে হইবে । একমাত্র 
' কারুশিক্ষ। ও বৃত্তিশিক্ষার অধিকারী হইলে এই শিক্ষিত-সমাজ আত্মরক্ষা 
করিতে পারিবে । অবশ্য দেশের শিক্ষা বিস্তারের কাজেও লক্ষ লক্ষ বেকার 
শিক্ষিতের কাজ হইবার কথা । এইরূপে বাঙালি নিম্নবিত্ত স্বল্প-শিক্ষিতরাও 
মিস্ত্রি, মজুর রূপে শিল্পে ও নানা শ্রমসাধ্য কর্ষে এখনো আপনাদের প্রতিষ্ঠিত 
করিতে পারে । মানুষের যোগ্য জীবিকামান নিশ্চয়ই তাহার] ছাড়িবেন না 
তবে দৈহিক শ্রমে কুট্িত হইলেও চলিবে না । 
শেষ কথাটা! তাই থাকিয়া যায়--সমস্তার এই সাময়িক সমাধানের সাধা- 
রণ প্রয়ালও সার্থক হইবে নাঁ_যদ্দি বাঙালি জনসাধারণ ন! বোঝে, পৃথিবী 
উর শ্রমবলেই চলিয়াছে, ফাকি দিয়া আরাম করিরার উপায় 
যোগ্য নেতৃত্ব: নাই+ যদি এই জনসাধারণের প্রাণে নৃুতন-গঠনের সঙ্কল্প ও 
উদ্দীপন! জাগ্রত হয়, এবং জনসাধারণ দেখে সমাজ- 
নায়করাঁও ফাকি দিয়া'চলিতেছেন না_তাহারা অপদার্থ নয়, অসার নয়। 
চাই উপযুক্ত সমাজ নেতৃত্ব | সমাজ-বিকারের যদি অবসানে ঘটে, তাহ 
হইলে বেকারত্ব কতক্ষণ ? র 


সাত্তার 


॥ বাঙুলির ভবিষ্তাৎ ॥ 


ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করিতে মানুষের আগ্রহ বোধ হয় 
সর্বজনীন | দৈবজ্ঞের নিকট হাত পাতিয়! বসিতে কেহই ছাড়েন না । কারণ, 
কী করিব তাহা যদি বা জানি, তাহা হইলে কী হইবে 
নী তাহা সম্পূর্ণ বুঝিয়া উঠা অসম্ভব । যদি নিশ্ষলই হইৰ 
তবে এন্ত ছুটাছুটি, কাড়াকাড়ি করিতেছি কেন? বাঙালির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
ভাবিতে গেলেও এই কথা মনে পড়ে। ১৯০৪-০৫ সালে শ্বদেশীর যুগে 
গোখলের মত বিচক্ষণ ভারতীয় মনম্বীরাই কি কল্পনা! করিতে পারিতেন &০ 
বৎসর যাইতে না যাইতে বাঙালী জীবন ভাগ্যের খেলায় এমন ছিন্ন ভিন্ন 
হইয়া যাইবে? “5796 89089] 01015 69985 [70019 01010215 6০- 
710110দঘ-_এইতে। ছিল সেদিন বাঙালির সম্বন্ধে গোখলের বিচার | আর, 
শুধু চিস্তাক্ষেত্রে নয়, কর্মক্ষেত্রেও বুকের রক্ত দিয়! বাঙালি তখন ভারতবর্ষকে 
স্বাধীনতার সাধনায় পথ প্রদর্শন করিয়াছে। অথচ, আজ মনে হয়,” সত্যই 
আশঙ্কা হয়,_বাঙালির বুঝি জাতি হিসাবে আর বাঁচিবার আশা নাই । 
শতাব্দীর মধ্য ভাগে বর্তমান মুহূর্তে বাঙালির অবস্থার কথা ভাবিলে 
চারিদ্রিকেই দেখি তাহার পথ যেন বন্ধ। প্রথমতঃ, ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা 
জাতীয় চেতনায় প্রবুদ্ধ সাড়ে ছয় কোটি বাঙালি আজ 
মা ছুই রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া যেন আত্মহত্যাই করিতে 
বসিয়াছে। ভারতরাষ্ট্রে বাঙালি একটি সংখ্যাল্স গোষ্ঠী 
_-৪০ কোটির দেশে ৪ কোটিও নয পাকিস্তানেও বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠ 
হইলেও ক্ষমতায় দুর্বল। নয়াদিলীর চোখে পশ্চিম বাঙলা 72::01910 
986০) করাচীর চক্ষে পূর্ববাউল1 অবজ্ঞার পাত্র। নয়াদিলীর বিরূপতা 
ছাড়িয়। দিলেও ঘরের বাহিরে প্রতিবেশীর সমাজে দেখি-বিহারে বাঙালি 
কোণঠাসস, উড়িষ্যায় বাঙালি লাঞ্ছিত, আসামে তো বাঙালিকে খেদাইবার 
জেহাদ । নিজ্চয়ই অকারণে বাঙালিও তাহার প্রতিবেশীদের বিরাগভাজন 
হয় নাই। কিন্ত যত কারণই থাকুক বিগত শতাব্দীতে সে এই প্রতিবেশীদের 
সেবাও করিয়াছে-_অন্তত সমগ্র ভারতকে জাতীয়তার মন্ত্রে জাগ্রত করিয়াছে। 
কিস্ত সে কথা আজ কে শোনে? 
তথাপি নিজগৃহে যদি বাঙালি এই দ্বিখণ্ডিত হ্ৃতবল জীবনেও আত্মস্থ 
হইতে পারে তাহা হইলে হয়ত বাহিরের বিরোধও কাটাইয়! উঠিতে পারিবে। 
ফিস্ত সেইখানেই'বা অবস্থা কি? বাঙলার বাঙালির কথাই ধর যাউক। 


১৮৪ ভাষ। প্রবেশ 


প্রথমতঃ আধিক অবস্থার কথাই ধরি। আধিক বনিয়াদ দৃঢ় থাকিলে শত 
বিপদপাতেও সমাজ টিকিয়া থাকিতে পারে । 

বঙ্গ-বিভাগের বিষ-প্রতিক্রিয়ায় বাঙলার শরীর কালি হইয়া উঠিয়াছে। 
যে উচ্চ কণ্ঠে দায়িত্বহীন বাঙালি নেতারা! ১৯৪৭ এ পূর্ব বাঙলার হিন্দুকে 
রক্ষার প্রতিশ্রুতি 'দিয়াছিলেন, তাহার! গ'প্রতিশ্রতির সম্ভবত অর্থও উপলদ্ধি 
করেন নাই। অন্ততঃ, পুর্ব বাঙলার হিন্দু বাঙালিকে রক্ষা করিবার কোনে! 
উপায় আর উন্মুক্ত রাখেন নাই। এখন পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব দ্বার রুদ্ধ উদ্বাস্তদের * 
দণ্ডকারণ্যে নির্বাসন না দিলেই নয়) পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসন যে ছুঃসাধ্য তাহা! 
তো! জান! আছে । পশ্চিম বাউলায় সমস্ত ভারতের তামিল তেলেগু পাঞ্জাবী 
হিন্দুস্বানীর “বাসন সম্ভব হইলেও বাঙালির পুনর্বাসন অসম্ভব । প্রতি দ্বিন 
অ-বাঙালি এখানে বাড়িতেছে। কিন্ত বাঙালির স্বান নাই। উদ্বাত্বর 
সমস্তা কঠিন সমস্ত) কিন্তু যদি বাঙালি সমাজ-নেতাদের সামান্ত সাধূতা ও 
কর্মদক্ষতা এবং ভারতীয় নেতাদের একটু আস্তরিকতা! থাকিত, তাহা হইলেও 
হয়ত এই সমস্তা কিছুটা সমাধান হইবে আশা কর যাইত । এখন মনে হয় 
তাহা ছুরাশা। মনে হয় বাধ্য হইয়াই বিভ্রান্ত উদ্বান্তরাও দিনের পর দিন 
দেহমনে পচিয়া গলিয় দেশস্ুদ্ধ মড়ক ধরাইবে । 

দ্বিতীয় কথা, বাঙলার কৃষি সঙ্কট দিনের পর দিন বাড়িয়া যাইতেছে। 
জমিদারী প্রথ! লোপ হইলেও কৃষক জমির মালিকান। পায় নাই। তাই কৃষির 
উৎপাদনে কষাকের আগ্রহ স্থ্টি হয় নাই। এবং যতই “বৈজ্ঞানিক চাষের” 
বাগাড়ঘর করা হউক এখনে! বাঙলার কৃষিতে তাহার বিশেষ প্রয়োগ হয় 
নাই। তাহা যদি না হয়, শতকর!| ৬০টি বাঙালির কোন্‌ উন্নতির সভ্ভাবন! 
হইতেছে? কৃষির উন্নতির নামে কিছু অর্থব্যয় করাই কি সব? 

অপরদিকে, বাঙালির পলী-শিল্প ছারখার হইয়াছে, এখনে। হইতেছে । 
যে কোনো কারণেই হউক, তাহার পুনজীবনের চিহ্ন বা সম্ভীবন1 দেখ! যায় 
ন1। কোথায় সম্তায় বিদ্যুতের সরবরাহ? কোথায় জাপানী আদর্শে পরিচালিত 
কুটির-শিল্প 1 কোথায় সমবায়ের প্রয়োগ ? পল্লীমঙ্গলের ব্লক গড়িয়া কি ইহার 
কোনো ব্যবস্থা হইতেছে ? 

তৃতীয় কথা, ভারতের মধ্যে বাউল! কতকাংশে শিল্পোন্নত | কিপ্ত কাহার 
হাতে সেই শিল্প? উহার মালিক ইংরেজ, মারোয়াড়ী, ভাঁটিয়া প্রভৃতি, 
অর্থাৎ বাঙালি ছাড়! পৃথিবীর সর্বজাতি | উহ্ছার শ্রমিক- বিহারী, হিন্দুস্থানী, 
বিলাসপুরিয়া, ওড়িয়?, প্রভৃতি ভারতের সর্বজাতি। বাঙালি তাহাতে 
কয়জন ? এই শিল্লোন্নয়নে তবে কাহার উন্নয়ন ? বাঙালির নয় | 

চতুর্থ কথা, শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিভ্বের অবস্থা । হয়ত তাহাদের হূর্দশ! 
খুব বেশি করিয়৷ সকলের চোখে পড়ে। কারণ, ইহারাই নৃতন ভারতকে 
শিক্ষায়। সংস্কতিতে, দেশসেবায় ও স্বাধীনতার সাধনায়, আধ্যাত্িক প্রেরণায় 


রচনাভাগ ১৮৫ 


ও মান্নর্গক চর্চায় প্রায় দেড় শতাব্দীকাল পথ দেখাইয়াছে। কিন্ত তাহাদের 
পূর্বকালের স্বচ্ছন্দ সেই আধিক ভিত্তি ধুলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। জমির উপস্বত্ব 
লাভের আশ! ফুরাইয়াছে, শিল্পে তাহার স্বান নাই, কেরানিগিরিতেও সে 
ক্রমশঃই কোণঠাস! হইতেছে ।৯ সরকারী চাকরিতে কখনো প্রতিযোগিতায় 
সে পরাজিত, কখনে। বিরুদ্ধ সে বিব্রত। 'অবশ্য সেই দীর্ঘ 
শতাব্দীর রাজনৈতিক চেতন! বিলুপ্ত হয় নাই। কিন্ত আজ তাহা পথ হারাইয়া 
বপিয়াছে। জীবনে সে যেন আজ পরাজয়ের কোঠায় । তাহার ক্ষোভের 
হঃখের, হতাশার, বিদ্রোহেরও তাই অস্ত নাই। কিন্ত তাহাতেই কি পথ 
হইবে? 

আধিক অবস্থ! ছাড়িয়৷ বাঙালির অন্ত অবস্থার কথা ভাবিলেও আমাদের 

চোখে এই মুহুর্তে আশার আলো বড় দেখা দিবে না। 

পানিও বুজি পাপ ধরিলে বলিব, জানি ভারতবর্ষে 
অন্যত্র যে অবস্থ| তাহাও শোচনীয় । কিন্ত চাকরির প্রতিযোগিতার পরীক্ষায় 
আমাদের ক্রমাগত এই নিক্ষলতা তে! অবজ্ঞ|! করিবার মতো জিনিস নয়। 
তারপর, যর্দি একবার আমাদের গত একশত বৎসরের শিক্ষার মান,সাংস্কৃতিক 
প্রয়াসের কথ! মনে করি তাহা হইলে মানিতেই হইবে, সে প্রদীপ-শিখায় আজ 
যেন তেজ নাই। জ্ঞানের সাধনায় কি হইতেছে, কেন এমন হইতেছে? 
নিষ্ঠাহীন বিদ্যার বাহাছুরি, ফাকি, চালাকি-_উহা! এত বাঁড়িল কি করিয়া? 

স্বাস্থ্য ও দেহচর্চার কথা ভাবিলে একদিকে যক্মার বিস্তার, অন্যদিকে 

ফুটবলের মাঠে খেলার ক্রমাবনতির কথা মনে ন1 করিয়া 

স্বাস্থ্য ও দেহচা পথ নাই। জানি পুষ্টিকর খাছ্যের অভাব, জাতিগত 
আমাদের দেহদৌর্বল্য এসব মিথ্যা নয়। কিন্ত তাহ! লইয়াই তো আমরা 
পূর্বেও খেলিয়াছি, ইংরেজের বিরুদ্ধে পিস্তল লইয়া দীড়াইয়াছি, হাসিমুখে 
ফাসির দড়ি পরিয়াছি__আর ছুভিক্ষে প্লাবনে সমস্ত দেশের সেবাভার গ্রহণ 
করিয়া সমগ্র জাতিকে সেবার মধ্য দরিয়া আপনার করিয়! লইয়াছি। কিন্তু 
এখন? সে সাহস কোথায় গেল? সে তীব্রচ্ছট! বীর্য, শান্ত নর-নারায়ণ 
সেবার ব্বুত কেন নাই! 

সত্যই জবিষ্তের দিকে তাকাইলে দেখি মেঘে মেঘে আকাশ আচ্ছন্্। 
'তবু কে বলিতে পারে যে আগামী পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে আবার এক নুতন 
রূপান্তরের সুর্যালোকিত পৃথিবীতে আমরা মাথা তুলিয়া! দাড়াইবার অবকাশ 
পাইব না? মেঘের ফাঁকে একেবারেই যে হ্র্যরশ্মি দেখা যায় না এমন 
নয়। যতই বলুক বাঙল] “সমন্তা পীড়িত”, কলিকাতা “মিছিলের শহর*-__ 
আমরা জানি আমাদের রাঁজনৈতিক চেতন! ও আদর্শ সাময়িক লাভ-ক্ষতির 
'অস্ক তুচ্ছ করিয়! পৃথিবী-ব্যাপী গণ-জাগরণের ও সমাজ-সাম্যের কাছে 






১৮৬ ভাব! প্রবেশ 


আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছে-_উহা1 তো! কম সত্য নয়। সাময়িক লাভের 
হিসাব করিয়া আমরা! পূর্বযুগে স্বাধীনতার সাধন! করি নাই, সাময়িক লাভেন্র 
হিসাব করিয়! এই যুগে শোষণহীন সমাজতন্ত্রের কথাও আমরা প্রচার করি না) 
এই আধিক নঙ্কটের মধ্যেও আমরা টি' কিমু]্টমাছি-_বাঙালি কারিগর কার- 
খানায় প্রশংসা পায়, বাঙালি ইঠ্জিনীয়ার্থঃ বৈজ্ঞানিক, কারুবিদ, সম্মানিত 
কর্মী। স্বাস্থ্য ও দেহচর্চায় পশ্চাৎপদ হইয়াও আমরা দেহোন্নতির চর্চা কম 
করি নাই, বাচিবার চেষ্টা ছাড়িয়া দিই নাই। আর, আমাদের শিক্ষা 
সংস্কৃতিতে আগ্রহ বাড়িয়াছে বই কমে নাই। আজ ভারতের অন্য রাষ্ট্রের 
অধিবাসীরাঁও অগ্রসর হইতেছে, হইবেন, ইহাঁও আমাদের কামনা! । তথাপি 
আধুনিক বাউলা-সাহিত্য, বাঙলা-শিল্পকল1 অগ্রগণ্য । পৃথিবীতেই তাহার 
আদর আছে, বিজ্ঞানের ও মনস্বিতার ক্ষেত্রে এখনে! আমরা সচেষ্ট । আর 
ফিলম্-এ, নাট্যে আমরাই শ্রেষ্ঠ । 
তাই বলিতেছিলাম__ছুর্দিন আসিতেছে ঠিক, পূর্ব গৌরব ম্লান হইয়া 
যাইতেছে তাহাও সত্য । কিন্ত জীবনের কোনো! কোনে! ক্ষেত্রে আজ বাঙালি 
এখনে! মহৎ সম্ভাবনার অধিকারী । কিন্তু চাই আরও 
কায়িক পরিশ্রম, মানসিক দৃঢ়তা এবং চাই নবজীবন 
গঠনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা । তাহা থাকিলে কে বলিবে যে যদ্দি পঞ্চাশ বৎসরে 
ভাগ্যের নিপীড়ন আরও বৃদ্ধি না পায় বাঙলার ভবিষ্যৎ আবার নুতন, 
প্রী সঙ্কল্পে ঝলম়ুল করিয়া উঠিবে না? 


॥ পল্লী-উন্নয়ন ॥ 


ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, ভারতবাসীর জীবন যাত্রা পল্লীকেন্দ্রিক__ 
ইতিহাসের এই সত্যটি বিস্বত হইবার মতো! নয়। ইহাও কল্পনা! করিতে 
পারি, আগামী দিনে যখন শিল্লোন্নত নূতন * ভারত 

৪ জন্মলাভ করিবে, যখন বৈজ্ঞানিক প্রণ কৃষিরও- 
উন্নয়নে এই পাচ হাজার বৎসরের পুরাতন ক্ৃষি-প্রণালীরই পরিবর্তন সাধিত, 
হইবে, তখনে। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশই থাকিবে । এমনকি, শিল্পাগ্রসর 
পশ্চিমবঙের বাঙালি পল্লী ছাড়িয়া শুধু মাত্র কলিকাতাকে ঘিরিয়া পাক 
খাইয়া এই পৌর প্রদীপের প্রদীপ্ব-শিখায় পুড়িয়া মরিবে না। কিন্ত 
যদ্দি মনে করি? বাঙলার বা ভারতবর্ষের গ্রাম তথাপি এখনকার মত প্রাণ- 
সম্পাদহান পল্লীই থাকিবে, অথবা» প্রাটীন-কালের ্য়ং-সম্পূর্ণ ও বল্প-সন্ধষট 


রচণাভাগ ১৮৭৮ 


বহিবিমুখ প্রাণযাত্রার কেন্দ্র হইয়া থাকিবে, তাহা হইলে বলিব আমরা 
অলীক “উন্নতির কল্পন1! করিতেছি, অলীক “অতীতের*ও আরাধনা করিতেছি, 
এবং আধুনিক পৃথিবীর সমস্ত প্রকৃতিকেই বিস্ৃত হইয়া রচনা করিতে 
চাহিতেছি একটা অসম্ভব স্বপ্ন । , প্রকৃতপক্ষে, দেশে যদ্দি শিল্পোন্ুয়ন হয় তাহা 
হইলে গ্রামবাসীও তাহার ফলনীঙ্জী হইবে । আর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 
কৃষির উন্নয়ন হইলে বাঙলার পল্লীজীবনের উন্নয়ন তো অনিবার্ধ। 
"বরং কৃষি-উন্নয়নের সঙ্গে পলী-উন্নয়ন প্রায় একন্থত্রে বীধা, ইহাই সত্য 


কী ছিল আর কী হইয়াছে, স্বভাবতঃই বাঙলার পত্নীর কথা বলিতেই 

প্রাথমিক প্রয়োজন তাহা স্মরণ হয়। কিন্তু ভাবাবেগ সংযত করিয়! 
শিক্ষা ও স্বাস্থ্য. একবার ভাবি না কেন-_“মা! কি হইবেন১ মা কি হইতে 
পারেন ? 

“সোনার বাঙলা” আজ দুভিক্ষের বাঙলা, ছুর্ভাগ্যের বাঙউল। | তাহাকে 
জীয়াইতে হইলে আজ প্রথমেই প্রয়োজন হইবে তাহার জীবনের সামগ্রিক 
পুনর্গঠন । 

অবশ্য সকল গঠনেরই মুল কথ!_গঠনের চেতন।, স্থষ্টির ভাবনা, জ্ঞানের 
আলোক-বিস্তার | শিক্ষালাভের ও স্বাস্থ্যরক্ষার প্রাথমিক আয়োজন না 
থাকিলে কোন উন্নয়নই সম্ভব নয়__আঘধিক নয়, সামাজিক নয়, দৈহিক 
নয়, মানসিক নয়, কোনো! কিছুরই ময। শিক্ষার (সই ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যের 
সেই আয়োজন পল্লী উন্নয়নের প্রাথমিক প্রয়োজন | আবার ইহার মধ্যেও 
জনশিক্ষার আয়োজনই প্রথম প্রয়োজন । 

এককালে বিদ্ভালয়ে না পড়িয়াও, পুঁথিপত্র না পড়িয়াও, এ দেশের, 
পলীবাসী যাত্রায়, কথকতায়, লোকগানে, শিল্পে; সাধু সজ্জনের সাহচর্ষে, মুখে 
জনশিক্ষার ব্যবস্থা মুখে তৎকালীন স্ুশিক্ষা আয়ত্ত করিতে পারিত। আজ 
সে সব লোকশিক্ষার প্রতিষ্ঠান প্রায় নিশ্ীণ। তাহা 
অবহেল! করিবার কথ! বলিতেছি না, কিন্তু শিক্ষা-বিস্তারের যে নবতম 
আয়োজন, বর্তমান সভ্যতা প্রণয়ন করিয়াছে, তাহার সুযোগ গ্রামবাসী 
আপামর সাধ্ঠুরণ কেন পাইবে না? সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পাঠশালা, 
স্কুল নিশ্চয়ই সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করিবে, এবং প্রাথমিক পর্বে পলী- 
বিদ্যালয় পল্লীবাসীর প্রধান প্রয়োজনীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানই শিক্ষাদান করিবে 
তাহ] না বলিলেও চলে। কিন্ত তাহ! ছাড়াও খামে নিশ্চয়ই থাকিবে 
পাঠাগার ও গ্রস্থশাল! ; নিশ্চয়ই ব্যবস্থা হইবে স্কুলে, খ্রন্থশালায়, নাটমন্দিরে- 
বেতারবাণীর এবং শিক্ষামূলক নানা সভার সম্মেলনের বক্তৃতার ও- 
আলোচনার। 


১৮৮ ভাষা প্রবেশ 


স্বাস্থ্যের দাবি যে এক হিসাবে আরও মৌলিক তাহা সকলেই স্বীকার 
'করিবেন। দীর্ঘকালের অবজ্ঞায়, অখাছ্ছে, অপুষ্টিকর খাছ, ভেজালে তাহা! 
্াস্থা উন্নয়ন. আরও আজ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর | স্বাস্থ্যবিধি প্রচারের 
” সঙ্গে বিগুদ্ধ পানীয় জল্লোর, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রতিষেধক 
ব্যবস্থার সঙ্গে ' প্রত্যেকটি মাহুষের গ্রাধারণ চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত কি 
প্রয়োজন নয়? শুধু দাতব্য চিকিৎসালয় শুধু জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্লিনিক__এই 
কী যথেষ্ট? মাতৃসদন শিশু পালনের সুব্যবস্থা! প্রভৃতি দেহপালনের প্রত্যেকটি 
ব্যবস্থাই স্বসংঘটিত ন1! করিলে চলিবে কেন? নৃতন ওষধপত্র, পেনিসিলিন, 
আান্টিবায়োটিকৃস, সালফা ওবধ অকালমৃত্যুকে দূরতর করিয়াছে। কিন্ত যদি 
স্বাস্থ্যোন্রতির আযোজন না হয় তাহা হইলে অকাল বার্ধক্যের ও দৈহিক 
অক্ষমতার বোঝাই দেশে দীর্ঘস্থায়ী হইয়। উঠিবে। অতএব চাই- স্বাস্থ্য 
উজ্বল পরমায়ু। 
এইবার প্রধান প্রয়োজনে ফিরিয়া! আসা যাউক- প্রত্যেকটি প্রয়োজনের 
পক্ষেই উহা প্রায় মৌলিক__আধিক উন্নয়নের কথা। পলীর এই আথিক 
উন্নয়নের বিরাট ও জটিল সমস্ত! কেহ বিস্বৃত হইতে পারে না, কেহ সম্ভবতঃ 
সবিস্তারে তাহা বলিয়াও উঠিতে পারে না। কী চাই, তাহার তালিক! যেমন 
অশেষ; কী নাই, তাহার তালিকাও তেমনি অফুরস্ত। এই ছুই অভাবের 
মধ্যে একট! সঙ্গতি রক্ষা করিবার মতে। প্রথম স্থত্র হইল-_সমবায়িক নীতিতে 
পল্লী-উন্নয়নের সংগঠন স্থাপন ও আধুনিক বিজ্ঞানের সফল প্রয়োগ । 
মূলনীতি স্থির হইলে প্রথমতঃ চাই কৃষির উন্নয়ন, অর্থাৎ কষকের জমির 
মালিকান। লাত, বৈজ্ঞানিক চাষের সর্ববিধ ব্যবস্থা-যেমনঃ চীনে হইতেছে । 
আর চাই উন্নত সার, উন্নত বীজ, উন্নত সেচ, উন্নত হল-কর্ষণেঃ গভীরতর 
কর্ষণেঃ উৎপাদনবৃদ্ধি, ফসলের সযত্ব রক্ষণ, সমবায় পদ্ধতিতে ধর্মগোল। পত্তন, 
'আর ক্রয-বিক্রয়ের আয়োজন। দ্বিতীয়তঃ চাই পল্লী শিল্পের বিকাশ-_কষি 
হইতে উদ্বত্ত জনশক্তিকে সরাইয়া আনিয়া এই পল্লী-শিল্সের উৎপাদনে 
নিয়োগ । তারপর সেই পল্লী-শিল্পের সংগঠন । নূতন কুটির-শিল্পের প্রবর্তন, 
পুরাতন কুটির-শিল্পের সংস্কার-সাধন, লোকশিল্পের সম্ভাব্যতা বুঝিয়৷ উৎসাহ 
দান, ইহাতো! সর্বজন-স্বীকৃত কথা। শুধু তাত ও বস্ত্রের কথা বা চর্মন্রব্যের 
কথ! নয়,ছুরি কাচি,পিতল কাসা»,চিরুনি বোতাম প্রভৃতিবহু পিনিসই শহরের 
বিরাট কারখানায় এখন প্রস্তৃত না করিয়] পল্লীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানায় উৎপন্ন 
করা প্রয়োজন | কিন্ত উহার জন্তও চাই স্বল্প সুদে পুঁজি জোগানো/ব্যাক্কিং-এর 
ব্যবস্থা ; তারপর বিদ্যুৎ সরবরাহ* পথঘাট-যানবাহনের ত্বব্যবস্থার দ্বার 
“আমদানী-রগ্ানীর পথ প্রশস্ত করা। বলা বাহুল্য, শ্রামের বৃত্তিহীন জন- 
সাধারণকে বৃত্ধি জোগাইতে ন! পারিলে তাহার! পল্লীতে পল্লী-সৌন্দর্য ও পল্লী- 
'্রী খাইয়া বাঁচিয়া থাকিবে না_-শহরে ছুটিবে, অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই। 


ও রচনাভাগ ১৮৯৯ 


প্রাণধারণের প্রয়োজন, অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই শহরের প্রশস্ত জীবন 
প্রবাহের আকর্ষণে তাহারা পল্লীর পায়ের ধুলা পল্লীতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া। 
শহরের ধুত্র ও বহ্িময় জীবনে অঞ্ছর্পণ করিবে । 
ইা, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। মাহৃষ পল্লী ছাড়িয়া শহরের আকর্ষণে 
টিয়া আসে, আসে বলিয়াই শহর জীইয়া উঠে। আসে বলিয়াই জীবন- 
চাই আননের যোজনা সংগ্রাম তীব্রতর হয়, সভ্যতা শতধারায় আপনাকে 
বিকশিত করিবার তাড়না বোধ করে । শ্রমশিক্পের বিস্তার 
বাড়ে, যন্ত্রশিল্পের শ্রমিক জোটে | হয়ত ক্রেদ বাড়ে, গ্লানি বাড়ে, অভাব 
বাড়ে, অপরাধ বাড়ে। কিন্ত-সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে চৈতন্তের পরিধি । বাড়ে, 
মানসিক সংস্কারের স্থলে বুদ্ধি ও জিজ্ঞাসার নূতন তাগিদ । জীবন সম্বন্ধে 
নুতন আশা, নূতন প্রত্যাশা, নূতন অভীগ্সা। অতএব, শহরকে “নিষিদ্ধ 
এলাকা করিয়া লাভ নাই, তাহ নি্ষল হইবে, শহরের পক্ষেও অকল্যাণ- 
কর হইবে | বরং গ্রামকেই যথাসম্ভব শহরের স্থযোগ-স্থবিধায় সমৃদ্ধ করিতে 
হইবে। যানবাহনের যোগাযোগ, বিদ্যুতের সরবরাহ, জ্ঞানাহরণের জন্ত 
স্ধুল লাইব্রেরী, রেডিও-সংবাদপত্র প্রভৃতি অনেকাংশে গ্রাম্যজীবন সহনীয় 
করিবে । তখনে! নিরানন্দ পল্লীতে যদি পল্লী-উৎসবের পুনঃপ্রবর্তন না হয়» 
মেল! না বসে, পল্লী গানের আসর না জমিয়া উঠে, এবং নৃত্য-নাট্য হইতে 
আরম্ভ করিয়া সপ্তাহে এক আধদিন করিয়া সাধারণ গ্রস্থাগশরে বা স্কুলে 
চলচ্চিত্রের ব্যবস্থা না হয়, তাহা হইলে পলী অধিবাসীর প্রাণ বুভুক্ষ 
থাকিবে । আর এইসব ব্যবস্থা এ হইলে যানবাহনে, রেডিও-ফিলমে 
মিলিয়া আধুনিক পল্লী উন্নীত হইয়! কি শহরের অন্থরধপ হইয়! উঠিবে ন11 
হা, তাহাই হইবে। পল্লী-উন্নয়নের অর্থই এই । আধুনিক সভ্যতার 
উপসংহার. সমস্ত আধুনিক স্থবিধাসমূহ পল্লীবাসীরও আয়ত্ত হইবে-_ 
শহর ও পল্লীর মধ্যে যে অস্বাভাবিক পার্থক্য গড়িয়! 
উঠিয়াছে তাহা দূর হইবে । তবেই পলীর শ্টামল শী হইবে কল্যাণ-্রী । 


॥ কুটির শিপ্প ॥ 
[ প্রবন্ধ-সংূ্লো ] 


আধুনিক যুগ যন্ত্রোৎপাদনের যুগ, অতিকায় যন্ত্র কলকারখানার যুগ 
(19766-89816 01:0008107), ইহা! সাধারণ সত্য । কিন্ত 
০ তাই বলিয়া স্ুদ্র শিল্প, কুটির-শিল্প কি অচল? ন1। 

১। কুটির শিল্পের সার্থকতা লোপ পায় নাই; (ক) বড় বড় শিল্পের 
'জোগানদার হিসাবে ছোট ছোট কুটির শিল্প বিকশিত হইতে পারে । যেমন, 
জাপানে হইয়াছে । উহার উৎপাদন খরচ সামান্-_গৃহস্থ সপরিবারে উৎপাদন 
করিতে পারে । (খ) তাহ! ছাড়াও, সকল দেশেই পল্লীবাসী কুটির-শিল্পকে 
পোষণ করিয়া চলে। (গ) ব্যক্তির নিজস্ব রুচি, কারুকর্ম ও নৈপুণ্যের 
চিহ্ন বহন করিয়া কলা-বস্ত হিসাবেও কিছু কিছু কুটির-শিল্প সর্বদেশেই 
আদরণীয়। 

২। আমাদের দেশ পল্তীকেন্দ্রিক বিরাট দেশ ) অনেকাংশে পল্লী নির্ভর) 
পল্লীজীবনও কতকাংশে স্বয়ং-সম্পূর্ণ। নিশ্চয়ই দেশে যন্ত্রবহুল শিল্পোন্নয়ন 
প্রয়োজন, কিন্ত সেই সঙ্গে প্রয়োজন সস্তা ও সরল যন্ত্রে কুটিরগত উৎপাদন। 
কারণ, কে) সর্বব্যাপী শিল্প রাতারাতি বিকাশলাভ করিবে, ইহা সম্ভব নয়। 
(খ) বিরাট জনবলকে দেশ সংগঠনে সার্থক করিতে হইবে-_তাহার কর্মসংস্থান 
বিরাট যন্ত্রে হইবে না, হইবে কুটির শিল্পে। (গ) উহাতে গ্রাম ও সমাজের 
রূপান্তর সুশৃঙ্খল ও শীস্তিপূর্ণ হইবে । 

৩। প্রয়োজন (ক) যেখানে সম্ভব বিলুপ্ত কুটির-শিল্পের উদ্ধার। যেমন, 
তাত, রেশমের কাজ, কাসার কাজ, কামারের ও কুমারের কাজ--_মাছুর; 
শতরঞ্জি ও পাটি, খেলনাঃ ইত্যাদ্ি। (খে) নৃতন শিল্পের প্রবর্তন__যেমন, 
পুতুল গড়া, স্টোভ, সাইকেল; ব্যাটারী, বিদ্যুতের নান! প্রয়োজনীয় জিনিস 
মেরামত করা। 

৪| টাই নূতন আথিক ব্যবস্থাকে) ব্যাক্কিং ও পুঁজির ব্যবস্থা, 
(খ) মার্কেটিং ও ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবস্থা, (গে) চাই বিদ্যুতের জোগান; 
(ঘ) ট্রেনিংএর ব্যবস্থা, (উ) প্রদর্শনী ও পুরস্কার দ্বার! উৎসাহনটান | 

এই কথা যেন মনে না করি শুধু কুটিরশিল্প বলিয়াই কোনো জিনিস 
চিরদিন এরূপেই টিপ্কিয়| থাকিবে । যখন তাহার আমু ফুরায় তখন শত 

উপসংহার. চেষ্টা করিলেও তাহাকে জীয়াইয়া রাখা যায় না। রবার- 

? টায়ার লইয়া গরুর গাড়ি চলিতেছে, কিন্ত ঘোড়ার 
গাড়ি যাইতে বসিয়াছে। সিল্ক্‌, নাইলন আসিয়া আমাদের রেশমকে প্রায় 
কোণঠাসা করিতেছে । সমাজের প্রয়োজন বুঝিয়াই তাই কুটির শিল্পেরও 
যোজন! করিতে হয়। & 


॥ ভারতের আখিক উন্নতির ও 
পরিকপ্টীমার কথা ॥ 


“যে দেশে লক্ষ লক্ষ লোক শুধু মহুয়া ফুল খেয়ে বেচে থাকে সেখানে 
টা _... আবার ধর্ম কি?”--কথাট1 সামান্ত মাহ্ৃষের নয়, স্বামী 
বিবেকানন্দের । দেশের চারিদিকে যে দারিদ্র্যের সর্ব- 
গ্রাসী কূপ দেখিয়াছিলেন তাহাতে এই র্বত্যাগী সন্যাসীর প্রাণও তীব্র দাহে 
জলিয়া উঠিয়াছিল। তারপরে আরও পঞ্চাশ বৎসর গিয়াছে। সেই মৃত্যুর 
নিঃসীম শুন্তত! হইতে আমর! জীবনের পথে পদার্পণ করিয়াছি ১৯৪৭ এর 
১৫ই আগস্ট। পণ্ডিত জহরলালের ভাষায় “গোলামী” গিষাছে, এখন গগরিকীর; 
অভিশাপ দূর করিবার সংকল্প আমর] গ্রহণ করিয়াছি । সেই আথিক উন্নয়নের 
উদ্দেশ্েই আমরা উন্নত আথিক জীবনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছি। 
১৯৫১ হইতে ছুইটি পঞ্চবাধিকী আধিক্‌.পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে করিতে 
এখন (১৯৬১ সাল) আমরা তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা! রচন! সম্পূর্ণ 
করিয়াছি । ভারতবর্ষের ভাগ্য এই পরিকল্পনাসমূহের সফলতার ও বিফলতার 
সহিত জড়িত। প্রায় ৪০ কোটি লোকের জীবন মরণের প্রশ্ন । 
আধথিক পরিকল্পনার বিষয়টি তাই আমাদের বুঝিয়া লওয়া প্রযোজন | 
মাহুবের বাশুব জীবন, মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবন যে অনেকাংশে আথিক 
জীবনের উপর নির্ভর করে স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি 
হইতে আমর! তাহারই ঘোষণ! পাই । আধুনিক কালের 
মানব-সভ্যতার ইতিহাসবেত্বারা অনেকেই মনে করেন, সংস্কৃতি সভ্যতা 
সর্বাংশে না হইলেও অনেকাংশেই আথিক উদ্ভোগ-আয়োজনের ফল। কিন্তু 
এই আঘধিক জীবন, উদ্ভোগ-আয়োজন সমাজের সকল মান্থষের আদান- 
প্রদানে, পরিশ্রমে-কর্সে, ভাবনায় কামনায় মিলিয়] জটিল নিয়মে গড়িয়া উঠে। 
সেই নিয়ম *বুঝাঁও অসাধ্যঃ তাহ! পরিচালনা কোনো! মানবীয় শক্তির পক্ষে 
সম্ভবই নয়-_ইহাঁই ছিল সাধারণভাবে বিংশ শতাব্দী পর্যস্ত পণ্ডিতদের 
ধারণা । মানুষ অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে তাহার আয়-ব্যয় ও €বষয়িক ক্রিয়া- 
কর্মের পরিকল্পন! চিরদিনই করে ; চিরদিনই আপন অবস্থাহযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ 
করে। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হিসাবেও তাহা করিয়াছে । এমনকি, সমাজ 
পরিচালক হিসাবে বহু দেশের প্াষ্ট্রশক্তি আধিক বিধিবিধান দ্বারা বিশেষ 
পণ্য-উৎপাদন নিয়মিত ব! পণ্যের বিতরণ? কিংবা মুদ্রার বিনিময়ও নিয়ন্ত্রিত 
করিত। তথাপি কেন্দ্রীয় সমাজের সমগ্র আথিক জীবনকে প্রয়োজনাহ্ৃরূপ 
পরিকল্পনা] করিয়া পরিচালন1! করিবে ; এবং স্বাধীন খদৃচ্ছা ব্যবসায়িক 


পরিকল্পনার যুগ 


১৯২ ভাষা প্রবেশ 


প্রতিযোগিতা থাকিবে না, ইহা এতদিন কেহই মনে করিত না1। সোভিয়েত 
দেশ যখন ১৯২৮ এর পরে প্রথম 'পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার' সঙ্কল্প ঘোষণা 
করিল তখন তাই পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞান্ুগ্১ ধনবিজ্ঞানীদের মধ্যে হাসির 
রোল পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু ১৯২৯ হইতে সোভিয়েত পরিকল্পনা-সমূহের 
সফলতাতে ইহাই বুঝা গেল যে, সমাক্গ-জীবন কোনে! একটা রহস্য নয়» 
মাহষ তাহাকে সুচিন্তিত প্রণালীতে বিকশিত ও পরিচালিত করিতে পারে । 
শুধু তাহাই নয়, তাহাতেই জীবনের সামগ্রিক বিকাশ সম্ভাবিত ও ত্বরান্বিত 
হয়। এমন কি, যে সব জাতির আথিক বিকাশ কোনো কারণে নিরুদ্ধ বা 
মন্দীভূত হইয়া আছে তাহাদের গতিশক্তি ফিরিয়া পাইতে হইলে এবং 
অগ্রগামী জাতিদের সহযাত্রী হইতে হইলে, পরিকল্পন! দ্বার নিজেদের আথিক 
বিকাশকে সচল ও ত্বরান্বিত না করিলেই নয়। আসল কথা পণ্ডিতের] বুঝিতে 
পারেন নাঁষদ্দি জনসাধারণ উদ্যোগী হয় তাহ! হইলে পরিকল্পনা সার্থক হয়। 
সোভিয়েত পঞ্চবাধিক পরিকল্পন! (১৯২৯) হইতেই আরম্ভ হইল পরিকল্পনার 
যুগ। আজ পৃথিবীর প্রায় সকল দেশই এইক্ধপ পরিকল্পনার” দ্বারা নিজেদের 
জীবন নিয়ন্ত্রণে বিশ্বাসী । অবশ্য একটা কথা আছে । সোভিয়েত পরিকল্পনা- 
কারীর! বলিয়াছিলেন_-সমাজতম্ত্রী সমাজ প্রতিষ্ঠিত না হইলে আঘথিক 
পরিকল্পনা সম্ভব নয় | 
পরিকল্পন।'র ছুই রূপ মুনাফাতত্, ব্যক্তিগত মালিকানার প্রতিযোগিতা! 
ও অরাজকতা বন্ধ না হইলে “কেন্দ্রীয় পরিকল্পন1 কার্যত অচল হইতে বাধ্য । 
কিন্ত মুনাফাতন্ত্রী দেশেও এখন পরিকল্পনা পদ্ধতি গৃহীত হয়, তাহা আমর 
জানি। অবশ্য সেই সব দেশের পরিকল্পন। সামশ্রিক পরিকল্পনা নয় । সেখানে 
উহার অর্থ মুনাফার রাজত্বকে কিছুটা] নিয়ন্ত্রণ করিয়া টিকাইয়া রাখা» 
সমাজের পূর্ণশক্তির সিপ্বযবহার নয়। উহার বেগ তাই প্রখর হয় না, 
উহার সাফল্যও সীমাবদ্ধ । 
চীন ও ভারতবর্ষের ছুই দেশের পরিকল্পনার তুলন! করিলেও আমরা ছুই 
বকমের পরিকল্পনার পরিচয় লাভ করি । মোটামুটি চীনের পরিকল্পনা সমাজ- 
মিশ্র পরিকল্পনা তন্্রী, পরিকল্পনা প্রায় সবই রাষ্ট্রায়ত্ত ও সংধারণ-আয়ত্ত। 
জারতের পরিকল্পন1 গণতান্ত্রিক “কল্যাণ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা, 
“মিশ্র পরিকল্পনা” উহাতে ইস্পাত, খনিজ তৈল, রেল, বিমান ও সামরিক 
প্রয়োজনীয় শিল্পাি মুখ্য (08819 ) ও গুরু (1)9৪চঠ ) শিল্প হিসাবে রাষ্ট্রায়ত্ত 
থাকিবে । সাধারণ ভোগ্য ভ্ব্যঃ যেমন, বস্ত্র, চিনি এবং যন্ত্রপাতি, অন্যান্য 
খনিজ দ্রব্য প্রহৃতি ব্যক্তিমালিকানায় (011%869 ৪6০৮০: ) চলিবে । কিছু 
শিল্প প্রয়োজন মত ছুই বিভাগেই চালনা করিবে। বলা বাহুল্য; ছুই . 
পরিকল্পনারই প্রধান শর্ত জনসাধারণের সমর্থন । জনগণ যদি তাহাতে . 
উৎসাহিত ও উদ্যোগী ন! হয় তাহা হইলে কোনে! পরিকল্পনাই সফল হইতে 


রচনা ভাগ ১৯৩ 


পারে না। ভারতের প্রথম ছুইটি পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা শেষ হইতে 
চলিয়াছে। অনেক ব্যর্থতা ও অনেক সার্থকতায় তাহা বিজড়িত। তাহার 
৮08৮৮ ৮৮% তাছার উদ্দেশ্য 
ও প্রয়াসের সাধারণ পরিচয় লইয়! আঁমরা এখানে বুঝিয়া দেখিতে পারিব-_ 
প্রধানতঃ কী প্রচেষ্টা চলিয়াছে, কতটা ফল ফলিতেছে। 
,. প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দেশের জীবনমানের 
উন্নতি । অর্থাৎ দারিদ্র্যের অবসান নয়, তবে ক্রমাধোগতি রুদ্ধ করিয়া তাহার 
মোড় ফিরানো। সোভিয়েত ও অন্যান্ত সমাজতন্ত্রী দেশের 
প্রথম পরিকল্পনা পরিকল্পনার আদর্শ গ্রহণ না করিয়া তখন পু*জিবাদী 
পাশ্চাত্য শক্তিদের পরামর্শ মত স্থির কর] হইয়াছিল-_ভারতবর্ষে মুখ্য শিল্প- 
গঠনের চেষ্টা ন! করিয়! কৃষির উন্নতি ও কৃষি-জাত উৎপাদনের উন্নতির চেষ্টা 
করা প্রয়োজন । মুখ্য (৪31) শিল্পের বা যস্ত্রগঠক গুরু (2০৪৮) শিল্পের 
পত্তন তাই তখন পরিকল্পিত হয় নাই। সাধারণের ভোগ্যবস্তর উৎপাদন 
বৃদ্ধি ও কৃষির প্রয়োজনীয় সেচ, সার, বিদুৎ প্রভৃতির ব্যবস্থারই উপর তখন 
জোর দেওয়া! হয়। মোট প্রায় ২,৩৫৬ কোটি টাক! ব্যয় করিয়! দামোদর 
উপত্যকা যোজনার মত অনেক বড় বড় সেচ পরিকল্পনা, সিষ্বি।র সারের 
কারখানা ও যানবাহন প্রভৃতির নির্মীণের আয়োজন হয় । অথচ শিক্ষা ও 
জনকল্যাণের মত খাতেই টাকা অব্যয়িত থাকিয়া গেল। বেকার সমস্তারও 
উপশম হইল না। মাথাপিছু আয় শতকরা ১৮ টাকা হারে মোট হিসাবে 
বাড়িলেও সন্দেহ হয় যে, ধনীরাই আসলে অধিকতর ধনী হইয়াছে । দরিদ্ররা 
দরিদ্রই রহিয়াছে, বরং দরিদ্রের! দুর্মুল্যতায় আরও পিষ্ট হইতেছে । আর 
একট কথাও আছে-_২"৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে, কিন্ত কতটা 
ব্যয় ফলপ্রস্থ হইয়াছে তাহা! এখনে! বুঝা সম্ভব নয় । 
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কিন্ত আংশিকভাবে রাধ্রয়াত্ত শিল্পবৃদ্ধির ও শিল্পো- 
ন্নয়নের আদর্শই গৃহীত হইয়াছে । অবশ্য পরে তাহা অনেকাংশে খর্ব করিতে 
হয়। বৈদেশিক সাহায্যের ুতপ ও ৬৭৯ চাপে আরও 
তাহা খণ্ডিত হইয়াছে । কিন্ত ইহার ছিল- প্রায় 
সিল ৪,৮০০ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া জাতীয় আয় বাড়াইয়! 
সাধারণ জীবনমান বৃদ্ধি করিতে হইবে মুখ্য ও বৃহদাকার 
শিল্প পত্তন করিতে হইবে + পুর্ণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা! করিতে না পারিলেও 
কর্ম সংস্কানের পথ প্রশস্ত করিতে হইবে ) এবং মাহ্থষে মানুষে এদেশে আয় ও 
সম্পত্তির যে বিরাট বৈষম্য রহিয়াছে তাহা খাটো করিতে হইবে? ইত্যাদি। 
ভিলাহ্‌, রুরকেল্লা, ছুর্গাপুর প্রভৃতির ইস্পাতের কারখানা, ভাকৃর! নাঙ্গাল 
প্রভৃতির বাধ, বিরাট গবেষণাগার» নান। উদ্যোগ-আয়োজন--এই সব 
রচনা-_-১৩ 


১৯৪. ভাষ। প্রবেশ 


দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। কিন্ত যাহা বুঝা যাইতেছে তাহাতে মনে হয়-- 
একটা সংকটও এবার দেখ! দিয়াছে । যতটা খাদ্য উৎপন্ন হয় বলিয়া বল! 
হইয়াছিল ততটা উৎপন্ন হয় না। খাগ্তস্গুরুট তাই এবার দেখা যাইতেছে । 
দুর্মল্যতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে; যতটুকু কর্মসংস্থান হইবার কথ! তাহাও 
হইবে না! অপর দিকে জমিদারী প্রথ! বিলোপ করিয়া! সমবায়-কুষির পত্তনও 
বিশেষ হয় নাই। আরও ভয়ঙ্কর কথা-_কি শিল্পেকি কষিতে, কোথাও জন* 
শক্তি এইসব উদ্ধোগে, আয়োজনে উৎসাহবোধ করিতেছেন না। জনসাধারণ 
মনে করেন না ইহা তাহার আপনার জিনিস | ইহাই ভয়ানক কথা মনে হয় 
অকর্মণ্যতায়, অসাধুতায় ও অনভিজ্ঞতায় মিলিয়৷ অপব্যয় এমন হইতেছে যে, 
সাধারণভাবে যোজনা-সমূহ আশাহুরূপ ফলদায়ক হইবে ন1। 

তথাপি নিরাশ ন! হইয়! তৃতীয় পরিকল্পন! প্রণয়ন কর] যে শ্রেয়ঃ হইয়াছে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য যাহাতে অপব্যয় বিদুরিত হয়, তাহা! 
দেখিতেই হইবে । কিন্তু দ্রুত ও ব্যাপক শিল্পোন্নয়ন ও কৃষি উন্নয়নের 
সামগ্রিক পরিকল্পন! ব্যতীত বাঁচিবার আর কোন উপায় নাই। আমরা যেন 
মনে রাখি যত ভুলই হোক-যে চেষ্টা আমরা করিতেছি ছুই শত বৎসর 
ইংরেজ রাজত্বে তাহার নামগন্ধও কেহ শুনিতে পায় নাই। তাই, এ বিষয়ে 
সন্দেহ নাই_-আমরা নূতন জীবনের চিন্তায় চিন্তিত হইয়াছি, উদ্যোগে ব্রতী 
হইয়াছি। এখন প্রয়োজন সাধুতার, কর্ম কৌশলের, অক্কত্রিম দেশসেবার-__ 
আর সবার উপরে জনশক্তিকে এই উদ্যোগে ব্রতী করা। 


॥ সমাজ-উতন্নয়ন পরিকণ্পনা ॥ 
[ প্রবন্ধ-সংকেত ] 

রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ ভারতীয় মনত্বীরা আমাদের বারে বারে মনে করাইয়া 
দিয়াছেন__ইউরোপ নেশন গঠন করিয়াছে, রাষ্ট্রশক্তিকে ' আশ্রয় করিয়াই 
তাহাদের জীবন । কিন্তু ভারতবর্ষ গড়িয়াছে সমাজ | 
হচনা আমাদের সমস্ত জীবনযাত্র! সমাজের মধ্যে বিবৃত ও 
বিকশিত। এই ভারতীয় সমাজের পাদপীঠ ছিল পল্লীসমাজ-_আর শ্বয়ং- 
সম্পূর্ণ সেই পল্লী-সমাজের মূলনীতি ছিল আত্মশক্তির উদ্বোধন, পারম্পরিক 

সহযোগিতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ | 
যুগাবর্তনে আজ আমরাও রাষ্ট্র গঠন করিয়াছি, শিল্পোন্নত নুতন সমাজ 
গঠন করিতে অগ্রসর হইতেছি। কিন্ত ভারতের প্রাণকেন্দ্র যে তাহার 


রচনাভাগ ১৯৪৫, 


* লক্ষ গ্রামে অবস্থিত, এবং সেই প্রাণশক্তিকে যে আপনার ধারায় বিকশিত 
হইতে দিতে হইবে এই সত্য না মানিলে চলিরে কেন? এই জন্যই আধুনিক 
ভারতের আঘথিক পরিকল্পনার একটি প্রধান অংশ হইল সুমাজ-উন্নয়ন 
পরিকল্পনা । অত্যন্ত হ্তায়সঙ্গত ১৯৫২ এর রা! আগঞ্ই, মহাত্মা গান্ধীর 
জন্মদ্দিনে, &৫টি কেন্দ্রে উহার প্রথম উদ্বোধন হয়--তারপর এই সমাজ উন্নয়ন 
এ্রারিকল্পন! ক্রমশঃ সর্বত্র অন্প্রসারিত ও নান] খারায় বিকশিতহইয়! চলিয়াছে। 
(১) বিষ্তাস £ পরিকল্পনার একক? (001) আহ্ষমানিক ১০০ পরিবার 
ও &০০ অধিবাসী যুক্ত এক একটি গ্রাম । এইবপ কষি-উৎপাদনে, পানীয় 
জলে, গোচারণে, কুটির-শিল্পে, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থায় 
পরিকল্পনার রূপরেখা স্বাস্থ্যে, চিকিৎসায, এমনকি, গ্রাম-রক্ষায় পর্যস্ত প্রতি 
ব্যাপারে এইক্ধপ প্রত্যেকটি গ্রাম হইবে স্বয়ং-সম্পূর্ সেই প্রাচীন ভারতের 
অহৃরূপ, কিন্ত আধুনিক জীবন-সম্পদে পরিপুষ্ঠ। এইক্দপ স্বয়ং-সম্পুর্ণ গ্রামগুলি 
ংহত হইবে “মণ্ডলে+ প্রায় ১০০টি গ্রাম সংহত হইবে এক-একটি উন্নয়ন মণ্ডলে 
€ বাঁ 79591070297 চ31901)। আর ৩টি “মগ্ডলে প্রায় দেড়লক্ষ বা দুইলক্ষ 
অধিবাসী লইয়! গঠিত হইবে এক-একটি উন্নয়ন-কেন্দ্র। সেইখানে বুনিয়াদী 
'শিক্ষা-শিক্ষণ কেন্দ্র, সালিশী আদালত, ট্রাকটর সরবরাহ-কেন্দ্র হাসপাতাল 
প্রভৃতি আঞ্চলিক বৃহত্তর আয়োজন থাঁকিবে। ৫) আথিক হিসাবে ছুই ধারায় 
জীবন গঠিত হইবে £ মৌলিক" বিভাগের কাজ কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি; ইহাঁতে 
ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থ সাহায্য পাওয়া যাইবে। “মিশ্র” বিভাগের কাজ 
পল্লী-শিল্পের উন্নয়ন_ইহ। ভারত-যাফিন কারিগরি সহযোগিতা চুক্তির দ্বার] 
অর্থপুষ্ট | (৩) পরিচালন! £ কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকিবে কেক্দ্রীয়ঙউন্নয়ন সমিতির 
হাতে । একজন পরিচালক (4101019678602) ও একজন মোকিনী) নিয়ন্ত্রক 
€(1)1:9960:) উহার কর্তা; “মগ্ডলীর* উপদেশমত তাহার! কাজ চালাইবেন | 
রাজ্যে রাজ্যেও এই ধরনের “রাজ্য উন্নয়ন সমিতি” থাকিবে, উন্নয়ন কমিশনার 
'থাকিবেন, আবার তাহাদের নিচে জেলা উন্নয়ন কর্মচারী, ব্রক উন্নয়ন 
কর্মচারী প্রভৃতি থাকিবে । (৪) উন্নয়নের কাজের শিক্ষাকেন্ত্রাদিও থাকিবে । 
পঞ্চিমবঙ্গ এইরূপ ৮টি উন্নয়ন ব্লকে ব। “মগ্ডলে" বিভক্ত হইয়াছে। 
সুদীর্ঘগপ্রস্তাব ও ব্যয়বহুল প্রয়াস সত্বেও দেখ! যাইতেছে, পলীর জন- 
সমাজ এখন পর্ষস্ত এই উন্নয়ন প্রয়ামকে আপনার কাজ বলিয়! গ্রহণ করে 
উপসংহার নাই। পল্লীর প্রাণ-শক্তির সঙ্গেও এই কর্মচারী-চালিত 
সমালোচনা ঃ£ সংগঠনের যোগ ঘনিষ্ঠ হইতেছে মা। তাই প্রস্তাব 
হইয়াছে_-জনগণের হাতে উহার অধিকতর পরিচালনু-ভার অর্পণ করার। 
কিন্ত তাহ] কিরূপে সম্ভব? সমস্ত উদ্যোগ যখন উপরতলা হইতে নিয়ন্ত্রিত 
হইতেছে তখন জনসাধারণুকে আজ ডাকিলেই কি হঠাৎ পাড়া পাওয়া 
যাইবে ।_এইটাই সমস্ত।কি করিলে গ্রামের লোক আত্বোন্নয়নের দায়িত্ব 
আপনারা গ্রহণ করিতে উদ্যোগী হইবে। 


॥ মেটিক সিষেম ও. ন্লিক্ষার কথা ॥ 


আমাদের দেশে এখন দশমিক হিসাবের প্রবত্তন হয়েছে । এর প্রারক্ত 
“নয় পয়স।* প্রচলনে । এক শত নয়া পয়সায় এক টাকা । গণ্ডার হিসাবে €্ব 
ন| করে দশের হিসাবে আমর! আজ নয় পয়সার হিসাব করি । সকলেই 
এখন প্রায় বোঝেন-_নয়। পয়সায় ছিসাব অনেক সহজ | দশমিক পদ্ধতিতে, 
আমর! এখন প্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। মুদ্রা! ছেড়ে তাই পরিমাপের ক্ষেত্রেও 
এখন এ পদ্ধতির প্রবর্তন দ্দিন আরম্ভ হয়েছে । 
পরিমাপের ব্যাপারে দশমিক পদ্ধতির রূপ হল “মেটি,ক সিষ্টেম? । পৃথিবীর 
প্রায় ৮৯টি রাষ্ট্রে তা প্রচলিত। কারণ দশমিক পদ্ধতি সর্বাধিক বিজ্ঞান-সম্মত 
পরিমাপের পরিবর্তন হিসাবের পদ্ধতিঃ সব থেকে সরল, সব থেকে স্ুবিধা- 
কেন জনক। আমাদের দেশেও তাই অনেক দিন ধরেই দশমিক 
পদ্ধতির প্রবর্তনের প্রস্তাব গ্রাহ হয়েছিল। কারণ, ভারতবর্ষে সর্বত্র প্রচলিত, 
কোনে! পরিমাপ ছিল না । ভারতবর্ষে প্রায় ১০০ রকমের “মণ” প্রচলিত 
আছে। আর «ক্ষেত্রফল? আছে?" ১৫০ রকমের | “্ঘনফল” বা! জিনিসের: 
ঘনত্বের মাপেন ক্ষেত্রে তার অপেক্ষাও অধিকসংখ্যক মান বর্তমানে চালু 
আছে। এর উপরে ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদদীর! তাদের পাউগু-শিলিং, পাউণ্ড- 
টন-হন্দর দিয়ে বেধে আমাদের ব্রিটিশ বাণিজ্য-সাআ্রাজ্যের বশীভূত করে রেখে- 
ছিলেন, অথচ ব্রিটিশ পরিমাপ পদ্ধতি অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক স্বাধীনত। লাভ 
করার পরে আমরা তাই দশমিক পদ্ধতি প্রচলন করবার স্থুযোগ পেলাম । 
এই পদ্ধতি শুধু আন্তর্জাতিক ও বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতি নয়, মূলতঃ আমাদের 
জাতীয় পদ্ধতি বলেও গণ্য হবার যোগ্য । কারণ দশমিক রীতি ভারতবর্ষের ই 
উদ্ভাবন! । তবে আমর! পরিমাপের ব্যাপারে তার প্রয়োগ করি নি 
তা হলেও তা! প্রয়োগ করতে এখনো! আমাদের বিশেষ ৬০ হবে না 
কেবল অভ্যাস একটু বদলাতে হবে । 
পরিমাপের বেল! “মেটু,ক সিষ্টেম; প্রথম গ্রহণ করে অগ্রসর হয় ফ্রান্স ॥ 
“মেটি,ক' কথাটির মূল হচ্ছে “মিটার” নামে একটি শব্দ। “মিটার” শব্দটি 
আমাদের “মাত্রা; শব্দের কাছাকাছি । একটা নির্দি 
মেটি,ক-ওজনের মাত্রা পরিমাণ দৈর্ঘ্যের নাম দেওয়া হয় “মিটার”। দৈর্ঘ্য 
পরিমাপে “মিটার” হল “একক' বাঁ ইউনিট । পরিমাপটা আমাদের কাছে 
স্পট হবে যদি মনে রাখি ১ মিটার হচ্ছে আমাদের পরিচিত ১ দশমিক ১ গজের 
মত। দৈর্ঘ্যের একক যেমন “মিটার+ মেটি।ক সিষ্টেমে, ওজনের 'একক” 


ঙ রচনাভাগ ১৯৭ 


ধতেমনি “গ্রামঃ আর ঘনফলের একক “লিটার' | গ্রাম” খুব গতর মাপ। 
আমাদের ১ সের প্রায় ১ হাজার গ্রামের কাছাকাছি ; ১০০০ গ্রামে হয় ১ 
কিলোগ্রাম । ১ কিলোশ্বাম আমাদের ১ সের ১ ছটাকের একটু বেশি। তাই 
গ্রামের অপেক্ষাও আমাদের দেঞ»কলোগ্রামকে” আমরা $জনের মূল মাত্রা 
বলে ধরে নিতে পারি। 

এই গ্রাম-কিলোগ্রামের রীতি পদ্ধতি বুঝলেই “মেক সিষ্টেমের” ধারণা 
হযেযায়। আর সেমুল তত্ব খুবই সহজ । ইউনিট বা! “এককের? উপরের 
দিকে মাপ বাড়ে দশগণ-দশগুণ করে । নিচের দিকের মাপ কমে দশভাগ- 
দশভাগ হয়ে। যেমন-_-কিলোগ্রামকে যদি “একক” ধরি--সে কিলোগ্রাম 
আমাদের ১ সেরের একটু বেশী--কিলোত্রাম থেকে একেবারে নিচে গেলে 
পাব “মিলিগ্রাম” একেবারে উপরে টন”। নিচে থেকে উপরে উঠব এব্প ১ 
১০ মিলিগ্রামে ১ সেন্টিগ্রাম। ১০ সেন্টিগ্রামে ১ ডেসিগ্রাম, ১০ ডেসিগ্রামে ১ 
গ্রাম, ১০ গ্রামে ১ ডেকাগ্রাম, ১০ ডেকাগ্রামে ১ হেক্টোগ্রাম। ১০ হেক্টোগ্রামে 
১ কিলোগ্রাম । আর কিলোগ্রামের থেকে উপরের দিকে যাব এবপ £--১০ 
কিলোগ্রাম ১ মিরিয়াগ্রাম” ১০ মিরিয়াগ্রামে ১ কুইন্টল, ১০ কুইণ্টলে ১ টন। 
বুঝতে অস্গবিধা নেই, তবে মনে রাখতে হবে ধাপের নামগুলো_এর মধ্যেও 
অবশ্য “গ্রাম” শব্দটাই মূল, তা মনে রাখ! এমন কঠিন নয় | 

কেউ কেউ ওজনের ছড়াও বেঁধে ফেলেছেন £ 
দশের গণে মিলি'যে পাবে শান্তি? “দেশী” গ্রাম” 
'গ্রামে'র শেষে ডেকৌ1” হেঁকো”৮মিলবে কিলোগ্রাম? | 
“কেলোর? পরে দশের গুণে “মিরি+ “কুস্তল+, “নে” | 
দশমিকের ওজন ধারা শুভক্করে ভণে ॥ 

অবশ্য “মেট্রিক পদ্ধতি" প্রবর্তনের পরে শুভঙ্কর ও ধারাপাতের নিয়ম ছাত্রদের 
পক্ষে আর প্রয়োজন হবে না । প্রথম অঙ্ক শেখার বেল! আমার মত অঙ্ক-সশঙ্ক 

নহি ছাত্র কড়াকিয়া, গণ্ডাকিয়া ও ভগ্নাংশের উৎপাতে কী 

বিভীবিকাতেই ন1 ভূগেছে ! “মেট্রিক সিষ্টেম” চালু হলে 

ভাবী দিনৈর ছাত্রদের আর সেন্প ভুগতে হবে না। শিক্ষক শিক্ষিকারা 
সবাই এ বিষয়ে এক মত। কেউ কেউ বলেন ছাত্রদের পুরনে! ও নতুন সব 
হিসাব শিখতে হবে | একথা! ধারা বলেন তারা ভূলে যান- প্রাথমিক শিক্ষায় 
গণিতের স্থান কী, ও প্রাথমিক শিক্ষায় গণিত কি ভাবে "শিক্ষণীয় । 

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার পদ্ধতি নিয়ে অনেক গবেষণা হচ্ছে। ফ্রান্স 
হচ্ছে মেট্রিক সিস্টেমের গীঠস্থান | ৭ থেকে ১৪ বৎসর পর্যস্ত ৮ বৎসর তাদের 
সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার কাল। ফরাসী শিক্ষাবিদূরা বয়স অনুযায়ী 
ছাত্রের বোধশক্তি ও শিক্ষার প্রয়োজন বুঝে পাঠক্রম প্রভৃতি স্থির করেছেন। 


ওজনের আব! 


১৯৮ ভাষা প্রবেশ 


তাদের সিদ্ধাত্ত ও অভিজ্ঞতা হয়ত অনেকাংশে আমাদেরও গ্রহণযোগ্য 1 
আমাদের দেশের বিশেবজ্ঞরাঁও ভাবছেন- মেট্রিক সিষ্টেমে কিভাবে গণিত 
শিক্ষণীয় হবে| বাংল দেশেও এ বিষয়ে আলোচন1 করেছেন মেট্রিক সিষ্টে- 
মের প্রবক্তার! |, বিশেষজ্ঞরা সব প্রায় ৫র্বিত যে, আমাদের দেশে প্রাথমিক 
শিক্ষার ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে একমাত্র মেট্ট্রক সিষ্টেমের আশ্রয়েই গণিত 
শিক্ষণীয় হওয়া উচিত। পুরনো! পদ্ধতির গণিত, সে শুভঙ্করীই হোক বধ 
ইংরেজি আর্ধাই হোক,_সে বয়সে, সে স্তরে ছাত্রদের ওপর চাপানো 
নিপ্রয়োজন। প্রাথমিকের পরের স্তরে সে সব শিক্ষণীয় হতে পারে। কিন্বা, 
যে মধ্যশিক্ষা পেল না, অথবা যার পুরনে1 হিসাব শিক্ষার প্রয়োজন, সে-ই সব 
মাপের অঙ্ক শিখে নেবে- এখনো যেমন তা নেয় । 

এজন্য কার্ষতঃ প্রচলিত গণিতের মা পাঠক্রম পরিবর্তন দরকার» 

এবং প্রাথমিক গণিতের বই নতুন করে লেখাও দরকার । 

সি তা থেকে আনা-গণ্ডা তি গজ-ফুট-সের-মণ 
প্রভৃতি অঙ্কের হিসাব ও দৃষ্টান্ত বাদ যাবে। ভগ্রাংশের ও মিশ্র অন্কের ও 
ল. সা. গ-গ. সা.গ-এর স্বান নেবে দশমিকের অঙ্ক | 


সব শিক্ষাই শি বয়সে দিতে হয় হাতে-কলমে । প্রথম হল সংখ্যা 
শিক্ষা । সংখ্যা গণন1 হয়ত হাতের আঙ্গুল বা গুটি গুণেই শিশুরা শিখবে । 
তারপর, গুণতে গেলে দশের কোঠায় পৌছলেই যে বাম দিকে সংখ্যা! 
বাড়বে, তা! দশগুণ হয়ে উঠলেই শতের “সংখ্যার বামে, আর একটি সংখ্যা 
বাড়বে,-এ বোঝানো দরকার এবং এখনে] বোঝাতে হয়। কিন্ত এর পরেই 
বোঝানে। দরকার হবে দশমিকের তত্ব ও রূপ । নয়! পয়সার? প্রচলনে তো 
বোঝানে!। বোধ হয় সহজ হয়েছে । ১ নয়! পয়সা” যে ১ টাকার শতাংশ, 
আর তা লেখার পদ্ধতি দশমিক চিহ্বের পরে ডানদিকে শৃন্ত এক (০১), 
ডান দিকে সংখ্যা বসবে অংশ বোঝাতে, এ তথ্যে আমর] শিক্ষিত লোকেরা! 
অভ্যস্ত হয়েছি । সঙ্গে সঙ্গে লেখার ব্যাপারে শুন্তের [০] প্রয়োগও রপ্ত 
হয়েছে। যেমন--১* ন. প. লিখতে হলে লিখি শুন্য এক [ ০*০১ | শিশুর 
হাতে নয়াপয়সা' দিয়ে এ তত্বটা বোঝুনে। ও লেখার 
নিয়মটা শেখানো মোটেই এমন শক্ত নয়। ওজন 
ব্যাপারেও শিশু-শিক্ষার্থীর কাছে মেট্রিক সিষ্টেমের 
ওজনের ধারণ! স্পষ্ট করতে হলে “কিলোগ্রাম, “গ্রাম” “মিরিয়া+ “কুস্তল” “টন” 
প্রভৃতি পরিমাপ-লেখা ওজনখণ্ড ও বাটখার1 চাই। র্ঘের মাপ বুঝাবার: 
জন্ত তো নিশ্চয়ই চাই এক “মিটার মাপের কোনে দণ্ড বা স্কেল,যাতে 
নিচের দ্রিককার ডেসিমিটার, সেন্টিমিটার, মিলিমিটার মাপগুলির দাগ কাটা 
থাকবে, উপরের,দিকে ১ হাজার মিটারে ১ কিলোমিটার, এও জান! থাকবে ॥ 


মেট্ট্রক শিক্ষার 
উপকরণ 


* রচনাভাগ ১৯৯ 


আর তার থেকে বুঝা সহজ হবে ১ হীঁঞ্চ হচ্ছে প্রায় ২৫'৪ মিলিমিটার ১ ১ গজ 
হচ্ছে প্রায় **৯১ মিটার ) অর্থাৎ ১ মিটার তা হলে ১ গজের থেকে একটু 
কম $ এবং ১ মাইল হচ্ছে প্রায় ১৬ কিলোমিটার (অর্থাৎ ১৬ কিলোমিটার 
প্রায় ১৩ মাইল)। কন. ম্েমনি “লিটা- 
রের মাপের জন্তে ডেসিলিটার, টার, মিলিলিটারেরপ্দাগ-কাটা একটি 
মগও থাক! চাই স্কুলে। আর জমির পরিমাণ বোঝাবার জন্থ স্কুলের প্রাঙ্গনে 
* ১০ মিটার টৈর্ঘ, ১০ মিটার প্রস্থের একটি অংশ চিহ্নিত করে রাখারও প্রয়ো- 
জন। বালকবালিকাদের যে কোনে! পরিমাপ পদ্ধতি বোঝাতে হলেই এ 
ধরনের হাতে কলমে শিক্ষার অয়োজন করতে হয়__'মেট্রিক সিষ্টেমের” জন্াই 
যে কেবল প্রয়োজন তা নয়। একটা কথা, নূতন পরিমাপ অভ্যাস করতে 
হলে প্রথম থেকেই দেখ! দরকার পুরোনো! অভ্যাস যেন নোতুন বংশধরদের 
আর কবলিত করে ন! বসে, মেট্রিক সিষ্টেমেই যেন অবাধে তাদের প্রথয 
অভ্যাসও সহজ অভ্যাস হযে ওঠে। তাহলে “মেট্রিক সিষ্টেমই” দেশের 
অভ্যস্ত পদ্ধতি হয়ে যাবে । 

[মন্তব্য £ এটি একটি রেডিও কিক] রূপে ১৯৫৯ সালের ২,শে জুলাই ৭-৩০ মি. কথিত, 
হয়েছিল। ছাত্রদের উপযোগী বলে তা দেওয়া হল 1] 





॥ একটি শিশ্পোষ্ভোগের শহর ৷ 
(হূর্গাপুর ) 


দেশজুড়ে এখন এক বিরাট কর্মযজ্ঞ চল্ছে । দশ বৎসর প্রায় হতে চল্ল 
আমরা দেশ-গঠনে পরিকল্পনা-মূলক উন্নয়নের নীতি গ্রহণ করেছি। এই 
শেনের পাঁচ বৎসরে আবার বিশেষ করে আমাদের লক্ষ্য 
হয়েছে শিল্লোন্নয়নের বনিয়াদ রচনা করা। ভিলাই 
রাউরকেল্প! আর ছুর্গাপুরের তিনটি বড় ইস্পাতের কারখানাই হবে তার 
মধ্যে আুধান। তিনটি কারখানাতেই প্রায় এখন (ইং ১৯৬১ এর দিকে ) 
কাজ শেষ হট্েত চলেছে-__উৎপাদনের কাজ পুর্ণ বেগে চল্বে। 
এ সব কথা আমরা নিত্য শুনি, খবরের কাগজে পড়ি, এমন কি চলচ্চিত্র 
দেখতে গিয়েও ছবিতে দেখি । ও হলেও আমার মনও 
তাতে নেচে ওঠে-কিছু হচ্ছে? ;*কিছু হচ্ছে।' অবশ্য 
শের গায়েন. তারপর আবার মন দমেও যায়__নানা কথাকানে আসে, 
চোখেও কিছু কিছু দেখি, নিজেও বুঝি-_-কোথায় যেন গলদ থেকে যাচ্ছে। 
তবু যখন আমারই জানাশোনার মধ্যে কেউ কেরানি হয়ে যান রাউরকেল্লায়, 
কেউ ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ছোটেন ভিলাইতে, কেউ হিসাব-নবিশের অধীনে 


২৩৩ ভাব! প্রবেশ 


কাজ পান ছুর্গাপুরে-_-তখন বাঙল! দেশের মেয়ে বলেই নিজের জন্ত একটু 
দুঃখবোধ না করে পারি না। আমার বয়সী যে ছেলেরা ক্কুলে-কলেজে 
পড়ে তারা কেউ কেউ স্বপ্ন দেখে বিজ্ঞান পড়বে, কারু-বিজ্ঞানের ছাত্র হবে, 
হাতে কলমে ধাতব-বিজ্ঞানের শিক্ষ। স্েঞ্সে'রাসায়নিক ব1 পদার্থ-বিজ্ঞার্নের 
ব্যবহারিক বিদ্যায় হবে অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান । আর আমি? অস্কও 
জানি, ভূগোলে স্বাস্থ্যতত্বেও কৌতুহল কম নয়, ইচ্ছা! করে, শুনি মহাকাশের 
কথা৷ ব1| ভূপদার্থ-বর্ষের রোমাঞ্চকর গবেষণার তথ্য । কিন্তু আমার স্বপ্ন 
মাটির তলে পাখা ঝাপটিয়েই বুঝি বা শেষ হবে, অন্কুরিত বীজের মত 
আকাশের দ্দিকে হাত বাড়িয়ে দেবার সৌভাগ্য তার কোথায়? আমি 
বাঙাল! দেশের মেয়ে, মধ্যবিত্ত কেরানি পিতার পাঁচটি ছেলেমেয়ের একটি । 
স্নেহবঞ্চিতা নই, কিন্ত আমার কারু-বিজ্ঞান শিক্ষার স্বপ্ন হাস্তকর । এমন কি, 
উচ্চ শিক্ষার আশাটাও অর্থাভাবে অনেকাংশে ছুরাশা। মনে তবু সাধ 
থাকে-_-একটা কিছু দেখি, বুঝি দেশে কী হচ্ছে। সেবার কাগজে দেখছিলাম 
রাষ্ট্রপতি এসে দুর্গাপুরের ইস্পাতের কারখানার উদ্বোধন করবেন। আমার 
প্রতিবেশিনী কীণার বাবা সেখানকার একজন মাঝারি ইঞ্জিনিয়ার । মাও 
ছোট ভাইবোনের! থাকেন সেখানে-_ কেবল বীণাই কলকাতায় মামাবাড়ি 
থেকে পড়ে । বীণাকে মন্ত্রণা দ্রিলাম, তোমার বাবাকে ধরো+ নতুন শিল্পো- 
গ্যোগের শহর ছূর্গাপুর একবার আমরাও দেখব । আশ! পূর্ণ হল। অবশ্য 
“উদ্বোধন উৎসব” দেখা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না_তখন “ভি-আই-পি'-র 
ভিড় ; বীণার বাবার তখন নিঃশ্বাস ফেলবার অবসর থাকৃবে না। সপ্তাহ- 
খানেক পরে ১৯৬০ সালের শুরুতেই আমর! ছজনায় এক দিন চলে গেলাম 
শিল্পোছ্যোগের শহরে দেখতে ছূর্গাপুরে | 
কলিকাতা! থেকে ১২০ মাইলও নয় দুর্গাপুর । গ্র্যাণ্ড ট্াঙ্ক রোডের পার্খে 
ছিল একটি ছোট গ্রাম__-শাল বনের মধ্যে, 'ডাঙার* লাল মাটিতে এবড়ো- 
খেবড়ো৷ জনবিরল অঞ্চলে একটি ছোট গ্রাম। পশ্চিমে মাইল খানেক দুরে 
4 দামোদর তাও বোধ হয় চোখেই পড়ত না। 
এখনে চারদিকের বনকাট! জমি ও ডাঙ! দেখলে তা 
কল্পনা কর! যায় কী ছিল ছূর্গাপুর--পশ্চিম রাঢ়ের রক্জধুসর গ্রাম। 
আর তার মধ্যে এখন ঝকৃ-ঝকে তকৃ-তকে শাদ। শাদ। ছোট বাড়ির সার, 
ফুলগাছে ভর] বাউলোর বাহার, লাল মাটির বুকে কালো! ণ্টারের* সড়ক, 
সাইকেল রিকৃশর ছুটোছুটি, মোটর ও লরির ধুলি উড়ানে! ধাবমানতা, 
সর্বোপরি কারখানার লম্বা বাড়ি, নানা আকারের উচু চোঙা, রহস্যজনক 
বিরাট দেহ” এখানে-ওখানে কোথাও ভাঙার পিছনে লুকানো কোনো 
কারখানা, আবার ভাঙার উপর দিয়ে উচু মাথা কোনো মহাকায় 


রছনাভাগ ২৪১ 


কারখানার দভ্তভর! দৃষ্টি-_দেখতে দেখতে কল্পনা ক.রতে পারি কী হচ্ছে 
দুর্গাপুর-_ময়দানবের নতুন কারখান1! 

ইন্পাতের কারখান! দিয়েই আমার কল্পনার আত্ম-বিস্তার। ইম্পাতের 
উপযোগা লোহার উপকরণ জ্ঞেঞ্্রমাদের প্রচুর | ইম্পাতৃও আমরা গড়েছি। 
ভারতের ই্সাত -সমুদ্রগুপ্তের সেই লৌহস্তস্ত তো আজও পৃথিবীর 
উৎপাদনের অবস্থা বিন্ময়। কিন্ত সেই নতুন কালের মতো! করে ইস্পাত ন! 
গড়তে পারলে নতুন কালে আর জাতি গঠনও কর] যায় নাঁ_বাচতেও পারা 
যায় না। কিন্ত দেশ-গঠন করতে আমাদের দেয় কে? নিজবাসভূমেই 
আমরা এতদিন ছিলাম পরবাসী । তবু তার মধ্যে জামশেদজী টাটা বাঙালী 
ভৃবৈজ্ঞানিক প্রমথনাথ বস্থুর পরামর্শ নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন (১৯১২) টাটার 
কারখানা । মাটন বার্ণও বার্ণপুরে ইম্পাত কারখানা গড়েন ১৯১৬তে। 
তারপরে মহীশৃরের ভদ্রাবতীতে সরকারী ইস্পাত কারখান! গঠিত হয়েছিল 
১৯৩৩এ | স্বাধীনতার পরেও এসব কারখান! বেশী বাড়ল ন1। এশিয়ার 
শতকর! ৮০ ভাগ খনিজ লৌহ আছে ভারতবর্ষে, অথচ ইং ১৯৫৪ পর্যন্ত 
তবু ১৭ লক্ষ টন মাত্র ইস্পাত তৈরী হত এদেশে। হিসাব করে দেখা 
গেল ৪৫ লক্ষ টন পাকা ইস্পাতঃতা ৬০ লক্ষ টন কাচা লৌহপিণ্ডের 
সমান,আমাদের এখনই উৎপাদন না| করলে নয়। পুরোনো কারখানা 
তিনটি তাই প্রসারিত হচ্ছে, আর সরকারী “হিন্থস্থান স্টিল লিমিটেড” এর 
মালিকানায় স্বাপিত হচ্ছে আরও তিনটি নতুন ইস্পাত কারখানণী। বিদেশীদের 
সাহায্য না নিয়ে তা গড়] অসম্ভব | রাউরকেল্লার € উড়িষ্যা) কারখানা 
গড়বার ভার নিয়েছে জার্মান-কর্তৃপক্ষ | ভিলাই?এর ( মধ্যপ্রদেশ ) ভার 
শিয়েছে সোভিয়েত দেশ । আর ছুর্গাপুরের ( পশ্চিমবঙ্গ ) ইস্পাত কারখান' 
গড়বার ভার ১৩টি ইংরেজ কোম্পানি একযোগে, তাদের সংক্ষিপ্ত নাম 
“ইস্কন”। এই প্রত্যেকটি নতুন কারখান1 ১০ লক্ষ করে মোট ৩০ লক্ষ টন 
ইম্পাত যোগাবেই ১৯৬২ সালে । রাউরকেল্লায় ১৯৫৯ এর ফেব্রুমারিতে 
বাত্যাতাড়িত চুল্লীর (91896 £0:2৪০9) প্রথম ছুলীতে কাজ শুরু হয়? 
পর দিনটু সে কাজ শুরু হয় ভিলাইতে ; ছুর্গাপুরে শুরু হয়েছে এখন 
ডিসেম্বরের ঠেষে। 

বাত্যাতাড়িত চুলী” (বা! ব্রাষ্ট ফার্নেস) হল ইম্পাত কারখানার 
মূলভিত্তি। দূর থেকেও তার প্রথমটার উচু মাথা দেখ! যায়--সামনে এলে 
মনে হয় এ যেন এক রাক্ষসের চুলা । কিন্ত ইস্পাতের কারখানা! যে কি 
কা লোহা ও ইস্পাতের যে কত জাত, উপজাত ও নির্মানে কত বেশিষ্ট্য 
আছে, আর ইম্পাত গড়ার সঙ্গে সঙ্গে আহ্বঙ্গিক উপাদান দিয়ে আরও 
কত জিনিস যে গড়া যায়-_-তা কি না দেখলে বোঝা যায়? কিম্বা দেখলেই 
কি বোঝ! যায়, বা মনে রাখা যায়? শখ করে তো ইস্পাতের কারখান। 


২০২ ভাষ! প্রবেশ 


দেখতে এসেছি কিন্ত এ যে অভাবনীয় কত বিভাগ ! ৩টা ব্রাষ্ট ফানেস 
বললে, ৫&টা রোলিং যিল বা ৭টা টীম মেলটিং শপ বললে, ব্লূমিং মিল” 
মার্চেন্ট মিল, ইত্যাদি ইত্যাদি নানা মিলের নাম বল্লে, কিম্বা রেলের 
চাকা, এক্‌সেল, মিপার হবে, বললেই ভ্ত্ি বুঝ ব? কোথা থেকে আসৃছে 
সেই লোহা-কণা -তর] মাটি? কোথ। থেকে আস্‌্ছে কয়ল।, বিজলী, কিন্ব! 
এই সব যন্ত্রপাতি, তা ভাবলেও চমক লাগে । তারপর কত রকমের বাছাই, 
চোলাই, ফুটানো সাফ করানো, তবে না কতকগুলো লোহার কণামাখা 
মাটি থেকে লাল টকৃটকে ফুটন্ত তরল লোহ! বেরোয়, তারপর একটা 
লোহার পিণ্ড ( ইনগট )। তার সঙ্গে কত পরিমাণের কোন্‌ ধাতু মিশিয়ে 
কোন্‌ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আবার হয় ইস্পাত, তাকি আমি বলতে পারি 1-- 
আমি হচ্ছি শহরতলীর গরীব স্কুলের টেন্থ ক্লাশের সামান্ত ছাত্রী। জীবনে 
কারুবিদ্যা বলতে জানি স্থ"চের সেলাই আর পুতুল গড়া । দেখে দেখে শুধু 
আমার মাথাই ঘুরে যাচ্ছে। ধীর1 দেখাচ্ছিলেন তাদের উৎসাহের অস্ত ছিল 
না। ইঞ্জিনীয়ারিং পাস-করা বাঙালি ছেলে ছিল এ কাজে । বুঝলাম বুঝিয়ে 
কথা বল্‌্তে সে জানে । কিন্তু তাই বলে আমাদের মত একেবারে আনাড়ির! 
কি বুঝবে? কি একটা গোলমালে ছুদিন ধরে ফুটস্ত কাচা লোহার কড়াই 
লাইনে থেমে পড়ে আছে, কাজও তাই সে সময়ের মত বন্ধ। কাজের বুঝি 
কি? তবু শুনে ছঃখ হল। তাই দর্শয়িতা যুবকটিকে বললাম্‌, দেখলেই বা 
কি বুঝতাম । তিনি বললেন_-"আমরাই বা কতটুকু বুঝি? কিছু জানি, কিছু 
দেখি, কিছু শুনি, কিছু মেনে নিই। আর যা জানি না তার কথাও কিছু 
বুদ্ধি খাটিয়ে বলতে পারি। এই জটিল উৎপাদন পদ্ধতির সব কথ! জানেন 
এমন বিশেষজ্ঞ কেউ নেই। প্রত্যেকেই তার কাজ জানে, আর সে সম্পকিত 
আরও কিছু জানে । তারপরে আসলে 1শখতে হয় কাজ করতে করতে । 
এখানকার ইংরেজ কারিগররা অনেকে কলেজে পড়ে নি, তারা সাধারণ 
মিস্ত্রি কারিগর । ওদের ইংরেজি লেখা দেখলে আমরাও হাসি_-কলম- 
ভেশত! হয়ে যায় নিজের নাম লিখতে | কিন্তু কী মাথা, কীহাত। কত 
নোতুন জিনিস কাজের তাগিদে ওরা নিজেরাই মাথা খাটিয়ে ঠিক করে 
নেয়।” 

আমি বললাম, “তা হলে আমারও আশা! আছে, না?” “নিশ্চয়ই, যদি 
অন্তদেশের মেয়ের] গ্লারে- আমেরিকায়, জার্মানিতে, রাশিয়ায় -আমাদের 
দেশের মেয়েরাই বা পারবে না কেন ?” 

মনে মনে বন্লাম__আমাদের বেদ-পুরাণের দেশ বলে। মুখে বললাম” 
«আপনারা পারছেন তো ?” | 

“ভুযোগ পেলে পারি । --তবে সুযোগ পাওয়! বড় সহজ নয়। . 
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কীব্যাপার? কিন্ত তা বুঝে নিতে হবে। চাকৃরে মাহষ তা আর 
বল্লেন না। আমরাও তো চাকৃরেরই ছেলে মেয়ে--এক আধটুকু তো আগেও 
গুনেছি। ছূর্গাপুরের সমস্ত কারখানায় মোট প্রায় ৩০ 
রিয়ার । হাজার লেঙ্গি্ভ্াজ করছে । এর মধ্যে.৩৫০ জন ইংরেজ 1" 
| অবশ্য তারাই ইন্পাত কারখানার প্রধান কতৃপিক্ষ। 
। এশীয় ছোট বড় ইঞ্জিনীয়ারই বেশি, ভীর্দের মধ্যেও বাঙালি অনেক । এখনো 
তবু বিদেশী বিশেষজ্ঞ আনতে হচ্ছে। আরও ৮০ জন দেশী ইঞ্ডিনীয়ার 
প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভের জন্ঠ বিলাতেও প্রেরিত হচ্ছেন । তবে কাজের ভার 
পুরোপুরি দেশীয় লোকেরা কবে নেবেন, তা বলা এখনে! কঠিন । কিন্তু ভার 
না পেলে কি কাজ শেখ! যায় ?--এ কথাটা সত্য । এইটাই বোধ হয় দেশীয় 
যুবক কারুবিদ্‌্দের কথা৷ শিক্ষার বনিয়াদ যার আছে তাকে কাজের ভার 
দেওয়াই প্রয়োজন, তা৷ হলেই সে ফুটে উঠতে পারে, আমিও এইটুকুই বুঝি । 
ইস্পাত-পালা সাঙ্গ করে ছুটলাম দেখতে কোকৃ্‌ ওভেন--কয়লা পোড়ানো 
চুলী। কয়েক মাস পূর্বে রাষ্ট্রপতি তার উদ্বোধন করে গিয়েছেন। তখনে। 
থুব সমারোহ হয়েছিল। দূর্গাপুর শুধু ইম্পাতনগরী 
4551 নয়, এটি হবে বহ নুতন শিরোছোপের কে 'রাটঃ 
হবে “রুট” আমাদের প্রচার কর্তাদের ভাষায় ভারতের 
রুঢ | এখানে আরও অনেক কারখানার আয়োজন হবে ]. কোক ওভেন 
সেরূপ একটা বড় ব্যাপার । কয়লা পুড়িয়ে একটা ব্যবহারযোগঠ অবস্থায় না 
নিলে কয়লার কালো ধোয়ায় কাজই অসম্ভব । আমরাও নাকি ওক্ধপ 
পোড়া কয়ল! দ্রিয়েই রশাধি। তবে আরও ভালো! কয়ল। ন। হলে বৃহদাকার 
উৎপাদনের কাজ চলে না। জামশেদপুর, বার্ণপুরের ইস্পাতের কারখানায় 
ওরূপ কোকৃ ওভেনের ব্যবস্থা কোম্পানি নিজেরাই করেছে। এখানেও, 
ইস্পাতের কারখানার নিকটেই তা করা হচ্ছে- প্রকাণ্ড কয়লা! শিল্পের 
কারখানাটার ভিতরে চুলী এক একবার হা করে তা থেকে পোড়া কয়ল! 
উদৃগীরণ করে দিচ্ছে__ঘুরে ঘুরে তার নানা বিভাগ দেখলাম। কিন্ত আরও 
আহ্ষঙ্গিক ফ্লনেক উৎপাদন এখনো আরভা হয় নি।_-কয়ল! থেকে 
বেনজিন, জাইলেন, গ্যাপথা, স্ভাপথালিন, পিচ ( আলকাতরা), ক্রিয়োজোট 
প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য তৈয়ার হয়। এবং একমাত্র 
এইভাবেই কয়লার অপচয় বন্ধ হতে পারে। তাই দুর্গাপুরে ওসব তৈরী 
করবার কারখানা ও বিভাগ গড়ে উঠেছে । একট সারের কারখানাও 
হবার কথা আছে, ভারত সুরকার তাতে রাজী হলেই হয়। এ সবে কাজ 
আরম হলে সত্যই ছুর্গাপুর একটা আশ্চর্য শিল্পশহর হয়ে উঠবে । প্রায় তিন 
ডজন রাক্ষুসে চুলী, বাঙালি ছেলেরাও তাতে আগুন দিচ্ছে, বিরাট বিরাট 
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কয়লার চাক-_তারাই চাউরায় ভরছে, কী পরিশ্রমের কাজই না তারা করছে! 
'দেখে গর্ব হল কে বলে বাঙালি পরিশ্রমে ভয় পায়? একটু কষ্টও হল, 
মাসীমার কাছে শুনেছি ছূর্গাপুরে গ্রীষ্মে কী গরম পড়ে, আর মেসোমশাযের 
অবস্থা হয় তখন কিরূপ-_-কাজ থেকে ফিদ্তক্র্ যেন আগুনে পোড়া মানুষ । 
কথা আছে এখান থেকে কয়লার গ্যাস যাবে কলকাতায়, গ্যাস তৈরীর 
ব্যবস্থাও তাই হবে । কলকাতার মত বড় শহরে মাহষ কয়ল! পুড়িয়ে রাধে 
_-প্রত্যেকের চুলোর ধেশয়ায় নিজেদের শ্বাস-প্রশ্বাস 
ভি বিষিয়ে তি আকাশ বাতাসকে কালো করে। 
এরূপ ভয়ঙ্কর অবস্থ|। অন্ত দেশে কেন, বোশ্বাইতেও লোকে ভাবতে পারে না। 
আর কয়লার এমন অপচয় তো অন্য দেশ শুনলে শিউরে উঠবে । গ্যাস যদি 
কলকাতায় আসে তা হলে বাঁচব সব থেকে (বশি আমরা মেয়েরা ধীরা 
কয়লায় পুড়ে পুড়ে রাধি। 
সেদিন কবে হবে জানি না, কিন্ত তখন দেখতে দেখতে পুর হয়েছে। 
খাবার খেতে ফিরলাম মেসোমশায়ের “কোয়ার্টারে” । মাইল ছুই পথ-- 
'জুনিয়ার স্ুপারভাইজারদের ছু কুঠুরি বাসা; উঠতে বস্তে জায়গা কম। 
'সেখানে কিন্তু মাসীমা কয়লার টুলোয় এই ছুমূ্ল্যের দেশে যা পান তাই রে"ধে 
বসে আছেন--মাছও জোগাড় করেছেন । 
অপরাহে বিশ্রামের পরে এলে! গাড়ি-মেসোমশায় তা জোগাড় 
করেছিলেন। না হলে এ দিকের শহর দেখ! হবে না। 
"হবঘাস ছূরগাপুরে বাস এখনো! কম, যাতায়াত এখনো কষ্টসাধ্য । 
গাড়ি না পেলে রেলের লাইনের ওপারের দামোদর 
স্উপত্যকার বন্তা-নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির ব্যবস্থা! ও অন্তান্ত আহ্কষঙ্গিক উদ্যোগ দেখা 
অসম্ভব হত। যাকৃ, উপরের একজন বড় কর্মচারীর সহায়তায় গাড়ি পাওয়া 
গিয়েছে। 
এদ্দিকে শহর দেখতে দেখতে চললাম--সকাল বেলাও দেখেছিলাম 
কতকটা। কারখান! ছাড়াঃ তার বড় বড় আফিস ছাড়াও দেখলাম বড় বড় 
কর্মচারীদের কী চমৎকার «'বাউলো1” বাগান; টেনিস খেলার মাঠ | *“ এ সবে 
সাহেবই বেশি । তাদের জন্ ভিন্ন ক্লাব, ভিন্ন আমোদ-প্রমোদ” সুইমিং পুল, 
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘর-ছুয়ার । এমনকি চমৎকার বিলাতী ধরনের স্বতন্ত্র স্কুল 
পর্যস্ত ইংরেজ ছেলে ষেয়েদের জন্ত | দু"দশ জন উচ্চ ভারতীয় দক্ষ কর্মচারী, 
কারুবিদ ও সাহেবদের সহযোগিরূপে এসব সুবিধা ও আরামের আস্বাদন 
লাভ করেন। চমৎকার ছবির মত তাদেরও বাড়িঘর, বাগান--তবে অত 
সুন্দর সাজিয়ে রাখা লয়। এছাড়া দেখলাম মাঝারিদের মাঝারি ব্যবস্থা 
এোটদের ছোট ব্যবস্থা । শ্রমিক আবাস আছে, ভোজনাগার আছে, বাজার 
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আছে তাদেরও ; তবে, ছোট'র মত” করে ছোট । রেল লাইন পেরিয়েও 
দামোদরের দিকে দামোদর বাধ ও খালের কর্মচারীদের বাড়িঘর দেখলাম! 
এ সব পূর্বেই নিযিত_-তেমনি_ সুন্দর । তবে চারদিক যেন* ধূ ধু করছে 
এখনে! গাছপাল! নেই। 
মোটরের কল্যাণে ছুটে ছুটে দেখলাম-কাঠ ও আসবাব তৈরীর 
প্গকারখানা, ইটের পাজ! ও বাড়িঘরের ইট তৈরীর ব্যবস্থা । তারপর বিকালের 
দিকে এসে বপলাম দামোদরের তীরে । একদিকে খাল 
দামৌদরের বাধ, খাল, __যা নাকি গঙ্গায় নিয়ে যাবে এদ্দিককার কয়লা ও মাল- 
পত্র ; আর অন্যদিকে নদীর আড়াআড়ি কপাটে বাঁধা দামোদরের শ্োত-_ 
উপরে সেতু । এখন শীতকাল । -দেখে কে বল্বে এ নদ এমন নির্মম ডাকাত? 
কিন্তু ওই ধু ধূ মাঠের পরে জল দেখতে বড় ভালো! লাগল | সবন্থদ্ধ মনে হল 
_আমরা কিছু করতে চাই। ভুলট্ুক কমিয়ে দিতে হবে-_একটা বড় 
গৌরবের কাল একাল । 
বাড়ি ফিরে এসে ছু কোঠার কোয়ার্টারে খেয়ে-দেয়ে কীণাদের পাশাপাশি 
যখন ঘুমিয়ে পড়ছি-_-তখন আমার মনে হল স্থযোগ পেলে হযত আমিও কিছু 
করবার যোগ্য হতাম । সেস্যোগ কি এই শিল্পোগ্োগের দিনেও বাঙালি 
মেয়ে পাবে না? 


[নত্তব্য £ ইচ্ছা করেই ভ্রমণ-কাহিনীর কাঠামোতে এ রচনাটি লেখা ুল। ভ্রমণ শুধু 
পুরনে৷ শহরে হবে কেন, নূতন শিল্পোছ্যোগের শহর কি কম দর্শনীয়? ভ্রমণ-কাহিনীর মধ্যেও 
এ রচন! গণ্য হতে পারে । আর সেজন্যই একটি বাঙালি ছাত্রীর ভ্রমণ-কাহিনী রূপেও বচনাটি 
লেখা হল। দেশে ছাত্রীও আছে । আসলে তাদের দেখা ভ্রমণের কথ] বা শহবের বর্ণনা] লিখতে 
পারলে চমৎকার হয়। স্থানাভাবে তার আভাস মাত্র দেওয়] হল। ইচ্ছা! করলেই দ্বিতীয় 
অনুচ্ছেদটি সম্পূর্ণ বাদ দিয়েও অন্য অনুচ্ছেদের এক আধটুকু পরিসরে ভ্রমণ কাহিনীর কাঠামো 
সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলা! যায়। তখন রচনাটি শুধুই শিল্পোচ্ধোগের শহর বিষয়ক রচনা হয়ে উঠবে । 

কিন্ত এসব শহর, এমন কি একটি বড় কারখানার যথার্থ বর্ণনাও প্রায় অসম্ভব । লেখার 
সময় পরিমিত, স্থান সামান্য । তাই জানলেও কেউ তা লিখে উঠতে পারে না। আর 'জানা 
অর্থ হচ্ছে সাধারণ ভাবে জানা । বিশেষজ্ঞরা যে ভাবে জানে সেভাবে আমর কেউ জীবনেও 
এসব জটিল উৎপাদনের তথ্য জানতে পারব ন| ; ত1 বর্ণনা! করা! তো! দুরের কথা স্বভাবতই 
শুধু কতকগুলি ধিভাগের বা কারখানার নাম করতে হয়, জোর এক-আধ লাইন তার সঙ্গে 
জুড়ে দেওয়া যায়। আর একটা উপায়ও আছে- পরিসংখ্যান উল্লেখ করা । কিন্ত কেউকি 
তা মুখস্থ করে রাখতে পারে? মোটের উপর, কী হতে যাচ্ছে স্টা বলতে পারলেই বুঝতে 
হবে যথেষ্ট হল। একটু বুদ্ধি ও চিন্তার স্পর্শ দিয়ে গুছিয়ে বল তে পারলেই এরূপ রচমা সার্থক 1], 


- || একটি নয়৷ পয়ুস্তার কথা ॥ | 


বেশিদিন আমার জন্ম মে এই পুথিবীতে আমি প্রায় নবাগত | 
কুচনা কিন্তু এই শ্বল্প-জীবনের মধ্যে পৃথিবীর যে পরিচয় ' 
্বল্লদিন প্রবতিত টপ ৯৯-এ ০০ সন 

ধনীর বংশেই আমার জন্ম তাহা সকলেই জানেন। কিন্ত ধনী বংশের 
“গরীব শাখার অবস্থা কি মর্মে মর্মে তাহা জানি বলিয়াই আর এ বংশের 
কথাট। তুলিতে চাহিন। | আমি পয়সার ঘরে জন্মিয়াছি-_ 
বাজারের তাও আনি নই, সিকি নই, আধুলি নই, টাকা নই, আর 
দশ টাকা, শত টাকার আনকোড়া কড়কড়ে ব| বহু ব্যবহারে ছেঁড়া-ফাট! 
নোটও যে নই, তাহাতো! বলাই বাহুল্য । এককালে পয়সারও হয়ত কিছু 
প্বাম ছিল বলিয়াই তখন মানও ছিল । কারণ, দ্বামেই যাহাদের পরিচয় 
তাহাদের তো! মান- বপে নয়ঃ গুণে নয়ঃ কুলে নয়, একমাত্র বাজারের দামে । 
তাই আজ বাজারে যখন টাকারও প্রায় দাম নাই তখন আমি পয়সার 
ঘরের ছেলে মুখে বড় কথা বলিলে সকলেই হাসিবেন। এমনকি, কাণা 
ভিখিরিটা পর্যস্ত হাসিবে_-“ওঃ হরি ! ঢেউ-কাটা ভবল পয়সাও নয়, 
এমন কি একটা ফুটা পয়সাও নয়, একেবারে নয়াপয়সা তারও আবার 
গর্ব 1 শুনিতেছি ছাপানে! মুদ্রাতেই নাকি পৃথিবীতে দ্রব্যমূল্য ক্রমশঃ 
নিক্ূপিত হইতেছে । তাই ক্রমে এক সময়ে আমাদের ধাতু জাতীয় মুদ্রাদের 
বংশ লোপ পাওয়া অসম্ভব নয়; থাকিবে কেবল বাজারের চেক কাগজের 
মূল্য-পত্র | যাক, একদিন ছিলাম না, একদিন আবার থাকিবনা+ এই কথাটা 
জানিয়াও যেই কয়টা দ্দিন আছি তাহাকে নিতান্ত মিথ্যা বলিতে পারিব না, 

মিথ্যা মানও করিবনা। তাই তাহার কথাই এক-আধ কথায় বলিতেছি। 
সোনা, রূপার পরেই মাহ্ৃষের কাছে তামারও একদিন আদর কম 
'ছিল না। তাই সকলেরই কামনার জিনিস বলিয়া! সকল জিনিসেরই দাম 
স্থির হইত সেদিন সোনার, ব্বপার বা তামার টুকরায়। তারপর এক্সপ 
একট] নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনা, রূপা বা তামার টুকরার 

মুদ্রারজন্ম উপর দরকার হইল একটা মূল্য নির্দেশক মুদ্রাঙ্ক | 

তখনি সেই ধাতুখণ্ড হইল ধাতুমুদ্রা। এসব আমার জন্মের বহু পূর্বের কথা 
তাহা ঠিক। কিন্ত এই ধারাতেই আমাদের তামার জাতির পয়সার ঘরে আমার 
জন্ম এই ভারতবর্ষে। ইংরেজ আমলে অবশ্য পয়সার দেহ ও মান ছুইই 
'নির্দিঈট হুইয়। গিয়াছিল। সেদিনে তাভ্রমুদ্রার ডবল পয়সা এবং আধা 


রচনাভাগ ২০৭ 


পয়সা ও পাই পয়সাও ছিল। আর তাহাদের কিছু দামও ছিল। কিন্ত 
'আজ সে কথা তুলিয়! লাভ নাই । তখনো! পয়সা অত সস্তা হইয়া পড়ে নাই। 
কিন্ত এলেম আমি কোথ! থেকে? গণ্ডার গণনায় আন্না আর ষোল 
আনায় এক টাক! এই ছিল ধীউলাব চার টাকায় বা যোল-গণ্ডা-টাকায় 
কোনে! হিসাব করা যায় না, বরং হিসাবের গোলমাল 
বাড়ে। সংখ্যা জিনিসটা দশে দশে লাফাইয়া চলে--- 
যেমন, শতে শতে সহস্র, দশ সহমে অযুত ইত্যাদি । এই 
দ্রশমিকের গণন| পদ্ধতিও ভারতবর্ষের | কিন্ত গণ্ডায় মিলাইতে গিয়া এই 
ংখ্যার হিসাবে সব গুলাইয়া যায়। তাই অনেক দেশেই জল্পন। কল্পন। 
চলিতেছিল-দশমিকের গণনায় সব হিসাবে একটা শৃঙ্খলা আনা প্রয়োজন । 
টাকা, পয়সা ওজন দৈর্ঘথ সব এই দশমিকের ধারায় হইলে হিসাবপত্র অনেক 
সহজ ও নুশ্ঙখল হইবে । এই ধারা প্রথম গ্রহণ করিল ফ্রাব্প। পরে 
অনেক দেশেই মুদ্রার হিসাবে তাহ! চলিতেছে--সেন্ট (শতক ) তাহাদের 
নিয়তম মুদ্রা, শত শতকে যে মুদ্রা তা ফ্রী, ডলার, রুবল ইত্যাদি । স্বাধীনতা 
লাভের পরে ভারতরাষ্ট্রও এই সেন্ট বা শতকের পদ্ধতি গ্রহণ করিতেছে । 
সেই সেন্ট বা শতকের নাম করিল “নয়! পয়সা”। চৌধট্টি পয়সা পুর্বে ১৯ 
টাকা হইত, কিন্তু এখন ১০০ নয়! পয়সায় হয় ১ টাকা, আর ৫০এ তাই 
১ আধখুলি, ২৫শে ১ সিকি । এই দশশমিকের কামনা হইতেই, আমার জন্ম। 
তবে জন্ম হইতে যে সমাদর পাইয়াছি তাহা নয়। একেতো৷ পয়সারই এখন 
দাম নাই, তারপর আবার “নয়া পয়সা” দেখিতেও সেদিনের পাই পয়সার 
অপেক্ষা ছোট, আর বাজার দরে আরও তুচ্ছ। অন্যদিকে বাজারে এখনে! 
পয়সাও সেদিনের জ্যেঠামহাশয়ের মত বিরাজ করিতেছেন । তাই বিড়ম্বন! 
কাহারও কম নয়। আমার এই এক বৎসরের জীবনের মধ্যে তাহাও কম 
দেখি নাই--িনি ছুই আন! দামের জিনিস কিনিতে ১২ নয়া পয়সা দেন 
তিনিই ছু, আনার জিনিসটির দাম আদীয় করিতে চান ১৩ নয়া পয়স|। 
আগুন পুড়িয়া গলিয়! শেষ পর্যন্ত টশাকশালের মোহর লইয়া! যখন আমি 
ভূমিষ্ঠ হইলাম্্, তখন নয়! পয়সার যুগ আরম্ভ হইয়াছে। অনেকদিন তবু 
প্রন্থতিশালার অন্ধকারেই বহু বহু ভ্রাতা-ভগ্ার সঙ্গে 
চোখ বুজিয়! ঘুমাইলাম চেতনাও ছিল না। নূতন কিছু 
না ঘটলে মস্তিফ্ে চেতনা সচল হয় না । সেই নূতন কিছু ঘটিল বৎসরখানেক 
পূর্বে। হঠাৎ কে আসিয়া থলি বোঝাই করিয়া লইয়া চলিল আমাদের 
একগাদ| নয়া পয়সাকে ।* মহাসম্মামে গাড়ি চড়িয়! যেখানে গিয়! আবার 
জম] হইলাম, শুনিলাম সেটি ব্যাঙ্ক । একশতের এক একটি মোড়ক । 
কিস্ত মজার কাণ্ড, কেহ আমাদের দিকে বিশেষ তাকাহয়াও দেখে না। 


নয়] পয়সার 
জন্ম কথ! 


ব্যাংক হইতে যাত্রা 


২০৮ ভাষ। প্রবেশ 


শতটাকা» দশটাক1 এমন কি এক টাকার নোটগুলিও গণা হইয়া! গেল । 
আমাদের তুলাদণ্ডে তুলিয়া ওজন করিয়া সরাইয়া রাখিল। ব্যাঙ্কে মুদ্রার 
টাকার ঝণৎকার কোথায়? তাহা বরং টণাকশালেই শুনিয়াছি। এখানে 
দেখি ঝুনঝুনওয়ালারাও নোটের গার্টিলিইয়া ফর ফর করিয়া তাহা 
উন্টাইতেছে, খস্থস্‌ করিয়া তাহার হিসাব হইতেছে । আমরা কোথায় 1" 
এই পুথিবীতে আমাদের স্থানট1 গণসমাজে অর্থাৎ নগণ্যের দলে । 
ব্যাঙ্কে তবু বুঝিলাম আমাদের খাতায় নাম আছে । আমাদের না হইলে 
চলে না। বরং পুরোনো পয়সার স্থলে আমাদের পাইয়। হিসাবনবিশদের 
ক্থবিধাই হইয়াছে । প্রতিদিনই ব্যাঙ্কে সন্ধ্যার পরে একটা গোলমাল 
বাধিয়া যাইত। পুরোনো! পয়সা ও নয়! পয়সার হিসাব এক সঙ্গে চলাতে, 
হিসাবের গরমিল ঘটিতে চাহে । পথে ঘাটে ইহা লইয়া কৌদল বাধে, এই 
কথাটাও তখনি শুনিয়া! ফেলিলাম। 
তারপর একদ্রিন সত্যই বাহির হইলাম ব্যাঙ্কের গহ্বর হইতে । সাধারণ 
ব্যবসায়ী একট! চেক ভাঙ্গাইতে আসিয়াছিল একতাড়া নোটের সঙ্গে তাহার 
প্রাপ্য হইলাম আমি। স্থান লাভ করিলাম দশ নয়া-পয়সা। 
4594 ও পাচ নয়া-পয়সার সঙ্গে একটি ছোট থলির মধ্যে । পথে 
বাহির হইতেই রৌদ্রঝলমল আকাশ ও বিরাট অট্টালিকার অরণ্য ও দুর্বার' 
জন-তরঙ্গ ও একট-আ্রোতের বজ্রভেদী গর্জন প্রাণে যে আতঙ্ক সৃষ্টি করিল 
তাহাতে যদি গলায় জোর থাকিত আমিও নবজাত শিশুর মতই এই পৃথিবীর 
চরণাঁধাতে প্রাণপণে ঠেঁচাইয়! উঠ্িতাম। কিন্ত সে সাহস হইল না। বধির 
আর্তপ্রাণে আর-একবার উঠিলাম সেই কারবারীর ডেকূসে। তবে বেশিক্ষণ 
তাহাতে আবদ্ধ রহিতে হইল না। একটু পরেই আসিল তাহার এক ক্রেতা । 
ডেক্স হইতে তাহার পকেটের থলিতে এবার স্বান হইল। তারপর চাপিলাম 
মাহষের গাড়িতে- শুনিলাম ইহা রিকশ ; বলদের বদলে মান্বষেই গাড়িটানে। 
তাহাতে সুবিধাঁ_ডাল ভাত ও ঘাস বিচালি, এই ডবল খরচ লাগে না, এক- 
মাত্র ছাতু লঙ্কাতেই চলে । দিনাস্তে ছুই টাকা জম দিয়1ও অনেকখানি গায়ের 
রক্ত খরচ করিয়া রিকশওয়াল1 আয় করে কখনো ছুই, কখনে| তিন টাকা । 
মাহ্ষটার আয় কম কিন্ত কাজ একটাতো! জোটে । বুঝিলাম এই সংসারে 
মানুষের আম়ুক্ষয় না করিলে আয় করা সহজ নয়। দোকানের কেনা ভেজাল ঘি'র 
কয়েকটি টিন গাড়িতে চাপাইয়! গ্রামের ব্যাপারী আমাকেন্ুদ্ধ চলিলেন রাস্তা 
বাহিয়! স্টেশনে । সেখানে আর এক দৃশ্ট | মানত নয়, মনে হইল এ যেন 
একটা পিপীলিকার জগৎ। তাহারা কাহারও দিকে ফিরিয়া তাকায় না। কারণ 
পিপীলিকার ব্যক্তিত্ব নাই, প্রত্যেকে পরের সঙ্গে পা যিলাইয়! “চলে ; কিন্ত 
মাহৃষ প্রত্যেকেই ব্যক্তিত্ববান-_অর্থাৎ স্বাধীন। কে কাহাকে ধাক্কা! ড্রিয়া গিছনে 


রচনাভাগ ২৩০৯ 


ফেলিয়া! আগে যাইবে, তাহারই জন্য উদৃগ্রীব। “আপনি বাচিলে বাপের 
নাম,_এ পৃথিবীতে বুঝিলাম ইহাই বাচিবার একটা মূল সুত্র। 
কিন্ত কিছু বুঝিয়া উঠিবার পূর্বেই হঠাৎ পড়িলাম স্টেশনের কুলির হাতে, 
সে আমাকে ফিরাইয়। দিল আঁ্উজ্জমবহেলায়-_একটু বচসার শেষে সে 
আমাকে যখন ময়ল! কাপড়ের ট্যাকে গু'জিল তখন আমারও মুখ গুঁজিয়াই 
্গাকিতে ইচ্ছ। করিতেছিল-_নিজের দাম তো বুঝিলাম আর ইহাদেরও তো 
মূল্য বুঝিলাম_-প্রত্যেকেই মনে করে অপরে তাহাকে ঠকাইতেছে__সকলেই 
ফাকি দিতে চায় সকলকে । 
ঘণ্টাখানেক পরে অবশ্য বিড়িওযালার হাতে গিয়া! পড়িলাম। আর, 
তখন চোখের সম্মুখেই সেই কুলিটিরও বিড়িটান! মুখে যে একটি নিরুদ্বিপ্ন 
হাসি ফুটিতে দেখিলাম তাহাতে অবাক ন1 হইয়া পাবিলাম না । এই মুখও 
তে! কম তুন্দর নয়--খোচ। খোচা দাড়ি, কাচাপাক। গৌফ, ঘামে ভরা যে 
কালে দেহের সঙ্গে পরিচয়ে এতক্ষণ গ্লানিবোধ করিয়াছি তাহারও অস্থি- 
পেশী-দৃঢ় পরিশ্রম-কঠিন স্বন্দর একটা রূপ এবার আমার চোখে পড়িল। 
ভাবিলাম, কেন তাহার! এইরূপ আচ্ছন্ন হইয়! যায়, ক্লাস্ত হইয়া] যায়? অমন 
তিক্ত কুৎসিত ভাষায় জুলুমবাজি চেহারায় সে মারমুখো৷ হইখা উঠে কেন? 
শুধু আমার জন্য? আমার জন্যই কি সে গ্রাম্য ব্যাপারীরও এমন ককৃশতা ? 
বিড়িওয়ালার দোকানেও বেশিক্ষণ কাটিলনা_-ততক্ষণ অবশ্য আমি 
বিড়িওয়ালার শিস্‌ হইতে “আওয়ারা”র গানের সুরট1 শিখিয়া লইয়াছি-_ দ্রুত 
হাতে বিড়ি পাকাইতে পাকাইতে সে সুর ভাজিয়! চলিয়াছে। বাঃ, ইহাও 
তো! চখৎকার ! ছোট দৌকানে বাহারি জিনিস, রাতদিনের খাটুনি। 
তাহারই মধ্যে এই চটকদার সুর ভাজিতে ভাাজিতে কেমন সে কাজটাকে 
খেল করিয়। ফেলিতে চায়। যাকৃ। 
এক প্যাকেট বিড়ি কিনিয়া যিনি আমাকে এইখান হইতে আবার 
পাইলেন তিনি বোধহয় সওদাগরী অফিসের কেরানি। মাঝারি বয়স-_ 
ছাপোষ! মাহৰ | তাহার হাতে একটা থলে ঝুলিতেছে। তাহার সঙ্গে চলিলাম 
স্টেশনে রেলে চড়িলাম--থার্ড ক্লাসের কামরায় আলাপ শুনিতে শুনিতে 
চলিলাম। যাহ শুনিলাম-_তাহা। কদর্য নয়, কিন্ত কেবলই অভাবের কথা। 
ইহারও মধ্যে তবু কেহ হাসিতেছে, কেহ পরিহাস করিতেছে । বুঝিলাম__ 
ইহার! অভাবের ধান্দায় অবসন্ন হইতে হইতেও বাচিতে চীর, হাসিতে চায়। 
কেহ হাসিতেছেঃ কেহ খাটুনিতে, চিন্তায় আর হাসিবার শক্তিও পাইতেছে 
না। এই সংসারে ইহাই বুরি সত্য রূপ । 
সন্ধ্যার অন্ধকারে গ্রামের পথে গিয়া পৌছিলাম একটি ছোট্ট গৃহস্থ 
বাড়িতে । প্রদীপ লইয়া দ্বার খুলিয় দ্দিলেন একহারা একটি গৃহিণী । 
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কর্তা খুচরা পয়সা তাহার হাতে তুলিয়া দিতে তিনি সযত্বে তাহা বাকৃসে 
পুরিয়া রাখিলেন।-_ স্বামীর থলে হইতে এক-একটি করিয়। প্রয়োজনীয় জিনিস 
বাহির হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন__থুকীর বই”? একটা ছবির বই শ্বাহির 
হইল। “কত দ্বাম”? রুশ দেশের বু;হুপর সম্ভা দামের বই, সস্তা বলিয়াই 
এদেশের ছেলে-মেয়ের! এমন বই পাইতেছে। 

রাত্রির মত বিশ্রাম । কিন্তু রাত্রি না কাটিতেই গৃহিণী রন্ধনের দ্রুত 
উদ্যোগে প্রায় রুদ্বশ্বাস। প্রভাতের পাখি না উঠিতেই খুকী বিছানা হইতে 
জিজ্ঞাসা করিল, “বাবা, .বই এনেছ ?” তারপর সেই বই লইয়া খুকুর সেই 
সারা সকাল এবাড়ি-ওবাড়ি ছুটাছুটি। তবু আপিস যাইবার মুখে আবার 
বাব। ভাকিলেন- খুকু ! 

আমি খুকুর হাতে পড়িলাম। আর ছোট্ট একটি চুমু খুকুর গালে। এইটি 
পিতাপুত্রীর রোজকার দেনা-পাওনা। তারপর সেই ছোট্ট মুঠির মধ্যে 
আমি কত যে আনন্দের স্বপ্রের আস্বাদন পাইলাম--তাহ1! কেমন করিয়া 
বুঝাইব। 

কখন সেই ফিরিওয়ালা ডাক দিবে__“চাই গোলাপীদানা” খুকী তাহার 
জন্ট অপেক্ষায় কাল গণিতেছিল । কিন্তু হাক শুনিয়া আরও অনেকে চুটিয়া 
আমিল। কাহারও পয়সা! আছে, কাহারও নাই। খুকীর হাত হইতে আমি 
এবার চলিলাম ফিরিওয়ালার খগ্পরে । কিন্ত যাইতে আমার মন সরিতেছিল 
ন!। কিন্ত চারটি গোলাপী রঙ্গের দান! লইয়! খুকীর মুখ-চোখ তখন জল জল 
করিতেছে। পার্খে দড়াইয়া তাহার খেলার সঙ্গী কাহ্ব। তাহার একটি 
নয়া পয়সাও নাই । লুব্ধ দৃষ্টিতে হাত বাড়াইয়া বলিল, “একটা আমায় 
দে-না ভাই ।” 

পৃথিবীর কোন রাজ! তাহার রাজ্য অন্যকে ছাড়িয়া দেয় কি? খুকীই 
বা দিবে কেন? সে একটি দানা মুখে পুরিয়! মুখ ফিরাইয় ধাড়াইল। কাশ্থ 
আবার অন্থনয় করিল--ফলোদয় হইবে কিন! বুঝিতে পারিল না। হয়তো 
নিজের পৌরুষ প্রয়োগের সহায়তা লইবে কিন! ভাবিতেছিল। এমন সময় 
থুকী হঠাৎ ঘুরিয়া দাড়াইল--“নে। তুই কিন্তু আমাকে পেয়ারার একটা 
কণাও দিলি না।” 

কান হাত বাড়াইয়া একটি দানা লই! মুখে পুরিল। বলিল “আজ 
দোব-পেলে।” “সত্যি, সত্যি”-_ছুই জনে গলাগলি হইয়া বাড়ির দিকে 
চলিল। 

ফিরিওয়ালার ডালা হইতে আমি দ্বেখিতে দেখিতে অন্ত পাড়ায় চলিলাম। 
_ভাবিলাম মানুষ তো! এষন স্বেহে-লৌহার্দ্যেই জীবন আর করে; তবে সব 


উল্টাইয়! যায় কেন? 
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তারপর কত হাত ঘুরিলাম। সাধারণ সংসার অনেক দেখিতে দেখিতে 
এখনো বুঝিতে পারি না-মান্থদে মাস্থসে আত্মীয়তার যোগ আমরা এই 
মুদ্রারা গড়িতেছি ন! ভাঙ্গিতেছি * 
[মস্্ব্য 8 এ রচনাটির শচনাংশ ছোট কর! যায়। নয়া বলেই 'নয়া পয়সার জন্মকথাও, 
প্রয়োজনীয়, না হলে তা বাদ দেওয়া চলত । আর সময় থাকলে অবশ্য যত ইচ্ছা তত তার 
প্ীত্রাব কাহিনী বাড়ানো চলে- দাধু-অসাধু পণ্ডিত-মূর্খ অজন্ন মানুষের হাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে 
যত দীর্ঘ ইচ্ছা তত দীর্ঘ করা যায় এই পয়সাব কথা৷ কিন্তু দেখতে হবে দীর্ঘ বা ছোট 
যাই বলি, কিছু খেন একটা! নিপ্ত্তিতে গিষে পৌছি। সেই নিষ্পত্তি মনে বেখেই তাই যাত্রার 
কথা বাছাই কবতে হবে। অন্য একটা নিপ্ত্বিতও পৌছানে! যেত-_সমাজের কাজ- 
কারবার, লেন-দেন মুদ্রার সহায়তায় বেড়েছে, সভাতা ক্রমশঃ উন্নত হয়েছে । অর্থাৎ মুদ্রার 
সামাজিক উপযোগিতাব দিক দেখানো যায । তা বোঝাতে হাল মশ্যভবে কথা 
পাড়াত হত। 


॥ একটি নদীর কথা ॥ 


নদী, তুমি কোথা হইতে আসিলে ? আচার্ষ জগদীশচন্দ্র বস্তু হে| এই 
প্রশ্ন করিয়। নিজেই ভাবনা-প্রবাহে উজান বহিয়া গিয়াছেন | ভরিগ্কারের 
প্রবাভ পরিয়। গাঙ্গোত্রী পার ভইযা শ্িনি গৌরীশঙ্করের 


রঃ শেষ টুঁড়। ছাঁড়াইয। ণ্যখানে উঠিম। গেলেণ এভারেস্ট 
সাহেবের জরিপ-বিঞ্ঞানও পানে পৌছাষ নাই তাহ] প্রায় প্রজ্ঞানের 
আকাশ। 


আমাকে সেখানে খোঁজ করিয়া লাভ নাই। আমি জাহনী-ভাগীরথী 
'নই, হিমালয়ের তুলার আ্োতেও আমার জন্ম নয়ঃ মহাদেবের জটাজুটের মপা 
হইতে লাফাইয়। পড়িয়া! ভগীরথের শঙখধবণিতে পরিচালিত 
নারির হইয়। উত্তর ভারতের সমস্ত পাতক প্ররক্ষালিত করিয়া 
বাঙ্গলাদেশকে শ্যামল করিয়! সমুদ্র সঙ্গমে গিযা মিলি নাই | না, আমি গঙ্গা 
নই, যমুনা নই, সরস্বতীও নই। সিদ্ধু-নর্সদা-গোদীবরীন্তহ্মপুত্র_ কোনো 
পুণ্যতোয়া নদীহ্ব আমি নই ; তাহারা সকলে আমার নমন্ত। কারণ আমি 
বাঙ্গল। দেশের একটি সামান্ঠ নদী । নাঃ না, আমি দামোদর, অজয়, 
যুরাক্ষীও নই । আমি তোমাদের ইছামতী। ঃ 
গঙ্গ। সিদ্ধ ব্রহ্মপুত্র সকলকে আমার নমস্কার । তাহার! সকলেই আমার 
যাতৃস্থানীয়া -শবশ্র-স্থানীয়!। পর্বত-শীর্ষে তাহাদের উত্তব, মাহ্থষের বহু তপস্তার 
চি তাহার! বরদাত্রী । মেঘ-বৃষ্টির অকাতর দান পর্বত-শীর্ষ 
হইতে তাহার বহিয়! আনেন, পাথর ভাঙ্গিয়া লাফাইয়! 
কাঁপাইয়। নাষিয়া আসেন সমতল ক্ষেত্রে? সঙ্গে লইয়া আসেন পাচাড়-ধোয়! 
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মাটির ্রশ্বর্--সেই পাহাড়ী মৃত্তিকায় নিজের স্লেহ-সিঞ্চনে তাহারা 
পৃথিবীকে সজল! করেন, সুফল] করেন, শস্ত-শ্মামলা করেন। তাহাদের 
আশিস গ্রহণের জন্য দুই তীরে গড়িয়['উঠে স্ুসভ্য জনপদ, স্বরম্য পুর- 
নগর, পুণ্যময় তীর্থক্ষেত্র, বাণিজ্য-রশ্ীময়  হাট-গঞ্রবাজার। তাহাদের 
না হইলে ভারতবর্ষ ভারতবর্ষ হইত না, তাহার তপোবন থাকিত না, তাহার 
উপবন থাকিত না, তাহার শী থাকিত না, তাহার সম্পদ থাকিতনা-_আমিও 
সম্ভবত থাকিতাম না। এই জন্তই তো পুরাণে ইতিহাসে গঙ্গা-যমুনা- 
ভাগিরথীর'**কত কাহিনী, কত গাথা, কত শুব, কত স্ততি। আমি কিন্ত 
তাহা নই । আমি বাঙ্গলাদেশের ঘরের মেয়ে-_বাঙ্গলার গৃহপালিত! কন্া, 
ইছামতী। 

গঙ্গা-পদ্নার আ্োতধার| বাঙ্রলাদেশের মধ্য দরিয়া বহিয়! গিয়া বাঙ্গলাকে 
সজল করিয়! তুলিয়াছে। আর এদিকে বঙ্গোপসাগরের সমস্ত তপ্ত দীর্ঘ- 
শ্বাপকে জল-জরা মেঘে পরিণত করিয়! সমুদ্রে পাঠাইয়া দিয়াছে এই 
বাঙ্গলাদেশকে আরও আ্জলা, আরও শ্বামলা আরও ঘন-বন-পাদপে সমাচ্ছন্্ 
করিতে । মধ্যবঙ্গের বুক ভাসাইয়া বহু খাল-বিলের মধ্য দিয়া বর্ধার সেই 
জলধার1 বহিযা যায়__-কখনে। গঙ্গার দিকে' কখনে! পদ্মার দিকে, কখনে! 
সমুদ্রেরই সন্ধানে আবার নিষ্নাভিমুখে | তাহাদের অনেকের আশ্রয় আমিও-_ 
মধ্যবঙ্গের যেই শত ক্ষীণধারাকে সংহত করিয়া আমি নিম্নবঙ্গের দিকে 
চলিয়াছি__স্ুন্দরবনের কোলে গিয়া অপার অজক্র শত শত বেণী বঙ্গভূমির 
একটি বেণী জলে আপনাকে উৎসর্গ করিয়া! দিতেছি-__সমুদ্রের উদ্দেশ্যে 
সমুদ্র সোহাগিনী গঙ্গা নই, সিন্ধু নই, বক্ষপুত্র নই-_আমি তাহাদের 
কন্তাস্থানীয়! ইছামতী, শুধু নিজের ছোট ছোট অঞ্জলিটুকু ভরিয়া পিতৃপদের 
উদ্দেশে আপনার প্রণাম নিবেদন করিবার অধিকারিণী। আমি দামোদর 
নই, ময়ুরাক্ষী নই, অজয় নই, পিতামহ হিমালয় তো স্থদুরের স্বপ্ন__বিদ্ধ্য- 
পর্বতের পথাশ্রয়ে আমি জন্মি নাই-তেমন সৌভাগ্য বা সম্পদও আমার 
নাই। সমতটে বাংলাদেশের শ্যামলী কন্তাকে সেই এ পর্বতচুড়া 
চিনিতে পারিবে না। 

আমাকে চিনে আকাশ, আমাকে চিনে মাটি, আর ভারা চিনে এই 
শ্টামল! মধ্য বাঙ্গলার লতা-পাতা৷ বন-উপবন, তাহার ছুই তীরের পশু-পাখি» 
আর নুখ-ছুঃখ কল্যাণ-অকল্যাণ গাথ! তার ছোট ছোট সংসারের অতি 
সাধারণ নরনারী। আমি তাহাদের পৃজ! কুড়াইতে আসি নাই__আমি দেবী 
নহি, _আমি তাহাদের দুখে-হুঃখে সঙ্গিনী নিতাত্তই মানব-কন্তা । তাই হয়ত 
তাহাদের আনন্দ*বেদনার সহমধ্িণী--তাই তাহাদের হে আমার এই 
নামটিও ফুটিয়াছে “ইছামতী»। র্‌ 
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এই ছুই পারের মধ্যে আমি যে কখনে। এক-আধবার ভাঙ্গিয়া চুরিয়া 

আম|র প্রতিবেশীদের এক-আধটুকু চমকিত না করিয়! তুলি এমন নয়। 

শান্ত হইলেও অত লক্ষী মেয়ে আমি নই। বিশেষ 
১ করিয়া এম্গুভাবেই আমার চারিদিকে *আজ বাধা 
জমিয়| উঠিতেছে যে, আর ঠিকমত আপনার খাতে আপনি বহিয়া চলিব 
তেমন সাপ্যও সব সময় থাকে নাঁ। মজা খাতের খোলস ছাড়িয়া এক- 
গিঅধবার তাই খাত বদলাইযা নতুন খাতে পথ করিয়াও লই, কিন্ত তাহাতেও 
'আকন্সিক কোন সর্বনাশ ঘটে না, এ যেন খেলাঘরের এক-আধটুকু 
খেলার ছলন।, তাহার পরে আবার চিরদিনের ইছামতী। শান্ত স্রোত, 
কাকচক্ষু নির্মল ধারা, গেউয়ের নাম নাই, তন পাটি বিছানে! কোন নির্মল 
জলশয্য|_যেখানে মেঘ-বৌত্র জালি কানে, কুর্য-্চন্দ্র ঝিকিমিকি দিয়। মণি- 
যাণিক্য ছড়ায়, আর দক্ষিণ সমুদ্রের বাতাস এক-একবার লুটাইযা পড়িয়া 
সারাদেহে শিহরণ তুলিয়! আবার ছুটিয়! পালায়। 

ই পাড়ে কোথাও ছোট ছোট ঝোপ-ঝাড়, কোথাও ঘাসে ভর। মাঠ! 
গোরু চরিতেছেঃ রাখালছেলে ঘাসের্‌.উপর বুক দিয়। শুইয়| পড়িয়া দাতে 
ই খাস কাটিতেছে আর ছুই চক্ষু দিয়! 'মআামার দিকে 

্ তাকাটয়া আছে, কিম্বা এক একবার লাফাইয়া, দাড়াইয়া 
গাতিয়া উঠিতেছে “ওরে সুদাম ছিদাম, এইখানে এই কদমতলায় বলো 
তারে বলো-_রয়েছে তার কালো! |” ইহা যমুনাতীর নয়, বৃন্দাবনও নয়, 
কদমতলাও নাই, কিন্ত তবু সেই যশুনা-বুন্দাবনের ছায়াটি সে এই উছামতীর 
তীরেই খুঁক্তিয়। যদি না পায় তাহা হইলে দূর দূরাস্তরের ব্রভূমিকে লইয়| 
তাহার কি হইবে? চলিতে চলিতে তুমি চিরদিন এমনি হইয়াছ, এমনি 
হইবে- বৃন্দাবন যমুনাতীরেই আবদ্ধ নয়__আমার মধ্যেও সেই যমুনা-পুলিনের 
ছায়। লুকাইয়া। আছে, তাহাঁও সত্য । তাইতো হঠাৎ গ্রামের মধ্যে আসিয়া 
পড়িলাম-_-জল ভরিয়া লইতে গ্রামের বধুর। আসিতেছে । ঘাটে দীড়াইয়! 
গল্প করিতেছে অতি পরিচিত সংসারের অতি পুরাতন জ্ুখ-ছুঃখের কথার 
বিনিময় হইতেছে । কাহারও গৃহে অভাব, কাহারে| উহার মধ্যেই উৎসব। 
হয়ত কন্ঠা-জাধীতা আসিয়াছে, কিম্বা! বংশে আর একটি নুতন অতিথির 
আবির্ভাব সুসম্পন্ন। কেহ স্নান করিতেছে, কেহ কাপড় কাচিতেছে। 
কেহ পুত্র ব! কন্তার স্নানসিক্ত দেহ মুছাইতে এক একবার ভাবিতেছে--আর 
একটু স্বাস্থ্য ওশ্রীকি ইহাদের দেহে লভ্য হইবে না? আর এক মৃঠা 
নুন-ভাত, একটু সামান্য চি'ড়া-মুড়ি, কলা ও শুড়?'"-অদুরের ঘাটে দ্বি-প্রহরের 
শেষে গো-মহিষ সুদ্ধ নামিয়া পড়িবে যে ক্লাস্ত কৃষক তাহার কথা মনে 
পড়িয়। যায়, আর ভাবন। চলিয়া যায় অন্ত পথে। সেই-ধারের টাকার 
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সুদ দিতে জমি চবিয়! বা ভাগচাষী হইয়| খাটিতে খাটিতে যে লোকটি 
পার পায় না, তাহারই কি এক পেট ভরিতে নৃন-ভাত জুটিবে এবার ? 
বাঙ্গলার কষক আমি দেখিয়াছি-_যে কষককে বঙ্কিম দেখিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনা্ 
দেখিয়াছেন”তাহাকেও আমি চিনি__কুত্রল্পল ধরিয়াই তাহাকে দেখিতে 
দেখিতে চলিযাছি। কত কেহ আসিল, কত কেহ গেল, তাহার ভাগ্য 
তেমনি রহিল অপরিবতিত | 

ছু'পারের ভদ্রলোকের গ্রাম তে। দেখি । কেহ শহরে ছুটিয়াছে, সপ্তাহস্থ 
শেষে গৃহে ফিরিবে। কেহ গ্রামে আছে অলস অকর্মণ্যতায়, বা অকর্মণ্য 
নিক্ষলতায় হতশ্রী, হতমান | কেহ উহারই মধ্যে শৃন্টগর্ভ আন্ফালনে গ্রামকে 
তিক্ত বিাক্ত করিয়া গবিত-_আপন দত্ভে আপনি ভারাক্রান্ত-_ আভিজাত্যের 
শেম বানদেরও ইহাদের সাথে দেখি__রায়বাবু. রাজাবাধু, জমিদারবাবু* 
একদিন লীলকুষীর হুজুরদের কাছে যাইয়! মাথ| বিকাইয়া নিজেদের ভাগ্যা- 
জন করিয়াছিল আর আজ তাহারা তেমনি ধুলিতে মিলাইয়৷ যাইতেছে । 
নীলকুগঠিণ পড়ে! বাড়ি আর পড়ে। গোলাবাড়ির মত তাহাদেরও দেখি | 
দেখি, আর ভাবি--কী লইয়! মান্থষের এই আড়াআড়ি-কাড়াকাড়ি। 

ছোট নৌকা চলিয়াছে--কোনটি ব্যবসায়ী নৌকা, কোনটি গোলাদারি 
মালের নৌক।, কোনটি পানের নৌকা, কোনটি জেলেদের ছিপ। একদিন 
যাহার! দুইশত বৎসর পূর্বে এখানে বোম্বেটে ও মোগলের সঙ্গে পাল্লা দিত 
তাহারা কোথায়? আজ মোগল নাই, তুর্ক নাই, তাহারাও নাই। এক 
গঞ্জ হইতে অন্ত গঞ্জে মাল লইয়া, এক ঘাট হইতে আর এক ঘাটে যাত্রী লইয়া, 
এপার ভইতে ওপারে ছুই গ্রামের মানুষের যোগাবোগ সাধন করিয়া এই যে 
নৌকা আমার বুকে চলিয়াছে তাহার অপেক্ষা ইহারাইতো সত্য । মানি 
দাড় টানে, চাষী চাষ করে, কুমারের চাকে মাটির হাড়িও পাত্র হইয়া 
উঠে, কামার ক্ষুদ্র কারিগর, লোহ] পিটাইর!1 লাঙ্গলের ফাল বানায়, কাসারির 
হান্তে গড়িয়া উঠে থালাবাটি-_এই যে চিরস্তন জীবন-ধারার আয়োজন 
ইহার মত পত্য আর কি? রাজার রাজ্য ভাঙ্গিয়া যায়-কোথায় অযোধ্যা, 
কোথায় রাম, কোথায় বা দ্বারকা, কোথায় যদ্ুপতি-__কিন্ত' আমিতো 
দেখিতে ছ ইতিহাসের সমস্ত আড়ম্বর ম্লান হয় হউক, কিন্তু মাহৃষের সমস্ত 
সভ্যতাকে বহনকারী “ওরা কাজ করেতাহারাই স্থষ্টি করে, তাহারাই 
ইতিহাসের বাহক । " “ওর! কাজ করে? আর আমি দেখিতে দেখিতে চলি 
ভবিষ্যতের সাগর-সীমায়--মানব মহাসমুদ্রের পথে এই স্থষ্টিতরঙ্গই সত্য । 


[ মন্তব্য £ ইচ্ছে করেই একটি ছোট নদীকে আমর! বিবয়রূপে এহণ করলাম, বলাবাহুল্য 
গলা» যমুনা, সিদ্ধ, ব্রহ্মপুত্র নিয়ে লেখা অনেক স্থবিধা-ওনপ (ক) নদীর বাস্তব 
উপকারিত! চাঁড়াও বলা যায় (খ) ভৌগোলিক দৃষ্তের কথা (গ) সামাজিক দানের কথা এবং 


রচনাভাগ ২১৪ 


(ঘ) এগ্চিহাসিক ম্ত্রতির কথা | এ সব কথাই একটি ছোট নদীর সন্বন্ধেও বলা যায়--তবে তা 
হতে হবে ছোট ও সচল আকারে-_কাঁরণ তার তীরে তো কলিকাতা, এলাহাবাদ, হরিম্বার 
নাই । অবশ্ঠ দামোদর নদের মত নদের কথাও বলা যায়, ওসব কথা ছাড়াও তাব প্লীবন, ৰাথ, 
শেষে বিদ্যুৎ ও শিল্পোগ্ধেগে তাব দানের কথা বরঞ্চ বেশি স্রবিধাজনক, তাতে নতুন কথ।-_ 
শিল্পাঞ্চলের বর্ণনা প্রভৃতিও দেওয়া যা 


॥ পৌরধর্ম 


(নাগরিকের কর্তব্য ও অধিকার ) 


[এ বিষয়টাব মধ দুটি বিষয় জড়িয়ে আছে কিনা তা আগে ঠিক কবে নিতে হুবে 
একটা! 0150 116 বা পৌর-জীবনযাত্রাব কর্তব্য ও দায়িত্বের কথ1,_তাতে বিশেষ করে 
মিউনিসিপ্যাল দায়িত্বেব ও অধিকারেব কথা আলোচন! করা দবকার। আব একটা! 
00100501791710, বা পৌবধর্মতাতে মানুষেব বাজনৈতিক কর্তব্য ও দায়িত্বের কথাই 
আলোচন। কবা প্রযোজন। অবশ্য ছুটি বিষয় নিঃসম্পর্ষিত নয়,_- পৃথিবীর সব বিষয়ই 
একভাবে না একভাবে পরম্পর সম্পকিত, তা কে ন|জানে? এই ক্ষেত্র তাই যথাসস্তব দুটি 
বিষয়কে একসঙ্গে আলোচনা করতেই চেষ্টা কব] যাক- অর্থাৎ একটি বচনাব মধ্যে ছুটি 
রচনার বস্ত্র যথাসম্ভব গেঁথে দেওযা হ্ল, ইচ্ছা করলে তা ভাগ কবে নেওয়া যায়। ইচ্ছা 
কবেই বেশী করে বলা হল ভাবতীয পৌরধর্ম, একদিন এ উদ্দেশ্য কেমন কবে সিদ্ধি কবতে 
চোয়ছে। তা । ] 

সত্য মাহ্গষের ইতিহাসে “পুর” বা নগরের আধিভাব বহু পুরাতন । 
ইউরোপীয় জাতির গ্রীক-রোমক সমাজের চিন্তাভাবনা ও বিধিব্যবস্থা 
দ্বার আপনাদের মনকে পরিপুষ্ট করিতে গিষা তাই একদিকে গ্রীক পৌর 
রাষ্ট হইতে “পোলিটিকৃপ” (০1৭ পুর ) ব! রাজনীতি কথাটি গ্রহণ করে, 
অন্যদিকে রোমের পৌর-জীবন হইতে “সিভিলিজেশন? ( 615108-0169- 
শহর ) বা সভ্যতা ও সিটিজেন বা রাষ্রজন জাতীয় শব্দও গ্রহণ করে । 
সেই প্রাচীন পৌরজীবনের মধ্যেই নিহিত ছিল তখনকার প্রাথমিক গণ- 
তন্ত্রের ও গণতন্ত্রী শাসনের কীজ। তাই এই শব্দ দুইটির দ্বারা এই জটিল 
সিরাত বছু-বিকশিত, বছ এ্রশ্বর্যবাণ সভ্যতার একটি মূলতত্বই 
বলিয়া ১. নিদেশিত হয়। মাহষের সমাজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিক্ষিপ্ত 
]॥ উপনিবেশ ছাড়াইয়! কিম্বা যাযাবর পশুচারীর পর্ব 

উত্তীর্ণ হইয়! যখন পুর বা নগরে কেন্দ্রিত হইল তখন হইতেই অবশ্য 
সভ্যতার ইতিহাসে একটা নুতন পর্বের স্থচনী হইল। কারণ, 
তখন প্রয়োজন হইয়া পড়িল পূর্বেকার গোষ্টিবদ্ধ সমাজশাসনের পরিবর্তে 
বহু গোষ্ঠির উ্রকত্রিক বসকাদের উপযোগী সমাজ-ব্যবস্থার এবং তছুপযোগী 
সামাজিক ধারণা ও সামাজিক বিধিব্যবস্থা! প্রণয়নের | তাই সমাজ-ব্যবস্থা ও 
সমাজ-চেতন। এই পৌর সভ্যতার যুগে আরও সমুন্নত হইল । আধুনিক 


২১৬ ভাষা! প্রবেশ 


সিটিজেনশিপ ব| সিভিক রাইটস্‌ এর বনিয়াদ সেই প্রাচীণ সমাজ নয়, এমন 
কি খ্রীস-রোমও নয়। একালের সিটিজেনশিপ ও সিভিক রাইটসের বনিয়াদ 
গণতন্ত্র ও গণতন্ত্রী সমাজ । 

আমাদের দ্বেশের সত্যতা অবশ্য প্রঞ্চলাটং পল্লী সমাজের সভ্যতা । আপন 
আপন পল্লীর মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনযাত্রা লইয়! ভারতের কৃষি-প্রধান 
ভারতের পৌর শাসন সমাজ সমস্ত রাজনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে আপনার 

রূপ অক্ষুগ্ন রাখিয়া চলিয়। আসিয়াছে । ইহা সত্য । তাই 

পৌর-জীবনযাত্রাওপৌর-শাসনের বিশেষচিত্র আমাদের দেশে আমর! পাইন]; 
আমাদের ভাষায় তেমন স্বপরিচিত শব্দ পর্যস্ত নাই। কিন্তু আমরা যেন 
ভুল না করি গ্রীস ও রোমই শুধু পৌর সভ্যতার আবিষ্কারক নয়। তাহারও 
বহুপূর্বে “এশিয়াটিক সমাজ মিশরে, মেসোপোতেমিয়ায় পৌর-সভ্যতার স্তরে 
গিয়া পৌছিয়াছিল। আর ভারতবর্ষে হরপ্ল। মোহেন-জো-দভোতে তখনই 
বিরাট নগর পত্তন হইয়াছে । সেখানে ঘরছুয়ার, পয়ঃপ্রণালী, স্ানাগার হইতে 
শ্রমিকবস্তি পর্যন্ত, না ছিল এমন বস্তুই নাই । সেই পুরসমূহ হয়ত ধ্বংস হইয়া 
যায় আর্ধভাষী শক্রদদের আক্রমণে | কিন্ত তবু এই ভারতেও উজ্জয়িনী, কাশী, 
তক্ষণীলা, আর শেষে বিদিশা, বৈশালী, কৌশাম্বী, রাজগৃহ হইতে পাটলিপুক্র 
পর্যস্ত বহু বহু নগরের প্রশ্বর্ষের কথাইত আমর! শুনি। আর মৌর্যযুগে 
পাটলিপুত্রের যে শাসন-ব্যবস্থার কথা! কৌচটীল্যের অর্থশাস্ত্রে ও মেগাস্থিনিসের 
বিবরণের আমর! লাভ করি,--বাৎস্তায়নের কামশাস্ত্রে নাগরিকদের যে বিলাস 
ও কামকলা-চর্চার কাহিনী পাঠ করি, মুচ্ছকটিকে সাধারণ পৌর- 
জীবনের যে চিত্র আমরা পাই, কিংব! পরবর্তীকালে দিলীঃ মথুর1ঃ আগ্রার, 
মুশিদাবাদের বা কাঞ্ীপুর, বিজয়নগরের যে বিবরণ দেখিতে পাই, তাহাতে 
সন্দেহ করিবার কারণ থাকেন| যে, পৌর জাবনযাত্রা এই দেশেও বিশেষ- 
ভাবেই বিকাশলাভ করিয়া থাকিবে । 


তথাপি পৌরদায়িত্ব ও পৌরদায়িত্বের বিশেষ কোনো চেতনা 
প্রাচীন ভারতীয় সমাজে জন্মায় নাই, তাহ। সত্য। তাহার কারণ 'ধর্ম' 
নামক একটা জর্ব-ব্যাপক জীবনশ্যাত্রার নীতির মধ্য ভারতের 
রাজাপ্রজ1, সকলকার সর্বাধিক দায়িত্ব ও অধিকারের সামঞ্জন্ত বিধানের 
উপায় ভারতের শাসকসমাজ আবিষ্কার করিয়াছিল, এবং এই এতকাল 
যাবৎ প্রায় তাহা অক্কু্ও রাখিয়াছিল। তাহাতে 

ঞ 5 ভাঙ্গন ধরিয়াছে ইংরেজ আমলে, জীবন*্বিচারে আজ 
এহিক মানদণ্ড ও মানবীয় সম্পর্ককে “ধর্মের দোহাই দিয়া 

ঠেকাইয়! রাখ! ক্রমেই অসম্ভব হইয়া! পড়িতেছে। কারণ, রাজারা রাজ 
শক্তিকে নির্দেশ দিত রাজধর্স পালনের জন্ত। সাধারণতঃ সে নির্দেশ 


সক 
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না মানিয়া উপায় নাই। কিন্ত রাজশক্তির পক্ষে রাজধর্ষ পালন না করিলেও 
কোনে! পাথিব দায়িত নাই। ইহার অর্থ কার্যতঃ ক্লাড়ায় এই £ যত কর্তব্য 
তাহা প্রজাসাধারণের, আর যত অধিকার তাহা রাজশক্তির | এই ব্যবস্থাই 
মধ্যযুগের ইউরোপেও চলিস্েু। ফরাসী বিপ্লবের পর (১৯৮৯) আধুনিক 
গণতন্ত্র ও আধুনিক ব্যক্তিস্বা ধীনতার যুগ সমাগত হইয়াছে ; এমনকি তাহারই 
নৃতনতর বিকাশ চলিয়াছে সমাজতম্্রী দশে । তাই, ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে 
সঙ্গে মানুষ একদিকে “সিটিজেন? বা রাষ্্রজন হিসাবে আপনার রাষ্ত্রীয় কর্তব্যের 
সম্বন্ধে অনেক বেশি সচেতন হইয়াছে, অন্দ্দিকে আবার রাষ্ট্রের অধীনে পৌর- 
জন হিসাবে আপন আপন পৌর কর্তব্য ও পৌর অধিকার (01510 718006৪ & 
06198) সম্বষ্ধেও অবহিত হইয়াছে । এই দায়িত্ব ও অধিকারবোধ ভারতবর্ষের 
মাহষের মনেও তাই আধুনিককালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের 
সঙ্গে জন্মিতে বাধ্য--আর পুরাতন ধর্মবোধ দিয়া তাহ! ঠেকাইয়া রাখা 
যায় না। 

রাষ্্রজন” ব। সিটিজেনের অধিকার কি? গণতান্ত্রিক যুগে ইহ] প্রায় 
সর্ববাদীস্বীকৃত কথা যে, রাষ্ট্রশক্তি সমাজশাসন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব 
গ্রহণ করিয়াছে, আর তাই সমাজের প্রত্যেকেরই কর্তব্য সেই রাজশক্তির 
নিকট আনুগত্য স্বীকার করা' কিন্তু রাষ্ট্র রক্ষণাবেক্ষণের কি ভার লইয়াছে 
তাহাও স্মরণ রাখা দরকার । 

রাষ্ট্র স্বীকার করিয়! লইয়াছে যে* অপরের অধিকার নষ্ট*ন। কর] পর্যস্ত, 
প্রত্যেক মান্ধষেরই কতকগুলি মৌলিক অধিকার স্বীকার্ষয। ইহাই 
'মাহ্ৃষের অধিকার” (18181088 01 7008:7)-এর মূলতত্ব । উহার অর্থ এই 
যে, প্রত্যেকেরই আপন সম্পত্তিতে অিকার আছে ; এই সম্পত্তি স্বৌপাজিত 
হউক ব! উত্তরাধিকার স্যত্রে প্রাপ্ত হউক, তাহা পবিত্র জিনিস। রাষ্ট্র 
তাহা রক্ষণাবেক্ষণ করিবে । সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র বলিয়াছে, রাষ্ট্রের চক্ষে, 
আইনের চক্ষে প্রত্যেক মাহ্্ষই সমান ও সমানাধিকারী। প্রত্যেকেরই 
মোটের উপর রাষ্্রশীসনে ভোটাধিকার আছে, প্রত্যেকেরই রাষ্্রকর্মে 
নিয়োগের অধিকার ও বিচারালয়ে বিচারলাভের অধিকার প্রভৃতি 
অধিকারও এমাছে। সাধারণভাবে গণতান্ত্রিক রাষ্র তাই ইহাও স্বীকার 
করে রাষ্ট্রে প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্মমত ও রাজনৈতিক মত পোষণের 
ও প্রকাশের অধিকারী; প্রত্যেকেরই সভা করিবার* সমিতি বা দলগঠন 
করিবার অধিকারও আছে ; আর বিন1 বিচারে কাহাকেও অবরুদ্ধ করাও 
চলিবে না। মোটামুটি এই সব অধিকারকেই বল! হয় 01] 71805, 
আমর] বাঙ্গলায় তাহাকে ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার; বলিয়াই নাম দিই। 
আমাদের নূতন রাষ্্রবিধানে ইহাদের “মুল অধিকারের মধ্যে গণ্য করা 
হইয়াছে । সত্য বটে রাষ্ট্রের গুরুতর বিপদে এইসব অধিকার খর্ব কর! 


২১৮ ভাষা প্রবেশ ৫ 


সাময়িকভাবে প্রয়োজন হইতে পারে; কিন্ত মোটের উপর যদি এই সব 
অধিকার বরাবর বা বহুদিন যাবৎ কোনে! রাষ্ট্রে খর্ব করা হয়, তাহ! 
হইলে বলিতে হইবে সেই রাষ্ট্রে 0111 1181769 নাই। এবং সঙ্গে সঙ্গে 
ইভাও বুঝিতে হইবে যে সেই দেশের জ্নস্টুঞ্জারণ আর নিজেদের “সিটিজেন” 
বা রাষ্্রজন বলিয়। দাবি করিতে পারে নাঁযদিও তাহারা হয়ত 
ভোটাধিকার হারান নাই, চাকরির অধিকার খোয়ান নাই, এমন কি, 
বিচারালয়েও অনেক বিষয়ে স্ববিচার লাভ করিতেছেন। 

সাধারণভাবে রাষ্ট্রের আহ্বগত্যও আবার রাষ্ট্রজনের দায়িত্ব | রাষ্ট্রের 
রক্ষণাবেক্ষণের জন্তই তাহার! শুধু বহিঃশক্রর বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করিতে বা 
নানাভাবে স্বার্থত্যাগ করিতে স্বীকৃত থাকিবেন তাহা! নয়। রাষ্রের শাসন 
সাধারণভাবে পালন করিবেন ? রাষ্ট্রের যে যূল বিধান প্রচলিত রহিয়াছে 
সেই মুলবিপানাঙ্থ্যাধীই তাহারা শাস্তি ও শঙ্খল| রক্ষা করিবেন, আভ্যন্তরীণ 
সমস্ত বিরোধ, অশান্তি ও আক্রমণ হইতে রাজশক্তিকে রক্ষা করিতে প্রস্তুত 
থাকিবেন। অবশ্য উহার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, তাহার! রাজশক্তির সমালোচন! 
করিবেন ন|, অন্যাষ আইনের বিরোধিতা করিবেন না। কিন্তু গণতান্ত্রিক 
রাষ্রে সে বিরোপকে বিপিসম্মত পথেই রূপদান কর চলে । তাই বিদ্রোহের পথ 
গ্রহণ করা নিরর্থক ও অন্যায় বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু যদি সেই 
গণতান্ত্রিক সুযোগ রাষ্ট্রে না থাকে, তাহ হইলে অন্তাধকারী ও স্বেচ্ছাচারী 
রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অধিকারও (111১৮ 6০ 29091) গণতান্ত্রিক 
অধিকার--তাভাও রাষ্ট্র জনের” চরম অধিকার | এই কথাও স্মরণ রাখা 
প্রয়োজন । 

আসল কথা! আবার মনে রাখ! প্রয়োজন ২ আধুশিক যুগে সাধারণ 
মাহবের আত্মশক্তিতে বিশ্বাস ক্রমশঃই জাগিতেছে বলিয়াই শ্বৈরতান্ত্রিক 
শাসনের পরিবর্তে সে আত্ম-শাসনের দাবি করিধাছে এবং এই আত্ম-শাসনের 
ব্যবস্থাকেও দিনে দিনে নানা বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া ক্রমশঃ সুষ্ঠ ও 
স্ুপরিণত করিয়! তুলিতেছে। মূলত তাই সিটিজেনশিপের ধারণ! মাহ্ৃষের 
আত্মচেতনার ফল। আর এই আত্মচেতন! শুধু রাষ্ট্রীয় অধিকার ও রাষ্্ীয় 
দায়িত্ব পালনেই সীমাবদ্ধ নাই। আরও ব্যাপকতর দায়িত্বও ব্যাপকতর 
অধিকার ক্রমশ মাহৃষ বুঝিতে পারে । রাষ্ট্রের বাহিরেও অহ্থরূপ দেশসেবার 
ও সমাজসেবার বিরাট ক্ষেত্র রহিয়াছে । সেই ক্ষেত্রেও যেমন তাহার 
অধিকার আছে* তেমনি দায়িত্বও আছে। সেকি কোন পল্লীসমাজের 
অধিবাসী? তাহা! হইলে সেই পল্লী সমাজের দশজনার প্রতি তাহার কর্তব্য 
আছে। তাহাদের সুখ-ছুঃখ মঙ্গলামঙল, সকলের সমবেত স্বার্থে সকলের 
উন্নতির জন্য যতটুকু সম্ভব তাহাকে শান্মশক্তি নিয়োজিত করিতে হইবে ॥ 
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তাহা না হইলে যদি পলীসমাজ তাহাকে শাস্তি না দিতে পারে তাহা! 
হইলেও সে যে কর্তব্যভ্রই হইয়াছে, তাহাতে ভূল নাই। আর সেকি 
কোন শহরের অপিবাশী ? তাহা হইলে (তা এই পুরবাসী বা পৌর 
হিসাবে তাহার কর্তব্য আরষ্রইব্রুতর | অবশ্য তেমণি তাহার অধিকারও 
প্রচুর। সেই পৌর অধিকার ও পৌর কর্তবযর অর্থ সাধারণতঃ শহরের 
পুর-সভার বা মিউনিসিপ্যাল ব্যবস্থাকে স্বীকার করা ও সাহায্য করা 
এবং তাহা পরিচালনায় আবার গণতান্ত্রিক নীতি ও পদ্ধতি প্রবর্তন করা । 
অর্থাৎ রাষ্রের মতই (01৮1০ 13161)68 800 1)00165) অচ্ছেছ্য জানিয়] উহ] 
পালন কর! জনহিতকর প্রত্যেকটি পৌর-ব্যবস্থাকে সাধারণভাবে স্বীকার 
করা। আর প্রয়োজন বুঝিলে জনব্থার্থেই “সই (পীর-বাবস্থার বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করা । - ইন্ভাঁও তাই পৌর-্জনের করব | 

বলা বাহুল্য সমাজবদ্ধ মান্থন চিরকালই এই জাতীয কণ্ঠবা প্রতিপালন 
করিয়াছে । ইহাই তাহার সমাঁজচেতনার প্রমাণ-_প্রতিবেশীকে আপনার 
আত্রীয় জ্ঞান করিতেই হয়। কিন্তু এই সমাজ চেতন| পৌর-জীবনখাত্রাষ 
আরও বিকশিত ও সুনিশ্চিত হুইষ| উঠিযাছে। এই “পীর-ভীবনের 
কর্তব্যক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক নীতিকে দেখিলে মনে হইবে আসলে উহ! রাষ্ত্রীয 
কর্তব্যের একটি শিক্ষা-ক্ষেত্র । অন্ততঃ এই ক্ষেত্রে কিছু না কিছু কর্তব্য 
প্রত্যেকেই আমরা পালন করিতে গারি। আর সেই ঠিসাবে আপনার 
সামাজিক চেতনার ও সমাছগ-সবার শক্তির পরিচয়ও লাভ করিতে পারি । 
যে কোন শহরেই বাস করি আমাদের কতকগুলি সামাজিক নিষম তাহাতে 
পালন করিতেই হয়। ইহার কতকগুলি একেবারে মৌলিক-__.যমন পরিষ্কার" 
পরিচ্ছন্নতা) স্বাস্ত্যবিধির সাপারণ শিয়ম পালন ও মাহ্থনে মান্ধষে শিষ্াচার ও 
শোভনতাঁ | ইহার সাধারণ নিযুমগ্তলি পালন ন|। করিলে আমরা শিজের 
ও অপরের জীবনযাত্র! ছর্বত করিয়! তুলি । কিস্ তথাপি হয়ত জানিনা 
ইহারই সমতুল্য প্রয়েজন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা ্বারা-আমা নগর 
বাসীদের জীবনকে উন্নত ও আনন্দময় কৰিয়! তোলা । মনে করিতে পারি, 
_উহা গ্মামার দায়িত্ব নয। কিন্ত পাড়ায় বসত্ত, টাইফয়েড; যে শুধু 
বস্তিবাসীদেরঘ্ আক্রমণ করিবে_ পরিচ্ছন্ন অট্রালিকাবাসী আমাকে আক্রমণ 
করিবে না-ইহা ভাবা চলে নাং তেমনি আমার শহরে আমি একা! 
শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান হইয়া ঘরে বসিয়! স্বাস্থ্যচর্চা করিলেই রক্ষা পাইব, 
আমার পুত্রকন্তারাও তাহাতেই শিক্ষিত পূর্ণাঙ্গ সিটিজেন হইয়া যাইবে 
একথাও ভাবা চলে না+ আমার নিরানন্ধ প্রতিবেশীদের জীবনের তলায় 
যে বিক্ষোভ জন্মিবে তাহ! আমার বিরুদ্ধে মন! ফাটিয়। পড়িলেও 
ফাটিয়া পড়িতে পারে দাঙ্গায় কলহে। অন্ততঃ তাহার ইতর রঙ্গ তামাপসায়. 
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_একালে উহার ব্যবসা করিবার লোকেরও অভাব নাই। তাই শিক্ষা 
স্কৃতির বিকাশের দায়িত্ব আমাকে লইতে হয়। তাহা ছাড়াও সাধারণ 
কর্তব্য করিতে হয় বৈকি? এই তে৷ আজ সহশ্র সহস্র শরণার্থী আমাল্দর 
উপর আসিয়া পড়িতেছে। এই ছূর্ভাগুচগ্দদের মধ্যে কলেরাও দেখা 
দিতেছে । আমার ও আমার পরিবারের স্বার্থেই আমাকে তাই সেবাকর্ম 
গ্রহণ করতে হইবে, আবার সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার প্রত্যেকটি লোককে কলেরা, 
মহামারীর প্রতিষেধক উষধাদি দরিয়া যথাসম্ভব পৌরপ্রতিষ্ঠানকে সাহায্য 
করিতে হইবে । প্রয়োজন হইলে দাঙ্গার বিরুদ্ধেও এমন কি আমাদের 
পাড়ার সংগঠন করিতে হয় এবং গঠন করিতে হয় পল্লীমঙ্গল সমিতি । এই 
রূপই কর্তব্য আবার জনমত গঠন করিয়| পৌর সংস্কার, 'অসাধৃতা, অকর্মণ্যতা 
হইতে সমস্ত শহরকে রক্ষা করা-_স্বাস্থা, শিক্ষা, সংস্কৃতি বিস্তারে পৌর প্রতি 
ানকে অগ্রসর হইতে তাডন। দেওয়া । 
কিন্তু পূর্বতন গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধ পদ্ধতিতে রাষ্রজনের বা পুরবাসীর 
কাহারও আত্মশাসনেরই যে আর বিকাশ-পণ নাই এই কথাটিও এখন 
ভাবিলেই পরিফার হইয়া উঠিবে। আমর! কলিকাতা শহরের দিকে 
তাকাইয়! দেখিতেছি-কেমন করিযা! এত বড় স্থবৃহৎ পৌরপ্রতিষ্ঠান আজ 
দিনের পর দিন আপনার অসাধুতাঁয় ও অকর্মণ্যতায় কলিকাতাকে নরককুপ্তে 
পরিণত করিতেছে । কেন এমন হয়? জিজ্ঞাসা করিলে অনেক কারণই 
উল্লেখ করা থাইবে” কোনটাই হয়ত মিথ্যা নয়; কিন্ত যাহ পরিষ্কার 
তাহ এই-পোৌরনির্বাচন একটা গণতন্ত্রের প্রহসনে পরিণত হইয়াছে। 
কখনে। কখনো! সরকারী পরিচালন! সেই ণির্বাচনকে নাকচ করিয়! 
আর একটা স্বেচ্ছাতন্ত্রের প্রহসন সেখানে জমাইতেছে | আইন সভার 
নির্বাচনে সর্বসাধারণের ভোটের অপ্রিকার আছে কিন্ত দলগত কারণে 
কলিকাতা শহরের শতকরা ২৩টি মাত্র নর-নারী কর্পোরেশনের নির্বাচনে 
ভোটের অধিকার ভোগ করিতেছে । (গাড়ার কারণ হয়ত সমাজের 
সাধারণ মানষের আত্মশীসনের অধিকার শাসকশ্রেণী অপহরণ করিয়! 
লইয়াছে। সাধারণ মাহ দায়িতৃহীন হইয়াছে, কারণ অধিকারের মূল্য নাই। 
রাষ্ট্রক্ষেত্রেও দেখিব-_ধনবলে প্রবল ধনতাস্ত্রিক রাষ্রযস্ত্রকে কচলিত করিয়া 
বসিয়াছে। যদি আথিক গণতপ্রের উপর তাহার বনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত ন! হয় 
তবে সত্যকার গণতণ্থ পৌরক্ষেত্রে বা! রাষ্ট্রক্ষেত্রে সম্ভব নয়। 
ঠিক এই দৃষ্টিতে দেখিলেই বুঝিতে পারিব কেন পৌর-অধিকার ও পৌর 
কর্তব্য বলিলে শুধু পূর্বেকার মত গণতান্ত্রিক অধিকার ও দায়িত্ব বুঝিলেই 
চলে না। এই অধিকার, ভোটাধিকার, চাকরির অধিকারঃ ব্যক্তিগত মতা- 
-মতের অধিকার | এই সবের ভিত্তি-স্বরূপে দরকার সিটিজেনের সমানাধিকার। 
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সমতুল্য আধিক ভিত্তির উপর সেই সিটিজেন বা! রাষ্ট্রজ্জনের প্রতিষ্ঠান । 
সিটিজেনশিপ শুধু এখনকার মত শতকরা পাঁচজনের ক্রীড়াবস্ত্র থাকিবে না; 
উহ! শতকর] বাকী পঁচানব্বই জনেরও ধর্ম হইয়া উঠিবে । * 


[মন্তব্য £ এই রচনাটি বা বচনাছয়কে অর্দীরও সংক্ষিপ্ত করা যায়। গোড়াব এঁতিহাসিক 
অংশ- গ্রীক, বোমক, ভারতীয় বিবিধ পৌঁব ধাবণার কথা! না বললেই__তা হবে। কিন্ত 
%৮*ই এতিহাসিক পশ্চাদ্পটে বিষয়টি দেখলে অনেক ধাবণ| পরিষ্কাব হয়ে যায় । শুধু এ বচন! 
নয়, এ জাতীয় বিবিধ বাজনৈতিক-সামাজিক বচনা লিখতেও তখন অক্ুবিধা হযনা। এ 
জন্যই রচন।টি এ ভাবে উত্থাপিত হল ] 


আমার প্রিয় বই ॥ 


সত্য কথা! বলিতে হইবে, যে-বই আমার সর্বাধিক প্রিয় তাহা 
ইতিহাস- পৃথিবীর ইতিহাস এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস ; তাহার মধ্যেও 
রি বিশেষ করিয়া আবার প্রাচীন ভারতের হাতহাস। কিন্ত 
তাহাতো একখান]1 বই নয়। বহু গ্রন্থে বিবৃত একটি বিষয় 
হয়ত ব1 একটি বিগ্ভা/ | অতএব, তাহাকে আমার প্রিয় বই বলবার উপায় 
নাই, আমার প্রিয় বিষয় বলিতে পারি । যে একখানি বইকে আমার প্রিয় 
বই বলিতে পারি-_তাহ1 মহাভারত । 
কিন্ত কোন্‌ মহাভারত”? শৈশবে দিদিমাকে পড়িয়া শোনাইতে হইতো 
রুত্তিবাসের “রামায়ণ” ও কাশীরাম দাসের “মহাভারত? । দিদিমার কাছে 
তাহাই ছিল রামায়ণ, তাহাই ছিল মহাভারত । দাদামশায় ইহা লইয়া কত 
পরিহাস করিতেন, কিন্তু দিদিমা! তাহাতে কোনও কানও দিতেন না, কিন্তু 
আমি তাহা! ভুলিতে পারিতাম না। সে দিন অবশ্য চলিয়া গিয়াছে, সংস্কৃতের 
সঙ্গে যতটুকু আমার পরিচয় তাহাতে এখনও বাল্মীকির “রামায়ণ” বা 
ব্যাসদেকের “মহাভারত” আমার পড়া সম্ভব নয় । তবে, শ্রীযুক্ত রাজশেখর 
বস্থ কৃত ১৯ মহাগ্রন্থের সারাহ্ৃবাদ বাব! কয়েক বৎসর পূর্বেই আমার 
জন্মদিনে আমাকে উপহার দিয়াছিলেন। কাজেই মূল “রামায়ণ? ও যুল' 
“মহাভারতের সঠিক আভাস যে পাইয়াছি তাহ! বলিতে" পারি। তাহা ন 
পাইলে সত্যই আমার রামায়ণ-মহাভারতের প্রতি শ্রীতিকে একটু সন্দেহের 
চক্ষেই দেখিতাম। কিন্ত বলিতে বাধ্য হইব-_তাহ1 সত্বেও আমি কৃত্তিবাসের 
ভক্ত; কাশীরাম দাসের মুগ্ধ পাঠক । . 
রুত্তিবাসের বহু অংশইপছল আমার মুখস্থ, দিদিমাও তাহাই বেশি পড়িতে 
বলিতেন, রাম স্বয়ং নারায়ণ, সীতাই লক্ষ্মী, ইহ! তাহার নিকট সত্য, 
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ছিল, প্রীকঞ্জ তো নারায়ণ, ইহাও ছিল তেমনি ঞ্ব সত্য। কিন্তু তিনি 
চাহিতেন রামায়ণের মধ্যে আমাদের হিন্দু সংসারের আদর্শ স্কাপিত হইয়াছে 
আদর্শ পুত্রের, আদর্শ পিতার, আদর্শ ভ্রাতার»আদর্শ পত্তীর এবং শেষে আদর্শ 
প্রভুর । আদর্শ রাজার ও আদর্শ ভক্কের্ধ মুর্তি তাহাতে আছে, তাহা যেন 
আমার অন্তরে ছাপ রাখিয়! যায়, সংসারকে আমি যেন এই আদর্শের প্রভাবে 
সুন্দর ও কল্যাণময় করিয়! তুলি। কিন্ত বাল্য হইতে কৈশোরে উপনীত 
হইতে হইতে আমার কাছে সংসারের ব্ূপটা এমনই পরিবতিত হইয়! যাইতে 
লাগিল, আমি যেন কেবলই বুঝিতে চাহিলাম_যাহা আদর্শ তাহাতো 
নিতেছিকিস্ত বস্ততঃ কী ছিল আমার ভারতীয় সংসার, ভারতীয় জীবনযাত্র! ? 
সেই বাস্তব চিত্র কোথায়? বাবার সহিত পণ্ডিত মহাশয়ের বিতর্ককালে 
একদিন শুনিলাম, “ইতিহাস নাই বলিতেছেন কেন?” এই মহাভারত" 
কি? মহাভীারতকে ইতিহাস বলিবনা কেন? এই ইতিহাস-অন্থরাগের 
উন্মেষ হইতেই আমার মহাভারতের প্রতি অস্থরাগ দৃঢ়তর ও গভীরতর হইয়া 
উঠিতে লাগিল । আমি প্রাচীন ভারতের একটা সত্যকার চিত্রপটের সন্ধান 
পাইলাম । 
কুরু-পাগুবের যুদ্ধ মহাভারতের প্রধান কথ|। সে যুদ্ধ সত্যই ঘটিয়া 
থাকিবে, এইক্ধপ মনে হয়। তাহা একালের যুদ্ধের তুলনায় নিশ্চয়ই ছিল 
তুচ্ছ ব্যাপার হয়ত ভারতীয় ছুইটি রাজন্গোষ্ঠীর কলহে আরও রাজ/- 
রাজন্ত ও নিকটতর ক্ষত্রিয় সমাজ জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল, বিধ্বস্তও 
হইয়াছিল। এদিনের তুলনায় তাহা! সামান্ত ছুই সহস্রের মারামারি, কাটা- 
কাটি। কিন্ত ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তাহার তাৎপর্য না বুঝিলে থার্মোপলি-ই 
বাকি? ওয়াটানুইবাকি? পানিপথই বা কি ?-_কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে সেই 
দৃষ্টিতে দেখিলেই তাহার অর্থ বুঝিব | 
কিন্ত মহাভারত শুধু কুরু-পাগুবের যুদ্ধকথা নয়। ইলিয়দও যেমন 
শুধু য়ের যুদ্ধের কথা! নয়। ইলিয়দের মতই মহাভারত বহু বহু প্রচলিত 
লোক-কাহিনীর একটি সুসজ্জিত ভাণ্ডার | বিরাট ভারতবর্ষের বৈচিত্র্যময় 
জীবনধার| কত জাতি কত উপজাতি লইয়| বহিয়! আিতেছিনুঃ মহাভারত 
তাহার কথ! আমাদের জন্য ধরিয়! রাখিয়াছে | ইহার মধ্যে তহি নানা স্থত্রে 
গ্রথিত হইয়া আছে বহুশতাবদী পূর্বের সমাজ বিশ্যাসের কথা ও কাহিনী; কত 
আর্য ও আর্ষে্চর সমাজের আখ্যান ও আখ্যায়িকা, তাহাদের, জীবনের তথ্য 
ও মনের কামনা, স্কুল সহজ নির্মমতা! ও তেমনি সরল দৃঢ় মানবতা, সঙ্গম বুদ্ধির 
'তত্ব-জিজ্ঞাস। ও সুস্থির জ্ঞানের ব্যবহারিক মীমাংসা । একটা প্রাচীন মহ! 
জাতির সদসদৃ্‌, ভালমন্দ ধর্মীধর্ম ও সকল ব্ধপেরই পরিচয় পাই মহাভারতে । 
“যাহা নাই তারতে তাহ! নাই ভারতে--একদিক হইতে দেখখিলে*মনে হইবে 
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ইহা মিথ্য। নয় আজও ভারতে তাহা নাই । আমরা সেই কুরুক্ষেত্রের পরে 
কত বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া ইতিহাসের আরও কত পর্ব পার হইয়া আসিয়াছি, 
আরও কত পার হইব। কতুনুতন জাতির সঙ্গে পরিচয় হইল, বিরোধ 
হইল, সম্মিলন হইল, মিলন ও পার্ঘক্ট্র্টর সম্পর্কও রচিত হইল,_-আরও কত 
হইবে তাহাও জানি। ইতিহাস থামিয়া নাই। নুতনের আবিভাব প্রতিনিয়ত 
গ্বাটতেছে- সেই পৌরাণিক যুগ বা ডঠেরোইক এজের আবেষ্টনী ছাড়াইয়া 
কত দূরে আজ আমরা সাধারণ মাম্থষের আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগে আসিয়া 
গিয়াছি +_প্রতৃভ্ত্যের সম্পর্ক, নরনারীর সম্পর্ক, মাতাপুত্রের সম্পর্কের কত 
ধারণা, ভাবনা উলটাইয়া যাইতেছে ; সমাজ জীবন কত নূতন ভঙ্গিতে 
নবায়িত হইতেছে । তবু যখন ইতিহাসের পটভূমিকায় স্বাপিত করিয়া সেই 
পৌরাণিক সমাজের ইতিহাসখানিকে যথার্থ অন্তরষ্টি লইয়া দেখি তখন কি 
আবার বলিতে চাহিনা-যাহা নাই ভারতে তাহ! নাই পৃথিবীতে? কারণ, 
মহাভারত ত শুধু আদর্শের কথা নয়, আদর্শ মান্ুষেরও কথা নয়, ইহ| মানবের 
কথা, সে মাহৃষেরও আদর্শ ছিল। আদর্শ ছাড়া মাহষ “কাথায়? স্বপ্ন ছাড়া 
চেতনা কোথায়? কিন্ত সে মাহ্থবই থাকিয়৷ গিয়াছে । এই মাহষের কথা 
বলিয়াই বল! সম্ভব_“যাহা! নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে" । না হইলে 
বলিতে বাধ্য হইতাম-_মাহ্ছমের সমানাধিকার (10981 7181085 01 0391)- 
যে অধিকার ও চেতনা আজ ভারতের ব্রাহ্গণ-চণ্ডাল সকলকে পসমক্ষেত্রে দাড় 
করাইয়া সকলকে নূতন চেতনায় উদ্ধুদ্ধ করিতেছে মহাভারতে তাহার কতটুকু 
বাস্তব পরিচয় আছে? যতই তর্ক করি বিশ্বে কিছুই নুতন নয়, একথ! যেমন 
সত্য, ইতিহাস যে নৃতনেরই পরিচয়পত্র ও পরিচয় স্ত্র তাহাও তেমনি সত্য । 
তাই ইতিহাসেরই নিয়মে ভারতেও অনেক কিছু নূতন ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে, 
কোন ত্রিকালজ্ঞ খধি-মহষির পক্ষেও যাহার সন্ধান পাওয়া ছিল প্রাচীন 
কালে অসম্ভব । 

তথাপি যে বলি “যাহ! নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে” তাহা কি অর্থে 
তবে বলিত? বলি এই অর্থে যে, মহাভারত যেমন শুধু কুরু-পাগুবের কথা 
নয়, বিচিত্র ভারত সত্যতার একটা বহু-বিসপিত পরিচয়ও নয, তেমনি মহা- 
ভারত শুধু ইর্তিহাসও নয়-__ইহা মাহষের কথা । অর্থাৎ ইহা শুধু আখ্যান 
'নয়, ব্যাখ্যা, শুধু সমাজ সভ্যতার কথাবস্ত নয়, ইহ্য- মহাকাব্য । সমস্ত 
তত্ব, সমস্ত আখ্যান, গীতার যোগোপদেশ ও অঙ্গুশাসনপর্বের সমস্ত 
'হিতোপদেশ ছাড়াইয়াও মহাভারত যে অপরিমেয় এশখবর্ষের অধিকারী তাহার 
কারণ মহাভারতের মাত । কাহাফেও অতিমাহ্ষ বলিবার উপায় নাই। 
সুধিষ্িরের কথাই ধর] যাউক। নিশ্চয়ই এমন ধর্মাত্বা, সহনণীল পুরুষ হুল 1 
কিন্ত সেই যুধিষ্ঠির এমন দ্যুতক্রীড়াসক্ত যে আপনাকে, আপন ভ্রাতাদের, 
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এমন কি দ্রৌপদীর মত এমন তেজস্বিনী ভার্ধাকে পর্যস্ত পণ করিয়া বসিতে 
তাহার দ্বিধা হইল ন1। স্বল্লোচ্চারিত মিথ্যার দ্বারা তিনি গুরুবধ, যুদ্ধজয়, 
রাজ্যলাভ, লব কিছুকে আয়ত্ত করিয়া! নিজের বিবেককে তুলাইতে 
চাহিলেন, ইহাই ব!। কক ক্ষম! করিবে ? ধর্যাপ তিনি যে ক্ষমাহ? তাহার 
কারণ তিনি মাহ্ুষ__মান্ুষ এমনই আত্মবিস্থৃত হয়, এমনই আত্মপ্রতারণা 
করে, তাই বলিয়া তাহার সত্যনিষ্ঠা, তাহার পত্বীপ্রেমঃ তাহার ভ্রাতৃত্বেহ « 
কিছুই মিথ্যা নয়। সমস্ত মহাভারতে ভীম্মকে দেখি অখণ্ড একটি মর্মর 
প্রস্তরের মত নির্বিচল নিষ্ঠায়, বীর্যে-মহিমায় পরম ভাস্বর । কিন্তু সেই ভীন্ম 
কোন জ্ঞানে ছুর্যোধনের পক্ষ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না? সভাপর্বে 
দ্রৌপদীর অপমানও সহিলেন । কোন্‌ বীর্যবান পুরুষের পক্ষে ইহা সম্ভব? 
একট] ভ্রান্ত এঁতিহ্ৃ মিথ্যা ধারণায় তিনিও নির্বোধ, নিবীর্ষ পুরুষের মত 
আচরণ করিলেন__এমন মানুষের বুদ্ধির বৈপরীত্য | শ্রীকুষ্চ পুরুষোত্তম, 
নারায়ণ-_জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির সমন্বয়ে সার্থক এমন মানব চরিত্র আর ইতিহাসে 
নাই ইহা মহাভারত প্রতিপাদন করিতে চাহিয়াছিলেন। সত্যই এই বিচিত্র 
পুরুষের অপৌরুষের মাহাত্ব্য মানিয়াও কেমন করিয়া ভুলিব--তিনি এতবড় 
মানব-ধবংপী যুদ্ধটাকে অসম্ভব করিবার পরিবর্তে আপনার বুদ্ধি-কৌশলে 
তাহাই অনিবার্য করিয়! তুলিয়াছিলেন ? শতপুত্রহার1 গান্ধারীর অভিশাপ 
তাহার প্রতি যেন সেই দিক হইতে মানব-মাতৃ-হ্বদয়ের সমুচিত বিচার | 
শ্রীরুষ্জ ধর্মরাজ্য স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন ইহাই হয়তো! যুক্তি। তিনি 
বুদ্ধদেবের মত হিংস।-অহিংসার ভেদাভেদ শ্বাস্বত মানিয়! নির্বাণ-পন্থা' অবলম্বন 
করিতে উপদেশ দেন নাই। কিন্তু কোন্‌ ধর্মরাজ্য মহাভারতে শেষ পর্যস্ত 
স্বাপিত হইল? ক্ষত্রিয় বংস ধ্বংশ হইল, পাগুবগণ খিশ্ন হৃদয়ে “মহাপ্রস্থানের” 
দিকে চলিলেন, শ্রীকৃষ্ণের আপন বংশ দস্থ্যগণ বিধ্বস্ত করিয়া নিমুল 
করিয়া দিল। " 
মহাভারতের এই শোকাবহ পরিণামের কথা মনে রাখিয়া কি 

বলিতে পারে_ মহাভারতের শিক্ষা কি 1?__1ভক্ষোপজীবী বিছুর ও গান্কারীর 
কঠে বারেবারে তাহা উচ্চারিত হইয়াছে *যতোধর্মস্ততো জয়' | মহাভারতের 
যদি কিছু শিক্ষা থাকে তবে তাহ! কি এই ? কিন্ত সত্যই কি মহাভারত এই 
শিক্ষা দেয়? যে শোকাবহ পরিণামে মহাভারতের শেষ তাহাতে বরং এই 
শিক্ষাই দেয়-_ধর্মের জয়েও সাত্বনা নাই। আসলে মহাভারত ইতিহাস 
বলিয়াই অমন কথাও বলিতে পারেনা-_ধর্মেরই কেবল জয় হয়। বরং শুধু 
নীরবে ইঙ্গিত করে যুদ্ধে জয়ী ও বিজিত সবাই আসলে পরাজিত ; কারণ, যুদ্ধ 
মানুষের মানবতারই পরাতব। আর মহাভারত মহাকাব্য -বলিয়াই শেব 
পর্যস্ত বলিতে পারে না-_কিপলে ধর্ম, কিসে অধর্ম” খধর্দ জানিয়াই বা কতটুকু- 


রচনাভাগ ২২৫ 


আত্মনিয়োগ সম্ভব, অধর্ জাশিয়াই ব| কতটুকু আত্মশোধন জভ্ভব 1 মানব 
স্বভাব আপনারই নিয়মে মাহ্ৃষকে লইয়া! খেলিতেছে-ইহাই মানব নিয়তি, 
ইহাই জীবন-লীলা-_-সকল কাব্যের চিরস্তন বিস্ময়। ৃ 
মাহ্ষের চিত্রঃ আর, এই ঞ্জিম পরিমণ্ডলের মধ্যে ,মাহৃষের একটি 
বিশি জীবনযাত্রার পরিচয়-পত্র ন্ূপেই মহাভারতকে আমি সমাদর করিতে 
রি। 


॥ আমার প্রিয় লেখক ॥ 


তখনো! কৈশোরে পদার্পণ করি নাই, (দখিতাম দাছ পড়িতেছেন 
ইংরেজীতে শেক্স্পীয়র, বাব! পড়িতেছেন রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী; আর 
মাকে দেখিতাম দুপুরবেল! মাসিকপত্র ছাড়িয়া যদি কিছু পড়েন তাহ! হইলে 
শরতচন্ত্র। দাঁছুর সঙ্গেই আমার কঞ্গাবার্ত! হইত বেশি, তথাপি শেকৃস্পীয়র 
পড়িবার দ্বুরাশা মনে পোষণ করিতাম না । ছবি ভর! বইটা খুলিয়া বসিয়া 
থাঁকিতাম, দা বলিতে বসিতেন উহার গল্প--ভেনিসের বণিক এন্টোনিও ও 
শাইলকের, কি্বা ঝড়ের রাজ! প্রোস্পেরো ও মিরাগডার | রনীন্দ্রনাথের 
আবৃত্তি করিতে শিখিয়াছিলাম শিশুবযসেই_-ছবি তাহাতেও “ছিল, কিন্তু 
বেশি নয়। এদিকে যখন কৈশোরের নূতন কৌতুহলে গল্প-উপন্যাস পড়িবার 
জন্য অস্থির হইতেছিলাম তখন মায়ের বই-এর ভাগার হইতে চুরি করিয়া 
প্রথম পড়িতে পাইয়াছিলাম “শ্রীকান্ত” । কে বুঝিবে সেই ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্ত 
নতুন দাদা আমাকে কী আকর্ষণে টানিয়! লইয়া বয়োধর্ষের প্রত্যাশিত 
নিয়মেই অনা দিদি, অভয়] ও পিয়ারী বাঈজীর জীবন-রহস্তের সম্মুখে দাড় 
করাইয়। দিল! কিন্ত বয়োধর্মের এই সহজ নিয়মটাই বোধ হয় মাকে 
তাবাইল বেশি, বাবাকেও করিল কিছুটা চমকিত, আর দাছুকে? দাছুকে, 
চমতক্কত। “তিনি যেন মজা পাইলেন, “আর বেশি দেরী নেই দাদ, তোমার 
সঙ্গেই এবার ত্মবে আমার আসর, কথাটা বুঝিলাম না, কিন্ত দাছু 
আমাকে আনিয়া দিলেন এক রাশ অবনীন্ত্রনাথের বই- শকুস্তলা, ক্ষীরের 
পুতুল, রাজকাহিনী, নালক, আগুনের ফুলকি। জানিনা আমার আঁকিবার 
ঝৌকট! তাহার চোখে পড়িয়াছিল কিনা, কিন্ত ছবি আঁকিবার তুলি কাগজ 
আনিতেও ভুল করিলেন নী। যাহ! পাইলাম তাহাতে তখনকার মত যেন 
রঙ্গে-রেখায় মনট! ছাপাইয়। উঠিল । আসলে আমি হয়তো বই এর অপেক্ষ 
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বেশি ভালবাসি । ছবির বই, আর ছবির সঙ্গে বই ) পাইলেতে! কথাই নাই। 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার প্রিয় লেখক হইয়া 

তারপর, চারটি বৎসর গিয়াছে। আজ কেহ বলিতে পারিবে ন! বক্ষিম 
রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র সঙ্গে আমি অতি | আর ভয়ে ভয়ে বলিতে 
চাই দ্বার উৎসাহে ইংরেজির প্রাচীর ডিঙাইয়া গোপনে গোপনে শেকৃস্‌- 
গীয়রের নাট্যশালায়ও বসিয়া এক-আধটুকু হাসিতে কাদিতে পারি! 
তথাপি যদি বলি অবনীন্দ্রনাথের লেখার মোহে আমার এই চোখটি এখনে! 
পৃথিবীকে রঙীন করিয়া দেখে, তাহা হইলে আশ! করি বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ 
শরৎচন্দ্র কেহই ক্ষুব্ধ হইবেন না। আমার দাছুর মতই শেকসপীয়রের সঙ্গে 
তাহারা বসিয়! মুছ হাসিবেন । আর আমি ঠিক জানি, পারিলে ওপার হইতে 
অবনীন্দ্রনাথ আমার জন্য ছু” একটি “কাটুম-কুটুম? তৈয়ারী করিয়! পাঠাইয়া 
দিবেন। কিন্তু ওইখানেই তাহার ভুল। আমি আমার কনিষ্ঠ! ভগ্নী মনকুর 
হাতে তাহার পুতুলজোড়া তুলিয়া! দ্রিব। সে “অবন পটুয়ার? নামে পাগল। 
আমি কিন্ত বলিতাম, “অবনীন্দ্রনাথ, আমি অবন পটুয়াকেই শুধু চিনি না, 
আমি বাক্য-শিল্লী অবনীন্দ্রনাথের ভক্ত। রঙ্গে-রেখায় আমার মন মাতে । 
কিন্ত শব্দের মধ্য দিয়া, যদি সেই রঙ্গ ও রেখা আমার কানের দুয়ারে আসিয়া 
পৌছায়, তাহা হইলে কানের ভিতর দরিয়া সে ছবি আমার মরমে পশে, আর 
তখন? তখন আমি তোমাকে আর একবার আমার মুগ্ধ মনের প্রণামটিও 
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অবনীন্দ্রনাথের লেখা আমার প্রিয় কেন, তাহ! জানি না। হয়ত আমি ছবি 
ভালবাসি বেশি; তাই সাহিত্য যখন ছবির কাজ করে তখন তাহা আমার 
ভাল লাগে। অন্তত, আমার দাছুর বোধ হয় তাহাই মত। “খেতে 
পরতে পাবে নাদাছুঃ না হলে বলতাম তুমি আর্টিস্ট হও । এখন বলব তুমি 
হও আরকিটেকৃট ব! ড্রাফট্স্ম্যান।” আমি ভাবি, “কেন লিখবই বা না 
কেন? লেখ! দিয়া যে কী আশ্চর্য ছবি আকা যায় তাহাতো! অবনীন্দ্রনাঁথের 
প্রত্যেকটি লেখায় দেখিতেছি।” দাছু বলিবেন, “তা হলে দাদ, ফিলমের 
সিমারিও লিখিও, খাওয়া পরার অভাব হবে না” কথাটা তথাপি সত্য। 
অবনীন্ত্রনাথের লেখা আমি যাহা দেখি তাহাই ছবি। ছবিব পরে ছবি 
বৌদ্ধযুগের ছবি, হিন্দু-যুগের ছবি, রাজপুতনায় রাজা- র ছবি, 
আমাদের পরিচিত স্ংস+রের ছবি, আর পরিচয়ের অতীত যে অন্ত পৃথিবী 
তাহারও ছবি, কত অপূর্ব পশুপাখি ভূত-পত্রী আর অসম্ভব জগতের অসম্ভব ' 
জীব, অসম্ভব কথা ও দৃশ্য । সম্প্রতি তাহার কথিত “জোড়াসাকোর ধারে? 
ও েরোয়।' ও আমি দাদুর কাছ হইতে পড়িতে পাইয়াছি,আর দাছুর টেবিল 
হইতে চুরি করিরা ব্রত. ও আলপনার বইখানি দেখিয্বাছি। চুরি করিয়! 
প্বাগেশ্বরী বক্তৃতা মালার” শিল্পালোচন! ভয়ে-ভক্কিতে পড়িয়াছি ! বুঝিয়াছি 
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তাহার পিছনে খাঁটি রকমের বাঙালি মন, লোক-জীবনের রসজ্ঞ পুরুষের দৃষ্টি 
সর্বদ1 সজাগ ছিল। কিন্তু সত্যই আমি যখন পড়ি তখন প্রায়ই মনে হয় নতুন 
রকমের ছবি দেখিতেছি। মাষ্টাক্রমহাশয় বলেন; “তাহলে ছবিই” দেখো! না 
কেন? লেখা-পড়া কেন! এজ, ধ্য ছবি দেখা অর্থ তে! ছবির সাধ 
মেটানো, ছধের সাধ মেটানো ঘোলে।” আমার বন্ধুর! শুশির! হাসেন। 

নীন্দ্রনাথ কেন আমার প্রিয় লেখক তাহা আমি কাহাকেও বুঝাইয়। 
বলিতে পারি না। 


অবশ্য “নালক" পড়িয়া আমার মনে যে ছবি ভাসিয়া উঠে আর “রাজ 
কাহিনী" পড়িয়া যে ভাব ভাসিয়া উঠে তাহা এক নয়। ছুইই বর্ণনার ভাষ|। 
একটার মধ্যে আমি বৌদ্ধ-যুগের আভাস পাই »ঃ আর একটার মধ্যে পাই 
মধ্যযুগের রাজপুতনার | কিন্তু সর্বাপেক্ষা আন্চর্য লাগে ভুত পতরীর দেশ'_ 
এ যেন কোন্‌ দেশের আলোতে ছাওয়া একট! অপূর্ব দেশ__্বপ্ন দিযে তৈরী 
সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা, । কারণ তাহ! আমি দেখি নাই, তথাপি চিনি, 
স্মৃতির মধ্যে সে কেমন করিয়া বাস! র্লাধিয়|! আছে। এই জগৎ আমার কেন, 
আমাদের সকলকার স্বদেশ । 


বাউল! গছের সাধারণ সরল রূপটা! আমার ভালো! লাগে । অবশীন্দ্রনাথ 
কিন্ত সেই সরল রূপের সাধক হইখাও অপূর্ব বিচিত্র গচ্-সৌনুর্ষের অ্টা। 
মুখের কথার কথা বলার ভঙ্গিতেও তিনি নিপুণ শিল্পী_-ঘরোয়া” ও “জোড়া- 
সাঁকোর ধারেস্তে মনে হয় যেন তিনি কথ| বলিতেছেন । তার জীবন্ত কথ্বর 
শুনিতে পাইতেছি। কখনো! হাসিতেছেন, কখনো! উৎসাহে টান হইয় 
বসিতেছেন, কখনো! আসর জমাইয়1 বলিতেছেন গল্প । এই কথা বলিবার ভঙ্গি 
ও ভাষাই তাহার আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য । দেখিতে মনে হয় তাহা স্বচ্ছন্দ-_কিস্ত 
আসলে ইহা সাধারণ স্বাচ্ছন্দ্য নয়, শিল্পি-প্রকৃতির স্বাচ্ছন্দ্য, শিল্পি-চেতনার 
আপন নিয়মে আপনাকে প্রকাশ, আপনাকে শাসন ও আপনাকে উদ্ঘাটন । 
কেহ যদি,মনে করে চলতি ভাষার যাছুই তিনি জানিতেন তাহা হইলে 
তাহাকে বলিব একানারকে গমনাগমনের” কথা পড়িয়া দেখুন। এতো ভাষা 
নয়__ভান্বর্য। ষ্রীনে হয় কোনারকের পাথর কথ! কহিয়! উঠিয়াছে। 


এই সব কথা! সম্পুর্ণ আমার নয়__আমার দাদ্টিখেই শোনা । তিনিই 
আমার মনের কথা বুঝিয়া বলেন, “দাছ। লেখায় তুমি ছবি দেখাতে চাও-_ 
তাই বলো” তারপর ওই কোনারকের পাথরের কথা কওয়ার কথা 
বলিয়াই বলিলেন, পকিন্ত লেখায় যদি মৃত্তিগড়া দেখতে চাও, দাছু, তা হলে 
কিন্ত বলব এগিয়ে যাও। ওই যে” বলিয়া! তিনি আবার দেখাইয় দেন 
শেকৃসপীয়র কিন্বা তাহার নূতন-কেনা মুল মহাভারত 
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হয়তে| তাহার কথাই একদিন সত্য বলিয়া মানিব। কিস্ত আমার 
কৈশোর ও প্রথম তারুণ্যের রউ-রেখার জগৎকে যিনি ভাষার মধ্য দিয়! এমন 
আমার কাছে প্রত্যক্ষ করিয়! তুলিলেনঃ আজও তাহাকে আমার প্রিয় লেখক 
বলিয়া ঘোষণা করিব না কেন 1 হা০ঘস্রটিল্টে, ইতিমধ্যে আমি মায়ের 
মতো! শরৎতচন্দ্রের জগতেও অধিবাসী হইয়! উঠিয়াছি। আর রবীন্দ্রনাথ 
বঙ্কিমের অসামান্ত রস-শ্রোতশ্বিনীতেও অবগাহন করিয়া আমার পিতাক্‌, 
সতীর্ঘ হইতে পারিয়াছি। একদিন বয়সের নিয়মেই হয়তো! দ্াছুর মতই 
আবার শেকৃসপীয়রকেই প্রিয়াৎ প্রিয়তরোইসি” বলিয়া! আলিঙ্গন করিব। 
ব্যাসদেবের উদ্দেশ্টে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম নিবেদন করিব। একদিন সত্যই 
আমি নিজেও চিত্র আীকিতে আীকিতে সেই ব্পলোকের মধ্য দিয়াই 
সাহিত্যের রস-লোকের মহৎ শিলীদের দান আরও বেশি করিয়া উপভোগ 
করিতে পারিব। কিন্ত যিনি স্ফুটনোন্ুখ কিশোর-চিত্তের সন্ুখে আলোর 
ফুলকি জালিয়! দিয়া আমাকে প্রথম চিত্র-উপভোগের আনন্দে আত্মাবিষ্কার 
করিতে শিথাইলেন তাহাকেই আজ বলিব আমার প্রিয় লেখক। 


[ মন্তব্য £ বন্কিম রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে ছেড়ে দিয়ে অপ্রত্যাশিত রূপে নিয়েছি । অবনীন্দ্র- 
নাথকে। কেন? সত্যই, অবনীন্দ্রনাথ গদ্যশিল্পী। কিছুটা নতুন করে ভাববার ও বলবার 
হযোগ, তাতে আছে। এরকম ক্ষেত্রে যেন এ লেখাকে একেবারে "বাহাদুরি দেখানো, 
বলে কেউ মনে না করেন, সে-বিষয়ে সাবধান হওয়াও বিশেষ প্রয়োজন । নোতুন ভাবনা, 
নোতুন কথা থাকাই যথেষ্ট নয়। তাই সে সন্দেহ নিরসনের জন্যই অনেক কথ ভুমিকা ও 
উপসংহারে জুড়ে দিতে হয়েছে । তথাপি বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে লেখাই শ্রেয়ঃতর । 
তাহলে অবশ্ত বেখি কথা লেখবার সময় না হলেও মূল কথ লিখতেই হবে । যেমন- বন্কিম 
সম্বন্ধে বল! প্রয়োজন য] রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-- (ক) বন্ষিম সব্যসাচী, (খ) তার প্রতিভার 
গভীরত1 ও ব্যাপকতা, (গ) উপন্যাসে ভার গভীর লক্ষ্য গু আশ্চর্য গল্প বলার ক্ষমতা-_চরিত্র 
চিত্রণে দক্ষতা, আর (ঘ) প্রবন্ধে তীর গভীর মনীষ1, (ও) শেষ কথা! ভার ভাষার অপূর্ব 
প্রাঞ্জলতা ৷ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বল] দরকার (ক) ভার মানবত] ও মানুষে বিশ্বাস (খ) সৌন্দর্য 
ও সুষম বোধ, (গ) প্রতিভার সব মুখিতা-গল্পে, কাব্যে, নাটকে, প্রবন্ধে। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে 
বলা দরকার, (ক) তার অনুভূতি-প্রবণতা, মানব-মমতা, (খ) বঙ্গীয় পল্লী ও মধ্যবিত্ত জীবনের, 
“চিত্র অঙ্কনের নৈপুণ্য, (গ) সরসতা ও ভাষার প্রাণ্জলতা। 


॥ সামাজিক কুসংক্ষীর ॥ 


সকল সমাপ্রেই কিছু না ভিজক্কার থাকিয়া যায় । কারণ সমাজ 
আগাইয়া গেলেও সব দ্বিকে সব সময়ে পুরাতন অভ্যাস ছাড়িয়া দিতে পারে 
ঠা। ইহার মধ্যে যেই সব সংস্কার শুধু নিশ্রয়োজন নয়, আধুনিক 
জীবনযাত্রার পক্ষে বাধাস্বরূপ ০সেইগুলিকেই কুসংস্কার বলিয়া 
স্বীকার করিতে হুইবে_ আমরা মুখের এটো। যথেষ্ট মানি? স্বান ও 
বাসনপত্র প্রক্ষালনেও আমাদের যথেষ্ট কড়াকড়ি 
শচনা £ আছে। মান। কারণে এই সংস্কারগুলি এই শ্রীক্মপ্রধান 
কুসংস্কারের স্বরূপ দেশে জীবনযাত্রার পক্ষে সহায়ক হ্ইয়াছে। এইব্নপ 
ভালে। করিয়া না বুঝিয়াও অনেকটা প্রাণরক্ষার প্রয়োজনে স্বাস্থ্যবিধি আমরা 
পালন করিয়! গিয়াছি। এই সংস্কারগুলি নেহাৎ মন্দ নয়, কিন্তু তাই বলিয়! 
উহা! লইয়! বাড়াবাড়ি করিলে বর্তমান কালের জীবনযাত্রায় অনেকক্ষেত্রে 
বাধা হয়। আবার এদিনে রেষ্টরেণ্ট হোটেলে প্রতিনিয়ত আমরা যক্ষ্মা 
ছড়াইতেছি অথচ সেই সব স্থানে না'খাইয়া উপ'য় আছে কি? 
তথাপি কুসংস্কার একট! এতিহের অভিশাপ । যে জাতি যত প্রাচীন, 
আর পারাবাহিকত! রক্ষণে যত সমর্থ, তাহাঁদেরই সাধারণতঃ অর্থহীন নানা 
প্রাচীন কুসংস্কারে তত মগ্ন হইযা থাকিবার সম্ভাবনা । অবশ্য এই কথা 
জোর করিয়! বলা চলে নী । আমাদের তুলনায় চীনাদের কুসংস্কার অনেক 
কম | জাতি হিসাবে তাহারা আমাদের অপেক্ষা কম প্রাচীন নয়। কিন্ত 
কুসংস্কার তাহারা ঝাঁড়িয়! ফেলিতে জানে দেখা যাইতেছে । এই কথা স্পঞ্, 
যেজাতি আধুনিক শিল্পযুগের জীবনযাত্রায় পৌছাইয়াছে তাহারা! প্রাচীন 
যুগের ও মধ্যযুগের অনেক সংস্কারই বর্জন করিতে শিখিয়াছে। শিল্প-বিপ্রব 
সেই সব জীর্ণ সামাজিক কুসংস্কার উড়াইয় দেয়। 
এই কথ! মানিতেই হইবে ভারতীয় জীবনযাত্রা! আজও প্রাচীন কুসংস্কারে 
আষ্টেপৃষ্ঠে*আবদ্ধ | সাড়ে তিন হাজার বৎসরের ভারতীয় সভ্যতার নান! 
ধ্যানধারণা, প্রশ্ন! নিয়ম কোথায় কোন ুত্রে জন্মাইয়! যে একেবারে আমাদের 
উপরে চাপিয়! বলিয়! গিয়াছে তাহার ঠিকান। নাই 4 এরূপ অনেকগুলি সংস্কার 
নানাবিধ হিন্দুশাস্ত্বের দ্বারা মাদিত। কতকগুলি 
প্ুতিহের অভিশাপ আবার শাস্্ না হোক লোকাচার-সন্মত। অপর আরও 
কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে নিবদ্ধষ কখনো কখনো বাঁ বিশেষ 
জাতির নিয়ম, কখনে! বা বিশেষ পরিবারেরও প্রথা । কাজেই কুসংস্কারের 
'অরণ্যে প্রবেশ করিলে কেহই তাহা সম্পূর্ণ বর্ণন! করিয়া উঠিতে পারে 
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না। তথাপি এ কালের জীবন-যাত্রার তুলনায় যে-যে ধরনের কুসংস্কারগুলি 
আমাদের পঙ্গু করিয়া! রাখিতেছে,.সাধারণভাবে তাহা নির্দেশ করিতে পারি । 
যেমন £ প্রথম ও প্রধান কুসংস্কার-_জাতিভেদ সম্পকিত কুসংস্কার | প্রধুনতঃ 
তিনটি অহ্ুশাসন দ্বারা এক জাতির হয জাতির প্রভেদ নিদিষ্ট হয়। 
' এক, জাত্যন্তরে হ্রিথাহের 'নিষেধ ; ছুই, ভিন্ন জাতির পক 
ভারতীয় কুসংস্কারের বা] স্পৃষ্ট অন্নাদি ভোজনের নিষেধ; তিন, বংশগত 
প্রধান প্রধান রূপ বৃত্তিগ্রহাণের ব্যাপারে নানাবিধ বিধি-নিষেধ | ইহী- 
ছাড়াও আচারে-বিচারে কতন্ধপ বিধি বিধান গড়িয়! উঠিয়াছে তাহার ইয়ত্তা 
নাই। বলা বাহুল্য, ইহার মধ্যে আছে আচরণীয় ভেদ, “অষ্পশ্যতা” দোষ 
প্রভৃতি জাতিতে জাতিতে ভেদ-বিভেদ শুধু সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই 
এ জাতিকে বিভক্ত ও দুর্বল করে নাই ; আমাদের সভ্যতার কলঙ্ক বলিয়াও 
তাহাকে মানিতে হইবে । আমাদের মন্য্যত্ব-বোধের মানদণ্ড,যে কোন কোন 
দিকে সত্যই তুচ্ছ, শত আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিলেও তাহা অস্বীকার করা 
যায় না। 
দ্বিতীয় প্রধান কুসংস্কার স্ত্রীলোক ও স্ত্রী-জীবন সম্পর্কে। যতই 
শান্ত্ের উক্তি তুলি_সতীদাহ বা বিধবার পুনধিবাহের বাধাই শুধু নয়, 
আমাদের সমাজে কার্ধতঃ অনেক বিষয়ে কন্তাসস্তান মর্যাদা পায় নাই । লেখা- 
পড়া শিখিলে মেয়ে বিধবা হয়, ঘরের বাহির হইলেই সে বুঝি আত্মবিস্মৃত 
হইবে, অন্ততঃ পরপুরুষ তাহাকে দেখিবেনা, সে অস্র্যম্পশ্যা থাকিবে, এমনি 
কত সংস্কারই ছিল। ইহা ছাড়া আরও যে সব সংস্কার আছে তাহার উল্লেখ 
নিরর্থক সে মত্ত মাংস ও সেব্য পর্যায়ে গিয়াছিল | স্ত্রীলোকও যে মানুষ» 
- হোক সে মাতৃজাতি--তাহারও যে মানুষের মতই স্বাধীনতা ও আত্ম- 
বিকাশের দাবী আছে, এই কথ! আজিকার দিনে স্বীকার না করিলেই বলা 
যায় উহা কুসংস্কার | 
তৃতীয়, কতকগুলি কুসংস্কার আছে-_জাতকর্ম, বিবাহ ও যৃতাশৌচের 
সঙ্গে তাহ জড়িত। উহার সবগুলি ক্ষতিকর নয়। তবে অধিকাংশ 
নিতান্তই নিপ্রয়োজন ও হাস্তকর। কিন্ত এই কুসংস্কারগুলির পিছনে স্কুদীর্ঘ- 
কালের অভ্যাস রহিয়াছে ; তাহা ভাঙ্গিতে গেলে মানসিক |লের প্রয়োজন 
হ্য়। 
চতুর্থ ধরনের কুস$ও ,ওলি মারাত্মক, যেমন- স্বাস্থ্যবিধি ও চিকিৎস। 
শীস্ত্রর শিক্ষা গ্রহণ ন1 করিয়া শীতল, ওলাইচণ্ী কিংবা ভূতপ্রেতের দোহাই 
দেওয়।; ভাক্তার ছাড়িয়া ওঝার শরণ লওয়]। 
পঞ্চম ধরনের সংস্কারগুলি পাজি ও প্পর্দিপিসি”্র এলাকাতুক্ত। হাচি- 
টিকটিকি, বারবেলা, মঘ1, অশ্লেষ! হইতে এবারে ইহা খাইতে নাই, ওবারে 
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উহ] করিতে নাই, তাল গাছে কী আছে আর বেল গাছে কে থাকেন, 
ইত্যাদি। | 
বল! বাহুল্য, এই সব অনেক কুসংস্কার সমাজ-বিজ্ঞানের গবেষণার বিষয় । 


তাহাতে আমাদের সভ্যতা স্ সামাজিক বিকাশের নান! গোপন 
ও বিলুপ্ত সংবাদ আমরা পাইতে 





| সমাজ-বিজ্ঞানের চক্ষেই তাহা 
ধাবনযোগ্য । অনেকগুলির হয়ত উদ্ভবের কারণও সহজবোধ্য । কিন্তু 
তাই বলিয়া কোনে! বিজ্ঞানের চক্ষেই তাহা রক্ষণীয় বা পালনীয় নয়। আর 
যখন এই সব অভ্যাস আধুনিক জীবন-যাত্রার স্বচ্ছন্দ বিকাশের পক্ষে বাধা, 
তখনতো! তাহা অবশ্যই বর্জনীয় । তথাপি, নান] বিজ্ঞানের ও অপবিজ্ঞানের 
নাম করিয়। উহাদের সমর্থনের যে চেষ্টা হয়, তাহাই সর্বাপেক্ষা মারাত্বক । 
প্রসিদ্ধ ডাক্তার গঙ্গাজলের অমোঘ গণ কীর্তন করিবে, সকল জিনিসে 
ইলেকট্ট্রসিটি ও ভিটামিনের প্রভাব দেখিবেন, ইহা সর্বনাশের একটা 
চোরা পথ | 
কারণ, বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা-দীক্ষাই কুসংস্কার ছাড়াইয়! 
উপার নিত উঠিবার একটা প্রধান উপায়। তাই বিজ্ঞানের 
অপপ্রয়োগ তো আত্মহত্যারই নামাস্তর | 
অবশ্য বিজ্ঞানকে যতক্ষণ আমর জীবনে গ্রহণ ন| করি ততক্ষণ বিজ্ঞান 
আমাদের সাহায্য দান করিতে পারে না, তাহাও স্মরণীয়। আর, বিজ্ঞান 
জীবনে আসে শিল্প-বিকাশের পথে, আধিক বিপ্লবের রূপে । * 
কুসংস্কার বর্জনের তাহা হইলে প্রধান উপায় কি? শিক্ষা-্দীক্ষা 
নিশ্চয়ই | কিন্তু সর্বাপেক্ষ। বড় শিক্ষা জীবনের শিক্ষা | যদি আমর! আমাদের 
জীবনযাত্রাকে আথিক ও বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের প্রেরণায় 
955 উদ্বদ্ধ করিয়া তুলিতে পারি তাহা! হইলে সেই। বিরাট 
প্রয়াসের মধ্য দিয়া অধিকাংশ কুসংস্কারও ঝরিয়া যাইবে 
যেমন গিয়াছে অন্যদেশে | ইহাই মূল কথা । সমাজের কুসংস্কারও শুধু 
খুঁটিয়া খঁটিয়া বাছিয়া ফেল! সহজ নয়। জনগণের জাগরণের দ্বারাই 
তাহা ঝাঞ্রয় মুছিয়া ফেল। সম্ভব । 

[মভ্তব্য £ ঝ্রীং্কার নিয়ে মহাভারত লেখা যায়ঃ কারণ তাব রূপ অনস্ত, বিশেষতঃ 
এঁতিস্থাশ্রয়ী জগতে । এথানে মূল কথাটাই বলতে চেষ্টা করেছি, যেমন, (১) কুসংস্কারের 
স্বরূপ, কোন সংস্ক'র কুসংস্কার কেনই বা তা কু। ) আ্লামাদের দেশে কুসংস্কারের 
কয়েকটি প্রধান রূপ নিদর্শন করেছি--ইচ্ছা করলে অনেক রূপ নির্দেশ করা যায়। 
তারপর (১) এসবের মর্থনে যে অপবৈজ্ঞানিক যুক্তি দেওয়া হুয় সে সম্বন্ধে একটু সাবধানও 
করা হুতরছে। কারণ, আসল উপায় হল বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির ও বৈজ্ঞানিক জীবনযাত্রার 
প্রসার। বল! কি দরকার যা বৈজ্ঞানিক চিন্তায় অনাবগ্তক হলেও চিত্তের সৌন্দর্যবোধ 


ও সাধাজিকতার জন্ত প্রয়োজন, _অবগ্থ জীবনযাত্রায় তা বাধ! নাহলে--ত1 কিন্ত কুসংস্কার 
নয়। মালাচন্দন, ধূপদীপ দিয়ে আমর] অতিথিকে বরণ করলে তাই তা কুসংস্কার হয় না।] 


|॥ বিজ্ঞীন ও সাহিত্য ॥ 
[বিতর্ক বিষয়ক্‌ রচন। ] 


১ 
বিজ্ঞানের যুগের কবির কথা! দিয়াই আলোচনাটা আরম্ভ করিতে পারি। 
“মন নিয়ে এই জগৎটা কেবলই আমরা জানছি। সেই জানাটা চূ 
রকমের | জ্ঞানে জানি বিষয়কে । এই জানায় জ্ঞাতা থাকেন পিছনে । 
আর জ্ঞেয় থাকে তার লক্ষ্যরূপে সামনে । 

"ভাবে জানি আপনাকেই, বিষয়টা থাকে উপলক্ষ-রূপে এই আপনার 
সঙ্গে যিলিত। 

“বিষয়কে জানার কাজে আছে বিজ্ঞান। এই জানার থেকে নিজের 
ব্যক্তিত্বকে সরিয়ে রাখার সাধনাই বিজ্ঞানের | মান্থষের অপিনাকে দেখার 

টিকার কাজে আছে সাহিত্য। তার সত্যতা মান্থষের উপ- 

৬৬ ও  লব্ধিতে, বিষয়ের যাথার্থ্যে নয়। সেটা অদ্ভূত হোক, 

অতথ্য হোক, কিছুই আসে যায় না। এমন কি অদ্ভুতের 

সেই অতথ্যের উপলদ্ধি যদি নিবিড় হয়, তবে সাহিত্য তাকেই সত্য বলে 
স্বীকার করে নেবে |” 

রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। অথচ তিনি গান্ধীজীর মত 
বিজ্ঞানের এতি সন্দিপ্ধ ছিলেন না, বরং ছিলেন আস্থাশীল । অসংখ্য লেখায় 
ও জাবনের কাজে-কর্মে তিনি তাহার সেই বিশ্বাস ঘোষণ] করিয়া গিয়াছেন। 
তথাপি অসংখ্য লেখায় রবীন্দ্রনাথ বারে বারে এই সত্যটি বলিয়! গিয়াছেন__ 
সাহিত্যের ও বিজ্ঞানের মধ্যে মূলগত একট পার্থক্য আছে। বিজ্ঞান 
সন্ধান করে নৈর্ব্যক্তিক সত্য। বিজ্ঞানের সাধনায় বৈজ্ঞানিকের নিজের 
কিংবা অপর কাহারও ভাব বা! আবেগের কোনো স্পর্শ ঘটিতে পারে না; 
ঘটলে সেই সাধনায় দোষ ঘটে। কিন্তু সাহিত্যের, বিশেষতঃ রস-সাহিত্যের 
সাধনায় এই নৈর্ব্যক্তিকত| চলে না । যে কোনো সত্যকে সাহিত্যিক দেখেন 
কোনো-না কোনো রূপে ব্যক্তিগত ভাব? অনুভূতি ও উপলব্ির সঙ্গে সংযুক্ত 
করিয়া । অর্থাৎ সাহিত্যিকের সত্য ব্যক্তিগত উপলবির সত্তু' । 

কিন্ত এই কথা ; , ৰা অন্ততঃ রস-সাহিত্যের সত্য। অন্ত 
সাহিত্যে বিশেষতঃ প্র.ঃসাহিত্যে ভাবাবেগ বর্জনই প্রয়োজন। বুদ্ধি, 
যুক্তি, প্রাঞ্জলতা, চিন্তার স্সজ্জা! প্রভৃতি গদ্ঘ গুণগুলি রস-সাহিত্যেও 
প্রয়োজন ; তবে সেখানে তাহা গৌণ। সেখানে কল্পনা ও ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞতাই প্রধান শক্তি। সাহিত্য বলিতে রবীন্দ্রনাথ রস-সাহিত্যই 
বুঝিয়াছেন । | 
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তথাপি যাহ] নিছক ব্যক্তিগত উপলব্ধি তাহাও সাহিত্য নয়। তেমন 
একান্ত ব্যক্তিগত উন্মাদের সেই প্রলাপ । সাহিত্যের বিষয়বস্ত করিতে হইলে 
উন্মাদের সেই প্রলাপের মধ্যেও ভাবে ও ভাষায় একট! দশজনের বোধগম্য 
শৃঙ্খলা আনিয়া দিতে হিিলিয়ার উন্মত্তা, হেমলেটের উন্মাদনার 
ছলনা, লিয়রের প্রলাপ পাঠক ও দর্শকের নিকট এই কারণে গ্রাহ্থ হয়। তাহা 
না হইলে ক্যুমিংস কেন, এজরা পাউণ্ডের কবিতা, জেমস্‌ জয়েসের ফিনিগন্স্‌ 
ওয়েকও সাহিত্য হিসাবে গণ্য নয়। রবীন্দ্রনীথেরই কথায় "সাধারণের 
জিনিসকে বিশেষভাবে নিজের করিয়া! সেই উপায়েই পুনশ্চ বিশেষ ভাবে 
সাধারণের করিয়া তোল! সাহিত্যের কাজ।৮ আর সাহিত্যিকের এই 
দানের মধ্য দিয়াই সাধারণ আপনার অর্ধ-জ্ঞাত অর্ধ-অজ্ঞাত সেই উপলব্িিকে 
সত্য-সত্যই পূর্ণতর করিয়া লাভ করে এইজন্ই সাহিত্যিক সাধারণের 


মুখপাত্র । 
কিন্ত মূলকথাটা! এই যে, সাহিত্যি ও বিজ্ঞানের মূলগত প্রভেদ এইখানে £ 
বিজ্ঞান 1109:8008] সত্যের সন্ধানী ; সাহিত্য সত্যের 70975008. পরিচয়ের 
প্রকাশ। প্রভেদটাকে অন্ত শব্দদ্ধারাও নির্দেশ করা 
রা যাইতে পারে-বেজ্ঞানিক সাধন-পদ্ধতি ০৮)৩০৮৮৪, 
বস্তগত$ সাহিত্যের সাধন পন্ত্তি 9010160159৯ 
ভাবগত। কথাটা রবীন্দ্রনাথ সুন্দর করিয়া বহুবার বলিয়াছেন । 
আধুনিক ইংরেজ কবি যখন খুব বন্তবধর্মী হইয়া! উঠ্িয়াছেন বর্ণনা করিতেছেন 
হয়তো লাল চটি জুতাজোড়া। তখন যথাসম্ভব নিজের সমস্ত ব্যক্তিগত ভাব 
বা আবেগকে হয়ত তিনি সযত্বে তাহ! হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছেন। 
কিন্ত তখনে! তিনি বর্ণনা করিতেছেন তাহার আপন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা লাল 
চটি জুতে! জোড়া। সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে তাহার ব্যক্তিসত্বা আপনাকে গোপন 
রাখিয়াও আপনাকে প্রকাশ না করিয়া পারে না। উহা! শুধু ০৮]9০৮:9 
বর্ণনা নষ্ম) 51)19০81%৪-0199619 প্রকাশ | বৈজ্ঞানিকের পক্ষে কিম্ত নিজের 
দৃ্টিভসিকে্ বর্জন করিয়াই সত্য দেখিতে হয় ; তবেই সেই দৃষ্টি হয় বিজ্ঞান- 
সম্মত। 
. কিন্ত ইহাঁও নৃতন বৈজ্ঞানিকের! আজ অরিন ঠা দেনঃ শত সত্বেও 
বস্তর সহিত বিজ্ঞানীরও মনের একটা সংযোগ ঘটিতেছে, আর তাহার ফলে 
বৈজ্ঞানিকের মন ও অধীতব্য বস্তু ছুইই পরিফার প্রভাবত হইতেছে। 
আর এই সম্পর্ক আবার প্রতিমুছর্তে পরিবতিত হইতেছে । কিছুই তাই 
নিছক ০৮16০৪:৩ হইতে পারে না আপেক্ষিক ভাবে নের্ব্যক্তিক মাত্র । 


হিও৪ ভাষা প্রবেশ 


তেমনি বৈজ্ঞানিক কেন, সাহিত্যিকর! মানেন, কোনো স্থ্টিই নিছক ৪৪৮০1০০- 
61৮93 হইতে পারে না বস্তর সঙ্গে ব্যক্তির আজন্ম সক্রিয় সংযোগ 
ঘটিতেছে। তাহাতেই কল্পনাও অহ্থরঞ্িত। অতএব, সাহিত্যিকের 
৪019০চ19ও আপেক্ষিক মাত্র। মুিতরু্বর। প্রতি জিনিসের সহিত 
প্রতি জিনিস অহ্থপ্রবিষ্ট। সেই সক্রিয় ঈম্পর্ক সতত পরিবর্তনশীল । এই 
মূলের কথাটা মনে রাখিয়াই তবু পার্থক্য করা চলে বিজ্ঞান অপাথিবভাবে& 
11701)9150709] ও 01016961597 জহিত্য, 709:80708] ও ৪0160619- 
০0091906159 । 

এই প্রকৃতিগত প্রভেদ হইতেই পদ্ধতিগত প্রতেদেরও কথা আমর! 
বুঝিতে পারি। বিজ্ঞান মোটের উপর বিশ্লেষণ ছ815519) করিয়! বস্তর 
সত্যকে বুঝিতে চায়। বস্তপ্রবাহের মধ্য হইতে বস্তুকে, 
তথ্যকে সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া" না লইলে 
বিজ্ঞানের চলে না। সাহিত্য, বিশেষ করিয়। রস-সাহিত্য, স্থষ্টি-মূলক বস্তুকে 
ভাবরসে নিষিক্ত করিয়া লয়। তাহা শুধু বস্তু থাকে না, বাস্তবের সঙ্গে 
আধ্যাত্বোধের সংযোগ স্থাপন করে ; একটা অস্থভূতি বা দৃষ্টিভঙ্গির যোগে 
সে খগুবস্তর মধ্যেও একটা অখগুতা স্বাপন করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি স্থষ্টিমুলক 
বলিয়াই সংশ্লেষণাত্বক (৪5081)9৮9 )। সাধারণভাবে বল যায়__ 
সাহিত্যের পথ ভাবনা-কল্পনার পথ, রস-অন্গৃভূতির সেখানে প্রাবান্ত । কিন্ত 
বিজ্ঞানের পথ জ্ঞানের পথ, বুদ্ধির সেখানে প্রাধান্য । এই জন্তই বলা হয় 
9019109 17798,09 ৮০ 10007 ৪৮1006809৮০ 0০১ । অবশ্য এই সংজ্ঞা 
থুব স্থুল। 

কিন্ত বিজ্ঞান ও সাহিত্যের এই মৌলিক পার্থক্য সত্বেও মনে রাখা 
দরকার--উভয়ই যেই সত্যের ছুই মুখ দেখিতেছি সেই সত্য বিভিন্ন নয়» 
এক। আর এই ছুই দৃষ্িভঙ্গিরও পশ্চাতে থাকে দর্শক 
হিসাবে একই মানব-চেতনা। কখনো সে সত্যকে চায় 
নিধিকল্স জ্ঞানের দৃষ্টিতে, কখন সে সত্যকে গ্রহণ করে কল্পনা! দৃষ্টিতে, কিন্ত 
উভয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াতেই চেতনার পুর্ণতা। যে রবীন্দরন[থ কাবি বলিয়া 
নিজের পরিচয় দিতেই পূর্বাপর উন্মুখ, তিনিও “বিশ্ব পরি এবং বহু 
বৈজ্ঞানিক নিবন্ধের লেখখন্ব' এমন বৈজ্ঞানিকের তো অভাব নাই যিনি 
সাহিত্য, সঙ্গীতে মাঁতিয়ী-ওঁঠেন। আমাদেরই চোখের সম্মুখে আমরা 
জানিলাম আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র জীবনের শেষ দিনগুলি শেকৃস্পীয়র পাঠে ভরিয়া 

| সত্য বটে, এমন মাহযও যথেষ্টই আছে ধীহার1 একদর্শী চর্চায় 

অন্য দিকটি সম্বন্ধে অন্ধ থাকিয়া যান। কিন্ত যোটের উপর মানব অল্লাধিক 
বুদ্ধি-পথ ও কল্পনা-পথ দুই পথেই কতকাংশে চলিতে পারে, চলিতে চাহেও । 


বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ 


মানব চেতনার অথণও্তা 


০ রচনাভাগ ২৩৬ 


এবং 'সাধারণভাঁবে অধিকাংশ মাহুষেরই যেমন সত্যের জন্ত স্পৃহা আছে» 
তেমনি তাহাদের প্রাণে রসবোধও আছে । কিন্ত মনের এই উভয় ক্ষেত্রই 
আবার শিক্ষা এবং পরিবেশের অভাবে “পতিত” থাকিয়া যাইতে পারে |' 
অথচ, মান্ৃষের জীবনে এইঞচাতিজ্হি্ষার দানেরই প্রয়োজন আছে? শুধু 
একটি দিকে যিনি আবদ্ধ তিনি জীবনের অর্ধাংশ হইতে বঞ্চিত । এমন বনু 
৯মাহ্ষ আছেন, ষীহারা শেলির মতই অতিরিক্ত ভাবমার্গের সাধক- কল্পনার 
আকাশে পাখা ঝাপটাইতে ঝাপটাইতে ধাহারা এই 
9 রি কঠিন পৃথিবীতে শেষ পর্যন্ত ভানা ভাঙিয়া পড়েন । 
কিন্ত শেলি ছইজন হয় না-শেলির ট্র্যাজিডি যতবারই অভিনীত হউক 
পৃথিবীতে । তেমনি এমন বৈজ্ঞানিকও আছেন ধীাহারা বিজ্ঞানের শুষ্ক চর্চাই 
জীবনের সার করিয়াছেন ৷ ভুলিয়া গিয়াছেন রূপ রস শব্দ স্পর্শ গঞ্ধমষ এই 
জগতে মাশ্বষের মহাপ্রাণ, ভাব-অন্ুভূতিও একটা অপূর্ব 
সত্য । সেই স্থষ্টিময় সত্য সাধনাকে অস্বীকার করিয়া 
তিনি শুধু আপনার জীবণকেই খণ্ডিত করিয়| রাখেন নাই, আপনার সাধনারও 
তিনি সত্যকার স্বরূপটি বিকৃত করিয়াছেন, বিজ্ঞানের প্রক্রিয়ার গণ্ডীতে 
আপনাকে আপনি আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন। আসলে তিনি বিজ্ঞানের 
সাধনায়ও পতিত । 
মানুষ যতই পরিহাপ করুক বা কপালে করাঘাত করুক, ইহাতে সন্দেহ ' 
নাই, ইন্দ্রধন্ছর রং বা! ফুলের রূপ বিশ্লেষণ করিয়! বিজ্ঞান কাব্যের মোটেই 
জাত মারে নাই + বরং বিশ্বলোকের জান! ও অজান৷ বিস্ময়কে আরও অপূর্ব 
করিয়া তৃলিয়াছে_-সাহিত্যিকের কল্পনাকে আরও গভীর, আরও ব্যাপক, 
পা আরও তীব্র হইবার অবকাশ দিয়াছে । সাহিত্যের 
বিচারকুশলত! পক্ষে বিজ্ঞান এক পরমাশ্চর্য জগৎ; স্থষ্টির উৎস তাহ! 
ছাড়া, বিজ্ঞানের পদ্ধতিও মাহৃষের এক অমূল্য সম্পদ । 
বিজ্ঞান তথ্য সন্ধান করে, তথ্য সংগ্রহ করে, তথ্য বিভাগ করে । তারপর 
সমস্ত তট্টখ্যর মধ্যে নিয়মহ্ত্র পরিকল্পনা (775009829819 ) করে । অর্থাৎ 
জানা! অজানার মধ্যে বাপাইয়! পড়ে, বিশ্লেষণ হইতে একবারের মত 
আগাইয়! যায় স্ষ্টির দিকে । অবশ্য, সেই নিয়মকে আবার 
তথ্যের পরীক্ষা (9509170912৮ ) যাচাই কি। প্রয়োজন মত আবার 
নিয়মকে সংশোধন করে, ক্রমাগত নব নব তথ্যের ও তত্বের আলোকে বিজ্ঞান 
আপনার জ্ঞানকে ভাঙিয়! "গড়িয়া পুর্ণতির করিয়! তোলে । এই যে বৈজ্ঞানিক 
দুতি (501570816০0 ৪66০9 ) ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (801926120 79610 ) 
ইহার প্রচলন আজ শুধু প্রকৃতি-জ্ঞানেই আবদ্ধ নাই। এই পথেই আজ 


কল্পনার অবকাশ 


-২৩৬ ভাষ। প্রবেশ 


'আমরা সমাজ, রাষ্ এবং মানুষের মন ও মানসিক স্থহিকেও আপনাদের 
অধীতব্য বিষয় করিয়া তুলিয়াছি। উহাদের স্বরূপ নির্ণয়েও এই বৈজ্ঞানিক 
'পদ্ধতিই তাই মাহ্বষের প্রধান পথ। আমর] জানিয়াছি বস্তু নিতান্ত জড় 
পদার্থ নয়। মন নিতান্ত অপাধিব সম্পঞ্ভকপ-ণনিয়াছি জীবন বন্ত ও মনের 
প্রতি মুহূর্তের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সতত গতিশীল, নবাষমান। 
জগৎ ও জীবনের এই বাস্তবলীলা বুঝিবার পরে আজ আমাদেরঞ. 
জারা সাহিত্যিক স্থষ্টিতে তাই আসিতেছে বিজ্ঞানের চেতন! ; 
সাহিতের মিলন আর আমাদের সাহিত্য-বিচারে আমরা গ্রহণ করিতেছি 
বিজ্ঞানের সেই বিচার পদ্ধতি-_রসকে কল্পনাকে স্বীকার 
করিয়া জ্ঞানদৃষ্টি পূর্ণ হইতে চলিতেছে । সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ছুই দৃষ্টির 
সমন্বয়ে মানুষের স্থষ্টিশক্তি সত্য ও সুন্দর হইয়! উঠিতেছে। 


॥ গণতন্ত্র না একনায়কত্ব ? || 


এ প্রশ্ন যে আমাদের মনে উঠে তাহা আমরা জানি । রাজনৈতিক 
দল-উপদলের ' ব্যর্থতায়, প্রতারণায় হতাশ ও কিক্ষুদ্ধ চিত্তে আমরাও 
ভারতবর্ষে সয়ে-অসময়ে আজ বলিয়া বসি যে, চাই 'একজন ডিকৃটেটর 
-যিনি লৌহ-কঠিন দৃঢ়হস্তে আমাদের শাসনভার গ্রহণ করিয়া এই 
হতভাগ্য জাতিকে আপনার বহু শতাব্দীর সঞ্চিত গ্লানি ও ক্রেদভার 
ঝাড়িয়া ফেলিতে শিখাইবেন।” ইহার কারণ, গণতন্ত্রের যে সাধারণ- 
পরিচয় আমরা ইংরেজ, মান বা ফরাসী প্রভৃতি আধুনিক গণতন্ত্র 

গুরুদের নিকট লাভ করিয়াছি তাহাতে মোটেই আমর] 

আধুনিক সংশক্প স্থির দ্রুতগতিতে আত্মগঠনের শিক্ষা পাই নাই। 
অধিকন্ত তাহাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিতে যে শিক্ষালাভ করিতেছি 
তাহাতে গণতন্ত্রের প্রতি আমাদের ভক্তি বাড়িবার কোনন্ন*কারণ নাই। 
অন্যদিকে ইন্ছাই রবিয়াছি কোনো জাতিকে উাঠিতে হইলে, 
বিশেষত কোনো পশ্চা্৫"জাতিকে আত্মপ্রতিষ্ঠালাত করিতে হইলে, 
হিটলার মুসোলিনীর মত কোনো শক্তিধর রাষ্্রনায়কের হাতেই আপন 
ভাগ্য সপিয়া দিতে হয়না! হইলে তাহার অভ্যুদয় কিছুতেই দ্রুত বা 
“অব্যাহত হয় না। এইরূপ সময়ে আমরা অবশ্থ ভুলিয়া যাই ফ্যাসিজমের 
"অনিবার্ধ নিয়মেই হিটলার-মুসোলিনী আপন-আপন জাতিকে, ধ্বংসের 
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কোনে। গভীরতম গহ্বরেও টানিয়! নামাইয়াছিলেন। তেমনি আমরা, 
আবার ভুলিয়া! যাই পৃথিবীতে গণতন্ত্রের মুখপাত্র আজ আর ইংরেজ» 
মাকিন, ফরাসী প্রভৃতি “সাত্্রাজ্যবাদী গণতন্ত্রী” নয়। গণচন্ত্রেরও নূতন 
বিকাশ ঘটিতেছে সোভিয়ে ইউরোপে, আর*বিরাট স্ুুপ্রাচীন- 
দেশ মহাচীনে। তাহাদের অপেক্ষী স্থির দ্রুত ছূর্বার গতিতে আত্মগঠনের 
পদ্ধতি কোন “ফ্যুরহার' বা কোন্‌ “চে” কবে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে ? 

আসল কথা এই যে, গণতন্ত্রের ও একনায়কত্বের স্বরূপ আমর] স্পষ্ট 
করিয়! বুঝি ন[। তাই একই কালে আমরা৷ গণতন্ত্রের নামে শপথ করি, 
আবার কোনে! একজন হিটলার মুসোলিনীর মত একনায়কের জন্যও পথ 
চাহিয়া থাকি। এমনকি, এই ছুই নীতির ভেদাভেদও তলাইয়া বুঝিতে 
চাহিনা। মামুলিভাবে তাহা মানিয়া লই । 

গণতন্ত্রের মূল তত্ব কি, তাহা সর্বাগ্রে স্পষ্ট করিয়! বুঝা প্রয়োজন । 
ইতিহাসের দ্িকে তাকাইলেই দেখিব সমাজ-বিকাশের নিয়মে গণতন্ত্রও ক্রম- 
বিকাশ লাভ করিয়াছে । দেশ-কাল অনুযায়ী গণতন্ত্রেরও ব্ূপভেদ ঘটিয়াছে। 
গ্রীস বা রোমের গণতন্ত্র আর ব্রিটিশ বা মাকিন গণতন্ত্র একরূপ নয়। শ্রীসে 
রোমে ছিল স্বাধীন পৌরবর্গের গণতন্ত্র । আর ধনিকশ্রেণীর গণতন্ত্র হইল 
বিটিশ ও মাকিন গণতন্ত্র । 

কিন্ত ব্রিটিশ ও মাফিন গণতশ্্ দুই-ই এক জাতীয় হইলেও তাহাদেরও 
প্রকারভেদ আছে। এই পালণমেন্টারী গণতন্ত্রের স্মহিত আবারু 
“সোভিয়েত গণতন্ত্রের বা পূর্ব ইউরোপের বা চীনের লোকায়ত্ত গণতন্ত্রের 

পার্থক্য মৌলিক। সোভিয়েতে শ্রমিক কৃষকের, 

গপতস্ত্ের স্বরূপ. গণতন্ত্র আর চীনে জনতার গণতত্ত্র। কিন্তু এই 
নানাজাতীয় গণতন্ত্রের মুল কী? গণতস্ত্রের অর্থ লোকায়ত্ত সরকার, 
লোকস্বার্থে শাসন পরিচালনা । লোকায়ত্ত সরকার যে জনগণের 
নির্বাচিত প্রতিনিধিচালিত সরকার (3590199977696159  090592:017791)6) 
হয়, সাধারণের নিকট দায়ী সরকার (5991001091019 005610170826) হয়, 
ইহা সাধারণ কথা। কিন্ত গণতন্ত্রে আসল পরিচয় প্রদান করিয়াছেন 
মাকিন প্পপ্রসিডেন্ট লিন্কন | যথা_'00581070977 ০৫ 009 10৪০- 
019১ 05 6098)০০1919) 107 009 09০19৮ | জনশক্তিতে বিশ্বাস, ইহাই গণ- 
তন্ত্রের মূলতত্ব্ীএট! তাহার প্ররকৃতি। এই প্রক্কৃতি সম্বন্ধে চেতন! যতই পরি- 
ক্ষুট হইতেছে ততই গণতন্ত্রের আক্কৃতিও পরিবনুিীহই'তেছে। সেই আকৃতির 
শেষ সোভিয়েত ডেমোক্রেসিতে। নিয় হইতে নির্বাচন-ধারায় উহার 
শক্তি-কেন্দ্র গঠিত হয়, সেই কেন্দ্রীয় শক্তিই সর্বময় আধিপত্য | (95:2,908$10. 
99226119700) | 

কিন্ত একনায়কত্বেরেই ব1 প্রক্কতি কি? ইতিহাসের দিকে তাকাইলে 
দেখিব, একনায়কত্ব আসলে একেবারে অপরিবর্তিত নয়। হ্ুত্র গোষ্ঠীপততি 
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€8079700) ও উপজাতির নায়ক (01196) ও স্বেচ্ছাততত্রী সম্রাট কিংবা 
কন্সাল ব! সীজার- ইহারা সকলে একজাতীয় একনায়কতন্ত্রী নয়। ক্রমো" 
য়েলের মত ভিকৃটেটার ও নেপোলিয়নের মত টারেরও তফাৎ আছে-- 
যদিও তাহারা উভয়েই গণতত্ত্র-প্রতি্ অবধ"শেই রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক 
হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইহাদের সহিতও হিটলার-মুসোলিনী ফ্রাঙ্কো- 
দ্গল আইয়ুব খা, চিয়াংকাইশেকদেরও পার্থক্য মৌলিক। কারণ হিটলার 
মুমোলিনী গণতন্ত্র উচ্ছেদের প্রতিজ্ঞা লইয়াই রাষ্ট্রের সার্বিক অধিকার 
কবলস্ক করিয়াছিল। এই নান] শ্রেণীর একনায়কতম্ত্রীদের রাষ্ত্রীয় পদ্ধতি 
বিশ্লেষণ করিলে দেখিব তাহার] কেহব! ক্রমোয়েল-হিটুলারের মত নির্বাচিত 
প্রতিনিধি, কেহব| তাহ! নয়। কিন্তু একনায়কত্ববাদের মুল তত্বটি এই যে, 
জনগণের প্রতি একনায়কত্ববাদীদের কোনে! বিশ্বাস নাই। তাই তাহার! 
'রাষ্্শীসনে জনগণের নিকট নিজেদের দায়ী বলিয়াই স্বীকার করেনা । এক- 
নায়ক কখনো দায়ী দেবতার নিকট, কখনে। ধর্মের নিকট, কখনো বা 
হিটলারের মতো) মুসোলিনীর মতো নিজের নিকট । কিন্তু কার্যত সবাই দায়ী 
থাকে নিজ শ্রেণীর নিকট । কেহ পুরোহিত-তন্ত্রের নিকট, কেহ সামস্ততন্ত্রের 
নিকট, কেহ ধনিক শ্রেণীর নিকট। অতএব, রাষ্ট্রে যখন যে শ্রেণী ক্ষমতা 
বিস্তার করে একনায়কত্ব আসলে তখন সেই শ্রেণীরই মুখপাত্রক্ূপে তাহাদেরই 
, স্বার্থে রাষ্ট্রশক্তি'পরিচালন] করিবে । 
তাই গণতন্ত্রও আসলে শাসক-শ্রেণীরই এরূপ একটা কৌশল । সত্য 
কথ! যখন যে শ্রেণী শাসক তখনকার গণতন্ত্র সেই শ্রেণীরই স্বার্থ-সাধনে 
রাষ্্রযন্ত্ পরিচালনা করে। গ্রীসের গণতন্ত্র তাহার 
রাষ্ট্রের স্বরূপ ন্থাধীন পৌরবর্গের' একচেটিয়া অধিকার অঙ্ষুণ্ 
রাখিত। ব্রিটিশ-মাকিন গণতন্ত্রেও কার্যত ব্রিটিশ বা মার্কিন ধনিক- 
শ্রেণীর একনায়কত্ব” (0106860915101]) ০1 609 0801681196 ০1889) ছাড়া আর 
কিছু নয়। আর সোভিয়েত গণতন্ত্র শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব' (01০৮০! 
81810 ০1 6129 0:01968096) বলিয়া আপনার পরিচয় দিতে ₹ পূর্বাপর 
গবিত। যাহারা রাষ্ট্রের জন্ম-ইতিহাস অবগত আছেন এবং কত বিশ্লেষণ 
করিয়! দেখিয়াছেন ভাহারাই জানেন রাষ্ট্র শাসনের একা যন্ত্রমাত্র 
তাই গণতন্ত্রই বলি বা, ০ ায়কত্বই বলি, উভয়ই এই বাষ্টযস্্ পরিচালনার 
এক-একট! কৌশল মাত্র । শাসকশ্রেণী আপনার স্বার্থের তাগিদে যখন 
যেই কৌশল কার্যকর হয়, তাহা! গ্রহণ করে। 
, . জিজ্ঞাস! কর! যাইতে পারে- গণতন্ত্রে ও একনায়কতস্ত্রে তবে প্রভেদ কি" 
পৃ্িছুই নাই? ইহার মূল উত্তর আমর! জানি। প্রভেদ আছে। গণতন্ত্র 
' জনশক্তিতে বিশ্বাসী, লোকায়ত শাসনে তাহা ক্ষগায়িত হইতে চাক । 
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'একনায়ধর্ত জনশক্কিতে' ন, গুরুবাদের অচুরূপ কতৃ ত্ববাদে (প্লে ০91791 
13817)260) তাহার বিশ্বাস-ঞাই নীতি অন্গসারে ফুযহার বা সর্বনায়কই 


রাষ্ট্রের সকল ব্যবস্থাপনার ওর সকল ক্ষমতার আকর। ক্ষমত| উচ্চ হইতে 


নিয়ে প্রদত্ত হ্য়। ইহাাটজ্ত | উহা গণতান্ত্রিক কেন্্রিকতার 
বা 99700018610 09736781192) এর সম্পূর্ণ বিপরীত প্রণালী । একনায়কতন্ত্রী 


চাই যেন ঘউধব মূল অবাকৃশাখ' পাদপ। কিন্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শিকড় 
থাকে জন-জীবনে, তাহার সমস্ত শক্তির মূল উৎস জনতা; আর নির্বাচিত 
মায়কমণ্ডুলী তাহাদের প্রদত্ত শক্তিতেই শক্তিশালী । 
এই ছুই ভিন্ন ধরনের নীতি ও ভিন্ন ধারার সংগঠনের জন্যই গণতন্ত্রের 
দোষগুণ ও একনায়কর্থের দোষগুণ ভিন্ন ধরনের হয়। সাধারণত গণতন্ত্র 
বনাম একনায়কতন্ত্র বলিতে সেই সুপরিচিত যুক্তিতর্কের কথাই আমাদের 
মনে পড়ে। 
গণতন্ত্রের গলদ সম্পর্কে বার্পার্ড শ'র একটি সুপরিচিত পরিহাস আছে £ 
“যাহারা একটি মানুষকে শাসক বূপে গড়িয়া তুলিতে পারে না, তাহারাই 
কিন! চায় সকল..মান্ৃষকে স্থুশাসক করিয়া তুলিতে ।” 
কথাটি একেবারে মিথ্যা নয়। রাষ্-শাসন একট] জটিল 
কর্ম; শিক্ষা, বুদ্ধি ও চরিত্রবল সবই ইহাতে প্রয়োজন | বলা বাহুল্য, 
সাধারণ মাহ্থষের এই যোগ্যত! নাই, অতট1 ভাবিবার ইচ্ছাও তাহাদের 
মাই। সাধারণত তাহার! নানা রাজনৈতিক প্রচার ও অপপ্রচারের 
বশবর্তা হইয়া চলে। ইহার উপর আবার ধনী ও প্রতিপত্তিশালী দল ও 
নেতার! নানারূপ জাল ফেলিয়া! সর্ধর্ধাই দলবৃদ্ধি করিতে চাহে । কাজেই 
গণতন্ত্রে সত্যকারের যোগ্য লোকের সমাদর প্রায় হয় না। উহাতে যত 
মুর্খ, অকর্মণ্য, বিবেক-বুদ্ধিহীন, অপক্কষ্ট চরিত্রের মাহৃষ দল করিয় রাষ্ট্র 
শাসন আয়ত্ত করিয়া বসে । ইহাতে কাহার মঙ্গল সাধিত হইবে? দ্বিতীয়তঃ, 
এই ক্যাবিনেটে-পালপণমেণ্টে বসিয়া আসর জমাইয়া যাহার তর্ক-বিতর্ক 
করে, তাহারা নিজেরা কর্মতৎপর রাজপুরুষ হইতে পারে না। বরং 
তাহাদের বু আত্মীয় পোষণ, সমর্থকদের তোষণের জালায় শাসন- 
যা 





গণতন্ত্রের গলদ 


বিভাগে , শিথিলতা, অলসতা, বিশৃঙ্খল অনিবার্য হইয়া উঠে। এই 
জন্তই দেখা যাঈ--গণতস্ত্রী রাষ্্র প্রায়ই কোল্জেেঞ্জসদ্বাত্ত যথাসময়ে গ্রহণ 
করিতে পারে না; অযথা কালক্ষয় করিয়! রকি ্ৃক্তর "অপচয় করে । যুদ্ধ 
ব1| কোনো একট গভীর সংকটের মুখে পড়িলে তাই গণতন্ত্র আর জাতিকে 
বাচাইবার পথ পায়না । তখন গণতন্ত্র আপনাকে ওটাইয়া লয়, ক্ষমতা 
মু্িমেয় রাষ্ট্রনায়কের হাতেই" কেন্দ্রিত করে এবং প্রকৃত পক্ষে গণতন্ত্রকে 
বিসর্জন দিয়াই তখন গণতস্ত্ী-রাষ্ট্র আত্মরক্ষা করে । ছুইটি মহাযুদ্ধে আমরা 
ইহার প্রমাণ পাইয়াছি। আসলে এই সব কারণেই 'কোনো! দেশে গণতন্ত্র 
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রীনা গ্রীসে ও রোমে গণত্্র রযজতুস্ের ও একাধিপত্যের 
নিকট উহা! আত্মসমর্পণ করে। ক্রমোয়েল ৫/গোণিস্নদের কথা উথথাপন 
করা নিশ্রয়োজন, এই বিংশ শতকে কাইজা* '"ষ্গাপসবৃর্গ ও তুর্ক সম্রাটদের 
বিতাড়িত করিবার পরও গণতন্্ ইউ আবাসন গড়িতে পারিল না । 
দেখিতে না দেখিতে আবার একনায়ধঘ্ৰই ফিরিয়া গেল। মধ্যপ্রাচ্য 
পাকিস্তানের কথা নাইব! তুলিলাম। 
এই সব যুক্তি যেমন সত্য, তেমনি মিথ্যাও। কারণ, ইতিহাসের পাতা 
উল্টাইলে দেখিব-_ মোটের উপর এ উত্থান-পতনের মধ্য দিয়! পৃথিবীতে. 
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেরই আপেক্ষিক উৎকর্ষের আমরা প্রমাণ 
একনায়কদের আট পাই। দিনের পর দিন সভ্যজগতে আমর গণতান্ত্রিক 
নীতিরই ক্রম-প্রকাশ লক্ষ্য করিতে পারি। একনায়কত্বই বরং সাময়িক 
একটা ব্যতিক্রমর্ূপে বারবার ফুটিয়া উঠে); আপনার বিষব্াম্প বাতাসে 
ছড়াইয়া৷ ছুই দিনের মধ্যেই আবার সরিয়া পড়ে। একনায়কত্বের অতি- 
প্রচারিত কর্মক্ষমতা, বিচারশক্তি, সংগঠনশক্তি__শৃঙ্খল1; সাধন1, চরিত্রবল»_- 
সবকিছুরই তো চরম পরিচয় আমর! দেখিয়াছি হিটলার মুসোলিনীর 
শাসনে । কিন্ত কোথায় গেল সেই হিটলায় মুসোলিনি ? পৃথিবীর ইতিহাসে 
এমন করিয়া কেহ আজ নিজ দেশ; নিজ জাতিকে কি ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়। 
, দ্বিরাছে? নাঃ মানুষের ইতিহাসে সে দানবীয় ছুঃস্বপ্রের বিভীষিকাই আর 
কেহ এমন করিয়া সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে? এই কথা স্বতঃসিদ্ধ, একজন 
দেশের ভাগ্যনিয়স্তা হইয়া বসিলে সেই দেশের ছূর্ভাগ্য অবশ্বস্তাবী | কারণ” 
মাহুষ মাত্রেরই আর কিছু না হউক ভুল ঘটবে । আর একনায়কত্বের 
শাসনে সেই ভুল সংশোধনেরও উপায় নাই। তাহ ছাড়া কে অস্বীকার 
করিবে লর্ড এ্যাকটনের এই মন্তব্য? “০.6 ০০:0068, 409০1069 
100%5০9] 0017”07963 29901816615. 
বরং গণতন্ত্র কোনোদিনও এই গর্ব করে ন। যে, গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাই 
ইতিহাসের এক 29০০৪ বা মোক্ষম বিকাশ । গণতন্ত্রের দাবি মাত্র এইটুকু 
যে, ভালমন্দ সমস্ত জুদ্ধ মাহৃষের ইতিহাসে দেখা যায় জনশক্তিকে চিরদিন 
সী করা যায় না--0709 98 09091%9 ৪801009 )019 002 817 
6109 2100. ৪11 199০01)1 1য়.8০2০৪ 6108, 7398 009 0817)06 90919. 
৪]] 7090019 10: &]] 60081 একনায়কতন্ত্রের মতো গণতন্ত্র তত তৎপরতা! 
ও তত চমকপ্রদ অগ্রগতির প্রমাণ দিতে পারে না তাহা ঠিক। 
.একনায়কত্বের মতো গ্রণতন্ত্র তত ক্ষতি, তত অনিষ্ট, তত জাতীয় দুর্ভাগ্যের 
'* কারণও হয়না ॥ বরং ধীরে ধীরে, অতি ধীরে--অনেক ছোট বড় উত্থান- 
পতনের মধ্য দিয়া গণতন্ত্র আপনার প্রণালীতে জনগণের রাস্ত্রীয় ও সমাজ- 
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চেতনাকে ক্রমশঃ তোলে, প্রতি মাহ্বকে আপনার মর্ধাদ! 
সম্বন্ধে সচেতন ৮ সউ্স্যপ্রিশক্তিতেও মাহ্ৃষবকে করিয়া তোলে 
আস্থাবান। জন »১শাসি যেমন গণতত্ত্রের মুল কথা, "্মানবাত্মার 
উদ্বোধনও তেমনি গণতন্ত্রে সন্ত । এইরূপে গণতান্ত্রিক রীতি 
মাহুষের মহুষ্যত্বের পথ খুলিয়! দেয়। 
্টি সত্য বটে, ধনিকের গণতন্ত্র আসলে একটা প্রতারণা । ব্যক্তি-স্বাধীনতার 
নামে শতকরা পঁচানব্বই জনকে তাহ! কার্যত ব্যক্তির সমস্ত মর্যাদা! হইতে 
বঞ্চিত করিয়। রাখে । তথাপি সেই শতকর] পাঁচজনের গণতান্ত্রিক 
শাসনও আপনারই নিয়মে বাকী পঁচানবই জনের আত্মপ্রকাশের ও আত্মা" 
ধিকারের প্রয়াসকে একটু একটু করিয়া! পথ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। 
তাইতো! তখন গণতন্ত্রকে বিনষ্ট করিয়! শাসকগোষ্ঠী ফ্যাশিস্ত একনাযকত্ব 
প্রতিষ্ঠা করে| পঁচানববইজনের মুক্তি-প্রয়াসকে টুটি চাপিয়| বন্ধ করিবার 
তাহা ছাড়া আর উপাই নাই। 
এই সহজ সত্যট! বুঝিয়া লইলে আমাদের আর মূল প্রশ্বটর উত্তর দ্বিতে 
দ্বিধা থাকে না_“গণতন্ত্র, না একনায়কতস্ত্র ?”_ নিশ্চয়ই গণতন্ত্র! 
কিন্ত শুধু তাহাও নয়। আমর] তো দেখিয়াছি গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত 
উভয়েরই কতকগুলি গুণ আছে। এমন গণতন্ত্র গঠন সম্ভব নয় কি যাহাতে এই 
ছুই তন্ত্রের গুণগ্রামের সমন্বয় ঘটে? এইরূপ নেতৃত্বে 'রাষ্ট্রী লোঝখয়ত্ত হইবে; 
লোক-স্বার্থে পরিচালিত হইবে, লোকমতের নিকট দায়ী থাকিবে । অথচ 
তাহার কর্মোগ্যোগ ও কর্মশক্তি অক্ষুণ্ন থাকিবে, তাহার নির্দেশ হইবে অপর 
লোকসাধারণের সর্বমান্ত । এইব্ূপ “গণতান্ত্রিক একনায়কত্বেরই” নাম “জনতার 
গণতণ্ব*। এইব্প গণতন্ত্রেরই নিদর্শন বল হয় সোভিয়েত গণতন্ত্র-যাঁহার 
অন্ত নাম শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব । গণতন্ত্র না একনায়কত্ব-_এই প্রশ্নের 
উত্তর তাই স্পই-__লোকায়ত্ত গণতন্ত্র বা গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব | 


সস 


[ মন্তব্য £ রচনাটি রাজনীতি-বিষয়ক, তাই সাবধানে তা লেখা প্রয়োজন । এথানে 
আমর] ইচ্ছা কয়েকটি মৌলিক রাজনৈতিক কথাব অবতারণ! করেছি-_গণতস্ত্রের 
স্বরূপ, রাষ্ট্রের স্বর এভূতি । শুধু “গণতন্ত্র না একতত্ত্র_” বিষয়ে বিতর্ক বা রচনায় ত1 
অনাবস্তক | কিন্তু অরঁপব বিষয়ে ধারণা পরিষ্কার থাকলে বক্তারুষ্বু! লেখকের ভ্রাস্তির কারণ 
থাকে না। রাজনৈতিক অন্য বিষয় আলোচনাও সহজ সাধ্য 
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মানুষ যে সামাজিক জীব, এই সত 'আজ আর মাহযকে বলিতে হয় না। 
সকলেই আজ মানে কোনো সময়েই কোনো একটি ন্বর্গোদ্ভানে “আি-. 
বুচনা £ ও তাহার পঞ্ররাস্থি নিথিতা 'হবা” আবিভূর্তি হয় নাই। 
সামাজিক জীব ভবিষ্যতেও কোনে! দিন আবার অতি-আধ্যাকত্সিক মানব 
সম্তানেরা রবিনসন জুসোর মত ন্বন্ব একান্ত জীবনযাত্রাও গ্রাহ করিয়া 
লইবে না। সম্ভবত আমরা যে প্রাউনর পূর্ব-পুরুষের বংশধর, বাহার! 
শেকৃস্পীয়ার ও আইনস্টাইনের স্বজাতি, তাহারাও দল বাধিয়া জীবন যাপন 
করিতেই অভ্যস্ত ছিলাম । আর, সম্ভবত এই অতি আত্মঘাত-প্রিয় বর্তমান 
সভ্যতার মান্য আমরা, আমাদের সন্তান-সম্ততিও সুমেরু কুমেরু; বা পৃথিবী 
হইতে শুক্রগ্রহ যেখানেই অবাধ গতায়াত করুক, তাহারা মোটেই একা 
থাকিতে পারিবে না। সমাজ পূর্বেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকিবে-_ন! হইলে 
মানুষই মানুষ হইত ন|। 
দার্শনিক রুশেো! কিংবা মনোবৈজ্ঞানিক ফ্রয়েড যাহাই বলুন, মোটের 
উপর মানুষের সামাজিক বোধও বড়ই সুদৃঢ় । উহাও একটা মৌলিক চেতন]। 
অবশ্য তাহ! স্বত্বেও আবার প্রত্যেক মান্ষেরই আত্মরক্ষার 
০৮1 বাসনা, ব্যক্তিগত কামন1-আকাজ্্া, সুখ-ছুঃখবোধ কম 
প্রবল নয়। নিজ নিজ পরিবারের প্রয়োজনে নিজের 
স্থখ স্বিধাও আমরা কতকট! বিসর্জন করিতে পারি, কিন্ত সমাজের প্রয়োজনে 
এখনে! ততট! স্বার্থত্যাগ করিতে পারি না। আবার যদিব। দেশের স্বার্থে 
কতকটা আত্মদান করিতে রাজি হই, সমস্ত মানব-সমাজের বৃহৎ স্বার্থে আমরা 





পা পর 


[মন্তব্যঃ এ রচনা! লিখতে বসে সকলেই বলবে মানুষ সামাজিক জীব, সমাজ-সেব! 
তাই মানুষের একটা বড় প্রয়োজন। পূর্বকালে সেই প্রয়োজন নিদ্ধ করত অনেকাংশে 
ধর্ম। এখনে! আমাদের “সেবাধর্মের, আদর্শ হপ্রচলিত আছে। আঁ) তা পাশ্চাত্য দেশের 
আধুনিক জনসেবা ব] “ঢাঙ্গাল সাভিসে”র মত স্সংগঠিত না $ আদর্শ হিসাবে তার 
চেয়ে উচ্চতর ।-_এসঘ কষ্য়'থ্যা নয়। কিন্তু মূলের কথাটাও মিথ্যা নয়। তাই মূলের 
কথাটা মনে কর! দরকার--সমাজে এ জাতীয় সেবাধর্মের প্রয়োজন হয় কেন? প্রাকৃতিক 
বিপর্যয়ে দুর্গত মানুষের সেবার প্রয়োজন । কিন্ত তা আদলে সমাজসেব] নয়? জন-সেবা। 
সমাজ-সেবার সামাজিক কারণ মূলতঃ গুপ্ত বা পরিচিত ছূর্ব্যবস্থা । সমাজ সেবার বা! সোল্তাল 
সাভিসের তলাকার এই গুপ্ত কারণটি দেখিয়ে দিয়ে বুঝালে! দরকার-_.আসল সমাজ-সেষা 
ও জনসেবার মুলকথ! সামাজিক চেতনা ঃ তার উদ্দেন্ঠ হবে সমাজের বৈজ্ঞানিক বিল্তাস। 
খুব গৌঁড়ামি না করে ও তিক্ততার সৃষ্টি না করেও এ কথাটি কি রচনায় বুঝিয়েবল| যায় না 1) 
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কতটুকু উদ্ধ হই চেতনা এখনোযথেষ্টবিকাশ লাভ করিতে 
8৮. ষ্টার্বোধ, পারিবারিক স্বার্থবোধ বা জাতীয় 
৯০,৮সেই সামাজিক আত্মীয়তাবোধকে গলাইয়! 
এ সল বনিয়াদ এই ব্যক্তি-স্বার্থের 
উপরই প্রোথিত রহিয়াছে । এব ীজিক সেবা নয়, বরং স্বার্থের 
যোগিতায় প্রত্যেকের আপন আপন স্বার্থ-সন্ধানই সমাজ-জীবনের 
প্রধান লক্ষণ এমন কি, প্রধান আদর্শ বলিয়াও কথিত হয়। বর্তমান 
সমাজের পণ্য-স্থপ্টি সামাজিক সেবার (5০:%1০9) উদ্দেশ্যে হয় না, হয় ব্যক্তি- 
গত মুনাফার (07:996) তাগিদে । আজ যাহাকে আমরা “সমাজ-সেবা” 
'জনসেব1? লোকহিত”বলি তাহ! ব্যক্তিস্বাতস্তর্ের এই মূল ক্রটিকে সংশোধনেরই 
একট! প্রয়াস। কারণ ব্যক্তিস্বার্মূলক উৎপাদন-ব্যবস্থ।! যতক্ষণ প্রচলিত 
রহিয়াছে ততক্ষণ সমাজে সেবামূলক উৎপাদন-ব্যবস্থার সম্ভাবন! নাই । অথচ 
এই ব্যক্তি স্বার্থের ব্যবস্থায় সমাজের মধ্যখানে জমিয়! উঠিতেছে মুনাফা-ভোগী 
মুষ্টিমেয় শাসকমাহষের সঙ্গে মুনাফা-স্থ্টিকারী বহুতর শ্রমজীকী-মাহ্নষের ছুস্তর 
বৈষম্য ও বিরোধ । আমাদের সমাজশ্খসবা! (9০০191 ৪০:1০) ব!| “জনসেবা, 
বা লাকহিত” মুলগত সামাজিক বৈষম্য সংশোধনের প্রয়াপ। এই সব 
প্রধাস সে বৈষম্যকে কোনোরূপে সহনীয় করিবার আয়োজন, মুলোৎপাটনের 
চেষ্টা নয়। যদ্দি সমাজে স্বাভস্‌ ও হাত. নটুসের পার্থক্য এত ভয়ঙ্কর ন! হইত, 
আর সে সম্বন্ধে ছুই শ্রেণীরই মনে এত তীত্র চেতনা ন। জাগিত, তাহ! হইলে 

সমাজ্-সেবার প্রয়োজনও এত অধিক হইত ন1। 
সমাজ-সেবার আদর্শ ও প্রয়োগ প্রাচীন। কারণ» সমাজ-বৈষম্য ও 
সমাজে দেহ্য-উৎপীড়নও বহু প্রাচীন। কবে একদ্দিন আদিম সাম্যতন্ত্রের 
যুগে মানুষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে সম-জীবনযাত্র! নির্বাহ 

সমাজ-সেবা ও ৩ 

্মেরআদর্শ করিত, জুখছুঃখের সমভাগী হইত, তাহার ঠিকানা নাই। 
কিন্তু সভ্য মানুষের সমাজে শাসক ও শাসিত, উচ্চবর্গের 
মাহষ ও নি বর্গের মানুষ, এইকপ পার্থক্য বহুদিন পূর্বেই ঘটিয়াছে। সেই প্রভু- 
দাসের যুগেও তুই মাহুষের এই সেবা-বোধ একেবারে না জাগিয়াছে তাহা 
ময়। দাসদাসীষ্ছিল মূল্যবান সম্পদ, তাই সাবধানে তাহাদের প্রতিপালনও 
করা প্রয়োজন । দাসদের প্রতি সদয় ব্যবহাষ্টেিটিংত, নির্দেশই সেদিনের 
শাস্ত্রে আছে, আইনেও কিছু মিলিবে | হামুরাবাই বাঁ অশোকের অস্থশাসনের 
উল্লেখ নিশ্রয়োজন | তাহারা উচ্চতর সমাজবোধের দ্বার! অস্থপ্রাণিত হইয়া” 
ছিলেন। সেদিনের সমাজশ্ধর্খই সেদিনের সামাজিক চেতনার প্রমাণ। 
সেই প্রত্যেকটি ধর্মের মধ্যেই মানবের প্রতি দয়া-মায়া*মমতারঃ এমন কি 
ভ্রাতৃত্ব-প্রকাশের জন্ত» কিছু-্না-কিছু নির্দেশও রহিয়াছে । অবশ্য সেই নিষ্ঠুর 
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ভয়ঙ্কর দিনে ধর্ম সমাজ-বৈষম্যকে বিদূরিত কুঁটিক্প্থর.. ও গরে নাই। এব 
হিন্দু ধর্মের মতো! অধিকাংশ ধর্মই নিপীড়িত (পো শিপশদের!পন এ্রহিক দুর্ভাগ্য 
মানিয়! লইয়া, পুণ্য বলে পারলৌকিক 'ীপসবুণ,পাভের জন্ত উপদেশ 
দিয়াছে। তথাপি ভুলিলে চলি ণ ২১২ স্ুষের সামাজিক চেতন! 
এই ধর্মের সহায়তায় ছূর্ভাগ! ২*ত নিপীড়িত মাহষের দুর্দশা! লাঘক 
করিতেও যতটুকু সম্ভব তাহা চাহিয়াছে। অশোকের অন্থশাসন এইদিঞ্ 
হামুরাবাই'র আইনের মতো» একজন বিরাট সম্রাটের রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের ও, 
শুভবুদ্ধির পরিচায়ক । অন্তদিকে বৌদ্ধধর্মের অস্তণিহিত উচ্চতর সামাজিক 
(900181-) ও নৈতিক (00:81 ) বোধের যে উহা! প্রমাণ, তাহাতেও বিন্দু- 
মাত্র সন্দেহ সন্দেহ নাই। বৌদ্ধধর্ম প্রধানতঃ ভগবদাদর্শে উদ্বদ্ধ ছিল না» 
ছিল নৈতিক আদর্শে অন্বপ্রাণিত, সামাজিক চেতন দ্বারাও কতকাংশে 
প্রভাবিত। তাই, আশৌকের ধর্মবিজয়ের” মত মহত্তর সমাজ-সেবার আদর্শ 
আমর! প্রাচীন জগতে বিশেষ পাইনা । তথাপি ইহা আমর! জানি, কি হিন্দু 
ধর্মে কি খ্রীষ্টধর্মে, প্রত্যেক ধর্মেই সমাজ-সেবার মহৎ আদর্শ নানাভাবে লোক 
সম্মুখে স্থাপিত হইয়াছে । দান, শুশ্রষা, দয়ামায়! প্রভৃতি সামাজিক ধর্মের 
মাহাত্্য যে কতভাবে, কতরূপে প্রত্যেক শাস্ত্রে কীতিত হইয়াছে তাহার শেষ 
নাই । আজও বহু বহু ধর্ম-সংঘ, শ্ীষ্টান মিশনারি, ইসলাম প্রচারক ও হিন্দু 
সন্যাসী সম্প্রদায়: সেই সেবাধর্মের ব্রত নান! দেশে নানাভাবে উদ্যাপন 
করিতেছেন । শুধু ধর্ম নয়, সমাজ-সেবারও সেই প্রাচীন এঁতিহ্বের তাহার! 
বাহক। পুণ্যলোভী বহু সাধারণ নর-নারী ও আজও এতিহ্ব-অঙ্বযাঁয়ী সেই 
সমাজ-সেবাঁর ব্রত সশ্রদ্ধচিত্তে পালন করিতেছে । 

ধর্মের এই সব অন্থুশাসন ছিল বলিয়া! সেদিনের মানুষ কতকট৷ নিঃশ্বাস 
ফেলিয়া বাচিয়াছে। কিন্তু মাহ্ৃষ যখন আথিক ও সামাজিক পরিবর্তনে 
আধুনিক যুগে সমুত্তীর্ণ হয় তখন মাহুষের ধর্মবোধও মধ্যযুগের অনেক ভালো- 
মন্দ সংস্কার ছাড়াইয়। উঠে। সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক কালে মাহুষের মানবতাবোধ 
( হিউম্যানিজম্‌ ) অনেকটা! পরিচ্ছন্ন ও প্রশস্ত হয়__মানব-হিত একটা বিশিষ্ট 
আদর্শ হয়। এখন সমাজ-সেবা! আর পুণ্য লোভে বা ধর্মগত কারণে গ্রহণ 
ন। করিয়া মানুষ তাহা গ্রহণ করে মানবীয় মমতার বশে, & উল মানব- 
ছুঃখ লাঘব করিবর জায়থবং সমাজবৈধম্যের বিষময় ফল হইতে সমাজ রক্ষা 
করিবার জন্য কতকট! শুভবুদ্ধি ও কতকটা শ্রেণীগত স্বার্থ-ুদ্ধির বশে। 
'আধুনিক যুগে আঘথিক ও সামাজিক নান! কারণে বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও বাস্তব 
সাংগঠনিক শক্তিও অসাধারণন্ূপে স্ক্তিলাভ করে । ফলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির 
সহায়ে সয়াজসেবাও নান! আয়োজনে প্রতিষ্ঠানে সংগঠিত হয়। পাশ্চাত্য 
জাতিদের সমাজসেবায় একট] কপ।বিতরণের মনোভাব দেখ! দেয় বটে, কিন্ত 
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তাহাদের সমাজ; দর অক্লান্ত কর্মশক্তির সুস্থ মানবতার ও 
ংগঠনশক্তিরও প রে তাই দেখি তাহারা দিনের পর দ্রিন 

কর্মনিষ্ঠা ও কর্মকুশলতা লইয়া কার্ণেগী- 
মানবতার আদর্শ নৃষ্িটিউট, রেডক্রুশ সোসাইটি বা 


নানা হাসপাতাল সেবাঈ্দন, প্রভূষ্$ “কউচালনা করেন। কিংবা শ্রমিক 
টিভিতে অনগ্রপর জাতির মধ্যে শিক্ষা শ্রীতষ্ঠান, শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান, নারী- 
মঙ্গল প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি নানী লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান অক্লান্ত নিষ্ঠায চালাইয়! 
যান। এইপবের সহিত আমাদের সাধারণ লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের তুলন! 
করিলে বুঝিতে পারি যে, আমাদের কাজকর্মে কত শিথিলতা, কত বিশৃঙ্খলা, 
কত অক্ষমতা প্রশ্রয় লাভ করে। ' অথচ সত্যই হয়ত আমরা সমাজ-সেবার 
কাজ এখনে। ধর্ম” হিসাবে গ্রহণ করি | অনেকে হয়ত সত্যই মনে করি “নর- 
নারায়ণের” সেবার মধ্য দিয়াই আমি ধন্ত হইলাম । অস্ততঃ, মনে করি “দরিদ্র 
নারায়ণের” সেবা! আমারও একই আধ্যাত্মিক বিকাশের সোপান | ইউরোপীব 
মিশনারি বা ধর্মশীল সমাজ-হিতৈধীরাঁও এইক্প পর্ম-কর্ম হিসাবে সমাঁজ-সেবা! 
এখনে! করেন, তাহ। পূর্বেই বলিষাছি।. কিন্ত তাহার! সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য 
নিয়মনিষ্ঠা ও কর্মনিপুণতারও অর্ধিকারী। তাই তাহাদের সমাজ-সেবার 
প্রতিষ্ঠান অশেক স্বসংগঠিত ও অনেক স্ুসম্পূর্ণ। আমাদের প্রয়াসে যত 
আন্তরিকতা থাকুক, লোকহিতের দ্বিক হইতে, সমাজের দ্দিক হইতে কার্যতঃ 
সেই আন্তরিকতার মূল্য কি? তাহাতে সেবাকারী ব্যভি-বিশেষের তৃপ্তি 
থাকিতে পারে--তিনি আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতেছেন; কিন্তু বন্যা ব! 
দুভিক্ষগ্রস্ত ছুর্গত নর-নারীর, চিকিৎসা-প্রার্থী গীড়িত রোগীর, বস্তির নরকবাসী 
ভরিজনের প্রথম প্রয়োজন তাহাদের অভাব মোচন, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন 
তাহাদের মানব-শক্তি ও মানব-চেতন1 যাহাতে প্রবুদ্ধ হয় এমন আচরণ- 
লাভ। 
কাজেই সমাজ-সেবার পরিচিত মানদণ্ড দিয়া বিচার করিলেও বলিতে 
হইবে যে, শুধু ধর্মবোধ বা মানবপ্রেমও যথেষ্ট নয়। প্রথমতঃ, সেবা স্বসংগঠিত 
চাই বৈজ্ঞানিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও পদ্ধতি দ্বারা স্থনিয়স্ত্িত করা 


সংগঠন ও প্রয়োজন । দ্বিতীয়তঃ, সেবার মধ্য দিয়! দুর্গতের বা 
টি সেবিতের মানব-মর্যাদা যদি না হয়, মানব-চেতন! 
যদ্দি বিস্তার লাভ ন1 করে, তাহা হইলেও সেবা গু দর্কি। 


এইখানেই আবার আমরা! সমাজ-সেবার মৌলিক অর্থ স্মরণ করিতে বাধ্য 
হই। আমর! দেখিয়াছি লোহিত" বা “পমাজ-সেবা, আসলে সামাজিক 
বৈষম্যের ও সমাজের অস্তশিহিত এক গভীর ক্ষতের উপর একটু প্রলেপ মাত্র । 
সেই প্রলেপে ক্ষত নিরাময় হয় না। আলার একটু উপশম হয়। তাই হয়ত 


২৪৬ ভাষা প্রবেশ 


অনেক মহাহৃভব সমাজ-সেবক বুঝেনও না, ও র্যাধির মূলোচ্ছেদ 
না করিয়া তাহাকে সহনীয় করিয়! তুলিবার (পে শিঈনদের "হাত বা অজ্ঞাত- 
রূপে এইরপ্রে সমাজ-সেবার পিছনে প্রায়ই জাপসবুর্গ করিয়া থাকে । * লক্ষ 
লক্ষ মাহষকে অন্নহীন, বস্ত্রহীন পাজি: +ানদের আম়ুর বিনিময়ে 
এশবর্যলাভ করিয়!, যে জমিদারপুত্র:"*:%।কপুত্র হঠাৎ কোনো একটা মন্দির, 
ধর্মশালা ব! পিঞ্তরাপোলে ছই-এক লক্ষ টাকা দান করিলেন, কিম্বা কোন্দে 
শিক্ষালয়ে, চিকিৎসালয়ে, বা বস্তি উন্নয়নে ও হরিজন-সেবায় কয়েক লক্ষ টাকা 
দান করিয়া নিজের বা পিতৃপুরুষের নাম অক্ষয় করিয়! গেলেন, তাহার এই 
মহৎ কর্মট1 আসলে “গোরু মারিয়া জুতাদানের? বেশি কিছু নয়। বরং উহার 
উদ্দেশ্য ও ফল কুটিলতর হইতে পারে | এই স্থত্রে সেই রক্তশোষা শোষণবাদ 
ও মানব-প্রেমিক সাজিবার ত্বযোগ লাভ করে। সেই শোষিত নিপীড়িত 
মানবের চেতনা ও তাহার কর্মবুদ্ধি শোষকের ওই চালে মোহাচ্ছন্ন হয়। 
তাহার নিকট এই শোষণও সহনীয় হইতে থাকে । “দরিদ্র নারায়ণের 
সেবার+ আদর্শ তুচ্ছ নয়, কিন্ত সমাজে দারি্র্যই সর্বাধিক অসহনীয় অন্যায়” 
দারিদ্র্যের মূলোচ্ছেদ হওয়াই উচিত আদর্শ, দরিদ্র-নারায়ণের সেবা চুড়ান্ত 
লক্ষ্য নয়। 

সামজ-সেবা বা লোক-সেবার মহৎ আদর্শকে কিছুমাত্র তুচ্ছ করিবার 
প্রয়োজন নাই। কিন্তু বুঝা প্রয়োজন যে, একদিন যাহাই হউক আজ 
মাহ্ষের উৎপাদন-শক্তি প্রসার লাভ করিয়াছে; আজ সমাজের এই 
প্রাচুর্ষের মধ্যে দারিদ্র্যের অস্তিত্বই একট] অন্যায় । এত জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্ন- 
তির যুগে কেন মাহ্থষ সাধারণ শিক্ষা-দীক্ষা, বাস-ভবন, স্বচিকিৎসার অধিকার 
হইতে বঞ্চিত রহিবে? বন্তা, অনাবৃষ্টি ও প্রাকৃতিক ছুর্যোগ হয়ত পৃথিবীতে 
ঘটিবে*--তাহার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের শক্তি যথানিয়মে নিষোগ করিতে হইবে । 
কিন্ত মাহষের স্থষ্ট যে মাহ্বষের দেন্ৃ-_তাহা! কেন থাকিবে? 

সমাজ-সেবার আদর্শ যখন এই বৈজ্ঞানিক সমাজ-চেতনার সহিত একত্রিত 
হইয়। যাইবে তখন দেখিতে পাইব-__সমাজ-সেবার আদর্শেরই উপর 
সমাজের আধিক ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে! সেদিন দেখিব মাহ্ৃধ মুনাফার, 
শিকারে উৎপাদন করিতেছে না, উৎপাদন করিতেছে সামাত্বি ক উপযোগিতা! 
বুঝিয়া। সেদিন সমাজ-সেবার আদর্শ সমাজের সর্বস্তরে ব্যার্ড'হইয়! গিয়াছে 
বুঝিব। স্বার্থ ও স্বার্থ-শির্ষধায় তখন আর সামাজিক আদর্শ নাই। মান্ৃব মোটের 
উপর বুঝিয়াছে-_-সকলের তরে সকলে আমরা» প্রত্যেকে মোরা পরের তরে ॥ 


আদর্শ মানুষ || 


শৈশবের কথা মনে. .১$-৬ খিবীকে চিনিয়া উঠি নাই। সেই 
সময়ে আমার চক্ষে আমার আদর্শ ...€ব ছিলেন আমার পিতা । কত বড় 
।তনি দেখিতে, কত শক্তিমান তাহার দেহ, কত আশ্চর্য তাহার বিদ্যাবুদ্ধি ও 
কত মহৎ তাহার হাদয়। একবার তাহার আশ্রয় পাইলে আমার আর 
কোনো ভয় থাকিত না । আমার শিশুমন তাহার অপেক্ষা বড করিয়! 
কাহাকেও ভাবিতে পারিত ন। আমার প্রথম প্রস্ফুটিত চক্ষুর সম্মুখে 
তিনিই ছিলেন আদর্শ মাহৃষ | 

তারপর শব ছাড়িয়া বাল্যে প্রবেশ করিতেছি, ঘর ছাড়িয়! বাহিরে 
আসিতেছি। আমার চক্ষে তখন আদরশস্থানীয় হইয়া উঠিলেন আমার দাদ1। 
আমার অপেক্ষা বয়সে তিনি বেশি বড় নহেন, এক ক্লাপ উপরে পড়েন। 
একসঙ্গে আমর] খেলিতাম, স্কুলে যাইতাম; বাড়ি ফিরিতাম। কিন্ত এই সব 
কথ প্রতি মুহূর্তে বুঝিতে পারিতাম যে, তিনি আমার অপেক্ষা অনেক উচ্চ- 
স্থানীয় । সত্যসত্যই খেলায় তাহার জুড়ি ছিল না, পড়ায়ও তিনি ছিলেন বেশ 
ভালে! । তাহার খেলার নিপুণতায় ও বুদ্ধি-কৌশলে অনেকের মত আমিও 
চমতকৃত ভইতাম। অনেকের মতই আমি তীাহাঁকে মনে করিতাম আমার 
.আদর্শস্থানীয়--ক্রীড়া-কৌশলের জন্য ও বুদ্ধি-উৎকর্ষের জন্তা | 

তারপরে সে দিন গেল। তাহার ও আমার কৈশোর নূতন চেতনায় 
অন্ুরঞ্িত হইয়া! উঠিল। আমাদের সেদিনের চক্ষের সম্মুখে প্রাণবান্‌ 
অগ্রিশিখার মত প্রকাশিত হইলেন বিবেকানন্দ । তাহার সাধনার বাহক 
হিসাবে তখন বেলুড় মঠ হইতে শ্রীরামরুঞ্জ মিশন “দরিদ্র নারায়ণের সেবায় 
দেশের প্রত্যেকটি কোণে অগসব হইতেছে । উহা যেন কর্মযোগের এক 
বাস্তব দৃষ্টান্ত । সেই কর্মযোগের স্থমই্ প্রেরণার উৎস স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ 
-_যিনি ধিদেশে আমাদের ধর্ম ও সভ্যতার গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, যিনি 
স্বদেশে আপ 'র দেশবাসীকে শুনাইয়াছেন এ-যুগের এই “দরিদ্র নারায়ণের 
সেবার মন্ত্র।” "খনি পৃথিবীর ধর্মসভায় আমেরিকার নর-নারীকে অকুতোভয়ে 
সম্ভাষণ করিতে পারেন শী 5196925 910৬. ০৫068919 01 47091 09,, 
বলিয়া । আবার স্বদেশের মানুষকে জলস্ত ভাষায় প্রবুদ্ধ করিতে পারেন, 
এই আব্বানে “ভুলিও ন্ম-_নীচজাতি, মুর্খ, দরিদ্র? অজ্ঞ, মুচি-মেথর 
তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে 
বল-_আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই ? বল- মূর্খ ভারতবাসী, 


২৪৮ ভাষ! প্রবেশ 


দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ( ও"ম্ী-আমার তাই। 
বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার বর্গ” ভানু নদের,ামার কল্যাণ 1” 

থুব বেশি কিছু বুঝি নাই তাহা সত্য, চাপসবুগ-নন্দকে আদর্শ মাহ্ষ 
মনে করিয়াছিলাম সন্গ্যাসীর প্রতি স্বভাব: ০4শে নয়। হয়ত তাহা 
ছিল, কিন্ত আমর] দেখিয়াছিলার্ক্ে ডি ছিন্ি উ৩. "বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোত। 
দেখিয়াছিলাম তাহার ভারতীয় নাঃাঞাতির প্রতি শ্রদ্ধা; সর্ব মানবের জন্য 
ভ্রাতৃত্ববোধ । আর দেখিয়াছিলাম তাহার প্রবল শ্বদেশাহ্থরাগ ও ভারতী 
সাধনার প্রতি আন্তরিক মমতা । কিন্তু সর্বোপরি বিবেকানন্দের মধ্যে 
আমরা পাইয়াছিলাম ছুইটি যুগ-সত্য £ সেবাধর্মের আদর্শ এবং বীরমন্্র_ 
“উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত ।”৮ মিসেস বেণ্টের ভাষায় বিবেকানন্দকে দেখিয়াছিলাম 
সন্যাসী নয়, যোদ্ধরূপে । ভারত-উদ্ধারের বিপ্লবী সাধনায় সেদিন বিবেকানন্দ 
আমাদের মন্রগুরু হইয়! উঠিয়াছিলেন-_-এই সব কারণে । 

অনেক দিনেও এই আদর্শ মাহ্ৃষের মুর্তি আমাদের হদয়পট হইতে মুছিয়! 
গেল না। কারণ, জাতির জীবনসংগ্রাম হইতে দরে বসিয়! ধীহারা ধ্যান বা 
সাধনা করেন তাহাদের মুততি আমার হৃদয় স্পর্শ করে নাই। কালধর্মের নিয়মে 
কিন্ত ভারতের জীবনাকাশে ক্রমে প্রম্ফুট হইলেন আর এক কর্মযোগী”__ 
গান্ধীজী। তাহার অহিংসার মন্ত্র ও তাহার সত্যাগ্রহের মর্ধাদাময় কর্ম- 
পন্থা এক অদ্ভূত সাধন1। গান্ধীজীকে দেখিয়াছি । তাহার দৃঢ়পণ ও প্রতিজ্ঞাও 
দেখিয়াছি শেষ বয়সে নোয়াখালিতে, উহার তুলন1 নাই। আর তাহার চরম 
বিজয়গৌরব দেখিয়াছি তাহার অমর জীবনাবসানে | কিন্ত তাহার জীবন- 
কালেই দেখিয়াছি তাহার চারিদিকে আদর্শহীন ও আদর্শভ্রষ্ট নর-নারীত্বাহারই 
নাম ও তাহারই মন্ত্রের আড়ালে কত প্রশ্রয় পাইয়াছে। অহিংস! ও ত্যাগমন্ত্ 
কেমন করিয়া শেঠ ও বণিকদের লুণ্ঠনকেই স্ফীত করিয়! তুলিয়াছে। তাই 
আমরা গান্ধীজীর নিকটে আপনাকে উজাড় করিয়! দিতে পারি নাই। হয়ত 
এই কারণেই স্ুভাষচন্দ্রও গান্বীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে পারেন নাই, যতটা 
পারিয়াছিলেন পণ্ডিত জহরলাল বা অন্তান্তরা । 

হয়ত এই কারণেই আবার স্বভাষচন্ত্রকেও আমরা তখন এতটা" আমাদের 
আদর্শস্থল করিতে চাহিয়াছি। স্ুভাষচন্ত্রই বিবেকানন্দের] উত্তর সাধক ; 
আর সেই হিসাবে তিনি আমাদের আদর্শ স্থানীয়ও | এই খুগের ভারতবর্ষে 
বহু নেতার বহু সদৃগুণে্ট পরিচয় আমর! পাইয়াছি। কিন্ত অন্ততঃ তিনটি 
জিনিসের জন্য তাহাদের মধ্যে সুভাষচন্দ্র অতুলনীয়__-এমন জলত্ত দেশপ্রেম, 
এমন ইংরেজ শাসনের. বিরুদ্ধে বুকভর] বিক্ষোভ, আর এমন সত্যকারের দৃঢ়- 
ব্রত পুরুষ এই কালের ভারতবর্ষে আর কয়জন আছেন, জানি না । যিনিই 
থাকুন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অগ্লিপরীক্ষায় অন্য কেহ এমন অধিওদ্ধ হইয়া! সমুভতীর্ঘ 







রচনাভাগ ২৪৯ 


হইতে সাহসী হ” ভারতের কোনে মাহৃষকে যদি আদর্শ মাহৃষ বলিয়া 
গ্রহণ করিতে "লে নেতাজী স্থৃভাষচন্দ্রকেই সেই পদে বরণ 
করিতাম, তাহা, 

কিন্ত রাজনৈতি এর পক্ষে একটি প্রধান গুণ হইল অভ্রাস্ত রাজনৈ- 
তিক চেতন সেই কা, 4 ইতি "মাদের অভ্তরে উদিত হইয়। সমাসীন 


হইয়াছিলেন আর একজন মহামানখ শাতনি লেলিন। 

বুদ্ধ নয খ্ীষ্ট নয়, শ্রীচৈতন্ত বা গান্ধীজীও নয়,_-আমার চক্ষে আদর্শ 
মানুষ :হইলেন লেলিন ! কেন? কারণ, মাহৃষের মনে তিনি চিরসংগ্রাম ও 
চিরজয়ের আশ! জালিয়া দ্িয়াছেন। মান্য আর কিছুতেই ছোট হইয়! 
থাকিবে না, পরাজয় মানিয়া লইবে না । আত্মশক্তির এমন সন্ধান তিনি 
কুদ্রতম মাহষের মধ্যেও আনিয়া দিয়াছেন যে, তাহারই তেজে জলিয়! উঠিয়া 
বাউল দেশের কবি কিশোরও সগৌরবে জানে--“আমিই লেলিন | ইহাই 
লেনিনের জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় সত্য । অথচ চাল চলনে লেনিন ছিলেন 
সাধারণ মাহৃব--অসাধারণ মাহৃষও যে সাধারণেরই মতো, এই সত্যের যেন 
তিনি প্রমাণ । রর 

সাধারণ মাহ্ৃষের মধ্যে এই অসাধারণত্বের কীজ এবং অসাধারণ 
মান্বের মধ্যে সাধারণত্বের চিহ- ইহাই বুঝিতে বুঝিতে, আবিষ্কার করিতে 
করিতে যখন আজ জীবনের ক্ষেত্রে আসিয়া দাড়াইয়াছি তখন নিজের 
অন্তরের দিকে তাকাইয়। দেখিতেছি- সেখানে কখন আমার মনেরও, 
অগোচরে আদর্শ হইয়া উঠিয়াছেন আবার আমার জীবনের সেই প্রথম 
আদর্শ_আমার পরলোকগত পিতৃদেব । অসাধারণ বলিয়! কেহই তাহাকে 
জানিত না; কিন্ত “সাধারণ” বলিলেই কি তাহার কথা আমি বলিয়! শেষ 
করিতে পারি? শিক্ষিত বাঙালি তিনি ; ভদ্রপরিবারে জন্মাইয়াছিলেন+ দ্রশ- 
জন মধ্যবিত্তের মত বিদ্ার্জন করেন, তারপর সংসারে প্রবেশ করেন। 
আপনার পরিশ্রমে কর্মক্ষেত্রে আপনার স্থান করিয়া! লইয়াছিলেন, প্রতিষ্ঠাও 
কিছুটা অর্জন করিয়াছিলেন । দশজনকে খাওয়াইযাছেন, মানুষ করিয়াছেন | 
দশট। গ্নৎকার্ষে সাধ্যমত সাহায্যও করিয়াছেন ;_ কিন্ত বিরাট কিছু করেন 
-মাই। ভ। তা, শোভনতা, সন্ত্রমবোধ, সবন্থুদ্ধ একট! সংযত সুন্দর জীবন 
ছিল তাহার" আজ মনে হয় জীবনের সকল দায়িত্ব স্বীকার করিয়া ভালো- 
'যন্দ স্বদ্ধ এই জীবনকে এমন সরস ক্ষমান্সিত্ধ ঈএন যিনি দেখিয়া গিয়াছেন-_ 
সেই সাধারণ মাস্ববই আমার আদর্শ মানুষ । 

আসলে কথাটা বুঝিতেছি-__জীবনের কর্ক্ষেত্রে যে আপন কর্তব্যটুকু 
স্বচ্ছন্দ আনন্দে উদ্যাপন করিয়া গিয়াছে সেই সাধারণ মানুষই ত আদর্শ 
মাহুষ-_সমাজ-সভ্যতার তাহারাই তো প্রাণ । 


২৫০ ভাষা প্রবেশ 


[ মন্তব্য ) 'আমার আদর্শ মানুষ” কিরূপ ? এ প্রশ্নের এরূপ ওক্লাম। শিক্ষার্থী এরপ 
উত্তর লিখলে কতটা ফললাভ করবে, সে কথা বল! 'আদর্শ মানুষ বলতে 
মামুলী ভাবে মামুলী “আদর্শ মানুষকে' গ্রহণ করো! পাশ্ধীনদের, হাট নন তো । যেমন 

মহাস্ম! গা্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল, কিংবা বিবেকানন্দ পসবুগঃ পারা প্রণমা তার ইঙ্গিত 
রচনায় রয়েছে--ভাব-সম্প্রসারণ করো । 

কিন্ত, মানুষ কি কেবল “আদর্শ পুর ধংশ ঃ 

হয়ে পুরুষের অনুরূপ জীবন-গঠন করা ঠই1».১। কোনো আদর্শ নারীর কথা না লিখলে 
অন্তত মেয়ের তৃপ্তি পাবে না। তেমন নারী কিনেই? বড় জটিল প্রশ্থ। নারীর আদর্শ 
একালে আমুল পরিবতিত হচ্ছে। তা ছাড়া, সীতা-সাবিত্রীরা ত এঁতিহাসিক চবিত্র নন 1 
গ্রহণ যদি করো গ্রহণ করতে হয় ঝান্সীর রানী লক্ষ্রী বাঈকে, অহল্যা বাঈকে কিংবা রানী 
ভবানীকে |] 











॥ রানী ভবানী ॥ 


[ আমার আদর্শ মানুষ ] 


আমি মেয়ে-_বাউলা! দেশের শিক্ষিত পরিবারের সাধারণ বুদ্ধির মেয়ে? 
যদি আমি কোন কীতিমান পুরুষকে “আমার আদর্শ মানু বলিয়! গ্রহণ না 
করি তাহা হইলে আমাকে ক্ষম। করিবেন । জানি মহাপুরুষদের অধিকাংশ 
গুণাবলীই নর-নারী সকলের সমানভাবে গ্রহণযোগ্য । কিন্ত তবু তাহাদের 
সব গুণ সর্বাংশে কোনো মেয়ে গ্রহণ করিতে পারে না আর তাহা করিলেও, 
যে সে সম্পূর্ণ হইবে, তাহাঁও বলা যায় না। অতএব, কোনে! সত্যকারের 
মহীয়সী নারীকেই আমি আদর্শ করিতে পারি । 

কিন্ত সমন্তাটা তথাপি শেষ হইল না। কাল পরিবর্তিত হইতেছে । 
নারীর জীবন-যাত্রা এবং নারীর আদর্শও পরিবর্তিত হইতেছে । না হইলে 
আমি বাংল! দেশের মেয়ে, হিন্দু ঘরের যেয়ে, কলেজে পড়িতে আসি? 
এ কালের এই জটিলত! ভরা জীবনের মধ্যেই আমাকে আমার, স্বার্ন লইতে 
হইবে, স্বান লইতে হইবে সংসারে, প্রয়োজন তো সংসারের বারে । এমন 
কি, সমাজের সম্বন্ধে অজ্ঞ বা উদাসীন হইলে চলিবে না । সেখানেও আমার 
অর্ভব্য আছে, যতটুকু পাঁএই মানব-মহাতীর্থে আমিও “সবার পরশে 
পবিত্র করা" তীর্থনীরে আমার ক্ষুদ্র জীবন-ঘট ভরিয়া! লইবঃ তাহার জলেও- 
অভিষেক করিব সেই মানব-মহাদেবতার | 

তাই সম্ভবত আমার আদর্শ-নারী হইতে পারিতেন এ কালের কোনে? 
কর্মময়ী, গতিময়ী, কল্যাণময়ী মহতী নারী। কে সে,তাহা জানি ন! 


রচনাভাগ ২৫১, 


এ কালের রাজনৈ? * বা সামাজিক নেত্রীদের কাহাকেও আমি তেমন চিনি; 
না। ধীহাকে জ্* যুগের নহেন-_গতযুগের | 

আমি নাটোটে য়া রাণী ভবানীর কথ। বলিতেছি। 

বলিয়াছি রানী 'কালের মেয়ে নন; তাহা ছাড়! তিনি রাজরানী,, 
আমাদের মত মধ্যবিত্ত ..দ ক টাও নহেন। কাল ও দৃষ্টিভঙ্গিতে 
অল্নাধিক ব্যবধান সত্ত্বেও তাহার ৬ «এ আমার মত বাঙালি মেয়েও এ 
যুগের কঠোর জীবনযুদ্ধে প্রেরণা লাভ করিতে পারে। 

জীবনের কঠোর পরীক্ষায় রাণী ভবানীকেও উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছে 9 না 
হইলে জীবন তাহাকেও নিষ্কৃতি দিত না । আর সেই জন্তই তাহার জীবনের 
উপযোগিতা একালের আমাদের পক্ষে । 

তখন অষ্টাদশ শতাব্দী মধ্যান্তের দিকে | নবাব আলীবদীী খার পরে 
হতভাগ্য সিরাজউদ্দৌলা বাঙলার মস্নদে বসিবেন ; আর দেখিতে না" 
দেখিতে ভাগ্যের চক্রান্তে ও সামস্তদের বিশ্বাসঘাতকতাষ আপনার রাজ্য 
হারাইবেন। সে যুগট! বড় অন্ধকারময যুগ, জাতীয় কলঙ্কের যুগ। সেই 

অধঃপতনের দিনে রানী ভবানী একটি পবিত্র শান্ত হোমশিখার মত আপনার 

মহত্বে আপনি আলোক বিকীরণ করিয] গেলেন । দীপান্বিতাব রাত্রিও নয়, 
বাঙলার গাঢ় তমিআ্রাময় রাত্রির একমাত্র প্রদীপ তিনি। 

রানী ভবানীও জন্মিযাছিলেন সামন্ত শ্রেণীর মধ্যে, বরং তিনি সেদিনের 
সামস্তবর্গের প্রধানা। বরেন্দ্র ও উত্তরবঙ্গ জুড়িয়! তখন ন্মাটোর রাজ্য। , 
বলিতে গেলে তিনি ছিলেন প্রায় সেই অর্ধবঙ্গের অধিশ্বরী। অবশ্য স্বাধীন 
ছিলেন না| কিন্তু নবাব সরকারে রাজস্ব যোগাইবার পর সামস্তরাঁজারা 
তাহাদের আপন রাজ্যে অনেকেই ছিলেন প্রায় সর্বময কর্তী। রাশী ভবানীও 
ছিলেন সেদিনের নাটোর-অধিশ্বরী__বাধিক প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা সরকারে 
তিনি রাজত্ব দিতেন ।' 

নাটোর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় মুশিদ কুলিখীর সময়ে। তখন সপ্তাদশ শতাব্দী 
শেষ হইয়াছে । মহারাজ রামজীবন মৈত্রের ও তাহার ভ্রাতা রঘুনন্দন 
নবাবেরঞ্প্রীতিভাজন হইয়া এই বিপুল সম্পত্তি প্রথম অর্জন করেন। রানী 
ভবানী রা; বীবনের দত্তকপুত্র রামকান্তের পত্বী হিসাবে এই সম্পত্তির 
অধিকারিণী ন। 

ভবানী জন্মিয়াছিলেন ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে, রাজ. .খীর ছাতিম গ্রামে । তাহার 
পিতা আত্মারাম চৌধুরীও প্রতিষ্ঠাবান্‌ ভূম্যধিকারী। আট বৎসরে তাহার 
বিবাহ হয় নাটোরের রাজদন্কপুত্র রামকাস্তের সহিত । সেদিনের অভিজাত- 
গৃহের কন্তারা ও বধূরা লেখাপড়া শিখিতেন, রানী ভবাশীও তাহা! 


শিখিয়াছিলেন । 


-২&২, ভাষা প্রবেশ 
ভবানীর জীবনে প্রথম পরীক্ষা আসিল ১৭৪০ খ্রী ওদ্্‌ পরে যখন নবাব 







'প্রথমে রামকাস্তকে দত্তক বলিয়! স্বীকার করি মাশ্নদের 'শী স্বামীর পার্থ 
দাড়াইলেন। এই পরীক্ষায় অবশ্য তা বন ০ওয়ান দয়ারামকে 
স্বপক্ষে পাইলেন | ফলে রামকান্তের রাজ্যোদ্ধ হল । তিনিও ভবানী 


সগৌরবে নাটোরে ফিরিলেন রঃ ধশন্তের মধ্যে আপনার 
ংসার ও পরিবারের অধিকার রক্ষাঁ৭ সহজসাধ্য ছিল না । রানী ভবানী 
এক। তাহা করেন নাই। কিন্ত এই ক্ষেত্রে স্বামী ও দয়ারামের সহযোগিন 
হইবার মত বুদ্ধি ও দৃঢ়তার পরিচয় তিমি দেন। আর আজিকার দিনের 
'জীবনযুদ্ধেও তাহার এই স্থির বুদ্ধি ও অধিকার রক্ষার মনোভাব আমাদের- 
অশ্থকরণীয় | 
কিন্ত ইহার পরেই প্রধান পরীক্ষা । তখন বর্গার অত্যাচারে বাউল] দেশ 
বিধ্বস্ত হইতেছে । এমন সময়ে মহারাজ রামকাস্ত অকস্মাৎ দেহত্যাগ 
করিলেন। রানীর বয়স তখন চব্বিশ বৎসর, একমাত্র কন্ঠ! তার] শুধু তাহার 
সম্বল, একটি শিশুপুত্র জন্মের অল্পকাল পরেই মারা গিয়াছে । কিন্ত অনাথা 
বিধবার মত রানী ভবানী অসহায়া রহিলেন নাঁ। বৈধব্যব্রতের সঙ্গে গ্রহণ 
করিলেন রাজ্যরক্ষার ও প্রজাপালনের দুঃসাধ্য ব্রতও। সেকালের দুর্ 
পশ্চিম! সিপাহীদের লইয়া তিনি আপনার ফৌজ গড়িলেন। নাটোর এতটা 
নিরাপদ হইল যে, নবাব পরিবারও পদ্মার এপারে রামপুরবোয়ালিষায় 
আশ্রয় গ্রহণ ঝ্মরেন। কমিষ্ঠা মহিলার নূতন জীবনের সুত্রপাতহইল এইক্পে। 
ইহার পরে চলিল প্রজাপালন ও রাজ্যরক্ষা। শাসনকার্ষে কোথাও 
কিছুমাত্র শিথিলতা! রানী ভবানী সহা করিতেন না। এতবড় গোলযোগের 
মধ্যে কখনো! সরকারে খাজনা বাকী পড়ে নাই, অথচ প্রজাদের উপরও 
কোনে! নিপীড়ন হয় নাই। মাতার মত প্রাণ লইয়া তিনি তাহাদের 
রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন স্নেহ দিয়।, স্থির ধীর ভাবে, সদা জাগ্রত দৃষ্টি 
লইয়াঁ। পঞ্চাশ বৎসর এমনি করিয়া! তিনি শাসন করেন নাটোর । 
কিন্ত সেই অশাস্তির যুগে কিছুই সহজসাধ্য ছিল না। তাহার একমাত্র 
কন্তা তারাদেবী অকালে বিধবা হন। রানী তাহাকে লইয়| বাত করিতে 
যান মুশিদাবাদের নিকটে গঙ্গাতীরের এক প্রাসাদে । সেখানততোরাদেবীর 
রূপরাশি দেখিয়া প্রবল প্রলুব্ধ হইয়। উঠে নবাবের কোন পণ্রধদ | তাহার 
প্রাসাদ আক্রান্ত হয়.। ঘি রানী ভবানী তৎপরতার সহিত কন্যাকে 
"লইয়া! পলায়ন করেন, আর এক সাধুর সহায়তায় আবার নাটোরে গিয়া 
'্উভভীর্ণ হন। 
অথচ ইহার পরেই দেখিতে পাই তাহার রাজনৈতিক দুরদৃষ্টির ও 
ক্ষমাশীল উদার হৃদয়ের পরিচয়। যুশিদাধাদে জগথশেঠের গৃহে তখন 


রচনাভাগ ২৫৩, 


সিরাজউদ্দৌোলার -স্কন্তবর্গ ষড়যন্ত্রে বসিয়াছে-_মীরজাফরকে নবাব 
করিয়া ক্লাইভের নার ভাগ্য সমর্পণ করিতেছে সামস্তবর্গ 
সকলে প্রায় একম. এলেন সেদিনের সিদ্ধান্তে-_সিরাজকে রাজচ্যুত 
করিতে হইবে । কি. 1৭২ একমাত্র রানী তবানী। বিদেশীর 


সাহায্যে সিরাজকে রাজ্যচ্যুত ক। ।তনি আপত্তি করিলেন। প্রয়োজন 
হয় তাহার! নিজেরাই সিরাজকে পিংহাসনচ্যুত করুনূ। ইহা! মনে রাখিবার, 
মত কথ|। সেদ্দিনকার মন্ত্রগুপ্তির নীতি অঙ্কসারে রানী ভবানী আপন 
বর্গায় সামস্তদদের এই সিদ্ধান্ত সম্ভবত সিরাজকে জ্ঞাপন করেন নাই। 
তাহা করিলে সেদিনের সামস্ত নীতি-অন্থসারে তাহাই হইত অধম বিশ্বাস- 
ঘাতকতা। তাহা সত্তেও, সেই সেকালের ছুর্নীতির মধ্যে, জাতীয় বিশ্বাস- 
ঘাতকতার” এমন কলুষিত মুহ্ূর্তেও দেখি-__-একটি বাঙালি নারা সিরাজ- 
উদ্দৌলার প্রতি বিরাগবশেও আত্মবিস্থৃত হন নাই ; আপনার রাজনৈতিক 
দূরদৃষ্টি ও চেতনার দ্বারা জাতির কঠিন দুর্ভাগ্যও নিবারিত করিবার ব্যর্থ 
চেষ্টা করিতেছেন। হউক সেই চেষ্টা ব্যর্থ, কিন্ত সমস্ত বাঙালির তাহা! 
স্মরণীয়। আর সমস্ত বাঙালি মেয়ের নিকট সেই. চে&া পরম গৌরবের-- 
আমরা! বাঙালি মেয়েরা এ দেশকে বিদেশীর নিকট বিকাইয়। দিই নাই ; 
রানীভবানী আমাদের দেশশ্রীতিকে সমুজ্জল করিয়1 রাখিয়] গিয়াছেন। 

আমার নিকট রানী ভবাশীর এই রাজনৈতিক দুরদৃষ্টিঃ এই বান্তববোধ ও, 
উদার স্বদেশপ্রীতিই তাহার মহত্বের যথেষ্ট প্রমাণ। 

ইহার পরেকার অধ্যায়ে অবশ্য রানী ভবানীর আর তেমন রাজনৈতিক 
বুদ্ধির পরিচয় দ্বিবার অবসর রহিল না। ছুদিন ঘনাইয়। আসিল প্রগ্াদের, 
জমিদারদেরও | ছিয়াত্তরের মব্বস্তর আসিল; গ্রামের পর গ্রাম জনশৃন্ 
হইতে লাগিল। অবশ্য পুণ্যবতী বিধবা! রানী আপনার অন্তরের মমতা 
ও কর্মদক্ষতা লইয়া! আপন প্রজাদের খাজন1 মকুব করিলেন, যাহা সম্ভব 
আর্তরক্ষার কোনে! প্রচেষ্টাই বাদ রাখিলেন না। 

ইহঞ্কুর পরেই আরম্ভ হইল ওয়াবেন হেষ্টিংসের আমল | নাটোরের 
জমিদারীর ইটি প্রকাণ্ড মহাল নাটোর অধিকারিণী অকারণে হারাইলেন। 
তাহার সন্ত্রম বাধে আঘাত লাগিল । রানী ভবানী নিজের দত্তকপুত্র মহারাজ 
রামকৃষ্জের হন্তে জমিদারীর ভার অর্পণ করিয় 'শীবাসিনী হইলেন । সেই- 
খানে রানীর পুণ্যব্রতের জীবন শতধারায় উৎসারিত হইয়া পড়িল । 

কাশীতে পদার্পণ করিলে এখনে! তাই ছুইজন পুণ্যব্রত1 নারীর নামে, 
আমাদের মাথ| নত হয়-_-একজন অহল্যা বাঈ, অন্যজন রানী ভবানী । ছুই- 
জনাই সমকালীন, ছুইজনাই কঠোরব্রতিনী বিধবা, অনেকাংশে একইবপ, 
কর্মে ব্রতী। 


২৫৬ ভাষ। প্রবেশ 


একে একে কাশীতে তাহার পবিত্র 
ছুর্গাবাড়ী ও দুর্গাকুণ্ড$। গোপাল মন্দির, টিলা $” দণ্ডিভোজ-ছতর, 
মথুরাছত্র-_সব্বই তাহার কীতি। কাশীর পঞ্চ, ১2: তর সমস্ত পথ ডাহার 
নিমিত। বহু দেঁবালয়, বহু ঘ /৮অশোকের ধর্ম-বিজয়ের 
-কথা আমরা জানি। ইতিহাসে 1 স্কুলনা রা কিন্ত রানী ভবানীর 
ধম্মবিজয় পবিত্র কাশীধামে বাঙালিকে চিরদিনের জন্য আত্মীয় করিয়! রাখিয়া 
গিয়াছে । তাহা আজও আমর] সগৌরবে ম্মরণ করিতে পারি। 

রানীর জীবনকালেই তাহার দত্তকপুত্র রামক্জ জমিদারীও প্রায় বিলাইয়া 
দিতে থাকেন। তিনি ছিলেন সাধক প্রকৃতির | রানী তাহাতেও ক্ষ 
হইলেন ন।। সত্যকারের ভক্তের মত বরং রিনা নি হুর্যবংশের 
রাজাদের মত হও, আর কিছু চাহি ন1।” 

অবশেষে ৭৯ বৎসর বয়সে এই মহীয়সী নারীর জীবন দীপ নিবিয়া 
গেল । তখনে। দেশের অন্ধকারের যুগ । কিস্ত প্রদীপের সামান্ত শিখাটির মতই 
নাকি এই পৃথিবীতে মাহ্ৃষের শুভ সাধনাও বহুদূর পর্যস্ত আপনার আলো 
বিকিরণ করে। ন! হইলে একালে-_এই গল্জমান, পরিবর্তমান জটিল কালের 
পারে- আমার মত সাধারণ মেয়ের চক্ষেও সমকালীন বহু বহু কশিষ্ঠ|! নারীর 
খ্যাতি ও সৌভাগ্য ছটার অপেক্ষা সেই ধমপ্রাণা নারীর জীবনের শাস্ত 
'জ্যোতিলেখাটি এমন আনন্দ ও শ্রদ্ধা সঞ্চার করিল কি করিয়া? 






দে টিতে লাগিল-_- 





[মন্তব্যঃ এ রচনাটিতেও একটি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শের দিক থেকেই রানী ভবানীকে 
উপস্থিত কর! হয়েছে। কিস্তু লেখ। যায় না এ কালের শিক্ষিত মেয়ের আদর্শ স্থানীয়! 
কোনো মেয়েব কথা ?-্ধার| পরিশ্রম পুব্ক জীবিকার্জন করেন, অথচ সেবায় শিক্ষায় 
অক্লান্তমন] ; আর সাহসে কর্মশক্তিতে আগামী দিনের নারীশক্তির স্বাক্ষর ? কে এমন মেয়ে ? 
তেমন মেয়ে আছে তাদের শিক্ষ/দাত্রীদের মধ্যে, আছে ছাত্রীদের নিজের ঘরে বা তাদের 
চারপাশে । খাটছেন, সংসার পালন করছেন, হয়ত ভাইবোনকে পড়াচ্ছেন। একি কম 
বড় আদর্শ? অবশ্ঠ তা লেখা সহজ নয়। ] 


ভাব-সম্প্র“ [াংশ-লিখন ও বস্ত-সংক্ষেপ 
[ 4১007)), ০০7৮৭421809 ৫ 1729019 শ 


নি] 


জীবনযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে মান্নষের একদিকে অবসর বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্ত 
দ্রিকে তেমনি প্রয়োজনের তাড়ন! বেড়েছে । অর্থাৎ সময় কমেছে । ফলে 
একদিকে কথাকে বিস্তারিত করে, সরস করে ও স্ুশ্রাব্য করে বলার 
মতে! অবকাশ বেশি জুটেছে; অন্ত দ্রিকে বিস্তারিত উক্তিকে সংক্ষেপিত করার 
তাগিদ বেশি দেখা দিয়েছে । প্রয়োজন হয়েছে সার বক্তব্য শুনে নেবার; মূল 
কথাট। জেনে নেবার । বেশি সময় নেই-_সবাই কাজের মানুষ । ইংরেজি 
ভাষীদের সমাজে এজন্য বিস্তৃত প্রকাশ ও কথা-সংক্ষেপ, এই ছুই প্রধান 
ধারার নান] ধরন উদ্ভুত হয়েছে । বিষয়-কর্ম, উদ্যোগ-আয়োজন যতই বৃদ্ধি 
পাবে বাঙালি সমাজেও ততই তার প্রয়োজন হবে । অবশ্য, এখন পর্যস্ত 
বাঙালির ব্যবসা-বাণিজ্য শতকর! আশী ভাগ চলে ইংরেজির মারফত । সে 
ভাষার তৈরী সড়কে চলাও ইংরেজি-নবিশদের পক্ষে সহজ | পুরনো! ধরণের 
ব্যবসায়ীদের মধ্যে এক ধরনের বাঙলার ব্যবহার আছে। , তাতে তাদের 
কাজ চলে । কিন্ত আধুনিক কালের যাবতীয় বিষয়-কর্ম চালাতে হলে 
বাউলাকে ইংরেজির অন্ুব্ধপ নতুন বিস্তৃত-প্রকাশ ও কথা-সংক্ষেপের কৌশল 
আয়ত্ত করতে হবে। এজন্ত কিছু বাঙল! পারিভাষিক গৃহীত হচ্ছে, কিন্তু, 
সে সব শব্দের অর্থ এখনে! সুস্থির হয়ে ওঠেনি । ইংরেজি প্রতিশব্দ পাশাপাশি 
লিখেই সে সব শব্দের উদ্দিষ্ট অর্থ জ্ঞাপন কর। এখন পর্ষস্ত প্রয়োজন । যথা ঃ 

(১) ইংরেজি 4.000017909861910 ০1 1068, 10500815101 ০৫ 1068, 
প্রভৃতি শব্দের বাঙলা প্রতিশব্দ “ভাব-সম্প্রসারণ | ও ব্ূপ অর্থে আরও 
বাঙলা শর্দও প্রযুক্ত হতে পারে । 

(২) ৯” রজি 9501১869099 শব্ধটির বাউলা প্রতিশব্দ “সারাংশ? | “মুল- 
কথা? “মর্মকৎ * “মশমসত্য” প্রভৃতি নানা শবও এ অথে চলে । 

তে) ইংস্জি 7:5019 সাধারণতঃ বৈষশি ব্যাপারে রিপোর্টঃ মিনিট, 
প্রভাতির বিয়েই প্রযুক্ত হয় ; কিন্ত সাহিত্য বা! এপ ক্ষেত্রে তা বিশেষ প্রযুক্ষ 
হয় না। 7229018কে বিষুয়-সংক্ষেপ বা বস্ত-সংক্ষেপ বলাও চলে । কিন্তু 
৮85015-কে কেউ কেউ সমান্বুতি ও বিষয়-সংক্ষেপ বলছেন | 45915 হচ্ছে 
30:02008755 4086:৪০6 প্রভৃতির সমগোত্রের জিনিস । তাই বস্ত-সংক্ষেপ 
বলতেও ওসব বোঝাতে পারে । 


২৫৬. ভাষ! প্রবেশ 






(৪) ইংরেজি 9186 শব্দটির প্রতিশব্দ « ৫ পারে, কিন্ত মের্য 
২ক্ষেপ* ুলকথা” বা এই ধরনের অন্য কথাই পান ? 
(৫) 09281 05৪র প্রতিশব্দ “কেন্দ্রীয় ইখ13১হল্গবাদ মাত্র । কিন্ত 





তার সঙ্গে “গুঢ মর্মের* পার্থক্য কি (গ্তন্ৃশ্নের ইউ, 

(৬) 15008109101 01 1098, ১৯১/স্গাব-বিবুতি প্রযোজ্য । 

(৭) 70/%00197796107, অবশ্য পরিক্ষার ব্যাখ্যা” । ্ 

গোলযোগটা ঘটে কয়েকটি কথ! নিয়ে, যেমন_ মর্মাহবৃত্তি) মর্মকথা» 
সারাংশ ইত্যাদি । বিশেষ লক্ষ্য করলে হয়ত এসব কথার পৃথক পৃথক অর্থ 
বোঝা! যাষ, কিন্তু সাধারণতঃ তা পরিষ্কার নয়। ইংরেজি 019৮, 99109681009" 
প্রভৃতি বিষয়ের পার্থক্যই কি খুব স্প্ট__অস্তত আমাদের কাছে? 69019 
বৈষয়িক ব্যাপারে প্রযোজ্য বলে কথাটার একটা! পুথক প্রয়োগ গড়ে উঠেছে। 
বাঙল। কথাগুলোর সেরূপ পারিভাষিক অর্থ এখনে। স্ুস্থির ও সর্বগ্রাহ হয়নি ৷ 
তাই বাঙলা-ইংরেজি ছুই অর্থ মিলিয়ে প্রত্যেক শব্দের উদ্দিষ্ট অর্থ নির্ণয় 
কর] ছাড়। এখনে! গত্যন্তর নেই । এই কথ! মনে রেখে এখানে সাধারণ ভাবে 
কয়েকটি শব্দ ও তার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর] হল । ] 

(১) এভাব-সন্প্রপারণ? (4,001011909,6101) 01100808100 01 10999) 
নিয়ে কথ| বাড়ানো! নিরর্থক, কারণ এ কথার অর্থ পরিফার। বিস্তারিত, 
. ব। প্রসারিত কর ভাব বা মর্ম যাই লিখতে বল। হোক, তা এ পর্যায়ের মধ্যে 
পড়বে । কি করে তা লিখতে হয়, সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র ভাবে আলোচ্য । 

(২) “ভাবার্থ “মর্মার্থ প্রভৃতি শব্দে সাধারণতঃ বোঝানোহয়__রচনাটির 
মধ্যে যে ভাবটি" প্রচ্ছন্ন বাআভাসিত রয়েছে তার “অর্থ” পরিস্ফুট করে লেখা। 
এরূপ লেখ! আকারে ছোট হতে পারে, বড়াহতে পারে ? মাঝারি হতে পারে ;. 
তা নির্ভর করে প্রথমতঃ ভাবের উপর ; আর অনেক সময়ে কতৃপক্ষের কি 
চাহিদ! তার উপর | যে ভাবে প্রচ্ছন্ন রয়েছে তা জটিল বা গুরুতর হলে তার 
অর্থ পরিষ্কার করে লিখতে নিশ্চয়ই কথা ও সময় ছুই-ই বেশি লাগবে । 

(৩) 'বস্ত-সংক্ষেপের' সঙ্গে 'সার-সংক্ষেপের* বা ভাব-সংক্ষেপেরঃ তফাত 
করা যেতে পারে । কিন্তু সব ক্ষেত্রেই চাই আকারে সংক্ষেপ (তখা | “বস্ত- 
সংক্ষেপ” “সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রভৃতি কথ! ইংরেজি 990278//র অনুরূপ । 
সার-সংক্ষেপকে £09078০% 'ন। হয়। বস্ত-সংক্ষেপে দরকার সকল ভাব ও. 
বক্তব্যকে সংক্ষেপ করে 'লেখা-_ৰিশেষণ, অলঙ্কার প্রভৃতি ভাবের বা ভাষার 
পল্লবিত অংশ বর্জন কর।। সার-সংক্ষেপে প্রথম বোঝ! দরকার বস্তমাত্রই 
সার? নয়; বস্তর অনেকটা! অ-সার। যতটুকু সার, সেই ভাষাটিকেই নিয়ে 
সংক্ষেপে বলা। অবশ্য শট পরিষ্কার অর্থ জ্ঞাপন করেনা; তার চেয়ে 
“সারাংশ+ 'মর্মীংশ* উদ্দিষ্ট অর্থ বেশি জ্ঞাপন করে । 


'প্লচনাভাগ ২৫৭ 
সহ» অনুশীলন ও নিদর্শন 


পপ পৃনিয়ীনের জন্ত এখানে উচ্চত হল। নিদর্শন স্বরূপ উত্তর পরে 
দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু &, কুক“ লিখতে চেষ্টা করবে। ] 
চরম 


হা নী 

১। কমলাকান্ত বলিল, পুৰ . »। মহারাজ শেনজিৎকে এক ব্রাঙ্গণ 
স্বলিয়াছিল যে, প্বৎস, গোপস্বামী ও তস্কর, ইহাদের মধ্যে যে ধেহুর 
দুপ্ধ পান করে, সেই তাহার যথার্থ অধিকারী । অন্যের তাহার উপর মমতা! 
প্রকাশ করা বিড়ম্বনা মাত্র। এই হলে! ভীক্ষদেব ঠাকুরের 1717700 14%%ম, 
আর ইহাই এখনকার ইউরোপের 107269708610708%] 19৮ | যদি সত্য ও 
উন্নত হইতে চাও তবে কাড়িয়া খাইবে । “গে!” শব্দে ধেহই বুঝ আর পৃথিবীই 
, বুঝ ইন্ষি তক্করভোগ্যা। সেকেন্দর হইতে রণজিৎ সিংহ পর্যস্ত সকল তস্করই 
ইহার প্রমাণ | [5180৮ ০01 0028099৮ যদি একটা 211১6 হয়, তবে কি 
70176 9£ 70,91৮, কি একটা 1181৮ নয়? অতএব হে প্রসন্ন নামে গোপকন্তে, 
তুমি আইন মতে কার্য কর। খ্রতিহাসিক রাজনীতির অন্ুবর্তা হও। 
চোরকে গরু ছাড়িয়! দাও !” এই বলিয়া কমলাকান্ত সেখান হইতে চলিয়া 
গেল । দেখিলাম, মাহ্ষট! নিতান্ত ক্ষেপিয়! গিয়াছে । 


২। আমি ভালোবাসি, দেব, এই বাঙলার 
দ্রিগন্তপ্রপার ক্ষেত্রে যে শাস্তি উদার 
বিরাজ করিছে নিত্য, মুক্ত নীলাম্বরে 
অচ্ছায় আলোক গাহে বৈরাগ্যের স্বরে 
যে ভৈরবী গান, যে মাধুরী একাকিনী 
নদীর নির্জন তটে বাজায় কিংকিণী 
তরল কল্লোলরোলে' যে সরল স্ত্রেহ 
তরুচ্ছায়া-সাথে মিশি অ্িপ্ধপলী গেহ 
অঞ্চলে আবরি আছে, যে মোর ভবন 
আকাশে বাতাসে আর আলোকে মগন 
সন্তোষে কল্যাণে প্রেমে- করে আশীর্বাদ 
যখনি তোমার দূত আনিবে সংবাদ 
তখনি তোমার কার্যে আনন্দিতয়নে, 
সবছেড়ে যেতে পারি ছুঃখে ও-ররণে শ 

৩। স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে | অকম্মাৎ 

পরিপূর্ণ প্্ীতিমাঝে দারুণ জাঘাত 
বিদীর্ণ বিকীর্ণ চূর্ণ করে তারে 
কালঝঞ্াঝঙ্কারিত দুর্যোগ আধারে । 
রচন।--১৭ 


২৫৮ ভাষ। প্রবেশ 
্‌ একের স্পর্ধারে কভু নাহি গম 






তত তার বেড়ে ওঠে 9 শব 





১,১০১ কির 
জঠরে পুরিতে চার বীভৎস আহার 
বীভৎস ক্ষুধারে করে নির্দয় নিলাজ। 
তখন গঞ্জিয়! নামে তব রুদ্র বাজ। 
দ্টিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে 
বাহি স্বার্থতরী গুণ পর্বতের পানে । 
ভ্তাবসত্য-প্রকাশ 
১। মানুষ অতি দূর্বল জীব; সবল শক্রর নিকট আত্মরক্ষার জন্য সে 
আর একটা কৌশল আশ্রয় করিয়াছে । মানুষ দল বাঁধিয়া বাস করে ঃ 
সেই দলের নাম “সমাজ | দল বাঁধিয়া থাকিতে হইলে? স্বাধীনতাকে ও 
স্বাতন্ত্রকে সংযত করিতে হয়__নতুবা দল ভাঙ্গিয়া যায়। যেপাশব প্রবৃত্তি 
সমাজকে তুচ্ছ করিয়! মাহৃষকে কেবল আত্মরক্ষার দ্রিকে প্রেরিত করে, দলের 
কল্যাণার্থে মানুষ সেই পাশব প্রবৃতির সংযমে বাধ্য হয়। এইজন্য যে বুদ্ধি 
আবশ্যক তাহার নাম ধর্মবৃদ্ধি” ; ইহা বিশিষ্টর্ূপে মানবধর্ম | ইহা সমাজরক্ষার 
অন্থকুল__ইহ1 লোকস্থিতির সহায় । মাহষের পণ্ুজীবনই ত' ছুই টানাটানির 
ব্যাপারে, উহার উপর এই সামাজিক জীবন আর একটা নূতন টানাটানির 
স্বপ্্ি করে । আত্মরক্ষার ও বংশরক্ষার অভিমুখে যে সকল প্রবৃত্তি তাহ 
মাহ্ছনকে এক পথে প্রেরণ করে, আর মান্ষের ধর্মবুদ্ধি, যাহা মুখ্যতঃ সমাজ 
রক্ষার অর্থাৎ লোকস্থিতির অন্কুল মাত্র” তাহা মানুষকে অন্য দিকে প্রেরণ 
করে, সামাজিক মানুষকে এই টানাটানির মধ্যে পড়িয়া সামগ্তস্য বিধানের 
জন্য কেবলই চেষ্টা করিতে হয়। এই সামগ্তস্য স্থাপনের নিরস্তর চেষ্টাই 
মাহষের “নৈতিক জীবন? প্রবৃত্তি তাহাকে উদ্ধাম র দ্রিকে ঠেলে, 
আর ধর্মবুদ্ধি তাহার অন্তরের অন্তর হইতে তাহাকে 'গেঁচালাইতে 
চেষ্টা করে, এই ছুই টানাট্রটানির মধ্যে (ড়িয়! মহ্থষ্য কপার ঠঁত্র। মহ্ৃষ্যের 
হৃদয় সেই জীবনব্যণপী হভারতের কুরুক্ষেত্র £_ধর্মের সহিত অধর্মের 
মহাযুদ্ধ সেখানে নিরস্তর চলিতেছে । 
২। আর আমাদিগের দশা দেখ__আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরি- 
দৃশ্যমান, লাঙ্গুল বিনত, দাত বাহির হুইয়াছে__জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে__ 
অবিরত আহারাভাবে ডাকিতেছে, পমেও! মেও! খাইতে পাই না !-” 


রচনাভাগ ২৫৯ 


আমাদের কালো চু ৬১ পা করিও না! এ পৃথিবীর মত্ত মাংসে 
আমাদের কিছু অধিধ্য” * ৭: ,ইতে দাও__নহিলে ঢুরি করিব। আমাদের 


কষ চর্স, শু মুখ, ক্ষীণ খক.এও মেও শুনিয়া তোমাদিগের কি ছুঃখ হয় 
না ! চোরের দণ্ড আছে, + ৮১৫ «. -£ শুন? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের 
দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই ০. £ “তুমি কমলাকাত্ত, দূরদর্শী ) কেন 

₹ আফিং খোর, তুমিও কি দেখিতে পাওনা যে, ধনীর দোষেই দরিদ্র চোর 
হয়? পাঁচশত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া একজন পাঁচশত লোকের আহার্য সংগ্রহ 
করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে খাইয়া তাহার যাহ] বাহিয়! পড়ে, তাহা! 
ঘরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট 
হইতে চুরি করিবে ; কেন না, অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে 


কেহ আইসে নাই। (কমলাকাস্ত ) 


৩। প্রেমের পুরস্কার ছিল প্রেম, সৎকর্মের পুরস্কার ছিল আত্মতৃত্তি, ইহা! 
হইতে উচ্চতর স্বর্গের কল্পনা সমাজে প্রচলিত ছিল না; সেই যুগে সমস্ত 
বৃত্তির স্বাভাবিক উপায়ে বিকাশ ও চরিতার্থত! সম্পাদনের জন্ত যৌথ-পরিবার 
প্রথা উৎকষ্টরূপে মহ্ুষ্য সমাজের উপযোগী ছিল। 

সেইরূপ গৌরবৌজ্জল অবস্থা প্ররুতই সমাজের কোনকালে হইয়াছিল 
কিনা, তৎসম্বন্ধে কাহারও মনে দ্বিধা থাকিতে পারে । কিঞ্ত সমাজ,ষে, এইরূপ 
এক মহিমায়-মণ্ডিত শান্তিময় নিকেতনে পৌছিতে পারে, রামায়ণ কাব্যে সেই 
সম্ভাবন! যথার্থে পরিণত হইয়! অমরবর্ণে চিত্রিত হইয়া আছে। মানুষের 
সৎপ্রবৃত্তি-নিচয়ের বিকাশ করিবারজন্য একটি মহাবিগ্ভালয় আবশ্যক,__বর্তমান 
মুরোপীয়সমাজ সেই বিগ্ভালয়ের স্থান গ্রহণ করিতে পারে নাই। সেই বিছ্ালয় 
দ্বতাবের ছন্দে, উদ্বার ধর্মনীতির ভিত্তিতে গঠন করিতে হইবে»_ স্বর্গা পবিত্র 
আলোক এবং প্রাণসঞ্চারী বায়ুপথ নিরোধ করিয়া প্রাচীর তুলিলে উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হইবে না। রামায়ণে চিত্রিত যৌথ-পরিবার সেই মহাবিগ্ভালয়। 

(রামায়ণী কথা) 


৪| দেখ, মি চোর বটে, কিন্ত আমি কি সাধ করিয়| চোর হইয়াছি ? 
খাইতে পাইলে ৫ চোর হয়? দেখ, ইহার] বড় বড় সাধুঃ চোরের নামে 
শিহরিয়! উঠেন, তাহারা অনেকে চোর অপেক্ষ,.০ অধ্যমিক। তাহাদের 
চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন নাঁঁ। কিন্তু তাহাদের 
প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও চোরের প্রতি মুখ তুলিয়! চাহেন না, ইহাঁতেই 
€চোরে চুরি করে.। অধর্শ চোরের নহে--চোর যে চুরি করে সে অধর্ম ক্ূপণ 
ধনীর | চোর দোষী বটে, কিন্ত কূুপণ ধনী তদপেক্ষা শতগ্তণে দোষী | চোরের 
দণ্ড হয়, চুরির মুল যে কুপণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন? 


২৬৬ ভাব প্রবেশ 





নী 

নমি, কবি-তন্-জীবী, স্বপতি তক্ষণ 
কর্ম-চর্মকার ! 

অদ্রিতলে শিলাখণ্ড__দৃষ্টি-অগোচরে 
বহু অদ্রিভার ! 

কত রাজ্য, কত রাজা গড়িছ নীরবে 
হে পৃজ্য, হে প্রিয় ! 

একত্বে বরণ্যে তৃমি, শরণ্য এককে”_ 
আত্মার আত্মীয়? 


মর্মলেখা 


১। মহ্ষ্যের কতকগুলি এমন বিপদ আছে, যাহা হইতে সমাজ তাহাকে 
রক্ষা করে না- মৃত্যু, শোক, নানাপ্রকার নৈরাশ্ ও ব্যাধি চিরদিনই তাহাকে 
প্রপীড়িত করিতেছে । এই সমস্ত স্বাভাবিক ছুঃখ ও বিপদ মন্ষ্যজীবনকে 
ঘিরিয়! রাখিয়াছে, অথচ আমাদের আধুনিক সমাজের শিক্ষা-দীক্ষা! এরূপ যে, 
তাহাতে আমাদিগকে বিপদে বিমুখ করিতে সর্বদাই অভ্যস্ত করিতেছে । 
কল্য যাহার একটি পদ ডাক্তার ছেদন করিয়া দিবে, তাহাকে কুশকন্টকের 
আশঙ্কায় আতঙ্কিত করিয়] বহুদর্শী বলিয়া যিনি পরিচিত হইতে চান, তাহার 
নির্দ্ধিতার পরিচয় তাহাতে প্রকট হইয়া উঠে। এ-দেশে সাবধনতার প্রতি 
দৃষ্টির মাত্রা বড় বৃদ্ধি পাইতেছে । হয় ত কোন নিগুঢ় শুভ ]8'ভপ্রায়ে বিশ্বের 
মহাভিষক্রাজ আমাদের -্র্ণপাত্রকে্মৃৎপাত্রে পরিণত কর্ি'বেন, ময়ূরের পক্ষ 
হইতে হয়ত একটি এ কির পালক তুলিয়া লইবেন, যাহা একান্ত যত্বে 
রক্ষা করিতেছি, তাহাকেই হয়ত নিতাস্ত নিষ্ঠুরভাবে হরণ করিবেন, সুতরাং 
এই সম্পূর্ণ অনায়ত্ত অবস্থার দিকে দৃক্পাত না করিয়া যাহা কর্তব্য, যাহা! 
শ্রেয়; কেবল তাহারই প্রতি লক্ষ্য রাখিয়। ছুঃখকে মাথায় তুলিয়া লইতে 
হইবে । এহক্ষপে স্বেচ্ছাককত ছুঃখেই মহুষ্োের মহত্ব । ্ 


রচনাভাগ ২৬১ 


২। নভেলের স্যর মাসিক সাহিত্যও বিদেশ হইতে এদেশে আমদানি । 
এক দেশের গাছে” ৪7 [নিয়া অন্ত দেশে উহার চাষের চেষ্টা বহুদিন হইতে 
প্রচলিত আছে। অ করুক ভারতবর্ষ বিদেশের দ্রব্য গ্রহণ ,করিবে না 
বলিয়া আস্ফালন কাপ, ॥.. শপল্ক্রী জিনিসকে স্বদেশে স্কান দিতে 
ভারতবর্ষের কোনকালে আপত্তি ছি», ,ঞ্রালুর বীজ ও পেঁপের বীজ বিদেশ 
হইতেই এদেশে আসিয়াছিল এবং আফিমের জন্য ও তামাকের জন্য ভারত- 
বাসী বিদেশের নিকট চিরঝণে আবদ্ধ আছেন। অজ্ঞাত কুলশীল অতিথিকে 
আপন ঘরে স্বান দিতে ভারতবাসী কম্মিনকালে কুগ্ঠাবোধ করে নাই। 
বিদেশের সামগ্রী গ্রহণ করিতে আমাদের কোনকালেই ওদার্য্যের অভাব ছিল 
না । বিদেশের সকল বীজ এদেশের ক্ষেতে ধরে না; কিন্ত কোন কোনটা বেশ 
ধরিয়া যায়। কোন কোন বীজ ফলাইবার জন্য চাষের প্রণালীকে ক্ষেতের 
অন্ুযায়ী করিয়া লইতে হয়। নতেলের বীজ মাসিক পত্রিকার বীজ বঙ্ষিম- 
চন্দ্রের পূর্বেই আসিয়াছিল ;_ধাহার] উহার আমদানী করিয়াছিলেন, তাহারা 
উহা! ফলাইতে পারেন নাই। বঙ্ষিমচন্ত্র যেদিন চাষের ভার গ্রহণ করিলেন, 
সেইদ্দিন উহ] জমিতে লাগিয়! গেল ; এখন উহার শম্তসম্পত্তিতে সুজলা সুফল! 
বঙ্গধরিত্রী ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। আফিম 
এবং তামাক-_এ ছুই উপাদেয় ফসল এদেশের জমিতে যেমন লাগিয়া গিয়াছে, 
নভেলের এবং মাসিক পত্রিকার শম্সম্পদ কিছুতেই তাহার নিকট ন্যুনতা 
স্বীকার করিবে ন1। (চরিত কথা) 


৩ | ওই-যে দ্াড়ায়ে নতশিরে 
মুক সবে- ম্লানমুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর 
বেদনার করুণ কাহিশী ; স্বন্ধে যত চাপে ভার 
₹ই চলে মন্দ'গতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার, 
 রপরে সন্তানেরে দিয়ে-যায় বংশ বংশ ধরি 
নাহ তৎসে অনৃষ্টেরে, নাহি নিদ্দে বতারে স্মরি, 
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান, 
৮ শুধু ছটি অন্ন খু'টি কোনোমতে কষ্টকর প্রাণ 
রেখে দেয় বাচাইয়!। সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে, 
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে, 


২৬২ 


ভাষা প্রবেশ 


নাহি জানে কার দ্বারে দাড়াইবে বিচ 
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দু 
মরে সে নীরবে । ৮8854886 
দিতে হবে ভাষা ; 2 
ধবনিয়। তুলিতে হঙ্েইং+৩ 
গে হাটার সি নী রাযাগরারপনে। 
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্তায় ভীরু তোম৷ চেয়ে» 
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে ; 
যখনি দাড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার, তখনি সে 
পথকুকুরের মত সংকোচে সত্রাসে যাবে মিশে ; 
দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার 
মুখে করে আস্ফালন, জানে সে হীনত। আপনার 
মনে মনে । 
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৮ আদি. 
২. সারাংশ-লেখা 
১। কমলাকাস্ত ,লল. “পুর্বকালে মহারাজ শেনজিথকে এক ব্রাহ্মণ 
বলিয়াছিলেন,*"***চোরকে গর ছা 131” 
.  ব্যঙের ছলে যাহা বলা হইয়াছে তাহার সার এই : প্রবলের বিরুদ্ধে 
প্রাচীন স্বতিও কোনো! কথা বলিত ন।, আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনেও 
বিজয়ীকে চস্বীকার করিয়া লয়। আসলে উহাতো দস্থ্যতা, এবং উহাও 
অপহরণ--চোরের কাজ মাত্র । 
২। “আমি ভালবাসি, এই বাঙলার” (সনেট ) 
*** এই পৃথিবী ও এই জীবন আমার প্রিয়। কিন্তু কর্তব্যের আহ্বান আসিলে 
এই সমস্তই বিসর্জন দিবার জন্তও আমি প্রস্তত থাকিতে চাই। 
৩। স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে? ( সনেট ) 
স্বার্থ নিজেই একদিন নিজের অপঘাত ঘটায় । লোভ ক্রমেই স্ফীত ও 
বীভৎস হইয়! উঠে, কিন্ত বিধাতার. নিয়মে বীভৎসতার স্থান নাই, তাই উহা 
চূর্ণ হয়। এই জন্যই জাতি ও দেশের নামে আজ যে সাত্রাজ্যবাদীরা অন্য 
জাতিকে বঞ্চিত ও শোধিত করিতে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদেরও 
ধ্বংস অনিবার্ষ। 


২। ভাবসত্য'-প্রকাশ 

১। “মাহুষ অতি দুর্বল জীব'-"**ধর্মের সহিত অধর্মের মহাযুদ্ধ সেখানে 
নিরস্তর চলিতেছে |” 

জীব হিসাবে মানুষের জীবন একট] সংগ্রাম-_আত্মরক্ষায় ও বংশরক্ষায় সে 
সর্বদ1 যুঝিতেছে। জীবন-সংগ্রামে স্ববিধা লাভের জন্য মাৃষ সমাজ বাধিয়াছে, 
এবং সেই সমাজের সার্বজন।ন প্রয়োজনেই আপনার পশু-প্রবৃত্তিকেও 
তাহার &সংযত করিতে হইয়াছে। ইহারই নাম ধর্মবুদ্ধি। একদিকে 
এই বৃহৎ - প্যাণবোধ--সমাজের মঙ্গল, অন্তদ্দিকে সেই জৈব তাড়নাঁ_ 
আত্মরক্ষা, বং রক্ষা-_এই ছইয়ের মধ্যে ক্রমাগত মাহ্ৃষকে সামঞ্জস্ত করিতে 
হয়। ইহারই নাম নৈতিক জীবন- যেখানে শবৃত্তির ও নিবৃত্তির একটা 
চিরস্তন টানাটানি লাগিয়াই অছে। এই নৈতিক জীবন যেন কুরুক্ষেত্র- ধর্ম 
ও অধর্মের সংগ্রাম সেখানে চলিতেছে । 

২। “আর আমাদের দশ! দেখ আহারাভাবে উদর ককশ* 'অনাহারে 


মরিয়া যাইবার জন্য পৃথিবীতে কেহ আসে নাই 1” 


২৬৪ ভাঘা প্রবেশ 


[ বিড়ালের মুখে বঙ্কিমচন্দ্র যেই কথাটি বলিতে চাহিয়াছেন তাহার 
অন্তনিহিত ভাব এই ]-- ও 

সংসারে কেহ অপর্যাপ্ত ভোগৈশর্য আকড়াইয়! বন; আছে, আর কেহ 
অন্নাভাবে মরিতেছে। এইক্প ও অন্যায় ; ছোট-বড় 
কষ্ণাঙ্গ-শ্বেতাজ, সকল মাহ্থষেরই জী, ও জীবনযাত্রায় জন্মগত অধিকার 
আছে। সে অধিকার হইতে যে বঞ্চিত হয়, সে এই বৈষম্য না মানিয় ছলে 
বলে কৌশলে আপন অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবে । ইহাই স্বাভাবিক এবং 
ইহা অন্তায়ও নহে। 


৩। “প্রেমের পুরস্কার ছিল প্রেম। সৎকর্মের পুরস্কার ছিল আত্মতৃপ্তি*** 
০০৮৭ রামায়ণ চিত্রিত যৌথ-পরিবার সেই মহাবিদ্ভালয় |” 

মাহ্ৃষের সমস্ত শিক্ষা ও সাধনার মুল উদ্দেশ্য সৎ প্রবৃত্তিসমূহের বিকাশ । 
প্রাচীন ভারতীয় যৌথ-পরিবার সেইরূপ গুণগ্রাম বিকাশের পরিবেশ সৃষ্টি 
করিত। মৌথ-পরিবার পিতা-মাতা-ভ্রাতা-আত্মপরিজন সকলের সঙ্গে 
সকলের স্বাভাবিক ভাবেই শ্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠিত। রামায়ণে আমরা! 
ইহার প্রমাণ দেখি__পিতা-মাতা ও সন্তানে, ভ্রাতায়-ভ্রাতায়, স্বামী-স্ত্রীতে 
শ্বতজ-পুত্রবধূতে, এমনকি স্বপত্বীদের মধ্যেও আদর্শ প্রীতির সম্পর্ক । রামায়ণও 
যেন আদর্শের এক মহাবিদ্যালয়। 


৪। পদেখ আমি চোর বটে, কিন্তূ-*....ত| পণ, তাহার দণ্ড হয়না 
কেন ?” . 

অভাববশতঃ অনেকে বাধ্য হইয়া চুরি করে। অভাব নাই বলিয়াই 
অনেকে সাধু । কিন্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন আত্মসাৎ করিয়া রাখিলে 
অভাব সৃষ্টি হয়। উহাও অপহরণ। তাই যাহার1 এইব্প ধনের মালিক 
তাহারাও মূলতঃ চেরই। 


৫ | “নমি আমি প্রতিজনে******আদ্বিজ চণ্ডাল।” 

এক বিশ্বাত্বাই তাবৎ চরাচরে প্রকাশমান। এই সত্য উপলর্ধি করিলে 
জড়, জীব সবই মনে হয় সমার্থক-বিন্দুই বা কি, সিদ্ধুই বা11? ব্রাহ্মণই 
বা কি, চগ্ডালই বা কি? সকলেই £সই বিশ্বাত্বায় বিধূ, সেই অর্থেই 
অর্থযুত্ত ৷ তাই সকলের ঈধ্য দিয়াই তিনিও প্রণম্য, তিনিও প্রিয়, আমার 


আ্্রীয়। 





৩। মর্ম (7545) লেখা 


১। “মান্থষের কতকগুলি এমন বিপদ আছে যাহা হইতে ষমাজ তাহাকে 
রক্ষা করিতে পারে না।*.**.*এইক্সপ স্বেচ্ছারত ছুঃখেই মানুষের মহত্ব |” 


রচনাভাগ ২৬৫ 


মাহ্ৃষ কেবলই স্থুখের সন্ধান করিতেছে । কিন্ত শত চেষ্টা করিলেও 
জরা-মরণ-ব্যাধির ঞ্ন মাহৃয দুঃখ এড়াইতে পারে না। অনেক ছুঃখ হয়ত 
মঙ্গলময়েরই বিধ তাই সুখ ছুঃখ গণনা না করিয়া যাহা! কর্তব্য, যাহা 
শরেয়ঃ তাহা সাধন কান তে সই ট্দাতেই মাহষের মহ্য্যত। 

[ মন্তব্য £$ অনুচ্ছেদটি ভাবে ও ভাষাঃ _টুঁজটল। উহার মূল বক্তব্য শেষ বাক)টিতে 
দিপরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। সমগ্র অনুচ্ছেদে আছে ছুটি কথা-যথ! ছুঃখ এড়ানে| যায় না, তা৷ 
উত্তীণ হতে হয়। কর্তব্য উদযাপনে সুখ দুঃখ যা আন্মক, তা মাথ। পেতে নিতে হবে--এ 
বাক্য দুইটি তাহলে 26০13, সার? “চুম্বক”? ] 

২। “নভেলের মত এই মাসিক সাহিত্যও বিদেশ হইতে এ দেশে আম- 
দানি। *******নভেল এবং মাসিক পত্রিকার শস্তসম্পদ কিছুতেই তাহার 
নিকট ন্যুনত স্বীকার করিবে ন1।” 

নভেল ও মাসিক পত্র বিদেশ হইতে আমদানি । 'অতএব উহী আমাদের 
দেশীয় জিনিস নয়, দেশীয় হইতে পারে না_এইযুক্তি অত্যন্ত অসার | কোনো 
কালে ভারতবর্ষ বিদেশীয় সম্পদকে আপনার করিয়া লইতে কু্ঠিত হয নাই 
_'এমনকি বিদেশীয় পেঁপে, আলুর বীজ পর্যস্ত আমরা এদেশে ফলাই । 
বঙ্কিমচন্দ্র নভেল ও মাসিকপত্রের সেই বীজকে স্বদেশের জমিতে ফলা ইয়াছেন, 
দেশের মাটি সেজন্য তৈয়ারী করিয়া! লইবার পথও দেখাইয়া গিয়াছেন। 
উহারা আমাদের দেশীয় হইয়। গিয়াছে । 


৩। “ওই যে দাড়ায় নত শির-**.""হীনত1 আপনার মনে |” 

শত শতাব্দীর শোধিত জনসমাজ যুগ যুগান্তরের অত্যাচার, সকল অন্যায় 
উৎ্পীড়নকেই ভগবানের বিধান বলিয়া মানিয়া লয়। ইহার্দিগকেই 
জাগাইতে হইবে । বুঝাইতে হইবে অপরাজেয় শক্তির ইহার অধিকারী; 
অন্তায়কারী তে! কত তুচ্ছ, তীরু, হীনাতিহীন। শুধু প্রয়োজন এই মৃক 
জনসাধারণের একবার একত্র হইয়! দাড়ানে। 


[ ভ্রষ্ঠব্য 2) “মর্যাহববৃত্তিকে? 29918 বলা অপেক্ষ! বোধ হয় 75019 অর্থে 
বস্ত-সংক্ষেগদী্টবল। শ্রেয়ঃ | 5907085 অর্থে মর্মান্বৃত্তি শব্দটির প্রয়োগ 
সীমাবদ্ধ রেখ্ুবিষয়।£ুসংক্ষেপ-শবটিষ্রে ধু 1225019 অর্থে গ্রহণ করা যেতে 
পারে। ] নি 









[এই পদ্ভাংশ বা কাব্যাংশ সমূহ সম্পূর্ণ উদ্ধত কর! হলো না। অংশগুলি সবই [778৫8 
56০03081763 78753 | (1960) থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা পাশেই 


উল্লেখ করা হলো |] 

ভাাবসত্যঃ প্রকাশ করার অর্থ__যে ভাবর্টি মূল গগ্যাংশ ব! পদ্ভাংশে 
ত্য? তা প্রকাশ করা। প্রকাশ ছোট, বড় বা মাঝারি আবশ্টক মত সবই 
হতে পারে । 


১। সে প্রফুল্লতা, সে সুখ আর নাই কেন ?***কাংস্য ও রজতের হ্যায় 
মধূরনাদী | (কমলাকাস্ত ) ( ঠৈলেন্দ্র সরকার স্কুল। পৃঃ ৯১-৯২ ) 


যৌবনে আশার ডাকে মাহ্ৃষ জীবন সংগ্রামে ঝাপাইয়া পড়ে_-তখন 
সবই মনে হয় উজ্জ্বল, কমনীয়, স্পৃহনীয়। ক্রমেই আশা ফুরাইতে থাকে-_. 
তখন যতই সুখ সম্পদ আয়ত্ত হউক মাস্ষ বুঝিতে পারে যে উহার শেষ নাই, 
ংসার- চক্রে'সে শুধু পাক খাইয়াই চলিতেছে । অভিজ্ঞতায় তাহার সঞ্চয় 
বাড়ে কিন্ত সেই অভিজ্ঞতাতেই তাহার আশ! ক্ষয় হয়। জীবনের মোহমুক্ত 
বাস্তব রূপ তাহার নিকট প্রতিভাত হয়। 


২। সারসংক্ষেপ কথাটির ইংরেজী প্রতিশব্দ “2১9০০ হলেও সব সময়ই সংক্ষেপ 
করা ষায়না। বিশেষতঃ মূলে যদি বক্তব্য এবং তুলনা ওতপ্রোত হয়ে থাকে । 


কখন কখন বিমাইতে ঝিমাইতে দেখিতে পাই: ৮ ক৬ ৩৪৪৩ “তুবরাঙ্গণকে 


ভোজন করানোই ভাল । কমলাকাস্ত। 
(হাওড়া জেলা স্কুল। পৃষ্ঠা-র১০৩) 


কমলাকাস্ত পরিহাসের ছলে বলিতেছেন-_মহয্ামাত্রই ফর বড় মাহুষ- 
দিগৃক্ে নি বলিতে চট, ফলের ধ্যে কাঠাল ফল-_ঝেঁ গণহীন, কেহ 
| সাবার কেহ শৈশবেই ঝরিয়! পড়ে, কেহ চড়ে পাকিয়া নষ্ট হয়। 
যহইলেও কেহ কেহ কুচক্রীদের কবলে পড়ে, কাহাকেও শিয়ালের মত: 
র] পাইয়। বসে, কাহারও চারিদিকে ভালমন্দ অন্থগ্রহ প্রার্থীর! মাছির 
মত ভন্‌ ভন করে- দাও, দাও। ধনের সার্কত1 একমাত্র সজ্জনের- 
পরিপোষণে | 







চ 


রচনাভাগ ২৬৭ 


৩। এরূপ মূল রচনাংশের 08181010889 করা কিম্বা ব্যাখ্যা করাই 
প্রয়োজন । যথা? কমলাকাস্ত রসিকতা করিয়া বলিতেছেন মাহৃষ মাত্রই 

ফল, আর বড় কাঠাল ফল। কাঠালের নান! জাত, নান! অবস্থা 
বড় মাহ্ৃষদেরও তাশ্াই। ঝজিচির! কেহ কেহ সংসারের, তৃপ্তিলাধন করে-_ 
অনেকেরই সেই গুণ বা শক্তি নাহ”:” শ্লাবার ধনী সন্তানের! অনেকেই ইঁচড়ে 
পাকিয়া নষ্ট হয়। অনেককেই যৌবনারভেেই কুচক্রীর কবলে পড়িতে হয়। 
যাহার! মাহ্ছষ হইয়| উঠে শিয়ালের মত অমাত্য পরিষদ দেওয়ান গোমস্তা 
মিলিয়! তাহাদেরও উৎসন্ন দিতে চেষ্টা করে । তাহা ছাড়া বড় লোকের 
চারিদিকে অন্গ্রহ প্রার্থী আত্মীয় পরিজন, গুরু পুরোহিত অর্থের লোতে 
মাছির মত আসিয়! তন্‌ ভন্‌ করিতে থাকে । অবশ্ঠ যে বড়লোক পরোপকারে 
বিমুখ তাহার ধনও ব্যর্থ, পৃতিগন্ধময়। তাই কমলাকাস্ত পরিহাস ছলে 
বলিতেছেন ধনীদের কর্তব্য যথোপচারে সত্মান্থষের পরিপোষণ । 


৪। সংক্ষিগুসার-_[ অনেকটা ইংরেজী ৪89680০9 ] 

ইহার চেয়ে হতেম যদি-..--*****'সিদ্ধু মাঝে লুটে | রবীন্দ্রনাথ । 

(শিলিগুড়ি বয়েস্‌ হাইন্কুল। গুষ্ঠা ১৫৬) 

তথাকথিত শাস্তশিষ্ট ভদ্রলোকের মত মাথা নীচু করিযা বাচিয়া থাকিতে 
আমি চাহিনা। বরং আরবের বেছুইনের মুক্ত, ছূর্দাস্ত জীবন অনেক মহনীয় 
কঠিন, দুঃসাহসিক সাধনায়, মরুতে, প্রান্তরে, আকাশে, সমুদ্রে প্রাণোলাসে, 
ছুটিয়া বেড়াইয়াই আমি সার্থক হইব | 

[ আরও সংক্ষেপে সারটুকু দেওয়া যায়। যথা £_-আরামের অনায়াস 
জীবন তুচ্ছ জিনিস। প্রাণস্ফ,্তিতে দুঃসাহসিক সাধনাতেই জীবনের 
সার্থকতা । ] 

৫| “বক্তব্য সহজ ও কম কথা লেখা |” যেখানে তুলনার সাহায্যে বক্তব্য বলা যায়, 
সেখানে তুলনাধারা কমাতে গেলেও একেবারে বিলুপ্ত করা যায় না! 

তারপর যশের ময়রাপটি**....শুধু সেলামে দেড়মণ লইয়া যাইতেছে । 
কমান র দপ্তর । (কেশব একাডেমী । পৃষ্ঠা ১৯৮) 
কমলাকান্ত বলিতেছেন যে যশ, স্বনাম প্রভৃতি যেন যেঠাই ।' 
চারিদিকে উহ কেনাবেচা চলিতেে। 98788 স্থ যেন 
গুড়ের সন্দেশ ছানা বা সত্যের সঙ্গে উহার সম্পর্র নাই। ই 
কাগজের নামের লোভে পাগল-_সংবাদপত্র লেখকেরাও উহা বেচিয়া, 
যেমন পারে দ্বার্থসিদ্ধি করে? রাজপুরুষেরা বিক্রয় করে রাজা, 
প্রভৃতি খেতাব-_কেহ তোবামোদ করিয়াই তাহ] পায়, আবার কেহ তাহার 
জন্ত দেউলিয়! হইতেছে । ৃ 













2২৬৮ ভাষা প্রবেশ 


৬। ভাবার্থ 
চষে যে রে ছিল বু. 


| পেলাম না আর খু] 
ুঁকিজ্ 1 পৃষ্ঠা ২৫১-২৫২ 
শিশুকন্তাকে রানা পিতা আপক্থীচারিদিক শূন্য দেখিতেছেন। অতি 
ছোট খেলনায়, সামান্ আদরে সে শিশু খুশী হইত। ছোট হইলেও সেকথায়স্ছ. 


খেলায় ঘর ভরিয়া রাখিত-_-সহজেই সে অন্ধকারকে ভয় পাইত তবু সে 
চলিয়া গেল অজানা, অন্ধকার দেশে । তাহার অভাবে ঘরছুয়ার সব যেন 
খালি, সব অন্ধকার । 


৭। সারমর্ 
পঞ্চবচী বনে মোরা-***** ১১, 
****** বলে বরিতাম তারে। 
( খড়গপুর সাউথ ইঠ্টার্ণ রেলওয়ে হাই স্কুল । পৃষ্ঠা ২৮০-৮১) 
সরমার নিকট সীতা! তাহার পঞ্চবটী বনে বাসকালীন জীবনযাত্রা! বর্ণনা 
করিতেছেন । পঞ্চবটী বনে সীত। ও রামচন্দ্র পরমস্্রখে ছিলেন । সরোবরেঃ 
পন্মবনে, বনমর্মরে অপূর্ব সেই বনপ্রী! কখন খধিপত্বীদের আগমনে তাহাদের 
কুটির পবিত্র হইত, কখন সীতা! ছায়ার সঙ্গে কথা বলিতেন, হরিণীর সহিত 
ক্রীড়া করিতেন, তরু ও লতায় বিবাহ দ্রিতেন। নবমঞ্জরী ও ত্রমরকে 
বলিতেন তাহার নাতিনী, নাতজামাই | সকলেই যেন প্রাণবান, তাহার 
'আত্বীয়। 


৮। সারমর্ম £ “কে বলে হত্যা পাপ......উপলক্ষ হইলাম |” 
[ বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ মডেল স্কুল পৃঃ ৩১০ ] 
হত্য1 পাপ এই সত্য নক্ষত্র রায় বুঝেন। কিন্ত রাজ্যলোভে তিনি হত্যার 
সমর্থনে যুক্তি খু'জিয়৷ এইরূপে তিনি আত্মপ্রতারণা করিতে চাহেনঃ-_পৃথিবীর 
চারিদিকেই মৃত্যু, সংসারত হত্যাশাল!। কত কীট প্রতিমুহূর্তে আর! গ্রাস 
করিতেছি, পদতলে দলন করিতেছি । ইহাই মহামায়ার নখ “সই নিয়মেই 
€কোটি...ক্াটি জীব বলি হুয়। আধি”্যদি হত্যা করি সেই,নয়মেরই আমি 

7: 1 দাত হইব। আমীর পাপ কোথায়? 

ঘুঁ ভাবার্থ: বৈজ্ঞানিকের সহিত সাহিত্যিকের একটা জায়গায় ছিল 
একজন যেখানে সত্যের অন্যজন সেখানে হুন্দরের আবিষ্কার করে। 
[ বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ মডেল স্কুল পৃঃ ৩১১] 
পাধারণ দৃষ্টিতে আমরা যাহা দেখি বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক তাহা ফ্যতীত 


রচনাভাগ ২৬৯, 


আরে! কিছু দেখেন । বৈজ্ঞানিক বস্তটি বিশ্লেষণ করিয়। দ্রেখেন_উহার মধ্যে 
কি সত্য, কি নিয়্ক্সিহিত আছে,তাহাতে কী অসাধ্যসাধন সম্ভব। সাহিত্যিক, 
দেখান উহার € সেই সৌন্দর্যে আমাদের মন প্রাণ কত উন্নত হয়। 
ছুইজনেই সেই অসাধারণ [টিি-..1! সাধারণ বস্তকে 'অদাধারণ বলিয়া 
জানেন। 


১০। সংক্ষিগড সার £ “অতি প্রাচীনকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি 
ইক্জিয়গণ জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ****-.*****মন্থয্য মধ্যে অদ্বিতীয ছিলেন |” 
[ বেখুন কলেজিয়েট ক্কুল পৃঃ ৩২৭ ] 
স্বর্গীয় রামেন্্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় হেলম্‌ হোলৎজ, এর অদ্বিতীয় 
মণীষার ব্যাখ্য। করিয়া বলিতেছেন-_মুলতঃ বিজ্ঞান ভ্রিবিধ | যেমন বাহিরের 
জগতের নান! বস্তু পদার্থবিজ্ঞানের বিষয় । কিন্ত সেই সব বস্তুকে জীবগণ 
ইন্সিয়ের দ্বারাই জ্ঞান গোচর করে । জীব বিজ্ঞান ও শারীর বিদ্যার বিষয় 
জীবের দৈহিক ও স্নায়বিক প্রক্রিয়।। কিন্ত ইন্জিয় সমূহ যে বাহিরের তথ্য 
মস্তিষ্কে বহন করিয়া আনে, মন লা অভ্তঃকরণ তাহ! সাঁজাইয়! গুছাইযা লয় 
বলিয়াই আমর জগৎ বস্তকে জানিতে বুঝিতে উপলব্ধি করিতে পারি। 
মনোবিজ্ঞানের বিষয় মনের এই জ্ঞানের ও অন্ভূতির প্রক্রিয়া । প্রকৃতি- 
বিজ্ঞানের জন্ত এই তিন বিজ্ঞানই অপরিহার্য । হেলমহে!লৎ্জ,এর মতে। একই 
কালে এই তিন বিজ্ঞানের সাধন! কেহই করেন নাই। | 


১১। মর্স অর্থে (0:9618) ২ মহৃয্যের কতকগুলি 'মন বিপদ আছে... 
2 এইরূপ স্বেচ্ছাককত ছুঃখই মন্থষ্ের মনুয্যত্ব । | হিন্দুস্থান স্কুল পৃঃ ৩৮২ এ 

মৃত্যু শোক-ছুঃখ প্রভৃতি কোন কোন বিপদকে মাহ্ৃন এড়াইতে চাহিলেও 
তাহা সংসারের অমোঘ বিধান । অতএব তাহা মাথ| পাতিয়া লইযাই কর্তব্য 
পালন করিতে হয়-__ইহাতেই মানুষের মনুষ্যত্ব | 

[ আরও সংক্ষেপেও 0:9০18 হয়_যদি প্রশ্নের ন্বর দেখে মনে হয় তা'ই 
প্রাধিত। এ্রথা_ শোক ছুঃখ সংসারের অনিবার্য বিধান, তৎসত্বেও কর্তব্য- 
পালনই রণ মহ্যযত্ব - 


১২। দীক্ষেপো লেখ অর্থ 9002-8/5 1, ঘটনাবণ 1৯ কমতি. 
করা কঠিন নয়-_যথা* 'পীতার বনবাসের" সীতার দেহত্যাগ বর্ণন! ১. মং 
সীতা বান্সীকির দক্ষিপপার্ে-:....*৮-নমানবলীলা সংবরণ করিয 

[ বীরভূম জিলা স্কুল। পৃঃ ৩৭ 

, সরলা সীতা রাজসভায় (আবার অগ্িপরীক্ষার প্রস্তাব শুনিয়া) হ২' 


হইয়া পড়িয়া গেলেন। লব কুশ উচ্চৈত্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । &. »্ 





২৭০ ভাষ। প্রবেশ 


এতক্ষণ রাজোচিত ধৈর্যে বসিয়৷ থাকিলেও এবার মুছিত হইয়া পড়িলেন। 
(কৌশল্যারও সেই অবস্থা৷। উঠ্নিলা প্রদ্ৃতি ক্রন্দনে আকুকু রঢাজসভার সবলে 
হতবুদ্ধি। লক্্পণ ভরত প্রভৃতি রামের চৈতন্য সুম্পাদন 'রলেন। বাল্সীকি 
সীতার চৈতন্ সম্পাদনের চেষ্ট1 করিয়া ধুঁ".লন সীতা আর নাই। 

[ আরও সংক্ষেপে সারকথা লেখ! যায়। কিন্ত, তাহাতে অংশটির প্রাণ- 
বস্ত বর্জন করিতে হয়, উহাতে ভাবসত্য থাকে না । যথা”__সীত শুনিবামাত্র 
অচৈতন্ত হইয়া পড়িক্সা গেলেন। তাহ! দেখিয়! রামচন্দ্র মুছিত হইলেন, 
রাজসভার সকলেই হতবুদ্ধি। ক্রমে রামচন্দ্র সংজ্ঞালাভ করিলেন, কিন্ত দেখা 
গেল সীতার দেহ প্রাণহীন । ] 


১৩। “ভাব বিশ্লেষণ” অর্থেকি বোঝায়? মূলভাবের বিশ্লেষণ ন! 
নির্দেশ সংক্ষেপ ন! প্রসার? 
ধবিশ্লেবণ? ইংরেজী 20815919 এর সমার্থক শব্ধ | কিন্তবাংলায় ভাব- 
বিশ্লেষণ সহজবোধ্য কথা নয়। 
প্রধান সমাজপদে আছি প্রোচ টি 


বঝিছ শপ্ণদে | 
[ বীরভূম জিলা স্কুল। পৃষ্ঠা-_৩৪১ ] 
মহাকালের আবর্তন-বিবর্তনে এই বিশ্বে অণু পরমাণু হইতে হুর্য চন্দ্র গ্রহ- 
নক্ষত্রের উদ্ভব, বিলয় ঘটতেছে-_ সর্বব্যাপী অস্থির, ছুর্বারঃগতিময় সেই বিবর্ত- 
শক্তি চিন্তা করিলে তাহার উদ্বেশ্ে মাথ! নত করিতে হয়। 
[ “বিশ্লেষণ? অপেক্ষা এইরূপ কবিতার ব্যাখ্যাই বেশি প্রয়োজন । ] 


১৪। “সংক্ষিপ্ত সার? (9০15 অর্থে) £ নিহিতার্থ বিষয়ের সারকে 
সংক্ষেপ করতে হলে বেশ যত্ব নিতে হয়। 


দেখ, শয্যাশায়ী মান্ব*******ত১ 
কত তিতি ও '*******তাহারজণ্ড হয় না কেন? । 
মা [ন্এীরামক্ষ্ শিক্ষালয়, হাওড়া । পৃষ্ঠা ৩৫৩-৫৪ ] 


1ঠ'[লের দুচুরি সমর্থনচ্ছলে বন্ধিমচন্দ্র একটি সামাজিক সত্যের ইঙ্গিত 
1£ন। চুরি করিতে যাইয়া যদি কেহ নিজ প্রাণ রক্ষা করে তবে সে 

করেনা, কারণ সে প্রাণের দায়ে চুরি করিয়াছে, সাধ করিয়া করে 
+$বরং যাহার! প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও অভাবগ্রস্তকে বাচায় না, 
রাই সমাজকে বঞ্চিত করে, তাহারাই চোর। 


এ রচনাভাগ ২৭১ 


১৫। “ভাবার্থ' লিখলে অর্থ পরিষ্ণার করা প্রয়োজন । 

এই লোক হি ইউরোপ হইতে বাহির চিরিক 
যেন তাহার প্রাণোদ ক্কী 

আল কষ) মিশন বয়েজ স্কুল । পু ৩৬৮ ] 

পাশ্চাত্য দেশে লোকক্ষিঠিষণা; মানবন্রীতিরূপে পরোপকার বৃত্তির এক 
"“ধ্বশেষ বিকাশ দেখা যায়। সেখানে প্রত্যেকেই সাধারণতঃ নিজ নিজ ব্যক্তি 
জীবনের বিকাশ চেষ্টা করে। কিন্তু জীবনের এক বিরাট স্ফুতি তাহাদিগকে 
যেন ব্যক্তিজীবনের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে দেয় না । মহৎ কর্মে, 
মহৎ সাধনায় বিশ্বমানবের সেবায় আপনাকে ছড়াইয়া দিতে পারিলেই যেন 
তাহাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সার্থক । মানবহিতৈষণাও যেন তাহাদের 
ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশের এক রূপ । 


১৬। “মূল ভাব? বা “মর্ম? বা “সার-সংক্ষেপ” করা সব সময় সহজবোধ্য 
হয় না। যেমন ১৫নং উদ্ধত গগ্যাংশের “মর্ম” বা “ভাবসংক্ষেপ, কিরূপ হবে? 


পাশ্চাত্য দেশের যাব যেন প্রাণাবেগে কেবলই আত্মপ্রকাশ করিয়া চলে। 
তাই মহৎ প্রচেষ্টায়, বিশ্বহিতৈষণায় ব্যক্তিস্বার্থ বিপর্জন ও তাহাদের ব্যক্তিতেের, 
বর্ম হইয়! উঠিয়াছে। 


১৭। ভাবার্থ £ 
চাড়া অং এ সহস্র রা ছা 
বু, কি রী হবে আমার? 
[ রামক্ষ্জ মিশন বয়েজ হোম্‌। পৃষ্টা ৩৬৭-৬৮ ] 
কবি নিজে অন্ধ হইয়া পড়িয়া! খেদ করিতেছেন, সূর্য, চন্ত্র ও প্রাকৃতিক দৃশ্য 
আর দেখিতে পাইব না, জীবজগতের প্রাণীদেরও আর দেখিব না, আপনার 
পুত্রকন্তার মুখ দেখিতে সকলেরই আনন্দ, আমার পক্ষে এখন সেই সব স্থখও 
কল্পনার বিষয় টি সবই যখন যাইতেছে তখন আমাকে ভগবান গ্রহণ না 
করিলে আর ধায় কি? 


ভাব-সন্প্রসারণ (40101162302) 


বল! বাহুল্য প্রথম বার কয়েক পড়ে বুঝে নিতে হয় লেখায় কোন 
বা ভাবপমুহ রয়েছে । সেই ভাব ব। ভাবসমূহ বিস্তৃত বা প্রসারিত করাঃ রি 
উদ্দেস্ট ; ভাবকে যুক্তি দিয়ে, আনুষঙ্গিক ভাবনা দিয়ে পরিমাণ মতো! অল" 
জুগিয়ে বাড়িয়ে লেখাই হল কাজ । অবান্তর ভাব ও অপ্রাসঙ্গিক কথার * 


হই, ভাষ! প্রবেশ 
সম্প্রসারণেও নেই | বিষয়টি যদি গুরুতর হয় ত! হলে দীর্ঘ রচনাও সম্ভব» 
ন।' হলে সম্প্রসারিত করার অর্থ বিস্তৃত আকারে প্রকাশ। কিন্তু আকার 
অপরিমিত বড় হতে পারে না। 
নিদর্শন 
|১। 
ধবনিটিরে প্রতিধবনি সদ] ধ্যঙ্গ করে ; 
ধ্বনি কাছে খণী সে যেপাছে ধরা পড়ে। 
ধ্বনি উঠিলেই তাহার পিছনে পিছনে প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়! যায়।: 
মনে হয় যেন কেহ ব্যঙ্গ করিল । অথচ প্রতিধ্বনির নিজের কোন জীবন নাই। 
ধ্বনি হইতেই তাহার জন্ম ধবনির বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাহারও বিলুপ্তি । 
যেইটুকু তাহার জীবন, শক্তি ও সামর্থ্য সবই মুল ধ্বনিটির জন্ত-_-তাহাকে 
বিকৃত ধরাই প্রতিধ্বনির স্বভাব । 
ইহ! যেন সংসারেরও একটা গ্লানিকর নিয়ম । প্রায়ই দেখিতে পাওয়! 
যায়, মানুষ ধীহাকে আশ্রয় করিয়া দাড়াইল তাহাকেই যেন নিন্দা না করিয়া, 
আঘাত ন। করিয়! সে পারে না। অর্থ ব৷ বৈষয়িক সহায়তার কথা ছাড়িয়া 
দিই, যিনি দান করেন ও যিনি গ্রহণ করেন, প্রায়ই দেখা যায়, তাহাদের 
পরস্পরের মধ্যে স্বচ্ছ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক আর বর্তমান থাকে না। যিনি 
সাহায্য করিয়াছেন তিনি যদি বাঁ তাহা ভুলিতে পারেন, যিনি সাহায্য গ্রহণ 
করিয়াছেন তিনি এই কথাটাই স্মরণ করিতে ক্লেশ বোধ করেন যে তিনি 
কোনে! দিন তাহার পরিপোষকের তুলনায় ছিলেন নিম্নতর অবস্থার পুরুষ, 
ধনশক্তিতে খবিত । কোথায় তাহার মর্যাদাবোধ এমনি ঘা খাইয়া থাকে 
যে পৃথিবীর কাছে ও নিজের কাছে উপকারীকেও টানিয়া কিছুটা! নামাইয়! 
ফেলিতে পারিলেই একটু স্বন্তি বোধ করেন না, উহার স্থান উপরে নয়, কেহই 
তাহার অপেক্ষা! উচ্চতর মর্যাদার দাবি করিতে পারে না। ইহার উপরে 
যদি আবার দুইজনার কাহারও অবস্থার পরিবর্তন ঘটে তাহ! হইলে তাহাদের 
সম্পর্ক আরও জটিল হইয়। উঠে । উপকারী ত তখন ভূছি .ত পারেন ন! 
7 "লেন উত্তমর্ণ আর অপরে অর্মর্ণ; উপকৃত কিছুতেই মানিয়া লইতে 
। যে, একদিন কে তাহাকে উপকার করিয়াছিল বলিয়াই তিনি 
দনকার মত অধমর্ণ হইয়া! রহিবেন। 
অর্থ ব! অর্থকরী সাহায্যই যে এই অর্থ-সর্বস্ব যুগে মানুষে মানুষে সম্পর্কের 
1ট স্থষ্টি করে শুধু তাহা নয়। অন্য ধরনের সাহায্যের পরিণতিও ফে 
রূপ ঘটে তাহা আমর] জানি । বিগ্াদানের কথাই ধরা যাউক। কিন্বা 
এন্সপ শিল্প-সংহতিযূলক অন্তরূপ সহায়তার কথাই ধর! যাইতে পারে ॥ 


রচনাভাগ ২৭৩, 


পূর্বগামীর বিদ্ভাকে আশ্রয় করিয়াই পরবর্তী প্রত্যেকের দীড়াইতে হয়। আজ 
যদ্দি কেহ ছুই পদ সম্মুখে বাড়াইয়া থাকেন, তাহার কারণ অন্ত অনেকে 
তাহাকে দীর্ঘপথ যা আনিয়া নিজেদের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিলেন । 
কিন্ত কয়জন নিজের তে আজ সেই পূর্বগামীদের দান স্বীকার 
করিতে পারেন? বরং রে -স্পুর্ণতার ব্যাখ্যাতেই 'অন্বর্তাদদের যত 
উৎসাহ । অথচ কি বিছ্যান্ ঢাপারে, কি অর্থের ব্যাপারে কাহাকেও না 
খাহাকে আশ করিয়া আলী বাঁচি। সেই সত্য স্বীকার করিতে অমর্যাদা 
কোথায় ? বরং তাহা স্বীকার করিবার মধ্যেই একটা গভীরতর মর্ধাদা আছে, 
মহৎ দৃষ্টির ও সততার পরিচয় থাকে । কিন্তু মাহ্বমের স্বভাবের মধ্যেই ইহার 
বিরোধী একটি বিকৃতির বীজ রহিয়া গিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই । প্রতিধ্বনি কিছুতেই ধ্বনির কাছে নিজের খণ স্বীকার করিতে 
চাহে না। ইহা যে বিরুতি তা বুঝিয়! সত্যকে স্বীকার করিলেই বরং মানব- 
প্রকৃতির যথার্থ রূপ প্রকাশিত হয়। 


[২] 
প্রাচীরের ছিদ্রে এক নামগোত্রহীন, 
ফুটিয়াছে ছোটফুল অতিশয় দীন । 
ধিকৃ ধিকু বলে তারে কাননে সবাই, 
সুর্য উঠি বলে তারে “ভাল আছ, ভাই ।? 


পুপ্পোগ্ধানে অজন্্র পুষ্পভার | বাগান আলো! করিয়া আছে অভিজাত 
ফুলের দল | বর্ণে-গন্ধে-ব্ধপে এ্রশ্বর্ষে কে কাহাকে ছাড়াইয়াযাইতেছে তাহাই 
বুঝা যায় না। ইহারই পার্শে ক্ষুদ্র একটী নামগোত্রহীন ফুলও ফুটিয়াছে তাহ! 
কে দেখে? সেই পরিচয়হীন ফুলকে দেখিলে লজ্জায় ধিক্কারধ্বনি উঠিবে ইহাও 
যদি ফুল হয়, তবে ফুলের বংশে আর মহিমা কি রহিল? এই তুচ্ছ, অখ্যাত 
অজ্ঞাত পরিচয় স্বজাতীয়ের সঙ্গে নিজেদের আত্মীয়তা স্বীকার করিতে গেলে 
যে নিজেদের মর্যাদা আর কিছু থাকিবেনা। ফুলের দল যখন আভিজাত্যের 
দর্প, শঙ্ক) ও মিনা? আপন আত্বীয়কে অন্বীকার করিতেছে সেই সময় 








চিত 





[ মন্তব্য £ নম মুল ভাবটি বোধ হয় বিদ্বাসাগব মহাশয়ের সেই ক্মবলীয় কথাটিতে 
পাওয়া যায়। কে.তার পিন্ন। করছে শুনে 1ষ্টগ্াসাগর মহাশয় বলেছিলেন ৭ “কৈ? -স্ি্া 
তার উপকার করিনি । তবে সে আমার নিন্দা করছেন 1”. বিদ্যাসাগরে। 17”. 
প্রাণ পুরুষ জীবনের শেষে এরপই প্রায় গিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছিলেন। এত 

কিস্ত কথাটা মনন্তত্বের প্রশ্ন বলেই জটিল । আমর] মনে করি কৃতজ্ঞতা বোখই 
পক্ষে স্বাভাবিক । কিন্ত মানুষে প্রকৃতির মধ্যেই আর একটা দিকও আছে। 
দিকটিও ভাব-সন্প্রসারণে না হোক্‌ প্রবন্ধ-রচনায় উল্লেখ করা যেতে পারে । এখান 
তার আভাস রাখলাম । ] 


রচনা--১৮ 








$ 





২৭৪ ভাষ। প্রবেশ 


আকাশ আলো করিরা চরাচর উজ্জ্বল করিয়! উঠিলেন হুূর্যদেব । তাহার প্রথম 
কিরণ-রেখা আপিয়! স্পর্শ করিল প্রাচীর গাত্রের সেই ক্ষুদ্র ফুলটিকে 
_তাহাকেই যেন করিলেন আলোকের দেবতা, প্রাণে দেবতা, মহাহীয়ান 
সর্বজীবনের প্দেবতা- প্রথম সেই সম্ভাবণ “কেমন ভাই» গাল আছ ত?” 

ইহাইতো| মহতের প্রতি, উদ্ার-5:..৩র [ন্রকট বসুধাই কুটুম্ব। 

যে অল্পপ্রাণ সর্বদাই সে সেই অল্পকে আীকড়। 7 থাকে। 
ভয়ে ছুর্ভাবনায় সে মরিতে থাকে- গেল, মল, সব বুঝি গেল ছি 
যাহা হারাইবে তাহা পুনরুদ্ধার করিবার মত শক্তি, বীর্য, আত্ম-প্রত্যয় 
কিছুইতো। তাহার নাই। তাই তাহার আশঙ্ক। প্রতিপদে | বিশেষ করিয়া 
তাহার বিরূপতা দেখা যায় ছুর্বলের প্রতি, ছূর্ভাগ্যগ্রস্তের প্রতি, অসহায়ের 
প্রতি। কারণ, মনে মনে সে জানে--সেও ছুর্বল। ভাগ্যবান ব! বিদ্বান 
হইলেও ক্ষুদ্রচেতা মানুষ সাধারণ মাহৃষকে মান্ৃষ বালয়া দ্বীকার করিতেও 
কুিত হয়। কারণ, এই ভাগ্য তাহার অজিত নয়। যিনি আপন মহিমার 
সন্ধান লাভ করিয়াছেন তাহার মনে কিন্ত কোনে ক্ষুদ্রতার ছ!প নাই। 
হুর্যের দীপ্তির মতোই তাহার মর্যাদাও ম্বপ্রকাশ-_-সকলকে সমভাবে আত্মীয় 
সম্ভাষণে গ্রহণ করিতে পারে, ভালবাসে, এবং ভালবাস! লাভও করে। 
আব সেই স্যত্রেই আবার মহত্তর মহিমার অধিকারী হয়। ভাহার নিকট 
মাথ। অবনত করিয়া অন্ঠেরা ও গৌরবান্বিত হয়। 


[ ৩] 

যারে তুমি নীচে ফেল, সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে, 

পশ্চাতে রেখেছ যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে। 
দেশই বলি, সমাজই বলি, তাহার প্রতিটি অঙ্গ অপর অঙ্গের সহিত এক- 
ভাবে সংযুক্ত। একটিকে খবিত করিলে শুধু সেই অঙ্গই খবিত হয় না, 
সামগ্রিক ভাবে দেহ খবিত হয়, শ্রী বিনষ্ট হয়, স্বচ্ছন্দত। বিদ্বিত ও কর্মশক্তি 
ব্যাহত হয়। সকলের সর্বাজীণ বিকাশের স্থত্রেই দেশের ও জাতির সামগ্রিক 
বিকাশ তাহার সম্পূর্ণতা | তাই, যেখানেই জাতির কোন একটি অং*কৈ ছলে 
বলে কিংব। অবজ্ঞায় অশরদ্ধায় আমরা হীন করি, সেখানেই জা একেও হীন 
। সুখি, তাহার সম্ভাবনাকে খর্টিত করিয়া দিই। যে পশ্চাতে পড়িয়া 
হা বিলুপ্ত হইয়া! গেল না; বরং পশ্চাতের সঙ্গে জাতিকে অনড় 

[ধিয়! রাখিলঃ সমাজের অগ্রগতিকে অবরুদ্ধ করিল । 

কথা ভারতবর্ষের সমাজকে দেখিয়! মনেপ্রাণে গভীর মর্মবেদনার 
- অহ্ভব করিতে হয়। আমাদের তথাকথিত উচ্চবর্ণের মস্তি 
॥বিস্ময়াবহঃ সাহস-বীর্যেরও অভাব বোধ হয় ক্ষত্র সমাজের ছিল না 
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বৈশ্য ও শিল্পিশ্রেণীর শিল্প-কৌশল আজও পৃথিবীকে চমৎকৃত করে। কিন্তু 
সমাজ-বন্ধনের এমন করিয়াই আমরা অনমনীয় পদ্ধতিতে গুণ-কর্ম 
বিভাগের নামে বর্ণ ভদ প্রভৃতি স্থষ্টি করিলাম যেধ্সমাজের জীবন- 
শত স্বচ্ছন্দ প্রবাহে এক অঙ্গ হ্ীজঞ্্বন্য অঙ্গে সঞ্চালিত হইতে পারিল না। 
প্রতিটী বৃত্তিজীবীকেই তাহটুট্রি ক্ষুধাতিক্ষুত্র অপরিবর্তনীয় জীবিকাঁ-বৃত্তির 
জুন্ধীর্ণ সীমার মধ্যে চলৎ* ১হীন জীবনের পুনরাবৃত্তি করিতে হইল। 
সর্বোপরি দেশের বিশাল জর্শশক্তি অস্পৃশ্য পর্যায়ের অস্তভুক্তি হইয়! আবহ- 
মান কাল মানব-মর্যাদা, জীবন-এশর্যঃ আত্ম-বিকাশের সর্বঅধিকার হইতে 
বঞ্চিত রহিল। উঁহারাই দেশের মুল শ্রমশক্তি আর শ্রমই স্থষ্টির, এশ্বর্ষের, 
জীবনের প্রধান আশ্রয় । সেই শ্রমশক্তিকে প্রাণহীন, চক্ষুহীন, অধিকারহীন 
করিয়! রাখিয়া ব্রাহ্মণ্য সমাজ আপনার ধ্বংসকে অনিবার্য করিয়1 তুলিয়াছিল। 
অধিকন্ত বীভৎস বৈষম্যে ঘ্ণায় সে এমন করিয়াই সমাজের সর্বাধিক সবল 
অংশকে নিপীড়িত করিল যে, তাহারাও আর কোনো কারণে মাথা! 
তুলিতে শিখিল না। উৎস খু"জিয়া পাইলন1। বারে বারে বিদেশীয়, 
বিজাতীয় আক্রমণকারীদের সম্মুখে লুটাইয়! পড়া ছাড়া এই জাতির আর 
কানে! পথ রহিলন1। এই শিক্ষাই ভারতীয় সমাজ নিজের জন্য ও পৃথিবীর 
জন্য তুলিয়া দিয়াছে_-সকলের অগ্রগতিতেই সমাজের অগ্রগতি, সকলের 
বিকাশেই সমাজের বিকাশ । 









[৪] 
অন্তায় যে করে আর অন্তায় যে সহে 
তব ঘ্বণা তারে যেন তৃণ সম দহে। 


মান্ধষের যেমন মানুষ হিসাবে কতকগুলি অধিকার আছে তেমনি মানু 
হিসাবেই কতকগুলি দায়িত্বও আছে। প্রকৃতপক্ষে দায়িত্ব পালনের মধ্য 
দিয়াই অধিকারও অঞ্জিত হয়__ছুই-ই মনুষ্যত্বের অপরিহার্য অঙ্গ | 

অন্তায় না করা ও অন্ঠায় না সহ]! ছুইই মন্তয্যত্বের দায়িত্ব। আমার অধিকার 
ততক্ষণ যতীক্ষণ "$ন্যেরও ঠিক সেই অধিকারে হস্তক্ষেপ না করি। করিলে 
তাহা অন্যায় হইট্টী । সংসারে প্রতিদিনই আমরা ইহার ব্যতিক্রম দেখিতেনি « 
: প্রতিক্ষেত্রেই দেখি প্রবল সে আপন ইসধিকার ঞ্জতিক্রম করিয়া 
অধিকার কাড়িয়া লয়। ইহা সমাজের মধ্যে মাস্থৃষেম্মানহ্থষে ব্যা 
ব্যবহারে ঘটিতেছে, শ্রেণীর সহিত শ্রেণীর ব্যবহারেও ঘটিতেছে। এমন? 
জাতির সহিত জাতির ব্যবহারেও ঘটিতেছে। পৃথিবীব্যাপী এই অন্যা্ 
রূপ দেখিয়া আমরা অনেক সময়ে তাহার সম্বন্ধে মুখ খুলিবার সাব 
পাইনা । অনেক সময়ে আবার হতাশ বোধ করিয়! উদ্বাপীন হইয়া থাি 
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দ্বিপাগ্রস্ত হই। ছোট বড় অন্যায় সম্বন্ষে আবার কখনো কখনে! মনেকরি-_ 
ক্ষমা করাই কর্তব্য । এই সব ক্ষেত্রে কিস্ত আমরা মতের দায়িত্ব পালনে, 
অবহেল! করি_নিজে অন্যায়কারী না হইলেও ভায়], + হইতে বিচ্যুত হই 1 
কারণ, ছুষ্কৃতকারীকে ক্ষম! করিবার ৩৮3 তখনি জন্মায় যখন ছুষ্কৃতি দূর 
করিতে আমি সমর্থ হইয়াছি। আমি ভীতি ব্রাত্তির বশে অন্তায়ের প্রতি, 
উদাসীন হইলে তো! পরোক্ষে অন্ঠায়েরই সম. সকরি । আপন দায়িত্ব 
এড়াইয়া যাই। 

যিনি মান্ষের দেবতা, তিনি ক্ষমাশীল হইতে পারেন, কিন্তু অন্তায়ের 
প্রতি তিনি ক্ষমাশীল নন ও উদাসীন নন। তিনি সন্র্রিয় অন্তায়কারী ও 
অন্ঠায়ের সহনশীল নিক্ক্রিয় সহকারী কাহাকেও ক্ষমা করেন না । আমাদেরও 
তাই সেই অধিকার নাই । 


| ৫ | 
শৈবাল দ্দীঘিরে বলে উচ্চ করি শির 
লিখে রেখে।, এক ফৌটা দিলেম শিশির | 


দীঘির জলই শৈবালের আশ্রয় উহাতেই তাহার জন্ম এবং বৃদ্ধি। কিন্ত 
তাহার নিকট উহা! এতই সহজ-লভ্য আশ্রয় যে, উহা ভুলিতে তাহার কোনে! 
বাধাই জন্মে না। বরং এই অতি-পরিফার সত্য স্বীকার না করিবার জন্যই 
তাহার সমস্ত মনের সমস্ত সচেতন প্রয়াস। রাত্রির শিশির আকাশ হইতে, 
সর্বত্রই পতিত হয়, জলে ও মাটিতে কোনো ব্যতিক্রম নাই। তেমনি একটি 
শিশিরবিন্দু দীঘির বুকে না পড়িয়া শৈবালের মাথায় জমিয়াছে; সেখান 
হইতে সে গড়াইয়! পড়িল দীঘির বুকে । শৈবাল অমনি সদস্তে দীঘির জলকে, 
জানাইয়! দিল-_-কত বিরাট তাহার দান। 

বাস্তব সংসারে এইক্ধপ অকৃতজ্ঞতা ও অস্তঃসারহীন দত্তের পরিচয় আমর! 
কম পাই না। প্রতিনিয়তই দেখি আপনার সামান্ত উপকারটুকুর কথাও 
ব্রাড়াইয়া, ফলাইয়া বলিবার জন্ত মাহ্ষের কী কুঠঠাহীন নি! জজ ধেয়াস। যে, 
জে আমরা জন্মিয়াছি, যাহাকে আশ্রয় করিয়! আমাদেখ্ী জীবন, তাহাৰ 
*হজ অবারিত চুঁদার্য মনে ধীখিলে কোন্‌ মান্বষ_আমরা যত বড়ই 

_$ রাজ। বা খাণিজ্যপতি হই,_মনে করিতে পারি, “আমি দাতা, সমাজ 

তি শিকট কৃতজ্ঞ থাকুক । বিরাট সেই জলাশয় হইতেই আমি যাহ! লাভ 
টায়াছি, তাহার কতটুকু তাহাকে ফিরাইয়! দিতেছি? এই চিস্তাই বরং 
/বুদ্ধি নিরভিমান মানুষের পক্ষে শ্বাভাবিক। কিন্ত সংসারে এই বোধ ' 
:পত। বরং দেখি যে যত ক্ষুদ্রমনা, সেই তাহার উদারতার বড়াই করিতে 
ততই সমুগ্তত। ততই বৃহৎ মূল্য আদায় করিবার জন্য তাঁহার উদ্ধত দাবি । 
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প্রসারিত জীবনে তাহার দান হয়ত শিশিরকণ! মাত্র, কিন্ত তাহাকেই অক্ষয় 
চিরস্মরণীয় করিয়া ভ্রমখিবার জন্য তাহার হাস্তকর স্প্ধী। অথচ, লক্ষ্য 
করিলে দেখা যাইন্ট। সেই শিশিরবিন্দুটিও হয়ত তাহার স্বোপাজিত নয়__ 
উদ্দার আকাশের দান, প্রকৃতি শীর্বাদ। মাহৃষের একটা ভ্রান্ত অহঙ্কার 
দান কথাটাকে আশ্রয় ভ্রাঁিয়া জমিয়! থাকে । মহাপ্রাণ ব্যক্তি অবশ্য 
 ম্বাপনার কাজকে দান গামা হিসাব করিয়া রাখিবার কথা ভাবেন না । 
আর সুস্ব আত্মচেতনা থাকিলে তিনি বোঝেন উহা তাহার দ্রান নয়-- 
সমাজের নিকট তাহার প্রাপ্য প্রত্যর্পণ |-_বরং ইহার মণ্য দিয়াই আপনাকে 
সার্থক করিবার সে সুযোগ পাইল । 


| ৬ | 


দণ্ডিতের সাথে 
দগুদাত| কাদে যবে সমান আঘাতে 
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার । 
_ ভুল ভ্রান্তি ভরা এই সংসার |. মান্ষের মধ্যে শুভ ও অশুভের দ্শ্দও 
ই প্রতি মাহ্ষের হৃদয়ে আছে সেই দেল-দীনবের চিরস্তন সমুদ্র- 
মহন। সে মন্থনে অমৃতও উঠে__গরলও উঠে। অযৃতের সন্তান হইলেও 
মাহৃষের অস্বীকার করিবার উপায় নাই হলাহলের তৃষ্ণায়ও বারে বারে 
সে আপনার সেই জন্মাপ্দিকারেরও অমর্যাদা করে । এই তৃষ্জাকে সে রোধ 
করিতে পারে নাই, তাহার মানবপ্রকৃতি আপনার অন্তরের পশু প্রকতিকেও 
সম্পূর্ণ বশ করিতে পারে নাই। তাই মানবপ্রকৃতির স্বাভাবিক বিকাশের 
দাবিতেই তাহাকে আত্ম-সংযম করিতে হয়। সমাজে, রাষ্টরেও সেই পশ্- 
প্রবৃত্তিকে শাসন করিতে হয়, দণ্ডদান করিতে হয়__নাঁ হুইলে সমাজ-বিশ্তাস 
বিপর্যস্ত হইবে, মাহ্থধের বিকাশের স্বাভাবিক ধারাও ক্ষুণ্ন ভইবে। 
কিন্তু বুঝিবার মত'কথা এই বে, এই দগুদান, এই শাসন, ইহা প্রতিশোধ- 
মূলক ব্যবস্থা! নয় | ছুস্কতি-নিয়মন হইলেও দুষ্কৃতকারীর নির্যাতন নয়। এ” *%্‌ 
কি পাঞ্চ বিষ্কায় হইল এই মনোভাব লইয়াও পাপীকে বিদায় করিষীধ 
(কোনে দাশ্তিশ বা শ্রদ্ধাহীন প্রয়াসও ইহা! হইতে পারে না । বরং দণ্ডনী 
উদ্দেশ্ট হইবে দুষ্কৃতষ্রারীরই আত্বোননক্্ী, তাহার নুস্থ নীতিবোধের, - 
প্রকৃতির পুনর্জাগরণের ও শুভ বুদ্ধির স্বাভাবিষট বিকাশেরই পা" প্র 
মমতাময় আয়োজন । না হইলে ছুই হিসাবেই ইহা ব্যর্থ হইতে বাধ্য-* 
“কারী হৃদয়হীন দণ্ডতভোৌগের ফলে আরও সমাজশক্তির উপর ও শ্রদ্ধা হা 
নিজের শুভ-শক্তির উপরও শ্রদ্ধা হারাইবে। আর সমাজই কি হক 
করিল? সে বিভ্রান্ত মন্নষ্যত্কে আরও ক্ষুৰ করিল, তাহার অন্তরের" 
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পড়া সমাজবুদ্ধিৎ কল্যাণবোধকে বিকশিত হইতে দিল না। অপরাধীর 
মানবচেতন! জাগ্রত হইবে, আপনার কল্যাণশক্তিকসে আবিষ্কার করিবে” 
মানববিচারের ইহাইত মুল উদ্দেশ্ট। দণ্ডের সহিত্ত্£তাই প্রয়োজন মখতা» 
দণ্ডিতের প্রতি সহ্মম্নিতা, তাহার ফ্বু্ঠ আত্বীয়তাবোধ। তাহাতেই 


বিচারের সার্থকত। | 
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অদৃষ্টেরে শুধালেম, “চির দ্রিন পিছে 
অমোঘ নিষ্ঠুর বলে কে মোরে ঠেলিছে ? 
সে কহিল “ফিরে দেখো» দেখিলাম থামি 
সম্মুখে ঠেলিছে মোরে পশ্চাতের আমি ॥ 
বর্তমান পৃথিবীতে কাহারও দাড়াইবার স্থান নাই। সব যেন ধাক্কায় 
ধাক্কায় এদিক সেদিক বিক্ষিপ্ত বিচ্চুরিত। আমার লক্ষ্য হইতে আমাকে 
ঘটনাআোত এমনি করিয়। অমোণ বলে টানিয়া ছিনাইয়া লইতেছে যে আমি 
আর সেই লক্ষ্যকে মনের চোখেও আর লক্ষ্য করিবার অবসর পাই নাই না. 
যদিই বা কখনে। সেই লক্ষ্যের দিকেস্থির দৃষ্টি রাখিয়! অগ্রসর হইতে যাই, দেখি 
নিয়তির এ কী পরিহাস! আমি যাহার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছি আোতের 
দুর্বার তাড়নায় তাহার দিকে অগ্রসর হইতেই পারিলাম না, অথব! অগ্রসর 
হইতে হইতেও শ্রোতের টানে অন্ত ঘাটের দিকে বহিয়া গেলাম । হয়ত 
আবর্তে পাক খাইয়া খাইয়া কোনে! ঘাটেরই নাগাল পাইলাম না। কোথায় 
ইহার মধ্যে নিয়ম শৃঙ্খলা, কোথায় ইহার মধ্যে মানুষের সদিচ্ছা! ও সৎ, 
প্রচে্ঠার মর্যাদা ? কীইবা ইহার অর্থ-_-এই অর্থহীন প্রচেষ্টার | 
একটু তলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে আসলে মানব-চেষ্টার এই বিপর্যয়ও 
অর্থহীন নয়__বিশৃঙ্খল, নিয়ম-বজিত কোনে' নীতি-নিয়ম-হীনানিয়তির ছিনি- 
খনি খেলা নয়। সকলই নিয়মের অধীন। কার্য-কারণ স্বত্রে সকলেই 
স্ত্রিত হয়। ব্যক্তির বা সমাজের ভাগ্যও তাহা ছাড়াইয়ঃ. আঙ্জন নিয়মে 
“ত পারে না। পারে না বলিয়াই আমার আত্মতান্ত্রিক নিমের অপঘাত 
মা, 
[” *ম্বামি মনে মনে বিশ্বনিয়মকে আ্বীকার করিশে ৮ । আমার ব্যক্তি- 
দার কথাই ধর! ফাউক। হয়ত ধরিয়া লইলাম ছুইই সম্পূর্ণ অভ্রাস্ত, 
কার্ষক্ষেত্রে দেখিলাম তাহ সার্থক হইল না। ইহার অর্থ কি” 
(ণ করিলে দেখিব আমার আয়োজন যদি ষোল আনা নিভুলিও হয়, ত্র» 
হইতেই তাহা আরম হইয়াছে এমন নয়। আমার পূর্বে অনেকেইণথ 
'ত নানা দান যোগাইয়াছেন। আমার পার্থ থাকিয়া আমারই অজ্ঞাতে 
।ছুষ। বহুক্ষেত্রে যে সতত কর্মে নিয়োজিত, তাহাদের দানও মিথ্যা নয় ॥ 
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হয়ত সমগ্রের মধ্যে আমার দান যিলিয়া মিশিয়! আপন শক্তি উজার করিয়! 
দিয়াই সার্থক হইয়াঞ্জ্র | সমগ্র শুধু একার দানে সমগ্র হইয়! উঠে না; আর 
একাও শুধু একা নস্কী তাহার মধ্যে পূর্বদের ও সহযাত্রীদের স্বাক্ষর বিজড়িত; 
সংহত বা অসংবদ্ধ | তাইতোঞ্জীন্টাদের সাধনা, আমার সাধনার মধ্যে মিশিয় 
আমাকেও বহিয়! লইয়া চরশগাছে। সামাজিক বা যুখবন্ধ প্রয়াসের ক্ষেত্রে এই 
সত্য আরও ্পষ্ট। কত্ু্টিত যুগের সঙ্গে কত সুন্ষস্থল বাধনে আমাদের 
প্রত্যেকটি প্রয়াস বাধা, কে তাহাকে খৃ'জিয়া৷ দেখে 1 আবার, আমাদের এই 
বিচিত্র জটিল বর্তমানও বিচিত্রতর ব্ধূপে ও কত ছুশিরীক্ষ্য পথে আগামী 
কালের মধ্যে রূপায়িত হইয়া! চলিয়াছে, তাহাক্টর বা কে বুঝিতে পারে ? আমার 
স্বকীয় সাধনা যেমন আম হইতেই প্রারন্ধ হয়'নাই; তেমনি আমাতেই তা 
শেবও হইবে না । আমার মধ্য দরিয়া, আমাকে লইয়া! সে ভাবী কালের মধ্যেই 
আমাকেও আমার সাধনাকে ঠেলিয়া দ্রিতেছে। ইহারই নাম কালজোত, 
যাহা ছুর্বোধ্য হইলেও নিয়মহীন কোনে। খেয়াল-খুশির দেবতার লীল। নয; 
ইতিহাসের মধ্যেই অনস্ত যাত্রা । 
[ “হে অতীত, তুষি স্ব্রনে ভুবনে 
কাজ করে যাও গৌঁপনে গোপনে ।। 
এই কবি-উক্তিও কতকাংশে উপরোক্ত ভাবের ঘোতক |] 
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যথাসাধ্য ভালো বলে £ “ওগো আরো ভালো, 
কোন্‌ স্বর্গপুরী তুমি করে থাকো আলো ?” 
আরো ভালো কেঁদে কহে £ “আমি থাকি হায , 
অকর্মণ্য দাস্তিকের__অক্ষম ঈর্ষায় ” 
ভালো-মন্দে ভরা এই পৃথিবীতে নিবিশেষ ভালো কিছু আছে কিনা, 
সন্দেহ। কিন্ত যাহা ভালে! তা হইতে “আরো ভালো”ও যে কিছু থাকি 
পারে, স্তাহা ঘুকলেই মানিবে। কারণ, অপূর্ণ মানুষ চিরদিনই পূর্ণত, 
79:09০৮০৬এর স্বপ্ন ছাড়িতে পারে না, সেই আদর্শের দিকেই ত' 
হইতেছে। মানুষে -্ধ্য পরিমিত, তাও তাই চিরদিনই অনায়ত্তগ 
তাই প্রতি মানুষ খখাঁসাধ্য এই শ্রেয়ঃকে জীব পয্িস্ফুট করিত 14২ 
বেশি তাহার নিকট কি প্রত্যাশ! করা যায়? রি ঘ% 
কিন্ত মাহ্রষের মধ্যে এমন লোকের অভাব, যে অপরের এই থা 
ভালে! করিবার প্রচেষ্টাকে স্বচ্ছন্দ সহাম্ভৃতির সহিত গ্রহণ করিতে +৫ 
প্রায়ই তাহারা অক্ষম ও অকর্মপ্য, এমন কি, অলস ও নিক্রিয়। ই 
যলিতে শোনা যায়-“আরো! ভালোও হইতে পারে।, হয়ত তাহা 
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বারে মিথ্যা নয়। কিন্ত আদর্শের প্রেরণায় তরে ইহার! এইরূপ মন্তব্য করে 
তাহা নয়। আসলে উহ] বক্রোক্তি, যে কোনো ব্ূপে € প্রয়াসকে লোক- 
চক্ষে তুচ্ছ কর1। এবং সেই সুত্রে পরোক্ষ এই ইঙ্গিতও/ফর! যে, “এই আরে! 
ভালো” একমাত্র পমালোচকরাই ইচ্ছ! করিক্্করিতে পারেন। মহৎ আদর্শ 
নয়, পূর্ণতার প্রেরণ! নয়, কোন উদার পরিকল্সনঠ*"য়-_ইহার মূল তুচ্ছ অনুয়া, 
ততোধিক তুচ্ছ দাস্তিকতা এবং মুলতঃ নিজের. কর্মণ্যত1 | ন1 হইলে যিনি 
কর্মপ্রাণ, শক্তিমান কিনা বুদ্ধিমান ও সুস্থচিত্ত তিনি বৃহত্তর সার্থকতার অধি- 
কারী হইলেও বুঝেন প্রতিটি ক্ষুদ্র প্রয়াসও কত মূল্যবান। তিনি নিজের 
অভিজ্ঞতা হইতে উপলদ্ধি কন _ভ্পর্ণ মানুষের সার্থকতাতো| এইখানেই যে, 
তাহার ক্ষমতা যত সীমিত হউক আপনার সাধ্যাঙ্থ্যা়ী ভালো! করিতে সে 
অবহেল! করে নাই । ভালোর উদ্দেশ্যে আপন শক্তিকে নিয়োগ করিয়! উহা 
সার্থক করিয়াছে। 

(ইহার অন্নরূপ ভাবের গগ্যোক্তি £ 

“অক্ষমতাই মহ্র্তের উপর বি?র প্রধান কারণ | আলম্ত পরিহার করিয়! 
কোনও বিশেষ উদ্দেশ্টের জন্য [ন্ট খাটিয়া যাঁওয়। অনেকের পোষায় না। 
তাহারাই আপনাকে প্রকাশ করিকীর ইচ্ছায় মহত্বের নিন্দা রঈাইয়! দেয়” ) 


| ৯ | 
রথযাত্রা লোকারণ্য মহাধূমধাম | 
ভক্তের] লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম ॥ 
পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভারে আমি । 
মু্তি ভাবে আমি দেব, হাসে অন্তর্যামী ॥ 


জগন্নাথের রথ চলিয়াছে। ভক্তির আবেগের আতিশয্যে মানুষ সেই রথ, 

সেই পথ, সেই বিগ্রহ প্রতিটি বস্তরই সম্মুখে আপনার উদ্বেল অর্থ নিবেদন 

সরিযাঁও যেন তৃপ্ত হইতে চাহিতেছে না । এই ভক্তির লক্ষ্য অবশ্য ভগবানই 

টি তিনি অন্তর্যামী। রথ-পথ, এমন কি বিগ্রহও তাহার. উপল মাত্র। 

: সেই উপলক্ষ্য প্রায়ই লক্ষ্যকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়। ভ০র হৃদয়াবেগ 

ক্র আকারে যে দিশাহারা হই আপনারও-ন্ি দা ঘটায়, তাহাও 

7 পুজা বুলি, অনা বলি, মন্ত্রতন্ত্রয আঁ ,-আচরণ, পুরোহিত- 

অহ্ষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান__এই সবই ভগবৎ-চেতনার বহিরঙ্ মাত্র । এমন কি 

« তাহা! ধর্মের অঙ্গও নয়; কখনো সরল তক্ত-ন্ৃদয়ের সহজ কামনার 

রঃ কখনো ব1 নিতান্তই আবেগবিলাসী হৃদয়ের বাহুল্য । পথের গে 

«গর্বেঃ বিগ্রহের গর্বেও তাই অস্তর্ধামী অন্তরালে বসিয়! কৌতুকে হাসিতে 

মন। এই ভক্তির যতটুকু সত্য-_তাহাও যেমন তিনি জানবেন, তেমনি 
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জানেন এই অনাবশ্যক - ল্য এই ধর্মের বান্বিক অনুষ্ঠান, কতখানি 
নিরর্থক, কতখানি ভক্তির এঁপচয়, কতখানি মাহৃষের শুভবুদ্ধির ও জীবন-ধর্মের 
অপঘাত। সেইখাক্ফ্রী তাহার হাসির সহিত ব্যথা যোগ হয়। মান্ুব কেন 
তাহার মহৎ গৌরবকে এমনপ্্ুয়। বিস্বৃত হয়? আর ইহাই তো শুধু ভগবৎ 
সাধনার বেলাই ঘটেনা_কুষ্টননের বহুক্ষেত্রেই তো! মূল আদর্শ অপেক্ষা উহার 
উপচারকেই আমরা অ+ /রি নামে বড় করিঘা তুলিতেছি_ লক্ষ্য অপেক্ষা 
উপলক্ষ্য বড় হইয়া! উঠিতেছে। ধর্ম অপেক্ষা আচার বেশি প্রভাব বিস্তার 
করিতেছে, আদর্শ অপেক্ষা দলের পুজা পুরোহিত-পাগার দৌরাত্ম্য এত 
প্রবল। আদর্শকে ভুলিয়া এই তুচ্ছতাকে লইয়াই মাতামাতিতে আমরা মত্ত। 
তাই বলিয়া আদর্শ, জীবনের দেবতা । ”্বনা। তিনি সত্য আছেন, 
সত্যই রহিবেন 





.. ১০ 
নদ্দীর এপার কহে ছাঁড়িয| নিঃশ্বাস, 
ওপারেতে সর্বস্থ” টার বিশ্বাস। 
নদীর ওপার বমি" .1স ছাড়ে, 
কহে, যাহ] কিছু স্বখ সকলি ওপারে । 
স্থখ স্বখ করিয়া মানুষ নিয়ত ছুটিখাহে। কিন্ত সুখ কোথায? বিপুল 
কর্মআ্োতের এ পারে কি? এপারের মান্য বলিবে, না না,থ্এপার তে। দেখা, 
হইল, সুখ এখানে নাই । বুঝিলাম সুখ ওপারেই রঠিযাছে।? ওপারের 
মান্বষও ঠিক তখনি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াই বলিতেছে, “কোথায সুখ? এখানে 
তো! তাহার লেশও নাই । যাহ! কিছু সখ সকলই ওপারে ।” কেহই জানে 
না সখ কোথায়? কিন্ত স্থখের আশাতেই সকলে ছুটিতেছে। এপারের 
ইঙ্গিতে বা ওপারের আভাসে কর্মভ্রোতে ঝাঁপাইয়৷ পডিতেছে, ডুবিতেছে 
ভাসিতেছে। পরস্পরকে আকড়াইয়| ধরিয়! অনিবার্য অন্ধকারে তলাইয 9 
যাইতেছে । আবার তলাইযা যাইতে যাইতে অনেকে হযত ভাঙিয়| উদ 
পারের 2 ,'না পাইয়! নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পাইল। কিন্ত চোখ 
তখন দেখিল সে আশার ছলন| ) কোথায় সেই সুখের দ্বপন? 
বিচ্ছুরিত বানুব. টরেখা শুধুই তাহাকে গ্ুতারিতি করিয়াছে, 
এখানে নাই। রি রি 
মাহষের মন যে স্বপ্ন বুনিয়া চলে তাহা স্বপ্নাঞ্জনে সম্পূর্ণ। বা 
কখনো! সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না । বাস্তবের কঠিন শীমারেখ 
তাহার অস্তরের বিপুল কামন! পক্ষ'বিস্তার করিয়া লোক হইতে দে 
তাহাকে বহন করিয়া চলে। এই সুদূর বিপুল স্ুদুরের “বীশরী, 


২৮২ ভাষা প্রস্পে 


কানে একভাবে না একভাবে ধ্বনিত হইতেছে. জানিয়াও জানে না-মোর 
ডানা নাই আছি এক ঠাই, সে কথা যে যাই পাশা, কিন্তু ডানা গুটাইয়া 
বদি কোনো দিন স্বপ্নকে পৃথিবীর মাটিতে বূপায়িত ! দিতেও পারি, তাহা 
হইলেও দেখিব.সেই স্বপ্ন আর নাই। -'স্রবের অলজ্যিত নিয়মে অজম্ত 
হাতের গড়াপেটায় সে সেই ওজ্বল্য হারাইয়া ৫ পল । আশাহরূপই হয়ত 
ধন আয়ত্ব করিলাম, কিন্তু কোথায় সেই আশার '? সুখ, ধশ্বর্ষের যাহা 
কামন1 করিয়াছিলাম, হয়ত বিপ্রবের জন্যই ব্যক্তিগত স্বখের আশ! ত্যাগ 
করিয়াছিলাম, বিপ্রবও আসিল ; কিন্ত কোথায় সেই সমাজ-বিপ্রবের মহিমা 
যাহা জীবনের সাধনা করিয়াছিল"গ ? সকলই যেন এই বেদনাময় স্বীকৃতি 
যাহা চাই তাহা ভুল করে হাপাই তাহা চাই ন1।” 
মান্ধষের এই জীবনভর সকল প্রযাসকে একেবারে ছলনা, বা একেবারে 

মিথ্যা বলিয়! সস্তায় উড়াইয়! দেওয়াও একটা মিথ্যা । ইহার মধ্য দিয়াই 
তাহার মানব চেতন! আনন্দে বেদনায় সার্থক হয় । ইহাই জীবনের প্রধান 
কথা। আসল কথা এই জীব প্রয়াস। সাধনাতেই তাহার সিদ্ধি । 
এই প্রধাসেই তাহার পুরস্কার ।  পশুবনের রূপায়ন প্রয়াসেই স্থুখ অজ্ঞাতে 
আয়ত্ত হইয়া যায়। ও 

' [মন্তব্য £ বিষয়টি সহজ | বাস্তবজীবন ও আশাব মধ্যে বিবোধিতা রয়েছে । তানিয়ে 
বাক্য-বিস্তাব কবাও কবিদেব স্বভাব। কিন্তু কবিরা জীবনবসিক ও মানব-ইতিহাসের 

: চেতনা-সম্পন্ন হইলে বুঝিবেন,_এই যাত্রাতেই আনন্দ । সখ উহা অপেক্ষ। স্বতন্ত্র কিছু হইলে, 

সে তুলনায় সামান্য । শেষের অনুচ্ছেদটিতে এই ইঙ্গিত করা হল-_তা৷ না করলেও সাধারণ 
দৃষ্টিতে ক্ষতি হত না। ] 


| ১১ । 


উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে । 

তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে। 
রম ও অধম এই ছুই প্রান্তের মাঝখানে মধ্যম যেন চিরদিনই তৃনিশ্চিত 
| ত্রিশঙ্কুর মত তাহার অবস্থা। সর্বদাই সশঙ্ক-চিশ বুঝি এই 
পরের পদাঘাতে ও নিচেকার "আকর্ষণে আন দ্যত হইয়া সে 
বচে অধমের পর্যা. : গিয়া ঠেকিবে। প্রাণপ্‌ াই অধমের সকল 
ণাঁইয়া তাহার ন1 চলিলে উপায় নাই। উপরতলার ভাগ্যবান ও: 

লায় অভভাগার! ছুইই তাহাকে অধম বলিয়া ভূল করিবে । সী 

* ছ্টোয়াচ বাঁচাইতে চাহিলেও উপরের ষ্রোয়াচে তাহার আপক্তি 
কথা নয়। কোনো স্বযোগে যদি একবার উপরের দলে ভিড়িয়া 
পারে তাহা হইলে সে একটু নিশ্চিন্ত হইতে পারে । কিন্ত ষেইখানেও 


রচনাভাগ ২৮৩, 


উপায় নাই। প্রথমতঃ ট .রতলার ভাগ্যবানেরা মধ্যমের এই উচ্চাশাকে 
বরদাস্ত করে না । &অধম এই প্রয়াস করিলে তাহার! তাহা হাসিয়! উড়াইয়া 
দিতে পারে উগ্রভাবে তাহা শাসন করিতে পারে । মধ্যম তত 
অসহায় নয়। তাই মধ্যযেিটীরে উঠিবার চেষ্টাকে তাহারা জকুটি কুটিল 
চক্ষে দেখিয়! বেয়াদবি মূ' )£রিবে । না হয় তাহার জাতে উঠিবার? চেষ্টাকে 
বিদ্পে অশ্রদ্ধায় টি বাধা দিবে যে তাহাতে উপরে উঠা তো মধ্যমের 
দ্বারা সম্ভব হইবেই না, অধিকন্ত অপমানই লাত হইবে । মধ্যমও নিজের 
অনিশ্চিত অবস্থানের জন্য উত্তমের অবস্*” স্ম্পর্কে এতই অস্বাভাবিক ব্ধপে 
সতর্ক ও সন্ত্রস্ত উপরতলার সাধারণ স«  শ্সে মনে করে বক্র-কুপা, 
অপমানেরই আরও শাণিত রূপ আর শ্বচ্ছ্দ ব্যবহারকে মনে করে-_ 
ওদাসীন্ত-_অজ্ঞতারই নামান্তর । কাজেই, মধ্যমের পক্ষে লোভ থাকিলেও 
উত্তমের সঙ্গে সযত্ব ব্যবধান রক্ষা করাই রীতি হইয়| ঈাড়ায়-_মধ্যমের 
গ্বানটাই এইক্নপ অস্বাভাবিক ও অর্বা, 

মজার বিষয় এই, উত্তম ও অধন্দে, .. '্য পার্থক্য এতই অলঙ্ঘশীষ যে 
কেহই কাহারও সম্বন্বে সন্দেহ পোষণ করে না। অধম জানে, উত্তম অনেক 
উধ্বে। সেখানে তাহার স্কানলাভ অসম্ভব । আপন হইতেই সে আম্ম-, 
গত্যের সম্পর্ক মানিয়া লয়। ঠিক অন্ব্ূপ কারণেই উত্তমের যাহা স্বাভাবিক 
সদৃগণ তাহাও অধমের সহিত আচরণে ব্যাহত হয় না । তাহার নেতৃতস্বভাব 
এক উদার আভিজাত্যে এই ভূমিজদের সেবায় ও কল্যাণসাধনায় বিকশিত 
হয়। এমনকি মানব-প্রকৃতির সরলগ্রীও এই ছোটলোকদের মধ্যে সহজেই 
উত্তম আবিষ্কার করিতে পারে । কারণ, যেখানে মানবতার স্বভাব চাপা 
পড়িবার কথা সেখানে তাহার সামান্য প্রকাশও বিস্ময়কর | তাই ০ 
প্রকাশজ্ঞও টত্বম সাগ্রহে স্বীকার করিয়। লয়। এইক্ূপে উত্তম-ং 
মধ্যে সদাশয়তা ও আহ্বগত্যের হ্থত্রে মানবীয় সহজ সেতৃও গড়িয়া " 
পারে। | 

অবশ্ন একটি কথা-_সত্য সত্যই যদি এমন দন অ+সিয়া পড়ে 17 
« বোঝে যথার্থই সে মানবাধিকারে কাহারও অপেক্ষা তুচ্ছ নয়? তাহ! 
জনতার সেই ম্পধ1 কি মধ্যমের অপেক্ষা উত্তমকে কম বিচলিত 
আসল কথ! কি ইহাই নয় যে" শ্রেণীর বৈষম্য থাকিলে প্রত্যেকেই রঃ 
সম্বন্ধে সংশয়াকুল থাকে? 


-২৮৪ ভাষা পরবে" 


| ১২। 
“ছুই রকমের পলিটিক্স দেখিলাম। এক কুকুরজা”) আর এক বৃষজাতীয়।” 
(কমলার্কীস্ত) 
পলিটিক্স বা রাজনীতির সাধারণন্ূপ আমন্খু যাহা দেখিতে পাই বঙ্কিম 
পরিহাসচ্ছলে বলিতেছেন তাহা ছুই রূপ । একটি কুকুরজাতীয়, আর এক বৃষ- 
জাতীয় । কুকুরের পলিটিক্স প্রভুর পদলেহন, ত কে তৃপ্ত করিয়া ছুই এক * 
মুষ্টি খাগ্লাভ। এই পলিটিক্স পরাধীন দেশে তে। সর্বত্রই দেখা যায়_ _ইহাই? 
দাসস্বলভ রাজনীতি । এই জাতীয় কৌশলেই কেহ কেহ ক্ষমতাবান বা 
উধ্বস্থদের প্রসাদ লাভ করিয়া জীবনে ভাগ্যবান হন। কিন্ত ইহাতে 
মহযাত্বের পরিচয় নাই, মর্পগ. ও স্মাইঃ এমনকি অধিকার অর্জনেরও 
সম্ভাবনা নাই। 
দ্বিতীয় জাতীয় পলিটিক্স বৃষের | সেশক্তিমান। আপন প্রাপ্য পাইয়াছে, 
এবং যাহ! পাইয়াছে তাহাতে কাহাকেও ভাগ দিবে না। সামান্য কিছু 
চাহিলেই শিং বাগাইয়! তাড়াইবে। ইহা! পরস্বাপহারী প্রভূপামর রাজনীতি 
হইতে পারে, আবার আত্মা শী রাজনীতিও হইতে পারে । যাহ' 
পাইয়াছি তাহাতে অন্তকে হাত €*'বনা। 
“এই আমার জননী জন্মভূমি__এই মৃন্ময়ী মৃত্তিকারূপিণী, অনন্তরত্বভূষিতা 
এক্ষণে কালগর্ভেনিহিত11% ( কমলাকান্তের ছুর্গোৎ্সব ) 
বঙ্কিম কমলাকান্তের চক্ষে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মাতৃভূমির মুর্তি 
কল্পনা করিতেছেন। বাংলার অতীত গৌরবময়, বর্তমান দৈন্ঠলানাপীড়িত, 
কিন্ত ভবিষ্যৎ মহিমায় আবার উজ্জ্বল হইবে । কবে, তাহ! কে বলিবে? কিন্ত 
তাহার রূপ কি তাহা! বঙ্ষিমধ্যান করিতেছেন | এই মুন্মধী ছুর্গাপ্রতিমার মতই 
সেই মুন্ময়ী বঙ্গতৃমি কালগর্ভ হইতে সমুখিতা হইবেন । অনস্তরত্বভূষিতা জ্ঞানে। 
বীর্যে, কল্যাণে মহৈশর্যময়ী দেবীমৃদ্তির মত তিনি প্রকাশিতা হইবেন। 
সর্বৈ্বর্যময়ী লক্ষী ও সর্বজ্ঞানময়ী সরস্বতী তাহার পারে শোভা পাইবেন । 
£ ন্ব সেনাপতি কাত্তিকেয় ও মঙ্গুলদায়ক গণপতি হইবেন তাহার সন্তানের মত 
£। আরম্বয়ং তিনি সর্ব আভরণময়ী, সর্ব প্রহরণধারিণীং শক্রবিনাশে 
বরদানে অর্পণ! £ একইকালে তিনি জগন্মাতার মত স্কে নত্রী জননী, 
*গৌরীর মত আনন্দদায়িনী কন্যা, বাঙ্গালী সচ্ছল্তহুইবে, ভাগ্যবান 
'নী হইবে, গুণী হঈহব, শক্তির ঘিিকারী হই পাবার ম্লেহকরুণায় 
)শীলন করিবে ইহাই ছিল বঙ্কিমের স্বপ্ন । 
-কিস্থিতি ধর্মের আশ্রয়_সাহিত্য লোকস্থিতির সহায় । অতএব 
“কে ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবার প্রয়োজন নাই।” ্‌ 
চকালে সাহিত্য ছিল “রিলিজিয়নের* অন্নুচর | দেববিশেষের মহিমা-: 
+কিংবা বিশেষ ধরমসংস্কারের শিক্ষা দান ছিল উহার উদ্দস্ট। কিন্ত ক্রমে 
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সাহিত্য বিকশিত হইয়া ৮: 1 প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে-_ধর্মের অন্গশাসন মানিয়! 
চল! এখন সাহিত্যের ধ.এ্। সাহিত্যের এই স্বরাজের কথা ধাহাঁরা বলেন 
বঙ্কিম তাহাদের করাইয়া দিতেছেন ধর্ম ও সাহিত্যের মধ্যে মৌলিক 
বিরোধ নাই,বরং ্লিলিক মিলই আছে-_কারণ ধর্মের মুন আশ্রগ্ লোকস্থিতি, 
জনসমাজের জীবনকে সুস্থ-ুক্ীর ও মঙ্গলময় করিয়। তোঁলা, বিশেষ দেব- 
দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা বা! প্রদায়িক বিরোধ নয়। সাহিত্যেরও মূল উদ্দেশ্ট 
তাহাই । উহ! আনন্দ দা'*:রে ও সৌন্দর্যবোধের দ্বারা জীবনকে সুস্থ সুনির্মল 
করিয়৷ তুলে । শুধু উল্লাস, উত্তেজনা উহার মূল লক্ষ্য নয়। অতএব যাহাকে 
সাহিত্য ধর্ম বল! হয় তাহাকেও প্রকৃতপক্ষে ধর্মের অস্তভূক্তি করাই শ্রেয়,পুথক 
বলিয়া গণ্য করা উচিত নয়। [ বশ্ি--“ঈব্ূপে ধর্ম ও সাহিত্যের সামঞ্স্ত 
বিধান করিতে চাহিয়াছেন | ] 






৩ 


অনু 
ভাব-সম্প্রসারণ 
১। মুকুট পর! শক্ত, মুকুট ত্যাগ কর! আরও কঠিন। (রাজধি) 
২। পুষ্প আপনার জন্য ফুটেনা। পরের জন্য তোমাগ্ন হদয়-কুস্মকে , 
প্রস্ফুটিত করিও। €( কমলাকান্তের দপ্তর ) 
৩। এই আমার জন্মভূমি: এই মুন্ময়ী, মৃত্তিকারূপিণী, অন্ত রত্ব- 
ভূষিতা-_এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। ( কমলাকান্তের দপ্তর ) 
৪ মহতের আসন ভূমি তীর্থ স্বরূপ । (চরিত কথ।) 
| বহিঃ প্রকৃতির সহিত অস্তঃপ্রক্ৃতির নিরন্তর সামণ্তন্ত স্থাপনের নামই 
জীবন । ( চরিত-কথা ) 


৬। মনুষ্য মাত্রেই পতঙ্গ । সকলেরই এক একটা বহ্কি আছে--সকা 
সেই বৃহ্নিতে পড়িয়া মরিতে চাহে, সকলেই মনে করে, সেই বহ্ছিতে 
মরিতেঈত” 'র অধিকার আছে-_-কেহ মরে, কেহ বীচে, কেহ কাচে 
ফিরিয়া আসে । জ্ঞান-বহ্ছিঃ ধ্যানহবহি* মানশ্বহ্ধি, ্পবহ্ি, সংসার - 
আবার কাচময় আলো! দেখিয়া মোহিত হই-মোহিত হুই_ 
বাঁপ দিতে যাই--+ই, তাহা তো পাই না, আকার ফিরিয়া. 
চলিয়া যাই__আবার আসিয়া ফিরিয়া বেড়াই । কাচ ন। থাকিলে 4 
এতদিন পুড়িয়া যাইত। 

৭| হনুমান দাস্যতক্তির অবতার । (রামায় 

৮| বোধ হয় বিধাতা মানব জাতির পতিব্রত!-ধর্ম উপদেশ 
নিমিত্ত সীতার শ্যঙ্টি করিয়াছিলেন । (রামায়ঠ। 


২৮৬. ভাষা প্রবেশ , 


৯। পৃথিবীতে ছঃখ হরণ যে করে সেই রা. । (রাজধি) 
১০। চোরের দণ্ড আছে, নির্ঘয়তার কি দণ্ড *_)ই1? দরিদ্রের .আহার 
সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন! 


১১] ” ক্ষমা যেথা ক্ষীণ 

হে রুদ্র; নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা" 

তোমার আদেশে । ; (নৈবেগ্ঠ, রবীন্দ্রনাথ ) 
১২। সাত কোটি সম্তানেরে, হে মুগ্ধ জননি 

রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করনি। 


মর্মকধা ও ভাব সংক্ষেপ: ১৯ 


“চোরের দণ্ড আছে, নির্দয়তার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের 
দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন? তুমি কমলাকাস্ত, দূরদর্শী; 
কেননা, আফিংখোর | তুমিও কি দেখিতে পাও ন! যে, ধনীর দোষেই দরিদ্র 
চোর হয়? পাঁচশত দরিদ্রকে তৌবকরিয়া একজনে পাঁচশত লোকের 
আহার্য সংগ্রহ করিবে কেন? '$রিল, তবে সে তাহার খাইয়া যাহ! 
বাহিয়া পড়ে, তাহ! দরিদ্রকে দিবে নাকেন? যদি না দেয়, দরিদ্র অবশ্য 
তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে ; কেননা, অনাহারে মরিয়া! যাইবার জন্ত এ 
পৃথিবীতে কেহ আসে নাই।” 

আমি আর সহ্‌ করিতে ন! পারিয়া বলিলাম, “থাম! থাম! মাজার 
পণ্ডিত! তোমার কথাগুলি ভারী সোপিয়ালিষ্টিক ! সমাজ বিশৃঙ্খলার মূল ! 
যদি যাহার যত ক্ষমতা, মে তত ধন সঞ্চয় করিতে ন! পায়, অথব। সঞ্চয় করিয়] 
চোরের জালায় নির্বিত্বে ভোগ করিতে না! পায়, তবে কেহ আর ধর্ন-সঞ্চয়ে 
যুত্ব করিবে না। তাহাতে সযাজের ধনবৃদ্ধি হইবে ন1।” 

মুর্জার বলিল, “না! হইল ত আমার কি? সমাজের ধনবুদ্ধির অর্থ ধনীর 

এ | ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের কি ক্ষতি?” 

মি বুঝাইয়া বলিলাম যে, সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যতীত সমাএ্র উন্নতি 
এড়াল রাগ করিয়! বলিল, “ত্“মি যদ্দি খাইচ্ *' পাইলাম, তবে 
এমনতি লইয়া! রি কঠিখ ?” 

রি । ২। 

ড় সাস। সকাল হইতে ঘন মেঘ করিয়। রহিয়াছে । এখনও বৃষ্টি 

বই, কিন্ত বাদল! হইবার উপক্রম দেখা যাইতেছে। দুরদেশের বৃষ্টি 

পয়া শীতল বাতাস বহিতেছে। গোমতী নদীর জলে এবং গোষতী 
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নদীর উভয় পারের অরণ্যে ত শর আকাশের ছায়! পড়িয়াছে। কাল রাত্রে 
অমাবস্য| ছিল, কাল ভুবনে .।র পুঁজ! হইয়া গিয়াছে। 

যথা সময়ে হাসি ফ্্রতাতার হাত ধরিয়! রাজা ন্নান করিতে আসিয়াছেন। 
একটি রক্তশ্োতের রেখ! শ্বেতপ্রম্মস্জর ঘাটের সোপান বাহিয়!"জলে গিয়া! শেষ 
হইয়াছে । কাল রাত্রে যে এক্*শা-এক মহিষ বলি হইয়াছে তাহারই রক্ত। 

হাসি সেই রক্তের রেখা4/8ঁখয়! সহসা এক প্রকার সঙ্কোচে সরিয়া গিয়! 
রাজাকে জিজ্ঞাস1 করিল; “এ কিসের দাগ, বাবা 1৮ 

রাজ বলিলেন, “রক্তের দাগ? ম11” 

সে কহিল, “এত রক্ত কেন?” 

এমন এক প্রকার কাতর স্বরে মেগে।. ।অ৬১। .। করিল, « এত রক্ত কেন? 
যে, রাজারও হৃদয়ের মধ্যে ক্রমাগত এই প্রশ্ন উঠিতে লাগিল “এত রক্ত 
কেন? । তিনি সহসা শিহরিয়! উঠিলেন। 

বহুদিন ধরিয়। প্রতিবৎসর রক্তের শো, দেখিয়া আসিতেছেন, একটি 
ভোশ্টা মেয়ের প্রশ্ন শুনিয়া তাহার ত হইতে লাগিল “এত রক্ত 
কন”! তিনি উত্তর দিতে ভুলিয়া গেছে, , অন্যমনে ন্লান করিতে করিতে 
প্রশ্নই ভাবিতে লাগিলেন । 


| ৩। 

মানুষ মাত্রেই পতঙ্গ। সকলেরই এক একটি বন্ি আছে--সকলেই 
সেই বহ্ছিতে পুড়িযা মরিতে চাহে, সকলেই মনে করে সেই বন্িতে পুড়িয় 
মরিতে তাহার অধিকার আছে--€কহ মরে, কেহ কাচে বাধিয়া ফিরিয়া 
আসে । জ্ঞান বহি, ধন-বহ্ি, ব্ূপ-বঙ্কি, ধর্মবহি, সংসার বহিময় । আবার 

ংসার কাচময় । যে আলে। দ্রেখিয়! মোহিত হই-মোহিত হইয়া যাহাতে 

ঝাঁপ দিতে চাই_-কই তাহা তো পাই না-_আবার ফিরিয়া বে! করিয়া চলিয়। 
যাই__আবার আসিয়! ফিরিয়! বেড়াই । কাচ ন| থাকিলে, সংসার এত চি 
পুড়িয়! যাইত ' যদি সকল ধর্মবিৎ চৈতন্তদেবের ন্যায় ধর্ম মানসপ্রত্য 
দেখিতে পাইত, তবে কয় জন বাঁচিত ?£* অনেকে জ্ঞান-বহ্কির আবরণ- 
ঠেকিয়! রক্ষা পায়১১.  দৃ, গেলিলিও তাহাতে 'এডউয়া-মরিল। ব্ূপ-- 
ধন-বহ্ি, মান-বন্ছিতে, 1ণত্য নিত্য সহআ পতঙ্গ পুড়িয়া ১৪ বর 
স্বচক্ষে দেখিতেছি। এই বহ্ছির দাহ যাহাতে বণিত হয়, তাহাকে কাব্য ব 
অ""ভাঁরতকার মান-বহ্ি স্হজন করিয়া ছুর্যোধন-পতঙ্গকে পোড়াইলেন 3 

।তে অতুল্য কাব্যগ্রন্থের সৃষ্টি হইল। জ্ঞান-বহিজাত দাহের গীত “১৪780. 
[09 | ধর্সবহ্ছির অদ্বিতীয় কবি “সেন্ট পল” | ভোগ-বহ্ির প. 


২৮৮ ভাষ! প্রবেশ 


“আন্টনি ক্লিওপেত্রা” $ রূপ-বহির প্রোমি, ।ও জুলিয়েত”, ঈর্ধা-ব্ির 
“ওথেলো৮। স্নেহ-বহ্িতে লীতা-পতঙ্গের দাহ ৯ ্রামায়ণের স্থ্টি। বহি 
কি, আমরা, জানি না । রূপ, তেজ, তাঞ্থ ক্রিয়া, গড়ি এ সকল কথায় অর্থ 
নাই। এখানে দর্শন হারি মানে, বিজ্ঞান হু) মানে | ধর্মপুস্তক হারি মানে 
কাব্যগ্রন্থ হারি মানে । ঈশ্বর কি, ধর্ম কি, ভার্ন ক. স্্েহে কি? তাহা কি» 
কিছু জানি না। তবু সেই অলৌকিক, অপা. 'শাত পদার্থ বেড়িয়] বেড়িয়া' 
ফিরি । আমরা পতঙ্গ না তো৷ কি? 
“1 ৪ | 
আত্মরক্ষার ও বংশরুশ উপ যে সকল প্রবৃত্তি তাহা মাহৃষকে' 
একপথে প্রেরণ করে, আর ম।হৃষের «বুদ্ধি, যাহা মুখ্যতঃ সমাজরক্ষার অর্থাঞ্চ 
লোকস্থিতির অনুকুল, গৌণতঃ আত্মরক্ষার অস্থকুল মাত্র, তাহা মান্ৃযকে 
অন্তদিকে প্রেরণ করে। সামাজিক মাহুষকে এই টানাটানির মধ্যে পড়িয়া) 
সামপ্রস্ত বিধানের জন্য কেন্নঁ ক্রুরিতে হয়। এই সামঞ্জন্ত সাধনের 
নিরন্তর চেষ্টাই মাম্থষের নৈতি তকে প্রবৃত্তি তাহাকে উদ্দাম স্বাতস্ত্্ের 
দ্বিকে ঠেলে তার ধর্মবুদ্ধি তাহাব অন্তরের অন্তর হইতে তাহাকে নিবৃতিমার্গে 
চালাইতে চেষ্টা করে । এই ছুই টানানির মধ্যে পড়িয়! মনুষ্য কপার পাত্র। 
| ৫ । 
পাপ পুণ্য কিছুই নাই। কেই বা পিতা, কেই বা ভ্রাতা, কেই ব) 
কে। হত্যা যদি পাপ হয় ত সকল হত্যাই সমান। কিন্তু কে বলে হত্যা! 
পাপ। হত্য! ত প্রতিদিনই হইতেছে । কেহ ব! মাথায় একখণ্ড পাথর পড়িয়া! 
হত হইতেছে, কেহ বা! বস্তায় ভাসিয়৷ গিয়া! হত হইতেছে. কেহ বা মড়কের 
| মুখে পড়িয়া হত হইতেছে, কেহ বা মহুষ্ের ছুরিকাঘাতে হত হইতেছে । কত, 
£বীলিক! আমরা প্রত্যহ পদতলে দলন করিয়া যাইতেছি, আমরা তাহাদের 
পক্ষা এমনই কি বড়ো। এই সকল ক্ষুদ্র প্রাণীদের জীবন, টর্টি খেলা বই 
ক, মহাশক্তির মায়! বই তো নর; কালনূপিণী ম্তমায়ার নিকটে প্রতি- 
এমন কত লক্ষ কোর প্রাণীর বলিদান হইতেঠে. . এীতের চতুর্দিক হইতে 
.এশোণিতের শআ্রোত তাহার মহাখর্পর আসিয়! গড়াইয়৷ পড়িতেছে__ আমিই 
হয় সেই আোতে আর একটি কণা যোগ করিয়। দ্রিলাম। তাহার বন্দি 
নিই এককালে গ্রহণ করিতেন, আমি ন] হয় মাঝখানে থাকিয়া উপল -. 
পাম ॥ 


রী রচনাভাগ ২৮৯ 


০ 1 ৬। 

ন্দ[ হীরায়ে আোত চলিতে না পারে 

শৈবালদম বাধে আসি তারে ; 
যে জাতি জু্মহারা অচল অসাড় 
পদে পদে োধে তারে জীর্ণ লোকচার । 
সর্বজন গ+ক্ষণ চলে যেই পথে 
তৃপণগুল্ম, সেথা নাহি জন্মে কোনোমতে ১ 
যেজাতি চলে না কভু তারি পথ-পরে 
তন্ত্র মন্ত্র সংহিতায়”-- '্র।॥ 


হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি 
ত্যজিতে মুকুট, দণ্ড, সিংহাসন, ভূমি__ 
ধরিতে দরিদ্রবেশ | শিখায়েছ বীরে 


ধর্মযুদ্ধে পদে পদে” রে, 
ভুলি জয়পরাজয় ** | 
কর্মীরে শিখালে তুমি ফোণ্যুক্তচিতে 


সর্বফলস্ষহা ব্রন্গে দিতে উপহার; 
গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার 
প্রতিবেশী আত্মবন্ধ অতিথি অনাথে । 
তভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে , 
নির্মল বৈরাগ্যে দন্ত করেছ উজ্জল; 
সম্পদেরে পুণ্যকর্মে করেছ মঙ্গল ; 
শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি সর্ব ছুঃখে আুখে 
সংসার রাখিতে নিত্য বর্ষের সম্মুখে । 
| ৮ | 
চিত্ত যেথা ভয় শুন্তঃ উচ্চ যেথা শির, 
" 7 যেথা মুক্ত» ০1 গৃহের প্রাচীর 
৬৯, প্রাঙ্গণতলে দিবস শর্বর? রি 
বস্থপারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি, " 
যেথা বাক্য হদয়ের উৎ্সমুখ হতে 
উচ্ছৃসিয়া৷ উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে 
দেশে দেশে দিশে দ্িশে কর্মধারা ধায় 
অজন্ম সহত্রবিধ চরিতার্থতায়-__ 
চনা--১৯ 


২৯৩ 


ভাষা প্রবেশ 


যেথা তুচ্ছ আচারের | 
বিচারের ল্বোতঃপথ এ নৌ 
পৌরুষেরে করেনি শতধ1--নিত্য খা 
তুমি সর্ব কর্ম-চিস্ত-আর্নশেশ্রি নেতা_ 
নিজহস্তে নির্দয় আঘাত কর্ি পতঃ, 
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো! জ*;রিত। 
| ৯ 

না গণি মনের ক্ষতি ধনের ক্ষতিতে 
হে বরেণ? [০ মোর চিতে ! 
যে এ মার ভুবন 
এই তৃণভূি হতে বু গগন-_ 
যে আলোকে :এম সঙ্গীতে যে সৌন্দর্য ধনে, 
তার মুল্য নিত্য যেন থাকে মোর মনে 

স্বাধীন সবল-- "ন্ট স্রল সম্তভোষ | 
অনৃষ্টের কও পীর দিই দোষ 
কোনো ছঃখন্্ম*শা ক্ষতি অভাবের তরে 
বিস্বাদ না! জন্মে যেন বিশ্ব চরাচরে 
ক্ষুত্র খণ্ড হারাইয়া ধনীর সমাজে 
স্থান যদি নাহি হয় জগতের মাঝে 
আমার আসন যেন রহে সর্ব ঠাই 
হে দেব, একান্ত চিত্তে এই বর চাই । 

| ১০ | 

করে! না করো না লজ্জা হে ভারতবাসী 
শক্তি মদ্দত্ত ওই বণিক বিলাসী 
ধনদৃপ্ত পশ্চিমের কটাক্ষ সম্মুখে 
শুভ উত্তরীয় পরি শাস্ত সোম্য মুখে 
সরল জীবনখানি করিতে বহন । 
শুনে। ন1 কি বলে তারা; তব শ্রেষ্ঠ ধন 
থাকুক হাদয়ে তব,''শক তাহা ঘা ।" 
পাক তাহা সুসম্পন্ন ললাটের প্ 4 
অনৃশ্য মুকুট তব । দেখিতে যা বড়ে। 
তারি কাছে অভিভূত হয়ে বারে বারে 
লুটায়ে? না আপনায়। স্বাধীন আত্মারে 
দ্বারিজ্ৰ্যের সিংহাসনে কর প্রতিষ্ঠিত, 
রিক্ততার অবকাশে পুর্ণ করি চিত। 


প্র-রচনা 


পত্র-রচন। নতুন কিছুই ন" প্রাচীন সংস্কত সাহিত্য থেকে বুঝতে পারি 
উচ্চ বর্গের মধ্যে তা একটা য়াজনীয় বৈদগ্ধ্য বলে গণ্য হত। এ যুগের পত্র 
রচন। কিন্তু সম্পূর্ণ নতুন জিনিপ। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে যোগাযোগের 
প্রসার ঘটেছে । পত্রলেখ| সমাজ-জীবনের এমন একট! সাধারণ ও অপরিহার্য 
অঙ্গ। প্রয়োজন ছাড়! অপ্রয়োজনেও তা. "না| কম নয়। কারণ বৈনয়িক 
প্রয়োজনই একমাত্র প্রয়োজন ন 'ষে সম্পর্ক সমাজের 
প্রযৌজনীয় একট! ব্যাপার, আর গ খাগে ণহ্‌ প্রয়োজনীয সম্পর্ক আর 
একটা নতুন স্তরে উন্নীত হয়। অনেন্চ সময় দেখা-পাক্ষাতের অপেক্ষা 
পত্রের স্থত্রেই আমর! পরস্পরকে আরও ঘন, *.প বুঝতে পারি। যেখানে 
এল্রলিখন একটা বিশেন কলা, সেরূপ পত্র একধরনের সাহিত্য । তাতে 
নর যাবতীয় কথা থাক বা না রথ. ন অজ্ঞাতেই তার শিল্পকর্মের 
রিচয় ফুটে ওঠে। মাহ্ষের ব্যক্তিত্ব ৬। চর্য বস্ত। পত্র সে ব্যক্তিত্বকে 
ব্যক্ত করে। নিয়ম পালিত হোক বা ন। হোক 9১৪৪১ ব| অবাধ রচণার 
মতে। পত্রে হাসিতে খুশীতে, প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক কথ! বলবার স্থযোগ 
আরও বেশি । যেমন “ছিপ্রপ্র? সাঠ্ত্যি হিসাবে অপুর্ব | কিন্ত বেখানে মাহৃব 
নিজের পরিচয় সম্পর্কে সতর্ক সেখানে তার বহুগুণের পরিচয় পাই। কিন্ত 
মানুষটির স্বচ্ছন্দ বিচরণ হয়ত তেমন দেখি না। প্রমাণ, রবীন্দ্রনাথেরই 
জাপান যাত্রীর পত্র" । যাকে লেখা সে খেন উপলক্ষ্য । যিনি লিখেছেন 
তিনিও যেন বেশি সচেতন । “পত্র নাম না দিয়ে জাপান যাত্রীর লেখাও 
বলা যেতে পারত । ব্যক্তিগত পত্রের আসল প্রাণ হল এই স্বচ্ছন্দ 
বিচরণশীলতা | 


পত্রলিখনও শিক্ষ। সাপেক্ষ | উদ্দেশ্য ও সম্পর্কান্থযায়ী পত্র লেখার কল? 
কৌশল স্থির করত হয়। সাধারণতঃ পত্রের বিভাগ এইব্সপ £ (১) বৈষয়ি: 
পত্রব_যেমন, ,বসা-বাণিজ্যের পত্র ব। সরকারী আবেদন পত্রাি 
€(২) আহ্ষ্ঠানিক পত্র প্যমন পুজার নিমন্তরণপত্র” বিবাহের শিমন্ত্রণ। 
পারিবারিক পত্রটি।  ত্রঃ ভ্রাতায় ভগ্নীতে এ .* স্বাশীস্ত্রীতে তা লি 
হতে পারে। (৪) ব্যক্তিগত পত্র- স্বামীর ব্যতীত, বন্ধুতে বন্ধুতে এস এ 
পত্রের ব্যবহারই চলে । অবশ্য এ সব হচ্ছে মামুলী কথা । কারণ ব্যক্তিগত 
৮৫ ও পারিবারিক পত্রেও বৈষয়িক আলোচনা থাকে । কিন্ত তার রচর্নু 
“দ্ীতি ও ভাব সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বা পারিবারিক বলেই তা ব্যক্তিগত ব 
পারিবারিক বলে গণ্য । 







২৯২ ভাষা প্রবে 


ইংরেজি পত্রের পাঠ প্রধানতঃ মাত্র 1 এক বৈবয়িক “যর? দিয়ে 
আরম্ভ ও ইওর মোস্ট অবিডিয়েন্ট সার্ভেনটস্ধরন$য় শেষ । কিস্বা ব্যক্তিগত, 
পরিচয়ের গ্রত্রে “ডিয়ার” বা “মাই ডিয়ার” দিয়ে আর্ট এবং 'ইওরস টুলি” 
“এ্যাফেকশনেটলি' বা “সিনসিয়ারলি? দিকে | ওদেশে মাহ্ধষে মাহৃষে' 


পর্যায় ভেদ বা স্তর ভে কমে সব মাহ্য দাম হিসাবে এসেছে এক 


সাধারণ পর্যায়ে। ডিমোক্রেটক সমাজের সম্পর্ক সরল ও সমধর্মীয 
হয়ে আসছে। আমাদের এখানে তার বিপরীত- জাতি, বয়স, মর্যাদা] ও স্ত্রী- 
পুরুষ ভেদে প্রত্যেকের পত্র-রচনার পদ্ধতি প্রায় পৃথক । আর বৈষয়িক পত্রে 
একটা নিয়ম থাকলেও কী পত্রে নিরর্থক বূপে সমস্ত নিয়ম; 
ভাঙাই নিয়ম হযে” ১7" বতীপৃজার শিমন্ত্রণ-পত্র ও বিবাহের 
নিমন্্ণ-পত্র দেখলে তা" ?বাবা" বু অথচ আহৃষ্ঠানিক পত্রের ভাবা 
আহ্ুষ্ঠানিক বা এঁতিহসম্মত হও : বাঞ্ছনীয়। অবশ্য পূর্বে পত্র-লিখনের' 
যে অতি পল্লবিত পদ্ধতি ৮৯'ত ছিল (বা হয়েছিল) তা সরলীরুত 
হচ্ছে, আর এট যুগসম্মত উল পিতা বা মাতার গাঁদপা : 
শতকোটি পিরণামাস্তে? ্জ তত বর্জন করলে দোষাবহ * টু 
না। “সবিনয় নিবেদন, ই ংশে খথাবিহিত সম্মান পুরঃসর&' 
নিবেদনমেতৎ অপেক্ষা কম সৌজন্য চক নয়। এসব কারণেই পত্রের 
উপরস্থ শ্রীশ্বীকালীশরণং প্রভৃতি এখন লেখা তেমন অত্যাবশ্যৎ নয়।' 
যদিও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্তে ও এখন প্রবল । হিন্দুদের মধ্যে বিশেষ দেবতার' 
শরণও কিন্ত আবশ্টক | আহুষ্ঠানিক পত্রে যেমন বিবাহ পত্রে শ্রীশ্রীপ্রজাপতয়ে 
নমঠ, সরস্বতী পুজার পত্রে 'তীত্রীসরত্বত্যৈ নমঃ” ইত্যাদি । যাই হোক» 
পত্র-্লিখনের বেলায় প্রথম প্রধান কথা--বৈষয়িক ও আহ্ষ্ঠানিক পত্র 
যেমন যধাসম্ভব এতিহাহ্যায়ী হওয়া বাঞ্চনীয়, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত, 
পত্র তেমনি ভাবে ভাষায় সরল ও স্বচ্ছন্দ হওয়া বাঞ্চনীয় । 


& 


পত্রের অবশ্য কত অংশ আছে- প্রথম তারিখ ও স্ | 


ধীকানা (যা বাদ দেওয়া অগ্তাঁ); দ্বিতীয়, পত্রের পাঠ ১ তৃতীয়তঃ, বিষয় $ 

গতুর্থতঃ, পত্র-লেখকের পরিচয় ও স্বাক্ষর; আর সর্বৃতশষ ঠিকানা ও 

' 'রোনাম। এর মধ্যে পাঠ-ভেদ ও পরিচয় নি নেক বিপদ 

৭ প্রধান প্রধান কয়েকটি পৃঁংঠ-তেদের কথ উল্লেখ করা হচ্ছে। 

এন, (১) বৈষয়িক পত্র, “সবিনয় নিবেদন? ১ এপ্নপ সরল পাঠই যথেষ্ট 

সী লেখকের পরিচয় নিবেদক* বা বশংবদ* ও ূ্ণনাম। (২) আহ্ষ্ঠানিক 

পত্রে, “মাননীয়েষু* শশরদ্ধাম্পদেষু” কিম্বা সম্পর্কভেদে “সুহাদবরেষু” হারার 
প্রভৃতি পাঠ আর লেখকের পরিচয় “বিনীত, বা “শুভার্থী €৩) পারিবা 

» গুরুজনদের উদ্দেশ্যে পাঠ-_শ্রীচরণকমলেযু* বা 'শীঘরণেযু এ 

এলখকের পরিচয়, “আশীর্বাদক+ বা 'শুভাী” ইত্যাদি । 


রী চা 
চে 
প্রা 


০. 


পি £্রচনাভা গ ২৯৩ 


একটি কথা অবশ্থ স্পরীচিত_ পাঠ ও পরিচয়ে লিঙ্গভেদে যথাসম্ভব 
হবে নিবেদিকা, মাননীয়া্, আহ্ধেয়াস, সেবিকা, ম্নেহাধীনা, কল্যাণীয়াস্, 
স্ুচরিতাস্থু, আশীর্বানটা, শুভাধিনী ইত্যাদি । বালির পাঠ ও পরিচয় 
তাই ব্যবহার্য। 

ব্যক্তিগত চিঠিপত্র পাঠ-পুরুষ বন্ধুকে লেখক লিখিবেন--প্রীতিভাজনেষু$ 
প্রিয়বরেষু”) কিম্বা ভাই”_এবং তৎসহ শুধু নামটি তারপর “তামার প্রীতি- 
বদ্ধ” “শুভাথী: অথবা” নন | আর বান্ধবীর উদ্দেশে হলে “সুহৃদয়াঙ্' 
চলতে পারে, কিন্বা একেবাজী* নাম ধা - সি সম্পর্কান্থযায়ী ভবদীয়” 
গ্রীতিবদ্ধ' বাঁ “তোমার” ইত্যাি ৮৮ ; লেখিক! হলে স্ব-পরিচয় 
দিতে হবে, 'গ্রীতিবদ্ধা” “স্নেহমুগ্ধাঃ। চান কি বলে। 


টিযেহাদা বেলা প্রা পত্রে পত্রে, যে পাঠ ছিল তার অস্ব্ষপ 
পাঠ তি হয়। কিন্তু সেই াষ্ঠগন:-্য়াগ করলে ভালো শোনায না। 
প্র মধ্যে ভীচরণেষু” থাকলে * “ভক্তিভাজন” “শ্রীযুক্ত” “পৃজ- 
নীমে «শেষ কর! যেতে পারে । এটা স্ত্রীলোক হলে সম্পরকা- 
হয. 'বার “পৃজনীয়া”***-আ্ীচরণেষ্”-*কল্যাণীয়া? | | 


৷ কথা, বাগাড়ঘ্বর যেমন বর্জনীয়, তেমনি অশোষ্ঠন লঘুতাও 
অসঙ্গত। তবে ব্যক্তিগত পত্রের প্রধান রস হচ্ছে অন্তরঙ্গতার রস, 
আর তার প্রধান একটি বাহন হচ্ছে সরসতা» কৌতুক । পত্রের ভাষা 
সম্বন্ধেও কথ! এই £ (১) বৈষয়িক বা আহ্ুষ্ঠানিক পত্র এতিহাসম্মত; 
-৮৫স্থয়। কিন্তু বাকচাতুর্য বা বাগাডম্বরপূর্ণ না হওযাই বাঞনীয়। 
২). ্বারিক চিঠিতে বয়োজ্যে্টের সু সাধুভাষা ও শোভনতা 
প্রশস্ত? স্কিন্ত নিকট বা! প্রায়-সমবয়স্ক আত্মীয়ের মধ্যে স্বচ্ছন্দ আলাপের« 
ও সরসত়ী, র্বাকাই আশ্চর্য । আর বদ্ধু-বান্ধবের মধ্যে চিঠিতে নিয়মো 


“একমাত্র রুচিহীনড্ইংঅসঙ্গত 


যে কয়টি পত্র (25 এখানে দেওয়। হলক। নিত্বান্তই নমুনা__অ 
পারিবারিক ও ব্যক্তিগত পত্রের বৈচিত্র্য ততটাই থাকা সম্ভব যত বৈচিত্র 
দেখা যার মাহ্ৃষে মাহ্ষে। কারণ, পেখানে লিপি হচ্ছে মাহ্থষের 
লীনের প্রতিলিপি 








২৯৪ ভাষা এ্রবেশ 


পত্র রচনার প্রিনি 


বীরগঞ্জ কল্যাণ বিছ্ভালয়ের চা 


প্রধান শিক্ষক মহোদয় সমৃ 
সবিনয় নিবেদন-_ 
মহাশয়, আগামী ৪ঠ] শ্রাবণ, ১৩৬৬ সাঁল (১৯শে জুলাই, ১৯৫৯ ইং 


আমার ভগ্ীর বিবাহ। তাই আমাদের পরিবারে জ্ঞাতি- এ 
আগমনে সমস্ত সগ্তাহই উৎসব থাকিবে। ক্রিয়াকর্মে আমাকেও ব্যস্ত থাকিতে, 
হইবে। অতএব সবিনয় প্রার্থনা আপনি অন্থগ্র্” - আমাকে ১লা শ্রাবণ 
হইতে ৭ই শ্রাবণ পর্যন্ত ৭ দিত” সই দিয়া বাণন্ত করিবেন । নমস্কারাস্তে। 





বিনীত 
বীরগঞ্জ, | তু বীরেশ্বর গুপ্ত 
১৪ই জুলাই, ১৯৫৯ পু ১০ম শ্রেণীর ছাত্র 
হিটার ূ 
দ্ধাম্প , র্‌ (র5। 
শ্রীযুক্ত বীরগ* তা 
প্রধ, 1ক্ষক মহোদয সমীপেষু 
বীরগঞ্জ রর ই. ্‌ 
নদীয়! 2 
শষ ছে 
[২] 
বৈষায়ক পত্র. তেলেনীপাড়া, 
বাড়ুজ্জে বাড়ি 
২১শে মে, ১৯৫৯ 
নবারুণ প্রকাশনী এ 
কর্মাধ্যক্ষ মহাশয় সমীপেষু ০ 


সবিনয় নিবেদন-- পহইই, মত হী 


'ম'অন্থগ্রহ পূর্বক নিম্নলিখিত পুস্তক কযখানি সত্বর ভি-পি যোতুসতৃটপরোক্ত 
“নায় প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। তৎসহ নিম়লিখি্ টিটি সন্ধে 
'্ুকে যথাসম্ভব শীষ্র সংবাদাদি দান করিলে বিশেষ অসুগৃহীতি হইব । ইতি 
নিবেদক- ২ মান বন্দ্যোপাধ্যায়: 
বতব্য পুস্তকের নাম-€ টী 
১। সংকলন-_-বীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১ম খণ্ড (প্রকাশক, বিশ্বভারর্তা) 
২1 পালামৌ-_সম্তীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১ম খণ্ড প্র, সাহিত্য পরিষদ 
৩। হরপ্রসাদ রচনাবলী, «রে, ঈষ্টার্ণ ট্রেডিং) 
৪। জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য-_্্নীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় " 

(এ কঃ বিশ্ববি, পয) 
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জ্ঞাতব্য বিষয় £ | 

ইংরেজি সাহিত্যে .'এঠরর নিদর্শন রূপ সংকলিত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তকের 
অভাব নাই। বার্ড! গছের বিকাশধারা অনুযায়ী সেইরূপ কোনো! সংকলন 
গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে কি? হইয়ফু্ীকিলে কে সংকলন করিয়াছেন, 
কোথায়, কত মূল্যে তাহা খ্ীপ্তব্য ? 


গা 
নবারুণ প্রকাশনী 
ক, কলেজটি ট, মার্কেট 


ও 
বিবাহের /. »ঞঞুপত্র 
| শ্রীঈগ্রজাপতয়ে নমঃ ॥ 
যথাধিহিত সম্মান পুর£সর নিবে, 7 
". *ব, আগামী বুধবার, ১৯শে শ্র। এ্;৩৬৫ সাল (৫ই আগষ্ট, ১৯৫১৯ ইং) 
সং. ঘটিকায় আমার দ্বিতীয়] কন্ঠ! কল্যাণীয়! শ্রীমতী বন্দনার সহিত ঢাকা 
বি " নিবাসী, অধুনা কলিকাতাবাসী শ্রীযুক্ত ভবানীশঙ্কর চক্রবর্তী 
মহাশঞীর তৃতীয় পুত্র কল্যাণীয শ্রীমান্‌ স্বকুমারের শুভ-পরিণয় আমার 
কলিকাতাস্থ বাসভবনে (৫৯নং বালিগঞ্জ গ্লেস) সম্পন্ন হইবে স্থির 
হইয়াছে। 
অতএব বিনীত প্রার্থনা, মহাশয, অনুগ্রহপূর্বক উক্ত দিবসে সপরিবারে 
মঞ্জলয়ে উপস্থিত হইয়া শুঁভকর্মে যোগদান করিয়া ও উহা সুসম্পন্ন করাইয়া 
আর বাধিত করিবেন। 
উট, | শিমন্ত্রণের ক্রু নাজন] কর্কট ৪ঠ শ্রাবণ, '৬৫ সাল! 
৫৯, বাচুরিগ্রী প্লেস বিনীত _শঙ্সে 
কলিকা"--১৯ শ্রীমহেন্ত্রনাথ ভট্টাচার্য , 
১৯শে জুলাই, %*২ ইং | | 
-) [যুক্ত অমরেন্্প্রসাদক্স্থ 
করকমলেষু-_ 
৪৭ শ্যামবাজার ্ীট 
কলিকাতাঁ_২ 
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॥ শ্ীতীসরম্বত্যৈ নমঃ. 


শরদ্ধাম্পদেযু-- 
আগামী মঙ্গলবার ২৭শে মু মণে৩৬৫ ১ এ তিথিতে আমরা 
স্থানীয় বঙ্গবালিক! বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বাগদেবীরক্অর্চন। করিতে চাই। 
অতএব, বিনীত প্রার্থনা, আপনি অন্কগ্রহ করিয়া এ দিবস দেবীর 
পুজায় বেলা দশটায় আমাদের সহিত যোগদান করিয়া অঞ্জলি প্রদান ও 
প্রসাদ গ্রহণ করিবেন; এবং পরদিবস সন্ধ্যায় আছ *স্র "সারস্বত বাসরে? 
(সন্ধ! ৬টা হইতে ৯টা) উপস্ষি "কিয়া অ+নির্দের ' কৃতার্থ করিবেন। 





ইতি--২০শে মাঘ, ১৩৬৫ এ উনিই 
বঙ্গ-বালিক! বিগ্ভালয় ১ বিনীত £ 
আসানসোল বন্ব-বালিকা! বিদ্ধালয়ের ছাত্রীগণ 
বর্ধমান 
1র 51. 
টা 
8 ণেই 
শবশ্যু 
[ পিতার নিকট পুত্রের পত্র ] রর 
স্টডে্টস হোম; 
কলেজ গ্ত্রীট, কলিকাতা 
১ল! জুলাই, ১৯৫৯ 
ীরপকযণেষ 


বাবা, আপনার আশীর্বাদ পত্র পাইয়াছি মাধের নিকট লিবি প্ঙ্ে 


'নিয়াছেন_-এই সা যা দে রীতিমত কলেজ আূষ্ঠ: ,' |. রি 
্টীহযায়ী আজ দেখিলাম ক্রা ংখ্যা কম নয়। আদা! ", 
- বুঝিতেছি_ পাঠ্য বইও প্রচুর । প্রতিদিনই প্রত্যেকটি ্ঠকিমে ছুই 
ন্টা ক্লাশ আছে। তখাপি সব্‌ পাঠ্য বিষয়ের পড়া হইবে না, 
ওনিয়াছি। মাঝে ম[ঝে কলেজ ছুটি থাকিতে ,$চারণে অকারণে 
/ছটিনংখ্যা বাড়িয়াই॥, চলে” আমাদের ূর্বগামী ছাতা এইরূপ বলিলেন 
+ যে সব বই প্রয়োজন শুনিতেছি তাহাও ছুরল্য। অস্ততঃ একশত টাকা 
।প্রয়োজন। 
১. আর একটি বিষয়ও আমাদের পক্ষে অস্থবিধাজনক | কোনো! ধগ্নো। 
« দিন ছুই ক্লাশের মধ্যে এক আধ ঘণ্টার অবকাশ থাকে। যেসববি. পঃ 
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তখন অধ্যাপনা হয় আমি হার ছাত্র নই। দুইদিন আমার ছুই ক্লাশের 
মধ্যে এইক্প প্রায় তিন « 1র ব্যবধান পড়িয়াছে-_আমার প্রথম ক্লাশ সেই 
দুই দিন সাড়ে দশক্ত্রীয়,। আর শেষ ক্লাশ ঞ্রঁয পাঁচটায় । মধ্যে অবকাশের 
দুই-তিন ঘণ্টা লাইব্রেরিতে গ্ল্্টার চেষ্ট। প্্টরতে পারিব |, ছাত্রদের কমন- 
রুমে ছোটো খাটো খেলাধুক্টীরও বন্দোবস্ত আছে। কিন্তু কোথাও সমস্ত 
ছাত্রের স্বান সম্কুলান হওযা সম্ভব নয় শাজহজসদি লাইবেরিতে পড়িবার 
স্বযোগ পাই তাহা হইলে এই সময়ট! সার্থক হইবে এবং সকল পুস্তকও 
আমার না কিনিলে..হলিবে। কিরূপ সুযোগ সুবিধা লাভ করি, আপনাকে 
পরে জানাইব। ৬খ' যন পুস্তক এন ক্রম করিতে পারিলে ভাল 
হয়। ্ 
আপনি কলেজ ও পড়াশুনার ) ন্ট) চাহিয়াছেন। এখনো সেই 
সম্পর্কে আমার নিজস্ব মতামত গঠ," স্এ সম্ভব নয। শিক্ষাধারারও অনেক 
জিনিস নৃতন। শহর রি "সয় +ও ব্ীজ-জীবন নৃতন | অগ্যাপক 
বহ।.. বিদ্বান ও ০৮৭ সদজ্ঞ. কিন্ত প্রাষ কেহই আমাদের পরিচিত 
এহেন. কমাত্র 'লজিকের”ং, ক মাতৃলালয়েরপরিচয়ে আমা?ক 
চিলে স্নেহ ব্যবহারও করিলেন। +ঠঠি আশ্বাস দিয়াছেন অন্ত সকলের 
সি 'মার পরিচয় করাইয়! দিবেন। কিন্ত এক একটি ক্লাশে সোয়া 
শত ঘর বড় হইলেও স্থান যথেঞ্ শয়। নাম ডাকার,পর অধ্যাপক 
মহাশ.. পড়| আরভ করিয়৷ দেন। নিকটস্থ স্থানে বসিতে ন! পাইলে 
ছুই এক জনার কথা স্প্ট শুনিতে পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ এখনও 
অনেকেই নৃতন পুস্তক কিনিতে পারে নাই । অধ্যাপক মহ্াশযর।হযত সকলেই 
যথাশক্তি চীৎকার করেন । কিন্তু তাহাদের কণ্ঠস্বর তত প্রবল নয। ৃততীন 
কাল্্দ আসিয়া প্রথম প্রথম কোনো কোনে বিষষে এই ধরনের বক্তৃতা 
/নয় . অধিগত করিতে অস্থুবিধা হইবে, কা পূর্বেই জানিতাম 
তাই» « প্রথম সারিতে বসিতেঞ্ঞিষ্ঠ।-করি | তাহা না হই 
অস্থবিধাফ পড়ি কারণ ক্লাশের পরে অধ্যাপক মহাশয়কে জি, শু 
করিবার ম৩- আর স্থযোগ পাই নাই। তিনিও অন্ত ক্লাশে অধ্যাপু 
জন্য ছুটিতে থাকেন রী, ] প্র ও 

আমার প্রথম"..+যহর অভিজ্ঞতা এইরূপ ।'উ তবে, নিশ্চয়ই ক্রমে ও 
এইরূপ নুতন পদ্ধতির পঠন-পাঠনে অত্যন্ত হইয়া উঠিব 1" 

মাকে আসিয়াই পত্র দিয়াছি। আবার আগামীবার পত্র লিখিব। 
ঠাহার দেওয়া আচার এখনো বোতল খুলিয়া খাবার ঘরে সকলের 
সন্মুশে ধাইতে পারিনা--ঘরে আসিয়া একা একা খাই। বাড়ির কথা 
অঅ. , মনে পড়িয়া যায়। 
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আপনার আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ্র্ররিবেন। বুলু ও টুঙকে 
একআধ ছত্র চিঠি লিখিতে বলিবেন। ইতি-_ 
ই ॥ প্রণতঃ 


রর ১০ই শ্রাবণ, ১৩৬৬ 
পরমকল্যা ণীয়েযু-_ রি 
হইলাম। আগাশী কল্য তোমার 
খর 5।1 
নিশ্চয়ই বৃতন পুস্তকাদি কিছু রি পানা বোধ বাহু 
সম্পূর্ণ সন্কুলান হইবে না। ১ ৫ ষ্ঠ এরও টাকা প্রেল ৮ রিতে 
চেষ্টা! করিব। কিন্তু সম্পূর্ণ টাকা"এখন সংগ্রহ করিতে পারিব কিণেই ্হ | 
তুমিও সমস্ত গ্রন্থাদি ক্রয় করিতে পারিবে কিন! জানিনা শবশ্যব হা 
আশু প্রয়োজন এবং নিজে ক্রয় কর! একান্ত প্রয়োজন তাহাই শষ এখন 
কিনিতে পারিবে । অন্ত গ্রন্থাদ্ি লাইব্রেরি হইতে আপাততঃ সংগ্রহ করিতে 
চে্টা করিও । তুমি যাহ! লিখিয়াছ তাহাতে অন্থমান করিতে পারি--হয়ত 
৫টি হ্বযোগতলাভ সুসভ্ভব হইবে ন।। কিন্তু এক্ষণে সব বই কিনিয়া উঠা 
আরও অসম্ভব । সেইকপ অর্থ সংগ্রহ হইলে নিশ্চয়ই তাহার ব্যবস্থা করিব । 
কলেজে পড়া বহু ব্যয়সাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। কতৃপক্ষের মে পরক্ঠি 
"আমাদের মতো বিধি পরিবারের পক্ষে তাহা এ%% ও তার 
তব 
কি কবিব? পুরুষাহ্বক্রমে আমরা শিক্ষার্দীক্ষাকে জীবনের 4৭ কাম্য * 
রা জ্ঞান করিয়াছি । উহার সহায়েই আমর! বিস্তৃহীনর অষ্ করিয়া 
, '্বতেছি। আজ দেখিতেছি যোগ্যতা থাকিলেও তুমি হীষ্রনিয়ারিং বা 
»*ঞ, ব্যয়সাধ্য বিষয়ে অর্থাভাবে শিষ্ঠালাভ করি *রিবে না। কিন্ত 
তোমার সাধারণ কিংএ, এস-সি পড়িবার ব্যয়ও র্থন করিতে পারিবনাঁ, 
এই কথা এখনে! স্বীকার করিতে ক্লেশ বোধ করি । এই শিক্ষায়ও কোনো 
কোন দিকে ছাত্রদিগকে কলেজের কতৃপিক্ষ কতটা সহায়তা দান করে 
তাহাও বুঝা অসম্ভব । শত শত ছাত্রের ভীড়ে তাহাদেরও হয় নি 
ফেলিবার সময় নাই। এই অবস্থায় যতটুকু বুঝিতেছি--তোমার '*: নল 


র সকল সমাচার জ্ঞাত, 
. বদ ৭৫২ টাক। ,প্াসাইব,। 







৭ 
না টা ৫ 
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রূচনাভাগ ২৯৯, 


প্রায় সম্পূর্ণই এখন তোমাগ্র নিজের চেষ্টা, নিজের মেধ! ও নিজের পরিশ্রমের 
উপর নির্ভর করিবে । এজ সহজ সত্য উপলব্ধি করিয়া তুমি দৃঢ় সংকল্প লইয়া 
অগ্রসর হও-- করিয়াই হউক বি অর্জন করিবে__কেহ সহায়তা না 


করিলেও নিজেকে সহ কাত 
তোমার মাতার উন্নতি হয় নাই । গৃহকর্মে সারাদিন তিনিব্যস্ত। 


কিছু বিশ্রাম তাহার প্রয়োজন ছিল। ৬ স্্হা দুর্লভ । আমার শরীর 
মোটের উপর স্ুস্থ। কাজকর্মে ব্যস্ত থাকিলে তোমাকেক্টুট লেখা! সভব হয 
না_-তোমার মা-ই তাহা করেন। তোমার পত্রের জন্য সর্বদাই তিনি 
ব্যস্ত হইয়া থাকেন) ৭ু৭ু ৯৩ অপেক্ষা করে | 








আমার তরি গ্রহণ 
শিরোল্গাক্ম তোমার বাবা 
সুদর্শন “চৌধুরী 


শিলিগুটি 
২রা মে, ১৯৫৯ ইং 


গু, তোমাকে চিঠি লিখছি দেখে হঠাৎ অবাক হয়োনা। সেবার * 
তোমাকে আমার জন্য কিছু স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষািনী ময়েদের স্কুলের 
প্রশ্নপত্র জোগাড় করতে লিখেছিলাম । তাই তুমি আমাকে বলবার স্থযোগ 
পেয়েছিলে “কাজ পড়লে সকলকেই লিখতে হয়, আর কাজ ফুরুলে কেঞ্চজ 

মনে রাখে? কথাটা কিন্ত একেবারে মিথ্যা, দাদা । তাই আপত্তি 

*। তুমি বলবে, তোমাকে কি কমু ঘ্রুতে হয়েছিল দৌকানে 

দে মার সেই প্রশ্রপত্রের খেঁঠু _. ---"নয়ে-ন্কুলের প্রশ্নপত্রে আহ, 
পুরুষ-স্কুলেরুক্লীশ্রপত্রে তফাৎ কোথায়, তাও কাউকে বুঝিয়ে বলতে প" ৭: 
আর দে।.»।রাও আমাকে তাই বই দিতে পারে না।, তারপরে! 
আমাকে বল্লেঈ়্ী করে “শাড়ী্্রও গয়নার দোকানে গিয়ে খোজ - 
তারা৷ তখুনি বুঝুন করে দিলে তার্দের শীর আর গয়নার ক্যার্ট? 
এ প্রশ্ন দিয়ে পড়াশুনা! করলে নিশ্চয়ই তুমি পাশ করবে। কিন্ত, তা কাজে 
লাগবে স্কুল ফাইন্তালে নয়__বিয়ের বেলায় ।” যাক্‌ তোমার অত খাটুনির 
পরে কিন্ত কেমন করে জামিন! ডাকে এসে গেল কার নিদেশিমত মোটা এক 
” শর রাশি। বাবা বললেন, তুমি পাঠিয়েছ। আমি বললাম, না! 

. তো বই-এর দোকান চেনোনা, গয়নার দোকানে খে জ করেছ। ন! হলে, 







৩০৪ ভাষা প্রবেশ রি 


কি চিঠি দিয়ে একবার বলতে ন! “বই পাঠিয়েছি'। আমি তাই তোয়াি চিঠি 
দিইনি । অথচ মাস দেড়েক পরে বাড়ি এস্সেটু বললে-__“কাজ ফুরুলে কে 
কাকে চিঠি দেয়। তুমিই কি ট্রিঠি দিয়েছিলে তখন? এটঠিতো দিয়েছিলেন 
বউদি । আর রা তাই উ নিয়েছি | 

যাই হোক্‌, এবার কিন্ত তোকে চিঠি লঙ্ক্ুত কাজে নয়,অকাজে ; আর 
বই-এর জন্য নয়। যে বিষুষে ০" *শেষজ্ঞ, সে বিষয়ে--মানে গয়না | এবং 
“বিয়ের বেলার” -..,শারেই | কাজেই এবার তোমার মোটেই ঘুরতে হবে না। 
আর ঘুরলেই বা? বিয়েওতে| অন্ত কারোর নয়_-একেবারে তোমার শালীর । 


অর্থাৎ বউদ্দিদির পিস্তুতে! বোনের খুড়তুত 'পার। তুমি অবশ্য 
তাকে জানে| | তবে সে যে দু ধা্েই পড়েছে এ কথা হয়ত 
তোমার মনে নেই। কিস্ত . *..4 দওয়া যায় বলোতো ? যদি বলি 






একসেট রবীন্দ্র-রচনাবলী ? তুমি লিং 
না। যদি বলি কানের টপতুললালুপ রব 
তা হলে কি বলবে? অত তা ১১২৫৩ . দ্বামার বালিগঞ্জেরর দুষ্বণম' ডু 
এ পাওয়া যায় না। অর্থাৎ ক -এ১..৯,৩ব অত রনি 
কিনতে । গ্যাখে। দাদা, তা হটে ১ ডি. তিনি দোক”  সুণগলে ৯* 
তিনগুণ দামের জিনিস কিনবেন/তোমার রা বাচবে, কিন্ত নেই শবে 
তোমার পকেট থেকে । আমি পাবো কোথায়? যা এখন ভালো বশ্ঠৎ লা, 
করোঁ। কিজ্তবলতে পারবে না আমি আমার বান্ধবীর জন্ত ৮ ০ 
তোমার শালীর বিয়ে-তাতেইতো! লিখতে হলে । . ৪ 
আচ্ছাঃ যত কাজ বউদির পিসতুত বোনের খুড়তুত বোনের জন্য করবে? 
কটি কাজ নিজের সভোদর বোনের জন্তও করো না? একটি কবিতা! 
আমার হয়ে লিখবে স্থুক্পার উদ্দেশে । দেখবে আমি রেশমি স্থতায় বসে বসে 
শাথব | রবীন্দ্রনাথের কোনে! বোনও তার কবিতা রেশমি স্থতোয়ু. ৭ 
নিশ্ম। দেখো তোমা যম কত কাজ করব-_তোমাঃ 
পভ ভাগ্য। অতএব আর দেরী করোনা । পত্রপাঠ,এ চিঠিটার 
.যআশা করি,এমন-কাজ ছাড়া চিঠি পেয়ে এবার তুমি খুশী ্ঈং আমার 
"্য নিতে নিতে বুঝবে__-আমার পরীক্ষার ফলটা জানতে দেরাঁ করাও ঠিক 
শ্রী বাবার শরীর ভালো) যায়ের শরীরও মন্দ নেই] “ঠান্ত আমার ? দাদা, 
একবার যদি এ বছরক্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষা! দিতে 'তা কল তুমি নিজেই বুঝতে 
যতই ফল বেরুবার দ্রিন এগিয়ে আসছে ততই আমার শরীর কেমন করছে। 
তোমার মনে আছে কি আমি পরীক্ষা! দিয়েছি? মনে পড়ে কি বউদ্দির ক 
রোল নাম্বারটা আছে? শিলি এফ ১৫1? বাবা বলেনঃ নিশ্চয় তেংযুর ম। 
নেই আমি পরীক্ষা! দরিয়েছি। মা বলেন,সে ঠিক নয়--তবে মঙ্গুর সময ২ এ 


শাটার দোকানে. পাওয়া গেল 
টক] ত্রিশ-চলিশের মধ্যে; 







সু, রচনাতাগ ৩০১ 


আমি জানি ছুইই ঠিক | তোমার মনেও নেই, আড্ড| দিয়ে সময়ও নেই। 
কিন্ত আমার ভরস] বউদি্দি তো আছেন_ুকাজেই তাকেও লিখছি তোমার 
মনেও হবে, কী উপ হরে। আর' *.ন্যই ছুইজোড়া চরণে শতকোটি 
প্রণাম নিবেদন করে আর্মি ।হি-_দুজনা ঞসনে রেখো আমি কিন্ত খবর না 
পেলে চিঠি লিখে জালাতন '্বরব। 


রী শীচরণেষু 
গুরুদেব, 
. আজ আপনার বিদাধের দিনে আমর! আপনাকে আমাদের অন্গুক্ধ 
কৃত্ুজ্ঞত1 ও ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করিতে আসিয়াছি। আপনি তাহা 
7 সন । 

৭ ক্ষত্র শিক্ষাকালের পরিধিস্দ . খ্বী আপনাকে অসামান্ট 
সৌঁভা”, পা করিয়াছিলাম। কিন আঁপনার দান সেই কালটুকুর মূ 
সীমাবস্,_. । এই স্কুল, এই অঞ্চলের ছাত্রমগ্ডলী-পর্যায়ক্রনে দীর্ঘ বিশ" 
কাল আপনার দানে এরশর্যান্বিত হঞুয়াছে ; বৎসরের পর বঙ্প্রর এই ০ 
বিদ্যালয়ের শান্ত খ্বেশ আপনা; সৌম্যদর্শসক সহান্তত্রীতে মুলত না 
করিয়াছে। এক "পর্যায়ের পর অন্য পর্যায়ের নব নব শিক্ষার্থীরা আপনার 
চরণতলে আসিয়! সমবেত হইয়াছে ; আপনার শিক্ষক জীবনের উৎস-দারা 
হইতে অঞ্জলি ভরিয়া লই! গিয়াছে আপনার শ্সেহ সরস পবিত্র আশীর্বাণী | 
জীন- থে আজ যখন আপনি তাহাদের পারে নাই, তখনো তাহা তাহাদের 

নব কর্মোগ্োগে জ্ঞাতে ও অজ্ঞাতে আপনারই শিক্ষাধাবা প্রবাহিত ও 







৩০২ ভাব! প্রবেশ 


'প্রতিফলিত। আজ তাহাদের অস্ুজব্ধপে, আপনাস্ধ্রী পদা শ্িত বর্তমান মুহূর্তের 
শিক্ষার্থী রূপে সেই পূর্বজদের সামান্ত মুখ পও আপনাকে 
জানাইতে আসিয়াছি”_নৃতন ধৃত আপনধুর বিরাট্রীয্যমণ্ুলীর সমবেত 
অন্ধা ও অভিনন্দন । আপনি তা গ্রহণ: 

নিজেদের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় .₹" স্মামরা সব দিকে আপনার অবদানের 
কথ! বলিবার, অশ্টি সি নহি | কস্ত হহ] বুঝিয়াছি জীবনযাত্রার পুরোভাগে 
আপনার শিক্ষা! ও সাহচর্ষেরস্বযোগ লাভ আমাদের কত বড় এক সৌভাগ্য । 
আমাদের নবোত্তিন্ন জিজ্ঞাসা আপনি সন্সেহে ধ স্রিয়া দিয়াছেন? 
অর্স্ষুট চেতনাকে অবিচলিত ধৈর্ষে পরিপ্ফুট করি তৌপাই ছিল আঘিনার 
সাধনা। অবোধ কৌতুহল. ৮ স্থ চাঁ্ুত করিয়া জ্ঞান য় 
রূপান্তরিত করিয়াছেন। জটিল অগ্রখেপ্টরবুস্থিমদের /ধীমিত বুদ্ধির নিকট সরল 







ছি & 
করিয়া তুলিতে আপনার ক্লান্তি দেখি ভ্রু ভিত বিদ্ার পরিধি ছাঁড়াইযা। 
জগৎ ও জীবনের অজন্ এ৮.- ই “ঈমুখামুখি করাইয়া দেওয়া 
ছিল আপনার লক্ষ্য । সে র গা. 


আপনি আমাদের দৃষ্টিদাতা শীঘ্র শতচ্ষ কও 
চিরান্ধ হইয়া থাকিতাম। আপ-».'”কিত1ক্ করিয়া আমাও 'এিই 
কৃতৃজ্ঞত! জ্ঞাপন করিব? +₹ ধুণেই 

দেব! বিগ্বাদানই আপনার ব্রত। কিন্ত পুথির শুদ পত্রের রা 
যে নিশ্রাণ বিদ্ভাকে আমাদের ছাত্রদের বহন করিতে "হয়, আর্সাষ (8 
বিদ্যাকে প্রাণ দান করিয়) আমাদের নিকট জীবিত করিয়া তুলিয়।ছেন। 
শুধু সেইথানেই আমাদের ছাড়িয়। দিয়া আপনার দায়িত্ব শেষ হইতে দেন 
১, আপনার প্রাণম্পর্শে আমাদের প্রতিটি চিত্তকে সরস ও সমুজ্ল 
করিয়া তুলিয়াছেন। পিতার হিতৈষণায়, মাতার স্সেহে, অগ্রজের সৌহাম , 
আপনি আমাদের যাহ দান করিয়াছেন, তাহা অধীত বিদ্যা নয়-/৮৫ 
জীবন-জিজ্ঞাসা | আপন আপনি শুধু বিদ্ভাকে 
এই বিগ্ভাথিমগুলীকে প্রাণ ছন। আমাদের এই 
&খাপনার নিকট কি করিয়! ব্যক্ত করিব? ট 

মহাত্মন্‌ !. জ্ঞান ও আনন্দের পথ আমাদের পক্ষে স্যত্বে সুগম করিয়! 
'ভুলিতে তুলিটে* আপন কর্মক্ষেত্রে যে জাবনচর্যার স্বাফুর্ট/'াপনি অলক্ষ্যে 
রাখিয়! গিয়াছেন, সেখানে উশদেশের আড়ম্বর আপনার, হয় নাই, 
.শীতিকথার বচন আবৃত্তি করিতে হয় নাই, এমনকি শাসনশাণিত কঠিন 
বাগ্মিতাও ছিল অনাবশ্যক । আপনার প্রতিদিনকার স্বচ্ছন্দ আচরণ, শুভ্রশ্মিত 
হান্তালোচনা, জীবনাদর্শের সহজ অভিব্যক্তি__পাঠ-গৃহে, আলোচনাস্রভায়, 
'ক্রীড়াঙ্গনে-__প্রতিদিনকার সাধারণ জীবন যাত্রায় আমাদের নিকট জী 
সহজ গ্রীকেই প্রকাশিত করিয়! ধরিয়াছে। উপদেশ-নির্দেশের সমজ্জু, 
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ইইতে মুক্ত আপনার এই স্ুবন-চর্চা আমাদের অন্তরে অলক্ষিতে অঙ্কিত 
একটি শুভ্র জীবন-বাণী। আক্ট্রীরা কি করিয়া আজ প্রকাশ করিব? 

দেব! বুদ্ধি অপরিণত ঞ্চরিত্র অপরিস্ফুট |, প্রাণশক্তির 
উদ্বাম উদচ্ছাসে বারে বাসে “ঈযলাআাম। $া ছাত্র-জীবনের সীম! অতিক্রম 
করিয়া গিয়াছি; আপনাকে 'ঈহা বিরক্ত করে নাই, কিন্ত উদ্বিগ্ন করিয়াছে । 
নিজেদের ক্রটি ও বিচ্যুতি দ্বারা নিজেএসং “।., ঈস্ত ও-প্রনাহতুকরিয়াছি। 
আর আপনি ক্ষমা-সুন্দর স্লেহে আমাদের স্বক্ষেত্রে ফিরাইয়| পানিয়াছেন। 
আজ আপনার বিদা্প ধুঠুক্কাল আমরা নিজেদের নিবুদ্ধিতার ও চপলতার 
/চথা ণ করিয়া ৩।।খ কে আমাদিগকে এমন ক্ষমা করিবে? এমন 







পরি করিবে? ০ 

| আপনি এজ: 'থালয় হইতে বিদায় লইয়া নৃতন 
জীবনের আর এক স্তরে সন। আপনার শক্তি, স্বাস্থ্য, শুভবুদ্ধি 
সেখানেও আপনাকে সার্থক . ২০২ পনার পদচিহ্ন পড়ূক আর 







রর আমর! জানি এই ভূমিতল, এই অদৃশ্য বাযুমণ্ডল, ইহার 
এতিহে আপশ,ন জীব থাকিবে | আর আপনার 
| পদচিষহাম্ম,মাদের পূর্বগণের আ৯। . শিষ্ামগ্ুলের কর্ম ও চিন্তার মধ্য 
ণ রেখায় তখনে। অস্কিত হয় চলিবে। সুস্থ জীবন, দীর্ঘ আমু 
ধনা লইয়া আপনি যেখানেই অগ্রপর ইউন, আমাদের প্রণাম 
কিক দরপ্রান্তে এমনি করিয়াই আমরাও নিবেদন করিব। জানি আপনি 
তাহা! এুর্ধনি ল্পেহেই গ্রহণ করিবেন । ইতি-_ 
ভক্তিপ্রণত 
বিদ্ধালয়ের ছাত্রমগ্ডলী | 


"1 ৯] 
্বাগ্তত পা. 
বে. রাজপুরুষের ব| উদ্ভোগী শিল্পপতির আগমনোপলক্ষে ] 
আপনার শুভপ্দার্পণে আজ ধনামাদের ক্ষুদ্র বামুনধ।. ২ গ্রাম পবিত্র 
হইল | আমাদের * অঞ্চলের হিন্দু মুসলউ্ন সকল অধিবাসী পক্ষ 
হইতে আমরা আপনাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি! স্বাগতঃ হে সুধি! 
স্বাগতঃ। 
নিনৃরানা গ্রাম এই বামুনদীঘিঃ ইহার চারিপার্থ্ে আর যে 
পু [ম আছে তাহ! আরও ক্ষুদ্রতর-_ইহা! আপনি স্বচক্ষেই দেখিতেছেন। 
বল! প্রয়োজন, আমাদেরও এতিহ সামান্ত ছিলনা । কোনে! 
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সর ছিল--বিত্তে না হোক” 
ধার্‌ র প্রয়োজনৈ 


একাদন এই গ্রামে সমাজশিখর ব্রাহ্মণগণের 
বিদ্যায় তাহাদের অনুরাগ ছিল, আর এ্রশ্বর্ষে 
তাহাদের দৃষ্টি ছিল। চারিদচার গ্রামের ৪. 












সেই ব্রাহ্মণ পশ্ডিতেরা যে & হন গ্রামের নামে 
আজও তাহার পরিচয় স্থুর? ী শৈষে চৈত্রের দিনে যদি 
আপনি আজও. এ হি... এ কোনো! গ্রামে পদার্পণ করেন, 
তাহা হই, বুঝিতে পারেন কেন এই দীঘিকেই সেদিনের 


সমস্ত গ্রামের প্রাণধারার উৎস ছিল সেই জিয়া মজিয়] আজ, 
বেশি করিয়াই 1" মনে 
মধ্য দিয়! প. »নের 


মানুষ সি প্রধান পরিচয়রূপে হা এই অঞ্চলের 


করাইয়া দিতেছে | এই সঞ্চি . * 
আব্রাঙ্গণ-চণ্ডাল সকলকার জীব; চা 
আপনাদের আয়াসকে যুক্ত করি 4 সাঁর৭ 
প্রাণময় শাস্তঞ্রীতে সৌভাগনদীস। ই, উলেন, আজও তাহার স্মৃতি 
একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। আমাদের“. দিল চেষ্টায় এঁর গা.মের্তা 
নিষ্-মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি আজ ঠি তারি. ছে, তাহানড়ু ফু 1জণে 
আজ আমরা আপনাকে তাই 'স্ব।”৩৮ সভীরর্শির জুযোগ-লাত উপ 
কর্মময় জীবনের বহু অভিজ্ঞতায় আপনি জ্ঞানী । দেশের ও দ্রেণেই 
সেবায় আপনি স্থিরব্রত। আর বিদ্ধ! ও বুদ্ধির সমস্বয়ে, ক ও 
চিন্তার গভীরতায় আপনি দেশের আক্ষুদ্র সকলের সাত | দেশিষ কার 
এমন বরণীয় সন্তানকে আমাদের মধ্যে লাভ কি 'গ১ভাবতই 
আপনার নিকট আমাদের প্রার্থন। লইয়! দাড়াইয়াছি। প্র 


ঈ৯এই অঞ্চলের এই হাজার-বারশত ক্্ধিবাসীর মধ্যে শিক্ষিতের সঃ””" 
শতকর] দশ জনও নয়। ইহার প্রধান কারণ দারিদ্র্য । অন্ত জীবিক্*) :। 
বলিয়। কৃষিই প্রধান জীবিকা, প্রায় এককুক্ষ গ্রাধ্য-জীবিকা |. শ্ 
অভাবে চাষ এখন বহি পানী জলের আসি ও 
মাস গ্রামের সর্বসাধারণের তৃর্ধী্ছাতি ফাটিয়া যায়। উন ২ত 
ভগ্ন। ঘণ্টার পর ঘণ্ট৮গ্রমের চৌমাথার একটিমাত্র টিউবও রা 
অসহায় ভাবে এই বৈশাখে শত শত নর-নারী বালক-বৃদ্ধ খালিক 
বসিয়! থানে”। বলা নিশ্রয়োজন, এই দৈন্তগ্রস্ত পরশে যে গুটিতিশেক 
তন্তবায় পরিবার বক্তুশিল্প দ্ীকড়াইয়া ছিল, তাহারাষ্্রী আর পথ দেখিতেছে 
না জীবিকার সন্ধানে অন্তাত্র ফিরিতেছে। কর্মকার, কুস্তকার প্রভৃতি বৃত্তি- 
জীবীরা আরও নিরুপায় । চারিদিকেই দেন্তের ছবি। একটা ক্রমজীর্ণ 
মন্থর ক্ষয় যেন এ-অঞ্চলকে ঘিরিয়। আসিতেছে । 
ইহারই মধ্যে অকল্মাৎ নুতন জীবনের আহ্বান লইয়! যেন এখ২র্তন্য 
সড়ক আমাদের গ্রামকে নুতন জীবনের দিকে লইয়া যাইতে আপি! 


য়া একদিন এই অঞ্চলকে 















রচনাভাগ বি 
সেই সঙ্গে'আসিয়াছে খামোন্নযনের নূতন আমন্্ণ, স্কুলটির পুনঃ সংস্কার ও 


উন্নয়নের ব্যবস্থা, দীঘির র করিবার নৃতন আয়োজন । প্রতি গ্রামে' 
অন্ততঃ ৫০টি প ূ 






টি '_চাহিতেছি শিক্ষার আলো, 
রা সম্পদ, চষটভোই 4) ক” ০১৪ 


রঃ ৮৪৮, রি বস্ত্র শিল্পের পুনর্বাসন, ৭৩" ,৭ .অর-শিল্পের 






৮ 


বারি ধর”. হর রী এহ্লীই কালে আমাদের এই 
ডু 1 ও আশার (নার কুরিয়া আপনার সন্মুখে উপস্থিত 


আপনার শন /খদের যনে নুতন আশার সঞ্চার 

রড স্বাগত: ! অই হ! 
স্বধীবর ! আমরা রে আরা মনের বিচক্ষণ পরামর্শ, 
হ্জঞ্ণঠনকামী সাহস এব সৃহায়তা, আর সর্বোপরি আমর1 চাই 
এই অবস্তান্তি ১, স্ীর্ন-সঙ্কল্পের প্রতি আপনার সজীব 
সহানু আপনার রঃ (একী তাই বিশেব আগ্রহে প্রতীক্ষা 


করি কারণ, আপ/ম স্বচক্ষে দেখিবেন'আমাদের প্রয়োজন ও আযোজন 
অভ স্কল-_সব কিছুরই পরিচয় পাইবেন। যথার্থ কর্মের পরিমাপ গ্রহণ 
করি, 'রিবেন, এবং আমাদের উদ্যোগ-আযোজন আপ্লার উপদেশ- 
নির্দেশে। স্তর ও ধীবিদায়ক হইয়! উঠিতে পারিবে । 

মহান! । নিশ্চয়ই আপনাদের রাজভাপার হইতে আমরা আমাদের এই 
অঞ্চলের উদ্োগ-আয়োজনের জন্ু সাহায্যপ্রার্থী। কারণ, আমর] পশ্চাতে 
দু থাকিলে সমস্ত দেশকেও পশ্টীতেই টানিতে থাকিব, জাতির সামি. 
অগ' »ষ্ন পথে বাধাই হইয়া উঠ্চিব। সেই অগ্রগচ্চির পথে আমরা! সহযাত্রী 
ধ্ে  লিয়াই আপন এ প্রথা সেইখানে আমরাও 
নিজে শ্রাই যথাসস্তব আপনার্তে...পএ হইবার আশা রাখি 
আমাদের... অন্তর্সহিতত্গআত্মশক্তির উদ্বোধন কামনাতেই আপনাদের 
নিকট হইঞ্জেউশ্রথম চাই উৎসাহ, দ্বিতীয়তঃ চাই উদ্যোগ, তৃতীয়ত, চাই 
সর্বাজীণ ৷ আপনার স্ট্রপশ্থিতি ও পর্যবেক্ষণে * নিও ইহার 
আবশ্বকতা! উ | 

আমাদের আজিকার সামান্য উদ্োগ হইতেই কুঝিতেছেন আমাদের 
অভাব কত নিদারুণ । এই ক্ষুদ্র গ্রামের দ্র বি্ভালয়ের প্রাঙ্গণে আপনাকে 
সমুচিত ভাবে সমাদর করিব, এমন সাধ্যও আমাদের নাই। আমরা; 
অন্ধ] বিশ্বাসের ভরেই এই স্বাগত-সভ্ভাষণে অথসর হইয়া আমিযাছি। 

/না-২০ 
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শ্রদ্ধা আপনার মহৎ সঙ্কল্পে, বিশ্বাস আপনার কর্মশক্তিতে। দিনে দিনে তাহা 
উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠুক-_?দশ সন হউক-এজাতি গীরবাস্থিত 
হউক। ইতি-_ 


রর 
[এই লি, অধিবাসীবৃষ্দ 


সম্বোধধণ  ' এবং 





ক্কির্া. "কিওকাংশে) ক? উক্ততা 
সাপেক্ষ । নিম্নে সাধারণভাবে হহছীি পত্রের নমুনা দেওয়া হ. '] 


কন 


পত্রসংখ্যা ১০৩।৫৯ 


শ্রীযুক্ত এশিক্ষা-প্রকাশনী"র কর্মাধ শয় সমীপেষু 










১০।৩ নং স্ট্রিট 
কলিকাতা ও 
অহাশয়, 
সংবাদপত্রে আপনাদের বিজ্ঞাপনাদি হইতে জ্ঞাত এম ন্কুল ও 
কলেজের শিক্ষা-বিষয়ের পরিবর্তনাহুযায়ী জাপনার নূতনর্দ সর্ব-বিষয়ে 
পাঠ্য-পুস্তকঠ '১না করাইতেছেন এবং ই উদ্দেশ্টে বহু সট্রুযাগ্য লেখক, শিক্ষক 
ও অধ্যাপকগণের সহায়গ্রীলাভ করিতেছেন । নিশ্চয়ই সময়োচিত 


1সদ্ধাস্ত হইয়াছে । * 

শিক্ষক ও ছাত্রসমাজ আজ এক অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়িয়াছেন। যদি 
স্থযোগ্য ও অভিজ্ঞ লেখকগণ যথার্থ পরিশ্রম করিয়া! পাঠ্যপুস্তক রচনায় যত্বপর 
হন, একমাত্র তাহা হইলেই নৃতন শিক্ষা-বিষয়সমূহ পঠন-পাঠনে &*স্মাংশে 


রচনাভাগ ৩০৭ 
সহায়তা হইতে পারে | গ্তাপনারা এইরূপ পুস্তক প্রকাশ করিতে পারিলে 







র অভাব্ণ করিত পারিবেন ও লাভবান হইবেন। 
না, এই কার্যে আর্টীর! আরীলাদের সহকান্্ট! করিতে চাহি ।, 
রর ব্যক্তিগতভাবে ৩ : সায়-প্রতিষ্ঠান* “পুস্তক ভাগ্ারের” 
্রঁ-কারী ও তাহার কম।, _. “পায় একজন শিক্ষক রূপেই আমি 


কমজীবন আরম্ভ করিয়াছিলাম, সেই ভে অপ্কী।ভিঞ্ স্কাপালও উদ্যোগী 
হই। আমার ভূতপু্রু সহযোগী শিক্ষক সম্প্রদায়ের ও ছাত্রপাধ্মু্ণের ঠত 
সহযোগতায় ও. প্র "*নের ব্যবসায়িক নুর ফল হাই ষ্টআমার 
জাঙ্গিশ্ার অবলঘ্বন হহ শ্ঠিযাছে। এই জিলার বিশিষ্ট পুস্তক-ব্যবসায়ী 
বটি !জ আমরা পাঁগণিত -্ক্টারণ আজও আমি বিস্বৃত হই নাই, 
_আামি শিক্ষল ছিলাম," ব্ংশ্ি. খগার্থ উন্নতিই আমার কাম্য। 

এই কার, £$এই এরর, পক্ষ হইতে আমি আপনাদের 
প্রকাশালয়ের প্রকাশিত এগ পুততবপমূহের এই বীরভূম জিলার 
:০ জণ্টরূপেদি শু শৃই।. আমার সহিত আপনাদের কোনো 
প্রা শী প্রতিষ্ঠানের প্র ..+১ ই। অবশ্য সাধারণভাবে ব্যবসায়িক 
ক হু পুস্তকবশ্বসায়ীর সঙ্গেই আমরা ব্যবসা করি, তাহা বলাই 





ন এজেন্টরূপ বাজ করিতে হইলে আপনারা কি র্যবসায়িক শর্তে 
আম নদইভার. করিতে পারেন, অন্থগ্রহ পৃর্বক তাহা জানাইবেন। 


গরন্থাদি ৪ বাকী .&য়, কযিশন-হার, ডাক ও রেল পার্খেলের খরচ, 
মবিক্রীত ব।. বন্বন্ধে ব্যধর্থা, এন্সতি যাবতীয বিষয়ের কথাই উল্লেখ করিবেন। 

- সততা ও সু%৭ স্মন্বন্ধে নিশ্চয়ই আপনি সংবাদাদি সংগ্রাই ই 
রী এথাপি সাধার রিচয় উপরে উল্লিখিত হইল । আশা করি 
তা 'পনগ্তা আশ্বস্ত - বকরিনেদস শে 


ও বাধিত ক,.বন। হাতি 
নিবেদকে 
... ভীদিবাকর চট্টো” টায় 
স্বত্বাধিকারী ও প্রবস্টী পত্তিচালক, "সুস্তক ভাগার' 
স্কুল-গুজা, বীরভূম 


[বল বাহুল্য এই পত্রে বৈষয়িক পরিচয় প্রদানই বিশেষ প্রয়োজন । 
ব্যবসস্ষ্রর শর্তাদির সবিশেষ আলোচন! এখানে নেই। অনেক বৈষয়িক 
' ২ তার প্রয়োজন হয় । ] 
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. [খ] 
পত্র;সংখ্যা-_-১৩৫ছ্*, & 1 ৮ সি রা ল্ন্ 
প্রীবিভাসচন্দ্র রায়, বিএ. এ. এল-বিঃ 
উকিল, স্মল কজেজ কোর্ট, [৮০৯ রঃ 
খ্রেট ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল_ 9 
সতত প্াু সন, বর্ণে পি 1১ র্ভুড়ি, মহাশয়দের সমীপেষু, 


7৫ বিষরঃ পার্থ আদায়ের আই রর নোটিশ 


এতদ্বারা আমার মক্কেল ৪৫-” তাবাজ'॥ ভুরিট কলি,  ২এ 
অধিষ্টিত দি গ্রেট ইত্ডিয়ান কেমিক্যাল টিতে “এর পক্ষ হইতে 
আমি আপনাদের জানাইতেছি £ '” তি 

(ক) যেহেতু উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহি স্বত্রে আপনারা দম্প 'ণাণ্ড 


সনস্‌, বড়বাজার, শিলিগুড়ি (জিলা দ্য. ৮ . ১১৯ €তিনহী) [াত। 
শত তের ) টাক] পরিমাণ বাকীতে দ্রব্যাপন অন্য দ য়িক; 

(খ) যেহেতু আপনারা আমার মক্ধেল উক্ত দ্র গ্রট ইণ্ডিযান। [ল 
ষ্টোরস প্রাইছেট লিঃ-এর পুনঃ পুনঃ অহ্রোধ ও উক্ত বাকী াধ 
করিতেছেন না! এবং গত এক বৎসর কালের '্্য ৪1৫1৭ খের 
প্রতিশ্রতি মত কিস্তিতে কিস্তিতে পরিশোধের ব” বাপর্চিরি্্ে 

গে) যেহেতু আপনারা গত তিনমাস ০...” *. পত্রাটি উত্তরদানে 
করিতেছেন; চর ং. 

:কঘ) এমনকি, যেহেতু আমরা এবগঞ্জ “ইলাম, কচি, ণান্ত 
ব্যবসায়ীদের শিফটঞ্ত৯” নুগুদু,বা বাঃ যেত্রব্যাদি শর ছে 
অথচ আমার মক্ধেলের সাঁই." বষ্পর্ক £'খিতে সচেষ্ট, 

অতএব, উত্ত কারণ বা কারগসমূহে আমি আমার মক্ষেে স্দ হইতে 
বাধ্য হইয়া ক্বানাইতেছি যে, এই পত্র-প্রাঞ্তির একমাসের মৰ/ আপনারা 
আমার মকধেণ ঁ সমস্ত প্রাপ্য (৩,৭১৩২) ৬৯ টাকা জুট হ পরিশোধ করিয়া: 
বাধিত করিবেন'। অস্ঠথা তাহাদের আইনের শরণ লইতৈ হইবে । ইতি 


নিবেদক 
উ্ীবিজাঁসচন্দ রায় 


